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প্রচ্ছন্পট ঃ 
অন্ধন-্ীআগু বন্দ্যোপাধ্যায়... 


পরি ও ঘোষ, ১৯ হ্যামাচরণ দে দ্র, ফলিকাত। ১২ হইতে এস. এন, রায় হতৃ ক প্রকাশিত 
ও প্রন বাকৃচি কর্তৃক পি. এম. বাকৃচি আও কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড 
১৯ গুলু ও্তাথর লেন, কলিকাতা ৬ হইতে সুজিত 


সম্পাদকের নিবেদন 


মহাত্বা গান্ধী বর্তমান যুগের এক পরম বিশ্ময়। বাল্যকালে অপরাপর শিশুর 
মত অভীব সাধারণ এক শিশু পরবর্তীকালের লান্ভুক মুখচোরা ম্বভাবের ধুবক 
ঘষে ভাবে আফ্রিকা! ও ভারতের নিপীড়িত মানুষের আত্মমর্যাদা ও স্বাধীনতা” 
লাভের অহিংস যুদ্ধের সেনাপতি হয়ে উঠলেন_ এ আমাদের সাশ্গরতিক কাঁলের 
ইতিহাসের এক গৌরবজনক অধ্যায় ।. ঈশ্বরের উপর প্রগাঢ় ভক্তি এবং সত্য ও 
অছিংসারূপী অতীব ননাতন অথচ পরম শক্তিশালী আমুধকে সঘল করে মানবীয় 
বিভূতির অত্যুচ্চ অভিব্যক্তির নিদর্শন উপস্থাপিত করেন গান্ধীজী। এই জন্য 
কেবল ভারত অথবা ভারতবাসীর বন্দনীয় তিনি নন, হিংসা ও শোষণের নাগপাশ 
থেকে মুক্তি পাবার একটা কার্ধকরী পথ বিশ্বের কোটি কোটি সাধারণ মাকে 
দেখাবার জন্ত সমগ্র মানবজীতিরই তিন্নি পৃজনীয়। মরদেহ বিসর্জন দেবার 
পর মহাত্মা গান্ধী তাই বিশ্বপথিক এবং ইতিহাসের অগ্রনারকের শ্রেণীতৃক্ত হয়ে 
চিরকালের মনীষীদের সারিতে স্থান পেয়েছেন। 

আমাদের সৌভাগ্য যে কিঞ্চিৎ মাত্রাতে হলেও এই মহাপুক্কষের জীবনায়ন 
আমরা! প্রত্যক্ষ করৈছি। তীরও সৌভাগ্যের কথা, তাঁর শন্তবাধিকী আমাদের 
জীবনকালে পালিত হচ্ছে যখন তার শ্বদেশের কোণে কোণে তে বটেই বিশ্বের 
প্রায় প্রতিটি দেশেরই মানুষ এই অনুষ্ঠান পালন করে তার জীবনী ও বাণী থেকে 
নিজেদের চলার পথের প্রেরণ! সংগ্রহের প্রয়াস করছেন। সেই বিশ্বব্যাপী 
প্রয়াসেরই এক ক্ষুত্রাপিক্ুত্র অঙ্গ 'গান্ধী পরিক্রমা” প্রকাশন । বাঙলা দেশ ও 
ভারতের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের দঁইিতে এযুগের এক 'মহামানবের জীবন ও কর্মের 
পরিক্রমা গ্রকাশিত হল বাঁঙালী পাঠকদের জন্য । 

পরিক্রমার গ্রথমভাগ বিশিষ্ট ব্যকিদের শ্রদ্ধাঞ্জলি, দ্বিতীয় অংশে গান্ধীজীর 
মত ও পথের মূল কথ! তুলে ধরার চেষ্টা কর! হয়েছে। বাঙলা দেশ ও বাঙালীর 
সঙ্গে গ্রথমাবধি মহাত্মা গান্ধীর এক নিবিড় গ্রীতির সম্পর্ক ছিলস্-তৃতীর অংশে 
ভারই পরিচয় দেবার প্রয়াস করা হয়েছে। চতুর্থ ভাগে বহু বিচিত্র প্রতিভার 
অধিকারী মহাজীবনের ভিরমুখী গ্রতিভার মূল্যায়ন করার চেষ্টা করা হয়েছে 
লেখকবর্গ যদিও সবাই স্ব স্থ ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং মিজ নিজ বিষয় সন্বদ্ধে তীর 
উচ্চকোটির প্রামাণ্য আলোচিনা করেছেন কিন্তু ধার পরিক্রমা, তিনি এত বিরাট 


যে জম্পাঁদকের আঁশক্কা রয়ে গেল হয়ত এই পরিভ্রম! কতকট শাস্তোভ অন্ধের 
হস্তি দর্শনের মতই হল। আসল মানুষটি ও তীর কৃতি পরিক্রমার সামগ্রিক ফলের 
চেয়ে অনেক বড়। তবে মানুষের প্রচেষ্টার একটা সীমা আছে বলে আপাততঃ 
বর্তমান প্রয্াসেই তৃপ্তিমানতে হল। 

গান্ধী পরিক্রমার' সম্পাদকের দ্বায়িত্ব ঘটনাক্রমে আমার উপর পড়লেও বন্ধ 
গুরুজ্জন্‌ ও গুভানুধ্যায়ীর সক্রিয় সহযোগিতা ও পরামর্শ পদে পদে পেয়েছি যায 
কারণ পরিক্রম! এই ভাবে পাঠকৰর্গের হাতে তুলে দিতে সমর্থ হয়েছি। এর মধ্যে 
সর্বাগ্রে উল্লেখ করতে হয় এর লেখকবৃন্দের কথা, যাঁদের অকুঞ্ঠ সহযোগিতা ছাড়া 
এ গ্রন্থ প্রকাশ করা সম্ভব হত না। পরিক্রমার লেখকবর্গের সঙ্গে বিগত বেশ 
কিছুদিন যাবৎ এই গ্রন্থ প্রকাশ উপলক্ষ করে গান্ধীচর্চার সুযোগ পাঁওয়! গেছে 
বলে আমি তাদের কাছে আন্তরিক ভাবে কৃতজ্ঞ । এর পর নাম করব অধ্যাপক 
নির্মলকুমার বনু মহাশয়ের যাঁর কাছ থেকে প্রথমাবধি আমি গান্ধী-ভাঁবধারা 
প্রচারের ব্যাপারে অকু সাহাধ্য পেয়ে আসছি। পরিক্রমার অংশ বিভাজন এবং 
বিষয় নির্বাচনের ব্যাপারে তিনি মৃল্যবাঁন পরামর্শ দিয়েছেন । তারই পরামর্শে 
্রস্থ-শেষে মহাত্মা গান্ধীর জীবনের সংক্ষিপ্ত ঘটনাপত্রী সন্কলন করে দেওয়া! হয়েছে 
যাতে প্রয়োজন বোধ কর! মাত্র পাঠক সেটির সহায়তা নিতে পারেন। আমার 
পরম শ্রন্ধাভাজন বিখাত সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত গজেন্দ্রকুমার মিত্র মহাশয়ের কাছ 
থেকেও লেখক নির্বাচন এবং সম্পাদনার ক্ষেত্রে পদে পদে সাহাঁষা ও পরামর্শ 
পেরেছি। প্রত্যুত তীরই নাম এই পরিক্রমার সম্পাদক ও বর্তমাঁন সম্পাদকের 
নাম তার সহান্নকরূপে থাকলেই বোধহয় অধিকতর সঙ্গত হত। “গান্ধী পরিক্রমা” 
নামটি স্থির করে দেবার জগ্ত শ্রদ্ধাভাজন অধ্যাপক প্রশ্থনাথ বিলী মহাশয়ের 
কাঁছে আমি আস্তরিক ভাবে কৃতজ্ঞ। আমার সহকর্মী শ্রীমাঁন সত্যেন্্নাথ মাইতি 
সম্পাদনার কাঁজে আমাকে প্রভৃত ভাবে সহায়তা দিয়েছেন। তাঁকে এই 
পরিক্রমার যুগ্ন-সম্পাদক আখ্যা দেওয়া! অন্চিত হবে নাঁ। আমার অপর এক 
সহকর্মী শ্রীযুক্ত ননীগোঁপাল সরকারের কাছ থেকে পাঙুলিপি তৈরীর ব্যাপারে 
বু সাহাধ্য পেয়েছি। আমার শ্রদ্ধাভীজন কবি ও সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত পতিতপাবন 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কেবল যত্ব সহকারে এই গ্রন্থের প্ুফই দেখেন নি, নানা 
বিষয়ের প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে সম্পাদনায় সাহাধ্য করেছেন। গান্ধীজীর 
প্রতি তার অরুত্রিম শ্রদ্ধাই ভীকে "গান্ধী পরিক্রমাকে' সর্বাধীণ নুন্দর করার জন্ট 
অন্ধুপ্রাণিত করেছে সন্দেহ নেই। সর্বশেষে পরিক্রমা প্রকশিনের ব্যাপায়ে 
. বিখ্যাত প্রকাশন প্রতিষ্ঠান “হিত্র ও ঘোষের" একান্তিক আগ্রহ ও নিষ্ঠার বঞ্া 


সম্পাদক হিনাবে আমি শ্রদ্ধা সহকারে শ্মরণ করছি। বাঁওল। দেশের বর্তমান 
পরিস্থিতিতে তারা! ছাড়া অপর কেউ এ রকম বিপুল বায়ে এত বড় একটি গ্রন্থ 
প্রকাশের দায়িত্ব নিতেন ন!। এ প্রসঙ্গে বিপেষ করে তাঁদের গ্রকাঁশন বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত কর্মী বন্ধুবর শ্রীযুক্ত ভানু রায় ও স্েহোম্পদ্ শ্রীমান নৃপেন চক্রবর্তীর 
অক্লান্ত সহযোগিতার কথা উল্লেখ করছি। | 

পরিক্রমায় প্রকাশিত ধীরেন্্ মুমদাঁর মহাশয়ের মৃল হিন্দি রচনার বঙ্গানুবাদ 
করেছেন সহকর্মী বন্ধু ভবানীগ্রাদ চট্োপাঁধ্যার় মহাশয় । অপরাপর অবাঁঙালী 
লেখকদের ইংরাজী বা! হিন্দি রচনার বঙ্গাঙ্ছবাঁদ সম্পাদক ক্কঁত। 

গান্ধী পরিক্রমা” এযুগের তরুণ তরুণীদের সর্বকালের এক মহামাঁনবের জীবন 
ও কর্মের সঙ্গে পরিচিত হতে সাহায্য করলে গ্রন্থের সম্পাদক ও প্রকাঁশকের শ্রম 
সার্থক হয়েছে বুঝব। 


শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 


শন্ধাঞ্জলি 


শতবাধিকীর অন্ুচিত্তন 
গান্ধীজীর সত্যাগ্রহের বনিয়াদ 


ভারতবাঁসীর কাছে মহাত্মা গান্ধী 


সত্যের সন্ধানে 
দেশকে বীচাঁবার জন্য 
মানবজাতির সর্বশ্রেষ্ঠ সাধক 
গান্ধী--মত ও পথ 
গান্ধীজির ধর্মচিস্ত। 
অহিংস1 ও গান্ধী 
গান্বীজির অহিংস! 
নোয়াখালী ও বিহারে গান্ধীর 
অহিংসার প্রয়োগ 
প্রথম শান্তিসৈনিক £ গান্ধীজি 
গান্ধীজির গঠনকর্ম 
গান্ধীজীর শিক্ষাব্যবস্থা 
গাস্ধীজীর অর্থ নৈতিক দর্শনের 
গোড়ার কথা 
শ্রেণীহীন সমাজ গঠনে 
গান্ধীজির প্রক্রিয়া 
ক্ষুরধার পন্থা 
সত্যাগ্রহ প্রসঙ্গে 
দক্ষিণ আফ্রিকার ধর্মযুদ্ধ 
সত্যাগ্রহের আলো 
গান্বীজীর সত্যাগ্রহ 
সাম্্রদায়িক সমন্যার সমাধানে 
সত্যাগ্রহের প্রয়োগ 


স্মুচীপত্র 


সর্বপল্লী রাঁধাকৃফণ 

চক্রবর্তী রাঁজাগোপালাচারী 
ডঃ জাকির হোসেন 
বিনোব! ভাবে 
কাকাসাহেব কালেলকর 
শঙ্কররাও দেও 


অমিয়রতন মুখোপাধ্যায় 
জীবতরাঁম ভগবানদাঁস কপাঁলনী 


দাদা ধর্মাধিকারী 


সতীশচন্দ্র দাশগুগ 
নারারণ দেশাই 
রতনমণি চট্টোপাধ্যায় 
বিজয়কুমার ভট্টাচার্য 


রবীন্দ্র মুখোপাধ্যায় 


ধীরেন্ত্র মভুমদার 
অন্নধাশক্কর রায় 
শৈলেশকুমার বন্দোপাধ্যায় 
অলক সেনগুঞ্ঠা 
জ্যোতিষচন্ত্র রায় 

বিধুতৃষণ দাশগুপ 


রেজাউল করীম 


'হিংস সমাজবাঁদ 
ইরিজন আপনজন 
পত্যাভিসার 


বাঙল। বাঙালী ও গান্ধীজী 
দমসাময়িক বাঙালীর চোখে 
গান্ধীজী 
বিপ্লবী গান্ধী ও ভারতের 
বিপ্লবান্দোলন 
গান্ধীজি ও রবীন্দ্রনাথ 
দরশনে ভেল অনুরাগ 
গাস্ধী ও রবীন্দ্রনাথ 
রবীন্দ্রসাহিত্যে গান্ধীচরিত্রের 
পূর্বাভাস 
গান্ধীজী এবং সুভাষচন্দ্র 
বাপুকে দেখলাম ফাসির 
ঘরেতে ও নোয়াখালিতে 
নোয়াখালির পথে পথে 
বাংল! সাহিত্যে গান্ধীজী 


বর্ণালী 


ভারতের শ্বাধীনতা-আন্দোলনে 
গান্ধীজীর ভূমিকা 

আমেরিকার গান্ধীবাদ 

গান্ধীজী ও শাস্তিবাঁদ 

গাস্কীন্জী ও মানবের মুক্তি 

মহাত্বা গান্ধী 

গাস্ধীজী ও ভারত বিভাগ 

শতবাধিকী প্রসঙ্গ 

্ান্তিপুরুষ গাঁ্ধীজী 


1০ 


প্রফুল্লচন্্র ঘোষ 
সতোম্্রনাথ যাইতি 
অমিতাভ নাঁহা 


নলিনীকিশোর গুহ 


ভূপেন্্রকুষাঁর দত্ত 
প্রভাতকুমাঁর মুখোপাধ্যায় 
ক্ষিতীশ রা 

কানাই সামন্ত 


প্রমথনাঁথ বিশী 


ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় 


হরিদাস মিজ্র 
কমলা দাশগুধু 
চিত্বরঞরন বন্্যোপাধ্যায় 


বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় 
দক্ষিণারঞ্জন বসু 

আর. আর, দিবাকর 
উ.ন. ঢেবর 

হুমায়ুন কবির 

অরুণচন্দ্র গুহ 
জয়প্রকাশ নারায়ণ 
ক্ষিতীশ রায়চৌধুরী 


২১২ 
২১৭ 
২৩২ 


৪ 


২৬৩ 


৪১৫ 
৪২৪ 
৪৪৩ 
8৪৮ 


৪৬০ 


৪৮৬ 


৪৯৩ 


নারীর সমান অধিকার প্রতিষ্ঠায় 
গান্ধীজীর প্রয়াম 

গান্ধীবাদ কি অচল? 
গান্বীবাদের বিবর্তন 
শ্রেণী সংগ্রাম সন্বন্ধে 

গাঙ্ীজীর অভিমত্ত 
গান্ধীজীবনে আস্তিক 
শিল্প দৃষ্টির আলোকে 

গান্ধী-জীবন 

শ্রমিক আন্দোলন ও গান্ধীজী 
বাস্তববাদী গান্ধীজী 


পরিশিষ্ট 
মহাজীবন-_সংক্ষিপ্ত ঘটনাপঞ্জী 


1/5 


মাধন। মোম 
অয়ান দত 
মনমোহন চৌধুরী 


নির্মলকুমার বনু 
স্ববোধ ঘোষ 


মৃত্যু মাইতি 
মণীন্ত্রহূমার ঘোষ 
গজেন্্কুমার মিদ্র 


৪৯৭ 


৫১৮ 


৫৩০ 


৫৩৬ 


৫৪১ 


8৫৪ 
৫৬২ 


৫৬৪ 


রী 
টা 


ট 





শ্রদ্ধাগ্$ভিল 


শতবাধিকীর অনুচিত্তন 
সর্বপল্লী রবাধারু্ণগ 


১৯৬৯ সনের দৌঁসরা অক্টোবর, আততায়ীর হস্তে ১৯৪৮ সনের ৩*শে 
জানুয়ারী নিহত হবার প্রায় বিশ বৎসর পরে গান্ধীজীর জন্ম-শতবাধিকী পড়েছে। 
এই অবকাঁশে ভারতবর্ষ ও বিশ্বের উপর তাঁর জীবন ও চিন্তাধারার প্রভাব সম্বন্ধে 
বিবেচনা করে দেখ! যেতে পারে । ' 

চিন্তাধারার ক্ষেত্রে গান্ধীজী ছিলেন বিপ্রবী। মানবপ্রকুতির বড় রকমের 
একটা পরিবর্তন সাধনের জন্ত তিনি কাজ করেছিলেন। তার কর্স্বর বিলীর়মান 
যুগের বা যে যুগ বিলীন হওয়া উচিত তার নয়-তাঁর বাণী আগামী যুগের । 
বর্তমান অবস্থায় সন্তষ্ট থাকলে আমাদের চলবে না, ভবিয্যৎকে আমাদের একটা 
নৃতন উদ্দেশ্তমণ্ডিত করে তুলতে হবে-_তাকে দিতে হবে একটা নবীন দিশা । 
বিপ্লবের মূলে থাকে উদ্দেশ্ঠের তীব্রতা-_জাঁড্য বা ওঁদাসীন্ের সেখানে কোন 
স্থান নেই। 

বর্তমানে আমরা ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে রয়েছি। মান্ধুষের প্রবলতম শক্ত 
ব্যাধি ছুিক্ষ ব৷ জনসংখ্যার বিক্ফোরণ নয়। মানুষের সর্বাপেক্ষা প্রবল প্রতিপক্ষ 
হল পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্র! যুদ্ধকালে এ সভ্যতাকে সম্পূর্ণভাবে বিধ্বংস করতে 
পারে এবং শাস্তির সময়ও মানবজাতিকে প্রচণ্ড ও স্থায়ীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করার 
ক্ষমতা এর আছে। 

গান্ধী আমাদের নিরস্ত্র পৃথিবীতে প্রাণধারণের উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে 
চেয়েছিলেন । সংঘাত ও বিদ্বেষ পরিহার করে আমাদের সহযোগিতা ও সম্প্রীতির 
ভিত্তিতে কাঁজ করতে প্রস্ত হতে হবে। সত্যাগ্রহ তার দেওয় যুদ্ধের বিকল্প এবং 
এর ভিত্তি হল সত্যের উপর একাস্তিক নির্ভরত| ও সংঘর্ষ উপস্থিত হলে প্রতি- 
রোধকারী কর্তৃক গ্রেম ও আত্মনিগ্রহের পদ্থান্ুদরণ করা । 

চতুর্দিকের পরিবেশ যখন নর্বাপেক্ষা শোচনীয় বিপ্লবী ইচ্ছাশক্তি তখনই হয় 
সর্বাপেক্ষা শক্কিশালী। পারমাণবিক যুদ্ধের ফলে মানবের অস্তিত্ব কী সর্বনাশীভাবে 
সংকটাপন্ন সে সম্বন্ধে পর্ডিত বুদ্ধিমান ও সদিচ্ছাপরারণ ব্যক্তিরা ভালভাবেই 
জানেন। কোন সুস্থ-মন্তিফসম্পন্ন ব্যক্তি এ জাতীয় যুদ্ধ না চাইলেও আজ 
আমরা সর্বশক্তি দিয়ে এ রকম যুদ্ধ স্টি করারই কাজ করছি। মানব 


| গান্ধী পরিক্রম। 


৪ 
হ্বভাবেয় শ্ববিরৌধের কারণ__-আঁমরা সচেতন ভাবে একটা জিনিস না চাইলেও 
অজ্ঞাতসারে ও অযৌক্তিকভাবে তারই জন্ঠ কাজ করে চলেছি। মারাত্মক অস্ত- 
শস্ের গুতিঘন্িতা হাঁস পাবার পরিবর্তে ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হচ্ছে। পারমাণবিক 
অস্ত্র সম্পূর্ণভাবে বর্জন ন! করলে একে ব্যবহার করার লোভ থেকেই যাবে। 
সর্বাত্মক ধ্বংসের বিপদের বিরুদ্ধে আজও আমরা দৃঢ়, যুক্তিযুক্ত বিরোধিতার 

মনোভাব গড়ে তুলতে পারিনি। আমাদের মনোভাব ও আচরণের ছ্থারা 
আমরা একে ত্বরান্বিত করছি । মনে হয় যেন আমরা সত্যের বাণীর প্রতি চক্ষু 
উন্নীলিভ কিন্তু শ্রবণঘ্বার রুদ্ধ করে বিশ্ব প্রলক্ষের দিকে এগিয়ে চলেছি। 

পুণ্যস্য ফলম্‌ ইচ্ছস্তি পুণ্যাম্‌ নিচ্ছস্তি মানবঃ 

ন পাপফলম ইচ্ছস্তি পাঁপম্‌ কুর্বস্তি যত্বুতঃ 


॥ * ॥ 

মানুষ আজ যা এবং যা হতে চার তার মধ্যে মারাত্বক একটা অনামঞ্জন্তয 
আছে। এই বৈসাদৃশ্ঠই আমাদের অস্থিরতার জন্য দঁয়ী। আমরা কথা বলি 
জ্ঞানীর মত কিন্তু কাজ করি পাগলের মত। একই সঙ্গে যুদ্ধের প্রস্ততি এবং 
বিশ্ব-কুটু্ব গঠনের প্রয়াস চলতে পারে নী। কতুর (08ছ০]7 ) বলেছিলেন, 
“দেশের জন আমরা যা করি নিজেদের বেলাতেও 'যদি তাই করতাম তাহলে 
আমাদের কত বড় দুরাত্মাই না হতে হত।” আভ্যন্তরীণ অন্বস্তি ও বিবেকদাহের 
দ্বারা আমর! পীড়িত হই। আমাদের ভিতরকার ত্রাতৃাতী প্রবণতাঁকে পরাভূত 
করতে হলে আমাদের স্বভাবের যুযুধান প্রকৃতিকে আয়ভাধীন করতে হবে। 
আমাদের জীবনের সর্বদিকে পরিব্যাপ্ত শ্বেচ্ছাচারী ও অহঙ্কারী বৃত্তির বিলুপ্তি 
সাধন করতে হবে। মান্ষের ভিতর বরাবরই একটা নিজের ক্ষুদ্র অহং-এর উর্বর 
ওঠার প্রবণতা বি্থমান। তার এই প্রবণতা! সম্পূর্ণ মাত্রায় স্থার্থরহিত ন1 হওয় 
পর্যস্ত সন্কীর্ণ আন্গুগত্য ও ধ্বংসাত্মক প্রতিঘ্ন্দিতার অবকাঁশ থেকেই ঘাবে। 
বিশ্বের অশান্তি আমাদের আভ্যন্তরীণ বিসংগতিরই প্রতিফলন । 

কোন জাতির ভ্রাণকর্ত, সে দেশের সমরনায়ক, শিল্প ব্যবসায়ের কর্তৃস্থানীয় 
ব্যক্তি অথবা পুরোহিত ও রাজনৈতিক নেতৃবর্গ নন। এভূমিক| হল সেই জাতির 
নিলুষ সাধুতার প্রতিমৃত্তি সন্তপুরুষদের । ধর্মরূপী শিক্ষার দ্বারা আমাদের প্রকৃতির 
অসংগতির নিরাকরণে সহায়ত! হয় এবং আমাদের ব্যক্তিত্ব এক হৃত্রে গ্রথিত হয়। 
গান্ধী মূলতঃ ধর্মপরা়ণ ছিলেন। আধ্যাত্মিক অনুশীলন এবং উপবাস ও প্রার্থনা 


শতবাধিকীর অনুচিস্তন ৫ 


ইত্যাদির ছারা তিনি এমন এক নূতন ধরনের মানুষ সৃতি করতে চেয়েছিলেন হারা 
হবে নির্ভীক নির্লোভ ও ঘ্বণাভাঁব বিবজিত। মানুষের অভিব্যক্তি এধনো হুচ্ছে। 

ধর্মীয় বিকাঁশের ইতিহাস সম্বন্ধে চিন্তা করলে আমর! সবিন্ময়ে লক্ষ্য করব যে, 
পরমাতআার ব্যাখা প্রসঙ্গে কী পরিমাণ বৌদ্ধিক উত্তাবনী শক্তি, মানসিক আবেগ 
ও উদ্যমের বিনিয়োগ কর! হয়েছে । অথচ সম্ভবতঃ পরমাত্মার সর্বাপেক্ষা সমীচীন 
ব্যাখ্যা হল নীরধত। অথবা কাব্য। ধর্মশুভমাঁন থেকে ধর্মান্ধতার জন্ম হয়। এক 
মাত্র মূর্খ ও ধর্মান্ধ ছাড়া অপর কেউ নিজেদের ঈশ্বর সম্বন্ধীয় ধ্যান-ধারণ| সম্বন্ধে 
দৃপ্রত্যর নন। ধর্মযুদ্ধকারীদের সঙ্গৈ যুক্তি তর্কের কোন অবকাশ নেই। 

ভগবাঁনের সামনে আর্য বা শ্লেচ্ছ, ধনী অথব! নিধন, প্রতৃ কিংবা ভৃত্যের 
কোন ভেদাভেদ নেই । এর! সবাই একই রাষ্্রসমবায়ের নাগরিক। একই 
পরিবারের সাস্য | গান্ধীর কাছে ধর্ম ছিল ঈশ্বরের ব্যক্তিগত সালিধ্যলাভের 
উপায়। চষ্লিশ বৎসরের উপর সতোর এই অন্তরঙ্গ দর্শন লাভের জন্ত তিনি বিপুল 
গ্রয়াস করেছিলেন । হিন্দু ধর্মের পদাস্ক অন্ুসরণ করে তিনি ঈশ্বরকে কেবল এক 
পরম তত্ব মনে করতেন না । এ ছিল তার কাছে ব্যক্তিগত ঈশ্বর । তিনি ছিলেন 
ঈশ্বরের প্রতি অনির্বাণ বিশ্বীসযুক্ত যথার্থ ভক্ত । 

সত্যের আলো! পবিত্র জীবনযাত্রায় প্রতিভাত হয় । যথার্থ ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিকে 
দমন করা যায় না । তিনি নেতৃত্ব করবেনই। কথ! বলার সময় এলে তিনি 
নীয়ব থাকতে পারেন না। রুখে দ্রাড়াবার সময়ে তিনি আপস করবেন না। 
সৌত্রাত্রের নীতিতে গান্বীজীর বিশ্বাস কোন চরমারাধ্য পরমতত্ব ছিল ন, প্রাত্য- 
হিক জীবনে একে মূর্ত করার আহ্বান তিনি জানিয়েছিলেন । তার দাবি পরাজিত 
বা হতাশের পরামর্শ নয় । সমাজের বাস্তব অবস্থার সঙ্গে নৈতিক মূল্যবোধের 
সঙ্গতি বিদ্যমান । পাঁপ অহমিকা ও প্রলোৌভনের কমর্য বান্তবতার প্রতি আমরা 
চোখ বুজে থাকতে পারি না। মানবপ্ররূতি মূলতঃ সৎ এবং অত্যাচাঁর অবিচার 
ও কতৃত্বপরায়ণতার বিরোধী । ভয় অপরাধ ও দৈহিক শক্তির উপর আস্থ1! বর্জন 
করার জন্ত গান্ধী যানব-হৃদয়ের কাছে আবেদন করেন। নিজের ধর্মকে তিনি নিজ 
জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গে পরিণত করার চেষ্টা করেছিলেন এবং যেসব বিবিধ 
সমস্যার ভিনি সম্মুখীন হয়েছিলেন তার নিরাকরণের জস্ত এই ধর্মের প্রয়োগ 
করেছিলেন। 

বু শতাবী ধরেই কেবল নেতিবাচক অর্থে নয়, সমর্থক অর্থেও অর্থাৎ 
অপরাপর মতবাদে বিশ্বাসীদের কথ। বৌঝার প্রয়াসের মাধ্যমে সহনশীলতার এঁতিছ 
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আমাদের ভিতর রয়েছে । সহনশীলতার অর্থ অপরের প্রতি ওঁদাসীন্ত নয় । এ হল 
অন্কম্পা ব্যতিরেকে বিশ্বীস। প্ররযুক্তিবিগ্থার প্রসারে দেশ-কালের দূরত্ব হাঁস 
পেয়েছে। গভীরভাবে বিভক্ত হলেও মানবতা অন্তরঙ্গভাবে এক্যসৃজে গ্রথিত। 
বিভিন্ন মতবাদে বিশ্বাসী দায়িত্বশীল নেতৃবর্গ মানবজাতির কল্যাণের জন্ত মাজষের 
একমৃখী হৰার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়ে থাকেন। সাধারণ উদ্দেশ্টে 
সন্মিলিত হওয়াই ভবিষ্কতের আশাস্কল। 


॥৩॥. 


বর্তমান বিশ্বে যেসব দ্বন্দ সংঘাত বিদ্ধমান তার অনেকগুলির মূলেই রয়েছে 
স্বার্থের গুরুতর সংঘাত। বিভিন্ন দেশের জনসাধারণ এবং সরকারের মনোভাব, 
আবশ্তকতা, উদ্দোস্ত ও লক্ষ্য সম্বন্ধে জ্ঞানের অভাব থেকেই এ সবের সৃষ্টি । 

শাস্তির অর্থ সংঘর্ষের অনুপস্থিতি নয়, সংঘর্ষের সঙ্গে পাল্লা! দেবার যোগ্যতার 
নামই শাস্তি। সত্যাগ্রহের ভিন্তি দ্বণ! নয়, প্রেম__প্রতিপক্ষকেও ভালবাসা ও 
তার হৃদয় পরিবর্তনের জন্য নিগ্রহ বরণ করা । এ হল পাপের প্রতিরোধ, পাপীর 
নয়। আক্রমণাত্মক মনোভাব মানব-স্বভাবের অপরিহার্য অঙ্গ নয়। যুযুধান 
বৃত্তির বদলে বিনম্রতা ও ভদ্রতার অনুশীলন করা যেতে পারে। সত্যাগ্রহ করতে 
হলে শৃঙ্খলা! অপরিহার্য এবং এর জন্ক প্রয়োজনে আত্মবিদীন, কৃ্ুবরণ, প্রায়োপ- 
বেশন, কারাগমন, এমন কি মৃত্যু বরণও করতে হতে পারে। কিন্তু তৎসত্বেও 
একমাত্র এই প্রক্রিয়াতেই উচ্চতম আদর্শ সাধনের উপযুক্ত পন্থা পাবার অনন্ঠ 
শক্তি রয়েছে। ক্রুশ এই সত্যেরই গ্োতক যে নিগ্রহবরণকারী প্রেম নিগ্রহকারী 
শক্তির চেয়ে অধিকতর বলশালী | 


॥ ৬ ॥ 


বর্ণ বৈষষ্য আজকের প্রবলতম সমস্তা। বিভিন্ জাতি ও বর্ণের মানুষ আজ 
এমন ভাবে কাছাকাছি এসে গেছে যার তুলনা অতীত ইতিহাসে পাওয়া যাঁয় না। 
দক্ষিণ আফ্রিকাতে জীবনের প্রথম ভাগে গান্ধীকে এই বর্ণাবদেষের সম্মুখীন হুতে 
হয়। নিজ প্রতিবেশীদের ভিতর তিনি একটা উচ্চতর মানবিকতাবোধ-_বিভিন্ন 
বর্ণের মাহষদের ভিতর সামঞ্জস্য বিধানের মনোবৃতি জাগাবার প্রয়াস করেন। 
তিনি কুংসস্কার পরাভূর্ত করার চেষ্টা করেন এবং বিশেষ সুযোগ ন্মবিধা স্বেচ্ছায় বর্জন 
করার আহ্বান জানান। বর্ণগত পক্ষপাঁত ও ভেদভাববৃত্তি সামাজিক ব্যাপার। 


শ্তবাধিকীর অনুচিস্তন ৭ 

বর্ণবৈষমোর সমস্যা যানবস্থষ্ট। বর্ণ বৈষম্য কোন হ্বতঃপ্রহুত ব্যাপার নয়-- 
সামাজিক শিক্ষার পরিপাম। জাঁতিসমূহকে উচ্চ নীচ--এই ভাবে ভাগ 
করার মনোবুত্তি সাম্প্রতিক ইতিহাসের ব্যাপার । মানবীয় অধিকারের বিশ্বজনীন 
ঘোষণাপজ্জ সকল জাতির ভিতর সাম্যের কথা বলে। মানুষের মর্যাদা ও ব্যক্তির 
মূল্যের উপর পূর্বোক্ত ঘোষণাপজ্জ জোর দেয়। 

১৯৬৮ সনের ই এপ্রিল শুক্রবার মার্টিন লুখার কিং ( জুনিরর )-এর শোচনীয় 
হত্যার সংবাদ গুনে বিশ্ববাসী স্তপ্ভিত হয়ে গিয়েছিল । অহিংসার মাধ্যমে তিনি 
সামাজিক ন্যায়বিচার ও জাতিগত এঁক্য স্থাপনার কাঁজ করার চেষ্টা করছিলেন। 
১৯৬৩ সনের মার্চ মাসে লিঙ্কনের সমাধিস্তনের পাদদেশে দাড়িয়ে তিনি তার 
এক ম্বপ্পের কথা! বলেছিলেন £ 

“তাই আজ এবং আগামী কালের ছুখকষ্ট আমরা ভোগ কর! সত্বেও আমি 
একটি ম্বপ্ন দেখি। স্বপ্ন দেখি, যে এক দিন এই জাতি উঠে দাড়িয়ে ভার 
আদর্শের যথার্থ অর্থ অনুযায়ী জীবনযাপন করবে'"'এবং বুঝবে যে, স্ষ্রিলগ্নে সব 
মান্ুষই সমান। যে মিসিসিপি রাজা আজ অত্যাচারের অনল-তাপে হতচৈতগ্ 
আমি স্বপ্র দেখি যে, একদিন সেই রাজ্যও স্বাধীনতা ও ন্যায়বিচারের মরুদ্তানে 
রূপান্তরিত হবে। স্বপ্ন দেখি যে, আমার ছোট ছোট চাঁরটি সস্তান একদা এমন 
এক রাষ্ট্রে বাস করবে যেখানে গায়ের রং দিয়ে তাদের বিচার ন! করে তাদের 
গুণাগুণের মানদণ্ড হবে তাদের চরিত্র । এ স্বপ্ন আজ আমি দেখি এবং 
আমেরিকাকে যদি মহান জাতি হতে হয় ভাহলে এ ন্বপ্রকে সত্য হতেই হবে ।” 

হিংসার জয় ন্বীকার না করে মার্টিন লুথার কিং ( জুনিয়র ) তাঁর জীবন ও 
মরণে যে পদ্ধতিকে পবিজ্ঞব করে গেছেন, যদ্দি সেই পদ্ধতি অবলম্বন করে তাহলে 
আমেরিকা তার আত্মা ফিরে পাবে ও এক মহান জাতি হয়ে উঠবে । আর 
মাঁনবতাও সত্যকার স্বাধীনতার অভিমুখে বহু ধাপ অগ্রসর হবে। 

ভারতবর্ষে গান্ধী সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপনের জস্ক বিপুল প্রয়াস করে- 
ছিলেন। তাঁর আন্তরিক চেষ্টা সত্বেও তিনি বাঞ্ছিত সাফল্য অর্জন করেন নি। 
ভারত বিভাগ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপনে ব্যর্থ হবার স্বীকৃতি। ১৯৪৭ সনের 
ডিসেম্বর মাসে তার সঙ্গে আমার সর্বশেষ সাক্ষাৎকারের সমর দেশ বিভাজন 
সম্বন্ধে আমি তাঁর মনোভাবের কথা জানতে 'চাই। অত্যন্ত তীব্র ভাষায় এর 
নিন্দা করে তিনি বললেন, “এটা কোন খু'টিনাটির প্রশ্ন নয়, নীতিগত প্রশ্থ। 
সতরাং মৌলিক নীতির প্রশ্নে কোন রকম আপসের স্থান নেই।” নিজের 
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৮ 
ভূমিকা সম্বন্ধে ভিনি বললেনঃ “এখন কোন আন্দোলন শুরু করার মত বয়স 
আর আমার নেই এবং আমার বিশ্বাসভাজন সহকর্মীরা দেশবিভাজন স্বীকার 
করে নিয়েছেন ।”১ 

জীবনের শেষ অক্কে তিনি হয়ে পড়েন নিঃসঙ্গ ও নৈরাশ্তপীড়িত। আততায়ীর 
গুলি তীর দেহে বিদ্ধ হবার পূর্বে প্রচণ্ড হতাশ! তার আত্মাকে ভর করেছিল ।* 
দুর্ভাগ্যক্রমে এদেশে আজও সাম্প্রদায়িক বিবাদ ঘটে থাকে । এর থেকে এই 
কথাই প্রমাণিত হয় যে, এখনও আমাদের বহু পথ চলতে হবে। 

ধনী ও দরিদ্র জাতিদের বৈষম্য অশান্তির আর একটি কারণ। অপেক্ষাকৃত 
দরিদ্র জাতিসমূহের অনটন ব্যাধি অজ্ঞান ও নিরক্ষরতা অসন্তোষের নিত্য উৎস। 
দরিদ্র ও নৃতন জাতিগুলি নিজেদের অবস্থা! সম্বন্ধে উত্তরোত্তর সচেতন হচ্ছেন 
এবং এর উন্নতি বিধানের জন্য তারা উৎস্বক। অনটনের মধ্যে দিনাতিপাত 
করতে আর কেউ রাজী নন এবং কেউ আর এ কথা বিশ্বীদ করেন না যে, এ 
অবস্থা তাদের বিধিলিপি। দরিদ্রদের যদি ক্ষুধার তাড়নায় মরতে না হয় তাহলে 
তারা অপরের সম্পদ গায়ের জোরে নিতে বাধ্য হবে। হিংসার প্রতিক্রিয়ায় হবে 
প্রতিহিংসা। এমন ভাবে সমাজের পুনর্গঠন করতে হবে যাতে ধনী দরিদ্রের 
ব্যবধান হাঁস পায়। গান্ধী ভারতবধের বৃতুক্ষু জনগণের জন্ট শ্বাধীনতা চেয়ে- 
ছিলেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল মানবজাতির দরিদ্রতম ব্যক্তিটির সঙ্গে সম্পূর্ণ একাত্ম 
হওয়| এবং তার থেকে উচ্চমানের জীবন যাঁপন না করা । দরিদ্র দেশগুলিতে যে 
অপমান ও আক্রোশের ভাব বিগ্বমান তার নিরাকরণ করতে হলে মানবজাতির 
সমস্ত অংশের আথিক উন্নয়ন করা অপরিহার্য । 

অশান্তির ভীষণ কারণগুলির মধ্যে রাজনৈতিক সংঘর্ষও পড়ে । গান্ধী তার 
সত্যাগ্রহের প্রত্রিয়ার দ্বারা এই ক্ষেত্রে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে একটা নিষ্পত্তির 
প্রচেষ্টা করেছিলেন । 

সন্কীর্ণ জীভীয়তাঁবাদ যুক্তিযুক্ত মতবাদের চেয়ে বরং একটা আবেগপূর্ণ 
মানসিকতার পরিচাঁয়ক। ভারতীয় জনসাধারণের কয়েকটি সদগুণের উপর 
গান্ধীজীর আস্থা থাকলেও তিনি বলতেন যে, ভারতবর্ষ নিশ্চিহ্ছে মুছে গেলে ঘি 
পৃথিবীর কল্যাণ হয় তাহলে তিনি ভাঁতে রাজী । কলকাতার রোটারী ক্লাবের 
সদহ্যদের সপ্বোধন করে ১৯২৫ সনের ১৮ই আগস্ট তিনি বলেন £ 

“আমাদের দেশের জন্ত আমরা স্বাধীনতা! চাই বটে কিন্তু অপরের ক্ষতি করে 
বা আর কাউকে শোষণ করে নয়--অপর কোন দেশকে অপমান করে আমাদের 
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স্বাধীনতা চাই না। ব্যক্তিগত ভাবে আমি বলতে পারি ঘে, ভারতবর্ষের 
ত্বাধীনতার অর্থ যদি ইংলণ্ড বা ইংরেজ জাতির নিশ্চিহ হওয়! হয় তাহলে সে 
স্বাধীনতা আমি চাই না। আমার দেশের ত্বারধীনত! আমি এই জন্ত চাই যাতে 
অপরাপর দেশ আমার শ্বাধীন দেশের কাছ থেকে কিছু শিখতে পারে--যাতে 
আমার দেশের সম্পদ মানবজাতির কল্যাণের জন্ত ব্যবহার কর! সম্ভবপর হয়। 
আজ ঘেমন ন্বদেশপ্রেমের নীতি আমাদের এই কথ| শেখায় ঘে, গ্রামের জঙ্ক 
ব্যক্তিকে, জেলার জন্ঠ গ্রামকে, প্রদেশের জন্য জেলাকে এবং দেশের জন্তু 
প্রদেশকে আত্মোৎসর্গ করতে হবে, তেমনি কোন দেশের স্বাধীন হওয়া এই জন্ত 
প্রয়োজন যাতে দরকার পড়লে বিশ্বের মঙ্গলের জন্ত সেই দেশ নিজেকে উৎসর্গ 
করতে পারে। ন্তরাং স্বদেশপ্রেম বলতে আমি এই কথা বুঝি যে, আমার দেশ 
ষেন স্বাধীন হয় এবং প্রয়োজন হলে যেন সমগ্র দ্বেশ মৃত্যু বরণ করে মানব- 
জাতির বাঁচার পথ প্রশন্ত করতে পারে ।৮৩ 

ইংরেজরা তাঁকে মনে করতেন গোলযোগ স্ত্টিকারী। অক্সকোর্ডের সেপ্ট 
মেরীর ছাদের ভিতর দিকে যে কারুকার্য করা আছে তার স্থপতি মধ্যযুগের 
এতিহা অন্্যায়ী কিছু সমসাময়িক ঘটনাকে রূপায়িত করেছেন যাতে এ কারু- 
কার্ষের কাল নিধারণে সহায়তা হয় । হাই স্ত্রীটের একটু দূরের দিকে যেখানে 
কয়েকটি সি'ড়ির উপর জিহ্বা প্রসারিত ব্রিটিশ সিংহের মৃতি বিরাজিত, সেখানে 
একটি ক্ষেপা আর্াারল্যাগুবাস], রুশ ভলগুক এবং কটিবাস পরিহিত চশমাযুক্ত 
গান্ধীরও মৃতি রয়েছে । যার! সেযুগের ব্রিটিশ সরকারকে থুব হয়রাঁন করেছেন 
এঁরা তাদেরই কয়েকজন। অহিংস অসহযোগের আন্দোলন ব্রিটিশ অহযিকাকে 
আহত করেছিল। ১৯৪৭ গ্রীষ্টাকের আগস্ট মাসের মাঝামাঝি ভারতবর্ষ ও 
পাকিস্তানকে ক্ষমতা হস্তাস্তরের ঘটনা ঘটে ।॥ আর এর পরই আরও বন রাষ্ট্র 
স্বাধীন হয়। কিন্তু তৎসত্বেও আফ্রিকার কোন কোন অংশে এখনও 
সাম্রাজ্যবাদী শাসন চলছে। 

ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক আদর্শের কারণ আজ বিশ্ব বিভক্ত । মানুষ নিজের 
আদর্শকে ষোল আন। সত্য এবং অপর পক্ষের আদর্শকে ষোল আনা মিথ্যা যনে 
করে। গ্রীক ও বার্ধারিয়ান, রোৌমক ও কার্থেজবাঁসীদের আমল থেকে শুরু করে 
অগ্ভাবধি এই সব সংঘর্ষ ধর্মীয় বিবাদের রূপ পরিগ্রহ করে আসছে। প্রধান 
লমস্তা হল অপরের এবং নিজেদেরও মধ্যেকার অবিশ্বাসের ভাব দূর করা। 
আমরা যদি মনে করি যে, আমরা ঘা বিশ্বাম করি তা পুরোপুরি সত্য তাহলে 
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৯৩ 
অপরের বক্তব্য বিশ্বাস কর! সম্ভবপর নয়। সত্য ও প্রচারকার্ষের মধ্যে আমাদের 
পার্থক্য করতে শিখতে হবে । 

হরিজন ও দরিদ্রদের অবস্থার উন্নয়ন সীধন করে এবং পুরুষ ও নারীকে সম 
মর্যাদা দিয়ে গান্ধী ভারতবর্ষে এক নু্ংবন্ধ সমাজ গঠনের প্রয়াস পেরেছিলেন । 
সংহতির এই প্রক্রিয়া এখনও সম্পূর্ণ হয় নি, অগ্তাবধি এ ক্রিয়াশীল। অজ্ঞান 
যাষ পরস্পরকে অবিশ্বাস করে এবং তারা লুঠতরাঁজ, অগ্রিসংযোগ ও ধন 
সম্পত্তির ক্ষতি করে থাকে । এ সমস্যার মূলে রয়েছে অজ্ঞান, পারম্পরিক 
অবিশ্বাস, ভেদভাব ও কর্ম সংস্থানের সুযোগের অভাব । বর্তমান অবস্থার উল্নতি 
সাধন করতে হলে এই সব সমস্যার সমাধানে লেগে পড়তে হবে । কুদ্ধ গ্রতি- 
ক্রিয়ার সময় এটা নয় । হিংসার শরণ নিয়ে আমরা নিজেদেরই নিজের! আঘাত 
করি। উচ্ছৃঙ্খল জনতার রাজত্বে ও বেআইনী আচরণের পরিবেশে স্বাধীনতা, 
সমান স্যোগ ও সামাজিক ্যায়-বিচার ইত্যাদি কোন কিছুরই অবকাশ 
থাকে না। 

তথাকথিত যুব আন্দোলন, ছাত্রদ্দের আচরণ এবং ধর্মঘট ও বিক্ষোভ প্রদর্শন 
ইত্যাদি দুর্ভাগ্যক্রমে সংঘমের প্রয়োজনীয়তার উপর যথেষ্ট জোর দের না। কিছু 
কিছু লোকের অভিযোগের কারণ থাকলেও দেই অভিযোগের অজুহাতে পূর্বোক্ত 
আন্দৌলনসমূহ স্বৈরাচারের পোষকতা৷ করে এবং বিধিবদ্ধ কতৃপক্ষকে অগ্রাহ 
করার মনোবৃত্তিকে প্রোৎসাহিত করে। এনব হুল নবজাগ্রত জাতির 
প্রতিবাদাত্মক মনোভাবের প্রতীক। জাতিসমূহকে যদি নিজ নিজ আধ্যাত্মিক 
স্বাস্থ্য রক্ষা করতে হয় তাহলে তাদের জনজীবনের ক্রমবর্ধমান অসাধুতা ও 
ব্যবসায়ের ক্ষেত্রের নিত্যবর্ধমান দুর্নীতি ইত্যাদির প্রতিরোধ করতে হবে । 
আমরা যে ধর্মমতেরই (অনুগামী হই না কেন আত্মসংঘম তার প্রাথমিক দাবি। 
উপনিষদে বলা হয়েছে-ত্যাগের দ্বারা ভোগ কর। আত্মোৎসর্গের বৃত্তি চালিত 
হয়ে আমাদের বৈপ্রবীক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার জন্য কাজ করতে হবে। 

ইতিহাস থেকে আমাদের এই পাঠ নিতে হবে যে, ভিন্ন সংস্কৃতির সঙ্গে 
সংমিশ্রণের ফলেই মহৎ সংস্কৃতির জন্ম হয়। ইভ্দী ঁতিহোর সঙ্গে গ্রীক চিন্তাধার! 
ও রোমান সংগঠনের সংমিশ্রণের ফলে খ্রষ্টায় সভ্যতার আবির্ভাব হয়। আজ, 
মহান সংস্কতিগুলি পরস্পরের কাছাকাছি এসে পড়েছে এবং তাই মানুষকে তার, 
বৈচিত্রের পরিপ্রেক্ষিতে ও সামগ্রিক ভাবে দেখতে হবে। চৈতন্তের বারা নিয়ত. 
হুলে মানবজাতির এঁক্য ও মুক্তি সংসাঁধিত হবে। 
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| ॥৫॥ 

এই ভুত পরিবর্তনশীল জগত্তে যেখানে ঘোঁগাযোগ, পরিবহন ব্যবস্থা ও মহাঁশুস 
অন্ভিযানের পদ্ধতিতে নিত্য নৃতন উন্নতি ঘটছে! যায সেখানে হয়ে পড়ছে 
পরিত্যক্ত । আজকের জগতে সে নিছক একটি বস্ত ছাড়া আর কিছু নয়। 
তার আশা-আকাথ্া বর্ধিত উৎপাঁদন ও উপভোগ-রূপী ভৌতিক লক্ষ্যকে কেন্্র 
করে আবত্িত। হ্থাঁধীন বিচারবুদ্ধির প্রয়োগ কর! তার পক্ষে একেবাঁরে অসম্ভব 
না হলেও অতীব দুরহ। আমাদের জীবনচর্যায় ব্যক্তিগত ভূমিকার কোন স্থান 
নেই। ব্যক্তিগত জীবনের অভীগ্ম! আমাদের ভিতর থেকে লোপ পেয়ে গেছে। 
আমরা এমন এক অসহায় বস্ততে পরিণত হয়েছি যার কোন স্বাধীনতা বা 
পদক্ষেপের দ্বাতন্ত্র নেই। বিশাল এক যঙ্ত্রের আমরা ক্ষুদ্রাপিক্ষৃত্র কলকজার 
পরিণত হই এবং এই যস্্ররীনষের হিতঙাধনের উল্লাসে সোৎসাহে আমর! নিজেদের 
বিলিয়ে দিই। 

বর্ণ জাতি বা ধর্মের মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হলে মানবজাতির প্রতি আচ্গত্য- 
চালিত হয়ে তার নিরাকরণ করতে হবে। কারণ বর্ণ জাতি বা! মতবাদ সংস্রাস্ত 
তাবৎ আল্গত্যের তুলনায় এই মানবীয় আন্গগত্যের স্থান উধের্ব। 

গান্ধীত্ীর অহিংসা' মানবপ্রকৃতির উচ্চতর বিভূতির উপর নির্ভরশীল যা 
অত্যাচার অবিচার ্বৈরাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে । এই মূল্যবোধের উৎস 
মানুষের হৃদয় ও তার ইচ্ছাশক্তি । গান্ধী বিশ্বাস করেন যে, মানব-ন্বভাবে শাস্তি 
ও স্বাধীনতার উদগ্র প্রেরণা আছে। যে সমাজ-ব্যবস্থা। গড়া তার লক্ষ্য মানব- 
হৃদয়ে এখনই তা সার্বজনীন ভাবে বিগ্তমান-_তবে হয়ত বা প্রচ্ছন্ন ভাবে। 
রাজনৈতিক সামাজিক ও মনোবৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রস্থ অনিষ্টকারক শক্তিসমূহের সঙ্গে 
যুদ্ধ করে একে দৃষ্টিগোচর করে তুলতে হবে। গান্ধীর কাছে অহিংসার তাৎপর্য 
হল একটা আভ্যন্তরীণ যুদ্ধ যার পরিণামে ভর লোভ ক্রোধ ও অপরাধকে পরাভূত 
করতে হবে। যখনই কোন মহাপুরুষের আবির্ভাব হয় তিনি আমাদের 
ভিতরকার চৈভন্তশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন যে, আমরা 
নিছক পণ্ড নই--আমর! মান্ুষ। গান্ধীর উদ্দেশ ছিল এক ঘুক্তি-নির্ভর 
বিশ্ববিধানের অভিমুখে মান্ুষের প্রগতিকে এগিয়ে দেওয়!। শিক্ষার মাধ্যমে 
আমর! এক গণতান্ত্রিক বিশ্ব-সমাজ গড়তে পারি । এতে ধরে নেওয়া হয়েছে যে, 
নিজের ভবিষ্তৎ গড়ার স্বাধীনতা মানুষের রয়েছে । অভিব্যক্তি প্রক্রিয়াকে 
আমাদের ভীতি ঘ্বধ1 ও যুদ্ধবিহ্ীন পৃথিবী রচনার অভিমুখী করতে হবে। সাফল্য 


গান্ধী পরিক্রমা! 


লাঁভ করার পক্ষে এটা অত্যন্ত উচ্চাশা ছিল। গীতায় ভগবান বলছেন, “তোমায় 
ব্যর্থতা আমাকে দাও ।” জ্ডুশে বিদ্ধ হয়ে মৃত্যু বরণ করার ঘটনা! দিয়ে বিচার 
করলে বীশুর প্রয়াস ব্যর্থ বলতে হয়। কিন্তু তার পরিণামে ইতিহাস পরিবতিত 
হয়েছে। 

ঘুরে ফিরে প্রায়ই একটি সনাতন প্রশ্ন শুনতে হয় £ কোন অপ্রতিরোধ্য শক্তি 
যদি কোন স্থাবর দেহের সম্মুখীন হয় তাহলে কি হবে? যতক্ষণ না চৈতত্তশক্তি 
পরিবেশকে পরাভূত করে নিজের মত করে গড়ে নিতে পারছে ততক্ষণ এর 
পরিণামে এক অচিস্তনীয় ওলট-পালট ঘটবে ।' উদ্বেলত৷ হুবে নব স্থষ্টির জননী । 
গান্ধীর “ব্যর্থতা” প্রকৃতিস্থৃতা ও শাস্তি ভিত্তিক বিশ্বের আদর্শকে সন্নিকটবর্তী 
করেছিল। 

আদর্শের রূপায়ণ সম্ভবপর মনে করে আমাদের কাঁজ করতে হবে। যতটুকু 
সম্ভবপর হোক না কেন, অসম্ভবকে সম্ভব করার জন্য আমাদের চেষ্টা করতে 
হবে। শাস্তি করায়ত্ত হয় না, তার জন্য নিরন্তর অভীপ্না! পোষণ করতে হয় । 

বাস্তব ক্ষেত্রে অসম্ভব প্রতীয়মান হলেও গান্ধী গভীর ভাবে বিশ্বাম করতেন 
ফে,শাস্তি ও স্বাধীনতার যুগকে মূর্ত করা সম্ভবপর এবং এটা আমাদের আয়ত্তাধীন। 
ঈশ্বরের রাজ্য হাতের কাছেই। বিশ্বাসী ও আত্মোৎসর্গকারী মানুষ এবং ধাদের 
মানুষের ভবিম্ৎ সম্বন্ধে আস্থা আছে ও ধাদের মানসিক সুস্থতা বিদ্যমান, তার! 
গান্ধীর আদর্শের অন্থগামী এবং তারাই নৃতন ভবিষ্যতের অষ্টা ৷ তারাই ভবিষ্যতের 
আশা ও সম্ভাবনা । সামাজিক নববিধান গড়ার জন্ত আমাদের কাজ করতে 
হবে। ঘ্বণা ও বিছেষে উন্মাদ ও ভূল বোঝাবুঝির কারণে ছিন্রবিচ্ছিন্ন বিশ্বে গান্ধী 
প্রেম ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার অমর প্রভীক। তিনি যুগ যুগের। তিনি 
ইতিহাসের । 


১. ১৪ই জুলাই ১৯৪৭; প্রার্থনা সভায় তিনি বলেন, “মামার অন্তরঙ্গতম 
বন্ধুরা যা করেছেন বা করছেন তার সঙ্গে গামি সহমত নই ।” 

২, খরা অক্টোবর, ১৯৪৭7 তীর শেষ জন্ম দিবসে লংবর্ধনার উত্তরে তিলি 
বলেন, “অভিনন্দনের কথা কোঁথা থেকে ওঠে? একে বরং শোকের সাশ্বনীবাঁক্য 
বলাই অধিকতর সঙ্গত। আমার স্তরে ছুঃসহ যাঁতন। ছাঁড়া আর কিছু নেই।” 

৩. টেওুলকর লিখিত “মহাত্মা”, দ্িতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৬৩। 


শতবাধিকীর অনুচিন্তন ১৩ 


৪, ভারতবর্ষকে স্বার্ীনত! দেবার ব্যাপারে লর্ড এটলী চূড়ান্ত ব্যবস্থা 
অবলম্বন করেন। আমেরিকার জনৈক লাংবাঁদিক এটলীকে বলেন, “ভারত ও 
্রন্মদেশ সম্বন্ধে আপনার কর্মসূচীর সঙ্গে আমি নীতিগত ভাবে সহমত কিন্তু 
এ কথা না ভেবে আমি থাকতে পারছি না যে, আপনি বড় তাড়াহুড়া! করেছেন। 
আর করেক বছর দেরি করে এ জাতীয় সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন আরও ধীরে ধীরে 
আনলে ভাল হত না?” এর উত্তরে লর্ড এটলী বলেন, “ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশকে 
আমরা আরও ছুই তিন বছর আমাদের অধীনে রাখতে পারতাম এতে কোন 
সন্দেহ নেই। কিন্তু বু অর্থ ও মানুবজীবন ব্যয় করেই তা সম্ভবপর হত। আর 
এরকম করলে সুনিশ্চিত ভাবেই এ দেশগুলি মনে অত্যন্ত তিক্ততা নিয়ে এবং 
চিরতরে ব্রিটেনের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করার সন্কল্প সহ স্বাধীন হত। তিক্ততা! 
ও অবিশ্বাসের ভিত্তিতে কোন কমনওয়েলথ গঠন কর] যায় না বা বজায় রাখা 
যার না। সখ্যতা ও সাধারণ স্বার্থ ই এর একমাজ্্র নিরাপদ বনিয়াদ। যে-সব 
দেশ শক্র হতে পারত তাদের আমরা বন্ধুতে পরিণত করেছি। এর জন্ত ঝুঁকি 
নেওয়া চলতে পারে ।” 


গাম্বীজীর সত্যা গ্রহের বনিয়াঁদ 
ূ চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী 

অন্তার়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার উপযুক্ত অহিংসাঁভিত্বিক এক নবীন পদ্ধতির 
উন্ভাবনকারী রূপে দেশ-বিদেশের জননীয়কের! গান্ধীজীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। 

গান্ধীজীর শিক্ষা একটি “পদ্ধতি*__-এই ধারণ! বহুবিধ বিকৃতি ভ্রান্তি এবং বলা 
বাহুল্য আশাভঙ্গের কারণ হয়েছে। অহিংস! একটা সহজ সরল যন্ত্র নয় যার স্থারা 
আপনার! এমন কিছু পেতে পারেন গান্ধী-পূর্ব যুগে যা হিংসার সহায়তায় পেতেন। 
'পদ্ধতি* শবটি যদি ব্যবহার করতেই হয় তাহলে বলব যে, মহাত্মা গান্ধীর পদ্ধতি 
ছিল অগ্ঠায়ের প্রতিরোধকল্পে প্রেম ও সত্যকে গ্রয়োগ করার প্রত্তিয়া। কিন্ত 
এটা কোন রকম যাস্ত্িক প্রক্রিয়া! ছিল না। এ হল ঈশ্বর এবং তাঁর অস্তিম সার্ধ- 
ভৌমত্বের ভিত্তিতে পাপের প্রতিরোধ করা । 

আত্মার শক্তির উৎস হল ঈশ্বর-বিশ্বাস এবং ধর্মে যথার্থ ভক্তি। গান্ধীজী যে 
শিক্ষ। দিয়ে গেছেন তার অস্থদরণ করছি বলে বহক্ষেত্রে নৈষ্ঠিক অন্ুগামীর। যে 
অহিংসার আচরণ করেন তা হিংসারই রকমকের মাত্র। কেবল লাঠি ছোরা বা 
পিস্তলের সাহায্য না নেওয়াকে অহিংসা বলে না । ঈশ্বরের সার্বভৌমত্বের 
যথার্থতা সম্বন্ধে যেখানে আস্থার অপ্রতুলতা৷ আছে নেখাঁনে পুরাতন যুগের হিংসার 
যতই অহিংসাও ব্যর্থ হবে। | 

সবাই মোটামুটি একথা জানেন যে, গান্ধীজী যে অহিংস পন্থা গ্রার্শন করেন 
তা হিংসার নিছক রকমফের নয়। তবে ধেকথা সবার ততটা জানা নেই তা 
হল এই যে: সথায়ে বিছেষ ওবিষের জালা নিয়ে স্ল হিংসা থেকে নিবৃত্ত থাকলেও 
তাকে অহিংসা বলা যার না। গান্থী-পরিকল্পিত সভ্যাগ্রহের উদ্গম-ভূমি হবে 
এমন মানুষের হাদয় যিনি প্রেমের পথে হিংসা ও গাপের উত্তর দিতে চাঁন। 
অপর পক্ষের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করার উদ্দেস্তে সুকৌশলে নিজ দেহকে কাজে 
লাগানোর নাম সত্যাগ্রহ নয়। এ হুল প্রতিপক্ষের দৈহিক হিংসার বেদীমূলে 
নিজের দেহকে উৎসর্গ করে দেওয়া । 

এ কথা বলা নহজ যে, প্রেম ও সত্যকে গান্ধীজী বিদ্বেষ মিধ্যাটার ও ছিংসার 
শ্তিশানী উত্তররূপে উপস্থাপিত করেছিলেন। আরও বলা সহ যে, প্রেম ও 
সত্যের এই শক্তি বর্ণবিহ্য, আধিক অসামা ও রাজনৈতিক কারণ সঞ্জাত 
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সংঘর্ষের নিরাঁকরখ করতে পারে এবং তা করার একমের পন্থা! ৷ বাস্তব ক্ষেত্রে 
কিন্তু ব্যাপার অত সহজ নয়। যিনি আপনার মনে এত বিদ্বেষ সির কারণ 
হয়েছেন তাকে ভালবাসবেন কি করে? নিগ্রোর! কি ভাবে শ্বেতাঙ্গদের ভাল- 
বাসবেন? কোন হ্বদেশগ্রেমী পাকিস্তানী কি ভাবে ভারতবাসীদের ভালবাঁসবেন 
অথবা! কোন ভারতীয় শ্বপনেশপ্রেমীই বা কি করে পাকিস্তানীদের ভালবাসতে 
পারেন? এতো অসভ্ভব কথা! গান্ধীজীর পন্থা যাতে করে কোন অনার 
মতবাদ অথব! ব্যর্থ পদ্ধতিতে পর্যবসিত না হয় তার জন্ঠ প্রেম এবং সত্যের শক্তিকে 
ঈশ্বর ও মানব-হ্বায়ের উপর তীরদৃঢ় সার্বভৌমত্বের বিশ্বাসের উৎসের উপর 
নির্ভরশীল হতে হবে। শেক্সপীয়রের বর্ণনায় আমর! পাই যে, এনোবাবূ্স তার পক্ষ 
ছেড়ে দিয়ে শক্রপক্ষে যোগদান করার পরও মিশরে মার্ক আযাণ্টনি তার ধনসম্পত্তি 
তাকে পাঠিয়ে দেন। ভিক্টর হুগোর উপন্তামেও আমরা দেখতে পাই ফে, জা 
ভালজযা প্রথম রূপার মোমবাতিদানটি চুরি করার পর বিশপ দ্বিতীয় বাঁতিদানটিও 
তার কাছে পাঠিয়ে দেন। উভয় ক্ষেত্রেই যে হৃদয়-পরিবর্তন ঘটে ভা কোন 
নৃতন “পদ্ধতির” বিজয় নয়, এ হল এঁশী বিধানের প্রতিক্রিয়া । 

সংশয়ী অথবা ইন্দিনগ্রাহ জগতে ও এই জগতে যা কিছু দেখা যায় তার শ্রেণী 
বিভাজনে তৃপ্ত ব্যক্তির জন্ত সত্যাগ্রহ নয়। খুব ুন্দর একটি ফাউণ্টেন পেন 
আপনার কাছে থাঁকতে পায়ে। কিন্তু তাতে যদি কালি না থাকে অথবা কালির 
বদলে যদি জল ভরেন তাহলে তা দিয়ে লেখা যাবে না। গান্বীজীর কর্ম থেকে 
আমরা ফেন মঠিক পাঠ পাই এবং তাঁকে যেন কোন নিছক আবিষ্বারক বলে মনে 
নাকরি। তিনি কোন আবিষ্কারক ছিলেন ন1| তিনি ছিলেন ঈশ্বরময়। 
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স্বয়ং আমি ভারতবাসী বলেই হয়ত আমার পক্ষে অন্ত অনেকের চেয়ে 
অনেকটা ম্বাধীন ভাবে ও আত্মবিশ্বাস সহকারে ভারতবাসীর কাছে মহাত্মা গান্ধী 
সম্বন্ধে বলা মহজ। এই ভারতভূমিতেই বিগত প্রায় অর্ধশতাবী যাবৎ গাম্বীজী 
ছিলেন, এবং অবিরত ও অবিশ্রান্ত ভারে কথা বলেছেন, লিখেছেন ও কাজ 
করেছেন। আবার আততায়ীর গুলি যখন তাঁকে বিদ্ধ করল এবং নিজের 
্বদেশবাঁদীর ভিতর শাস্তি ও শুভেচ্ছা স্থষ্টি করার জন্ত অতুলনীয় গৌরবে তিনি 
যখন শহীদ হলেন তখন তাঁর মরদেহ এই ভারতবর্ধেরই ভূমিতে লুটিয়ে পড়েছিল 
এবং তাঁর রক্তে এই দেশেরই মৃত্তিকা সিঞ্চিত হয়েছিল। তবে বিশ্ব-ইতিহাসের 
এই সন্ধিক্ষণে মানব মন ও তাঁর প্রতিক্রিয়াকে ভারতীয় ও অভারতীয--ছুই ছুই 
সুস্পষ্ট ভাগে বিভক্ত করা! আমার পক্ষে সহজ নয়। আমার কাছে সমগ্র মানব- 
পরিবার এক ও অবিভাজ্য। আর গান্ধবীজীও কেবল ভারতবাঁসী ছিলেন না 
অথবা তিনি শুধু ভীরতেরই ছিলেন না। আমাদের জ্ঞাত যাবতীয় সভ্যতার 
শ্রেষ্ঠ তত্বের তিনি আতীকরণ করেছিলেন। আঁজও আমর! দেখতে পাই যে 
মানবসমাজ মহাত্মা গান্ধীর জীবন ও কর্মের কেন্দ্র বিন্দুতে যেসব সমস্যা ছিল তার 
চক্রে আঁবতিত হয়ে চলেছে । “অখণ্ড জগৎ-এর আদর্শ আজকের মত আর 
কখনও সম্ভাবনার গণ্ডিতে ধরা দেয় নি। আবার আজকের মত আর কথনও 
এ আদর্শ মরীচিকার মত মনেও হয় নি। নুতরাং আমার কথা যদি বিশ্ববাসীর 
কাছে পৌছায় ভবে তাদের উদ্দেশ্তে বলার দায়িত্ব পালনে আমি যেন কুষ্টিত 
না! হই। অবর্ণনীয় আবেগে অভিভূত চিত্বে আমি উপলব্ধি করছি যে আমরা 
গান্ধী শতবাধিকীর সন্গিকটবর্তাঁ ইচ্ছি। 

জানা মানে যদি বোঝা হয় এবং বোঝার অর্থ যদি হয় গ্রহণের সম্ভাবনার 
সত্রপাত তাহলে আমি বলব যে ভারতবর্ষে আমর যার গান্ধীজীর বাঁণীকে 
মূল্যবান মনে করি তাদের কর্তব্য হল এই বাণীকে আমাদের সাধ্যমত সর্ব 
ছড়িয়ে দেওয়া। তবে আমাদের পক্ষে ততক্ষণ একাজ করা সম্ভবপর হবে না 
যতক্ষণ না আমাদের নিজের ভিতরই কিছুটা এই বিশ্বাস জাগে যে, 
গান্ধীজী যে আদর্শের প্রতীক ছিরেন এবং তিনি যা করে গেছেন মানব জাতির 
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কাছে তা অসীম গুরুত্বপূর্ণ । আমি দ্ঢ় ভাবে বিশ্বাস করি যে, একের পর 
এক শতাব্ধী এগিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে মানবজাতির বিবর্তনে গান্বীজীর গ্রভাব 
উত্তরোত্তর অধিকতর মহত্বপূর্ণরূপে বিবেচিত হবে । 

ইতিহাসের আরও অনেক মহাপুরুষের মত গান্ধীজীও এমন সব ভাবধার! ও 
কর্মহুচির লজে জড়িত ছিলেন সমসামর্িক পরিবেশ ও কালের সঙ্গে যার সম্ন্ধ ছিল 
অপেক্ষাকৃত বেশী এবং সম্ভবন্তঃ সর্বকাল ও সমগ্র মানবজাতির পক্ষে তা কার্ধকরী 
নর। গান্ধীজীর চিন্তাধারা ও কর্মের এজাতীয় নশ্বর অঙ্গ বর্জন করার দায়িত্ব 
আমর! অলক্কোচে ইতিহাঁসের হাতে ছেড়ে দিতে পারি। তবে গান্ীজীর কাছ 
থেকে আমর! যে মৌলিক বিচারধায়! এবং সমপরিমাণ মৌলিক কর্মপন্ধতি ও 
তৎসংস্লিষ্ সামাজিক শৃঙ্খলা পেয়েছি তার প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধ করতে আজ আমাদের 
যেন ভুল না হুয়। গান্ধীজীকে কেবল একজন সম্তপুরুষ রূপে স্মরণ করা ভূল 
হবে। কারণ তিনি গভীর ভাবে এই জগতের কার্ধকলাঁপ- আধুনিক ভারত ও 
বিশ্বের রাজনৈতিক আথিক ও সীংস্কৃতিক সমশ্যাবলীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি 
ত্বয়ং ছিলেন সম্পূর্ণরূপে সমন্বয় যুক্ত ব্যক্তিত্বের অধিকারী যাঁর ভিতর আধ্যাত্মিক 
নৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ পরিপূর্ণ জীবনবৌধের সুমহান 
অভিব্যক্তিত্বে ভাম্বর হয়ে উঠেছিল। আমাদের ম্মরণপথে এমন কোন নেতার 
কথা! উদ্দিত হুর না যিনি তীর মত নিজের মধ্যে একই সময়ে এমন সুচার রূপে 
মানবের অন্তরাত্মীর: বাণী ও এঁহিক জীবনের দাবির সঙ্গে সঙ্গতি বিধানে সমর্থ 
হয়েছিলেন । গান্ধীজীর মাঁনসভূমিতেই কেবল আধ্যাত্মিক ও ভৌতিক প্রগতি 
অবিচ্ছেস্ত ছিল না, যেসব উন্নয়নমূলক কাজের তিনি ছিলেন প্রতীক সেখানেও 
ছিল এই অদ্বৈতের প্রভাব । গান্ধীজীকে বোঝার চেষ্টা করার সময় এই সমন্বয়ের 
কথা মনে রাখতে হবে । আমি অবশ্তট এই দাবি করছি না যে, আমার ব্যাখ্যাই 
চূড়াস্ত বা সকলকে এটা মাঁনতে হবে। আমার পাঠকের! যদি খোল! মন নিয়ে 
গান্ধীজীর জীবন ও কর্মের প্রতি নৃতন করে দৃষ্টিপাত করেন তাহলেই আমি 
সম্পূর্ণ সন্ধাট বোধ করব। 

গান্ধীজী মৃলতঃ পৃথিবীর নৈতিক বিধানরূপী সেই সত্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেছিলেন যার কাছ থেকে পরিত্রাণ নেই। ব্যক্তি সমাজ অথবা জাতি কেউই 
নিজের সর্বনাশ না করে এই নৈতিক বিধানের বাইরে থাকতে পারে না। 
গাস্ীজী কখনও একথা স্বীকার করেন নি যে ব্যক্তি, গোষ্টা অথবা আঁতির নৈতিক 
মানদণ্ড ভিন্ন ভিন্ন । সভ্যতা ও সংস্কৃতির মর্যাদ1! রাখতে হলে ব্যক্তি এবং জাতিকে 
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রাজনীতি ও অর্থনীতির যন্ত্র নৈতিক বিধানের মধ্যেই চালাতে হবে। নৈতিক 
বিধানে রাজনৈতিক আঘিক ও সাংস্কৃতিক--সর্ববিধ শোষণ বর্জনীয় । সমভাবে 
ব্যক্তি বা ব্যক্তিগোষ্ঠী কর্তৃক অপরের উপর সর্ধপ্রকারের আধিগত্যও নৈতিক 
বিধানে নিষিদ্ধ । গান্ীজী বার বার বলেছেন ফে, ব্যক্তিগত সাধারণ্য ও জাতীয় 
নৈতিকতার মধ্যে কোন রকম পার্থক্য হতে পারে না। নৈতিক মানদণ্ডের 
বিশ্বজনীন প্রয়োগের এই নীতি হ্বীকর করার তাৎপর্য এমনই নুদুরগ্রসারী ঘষে 
আমাদের মধ্যে স্বল্পসংখ্যক ব্যক্তিই এই চ্যালেঞ্জ যথাযথ ভাবে গ্রহণে ইচ্ছুক । 
অথচ আমরা যদ্দি একে ত্বীকাঁর ন। করি তাহলে কি প্রতিঘবন্থ্িতা গ্রতিষ্পর্ধা ও 
পাঁরমাঁণবিক অস্ত্রের ক্রমবর্ধমান সংকটের মধ্যে মানব-সমাঁজের কোন ভবিষৎ 
আছে? 

যতই বৈপ্লবিক, অপরিস্থার্য অথবা মহান লক্ষ্য হোক ন! কেন তার সংদাঁধনের 
জন্য শুদ্ধ পস্থার উপর গান্ধীজী যেভাবে জোর দিতেন তার কথ! সবারই জানা 
আছে। তাঁর কাছে শুদ্ধ পস্থার অর্থ প্রেম ও অহিংসাঁভিত্তিক কর্মস্থচি ছাড়া 
অপর কিছু নয়। অহিংসা অর্থাৎ সক্রিয় প্রেম-_এই ছিল তাঁর সহজ সরল 
ব্যাখ্যা । মুতরাং দ্বণা ও হিংসা অশুদ্ধ পস্থ! । নিষ্ঠুরতা সপ্ত্রাস ও হিংসাকে তিনি 
তাই সম্পূর্ণভীবে বর্জন করেছিলেন । সুতরাং একমাত্র অহিংস ছাড়া অপর 
কোন কর্ম-পন্থাই আর আমাদের সামনে থাকে*না | “সত্যাগ্রহ' গান্ধীজীর 
শব্বভাগারে একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ শব্ধ যাঁর মূল অর্থ হল অহিংস প্রত্যক্ষ সংগ্রাম । 
আমাদের মনে যেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ না থাকে যে, গান্ধীজী জোর দিতেন 
নিছক অহিংসার উপর নয়, অহিংস কার্যক্রমের উপর। গান্ধীজীর অহিংসার 
তাৎপর্য হল তাবৎ অবিচার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে অবিলম্বে সক্রির ব্যবস্থা । 
তাই অহিংস! পর্বতের মত স্থপ্রাচীন হওয়া সত্ত্বেও সত্যাগ্রহ বা অহিংস প্রতাক্ষ 
সংগ্রাম সম্ভবতঃ গান্ীজীরই সমসাময়িক । আমাদের একথাও তুললে চলবে না 
ফে? সত্যাগ্রহ কেবল ব্যক্তিগত ব্যাপার নয় এট! হল ব্যক্তি গোঠী ও সর্বসাধারণকে 
অহিংস প্রত্যক্ষ সংখামে প্রবৃত্ত করার প্রক্রিয়া । গান্ধীজী কেবল সত্যাগ্রহের 
আবিষারই করেন নি এমন তিনটি মহান অহিংস আন্দোলন সংগঠিত ও পরিচালিত 
করেছিলেন যাতে ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ নরনারী অংশগ্রহণ করে পরাধীনভা থেকে 
বার্ধীনতায়-_ক্রিটিশ সাতাজ্য থেকে শ্বাধীন ভারতের সীধারণতন্রে উত্তরিত করে। 
ইতিহাসের কোঁন সত্যনিষ্ঠ ছাত্র একথা অন্বীকার করতে পারবেন না থে 
ভারতের শ্বাধীনতা আন্দোলনের প্রধান প্রবাহ হচ্ছে গান্ধীভীর নেতৃত্বে পরিচালিত 


'ভারতবাসীর কাছে মহাত্মা গান্ধী | ১৯ 
এই অহিংস বিপ্লব । গান্ধীজী সত্যাগ্রহের আবিষ্কার ও অনুশীলন করার পূর্বে 
নে হত যে, ইতিঙাঁসের অলঙ্ঘ্য বিধানই হুল এই ষে, ছুর্বলকে সবলের কাঞ্ছে 
আত্মসমর্পণ করতে হবে অথবা নিশ্চিন্ধ হয়ে যেতে হবে। গান্ীজীর আবির্ভাবের 
পর এটা আর আমাদের ইতিহাসের অলজ্য্য বিধান নয়। দৈহিক দিক থেকে 
ছুর্বল কিন্তু নৈতিক শক্তিতে বলবান মানুষ সত্যাগ্রহে দৈহিক দিক থেকে সবল 
কিন্তু নৈতিক দিক থেকে ছূর্বলের বিরুদ্ধে লড়াই-এর একমেব সাধন খুঁজে পেল। 
অতএব সত্যাগ্রহপ্রেমীরা যে একে সর্বন্্ ও সর্বাবস্থায় ভ্ায়বিচার এবং শ্বাধীনতার 
জন্চ লড়াই-এর সর্বশ্রেষ্ঠ হাতিয়ার মনে করবেন এতে আশ্চর্য হবার কিছু 
নেই। পৃথিবী যতই সত্যাগ্রহের অর্থ ও শক্তি উপলন্ধি করবে, যার! একদা 
ছুর্বল ও অসহায় বিষেচিত হত তার্দের কাছ থেকে অত্যাচার ও অবিচার ততই 
গ্রচণ্ড চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হবে। এমন কোন অত্যাচার ব' প্রতৃত্বকাজ্ষ! নেই 
ঘা এমন সব লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রচণ্ড চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে পারে যারা 
আত্মসমর্পণ করার বদলে স্বেচ্ছা ও সঙ্ঞানে মৃত্যু বরণে প্রস্তত | 
এর পর রয়েছে পৃথিবীর যাবতীয় মহত ধর্মের গ্রতি সমান শ্রদ্ধা পোষণ করার 
গান্ধীজীর শিক্ষা । তিনি তাঁর অত্রান্ত দৃহিতে দেখতে পেয়েছিলেন যে, বিজ্ঞান ও 
প্রযুক্তি বি্ভার তাবৎ প্রগতি সত্বেও বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ এখনও কোন না 
কোন ধর্মের দ্বারা প্রভাবিত। এদের আত্যন্তয়ীণ শক্তি আবিফারের জন্ত তিনি 
এদের এঁক্যসৃত্র সন্ধান করতেন এবং এর দ্বারা রাজনীতি ও অর্থনীতিকে প্রভাবিত 
কর! ছিল তাঁর লক্ষ্য। বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে এক্যহুত্র স্থাপনার চাবিকাঠি রয়েছে 
যাবতীয় মহান ধর্মমতের প্রতি সমান শ্রদ্ধা পোষণ ও সহনবীলতার স্বতংপ্রবৃত্ত অস্থু- 
লীলন এবং পোল মনের চর্চা । রাজনীতি ও অর্থনীতির উপর প্রভাব বিস্তারকারী 
ধর্ম ও নীতিমত্তার যনোভাৰ ব্যতিরেকে যাবতীয় ধর্মই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে মৃত্যু বরণ 
করবে অথব! আধুনিক বিজ্ঞান ও প্ররযুক্তিবিদ্থার কারণে সৃষ্ট জড়বাদের প্রবল 
প্লাবনে নিশ্চিন্ছ হয়ে যাবে । ধর্মের ভিতর নিহিত আবেগরাজিকে মানবের 
স্বাধীনত। ও সামাজিক স্ঠায়বিচাররূপী মহৎ আদর্শের পরিপৃত্তির জন্ত কাজে লাগান 
যায় একথা সংশয়াতীত ভাবে আমাদের এই যুগের যে মহাঁন রাজনৈতিক নেতা, 
প্রমাণ করেন তাঁর নাম হুল মহা! গান্ধী । 
গান্বীজী যে নতুন গণতন্ত্রের ধারণার সমষ্টি করেন তার প্রভাব আমরা এড়াতে 
পারি না ধদি আমরা! বথার্থ গণতন্্রবা্দী হতে চাই । রবীন্দ্রনাথ যাঁকে সবার 
পিছে সবার নীচে বলেছেন গণভাস্িক সমাজে তারা সর্বাপেক্ষা অধিক বিকশিত 


১১১ ১ সে 2 
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ও ঘোগ্যতমের মতই গুরুত্বপূর্ণ। সংখ্যাগঞিষ্টের নিরছ্ুশ শাসনব্যবস্থা অথবা যতই 
দুটসংবন্ধ বা বিপ্লবী হোক না কেন সংখ্যালঘুর একনায়কত্বকে গান্ধীজী গণতঙ্্ব বলে 
স্বীকার করতেন না। তিনি বরাবরই এই ধারণাঁর বিরোধী ছিলেন ষে অপেক্ষা- 
কৃত বলবানের' স্বাধীনত! ও সমৃদ্ধির পথে এগোবার সঙ্গে দে ছূর্বলেরা কোণঠাসা 
হবে। গণতন্ত্রকে তার নাঁমের মর্যাদা রক্ষা করতে হলে কেবল সংখ্যালঘুদের 
সম্বন্ধে অত্যন্ত ফতব নিলেই চলবে না, জাতি ও শ্রেণী নিধিশেষে সমগ্র জনসাধারণের 
সর্বাঙ্গীণ স্বাধীনত ও সামগ্রিক কল্যাণবিধান হবে এর লক্ষ্য। অহিংস সংগ্রামের 
দ্বারা জীতি ও শ্রেণীবিহীন সমাজ গঠন এবং শীস্তিময় উপায়ে তার সংরক্ষণ ছিল 
তার অভীষ্ট । সমাজের সর্বনিয় পর্ধীয় পর্যস্ত প্রসারী এই নৃতন গণতন্ত্রের ধারণার 
নাম তিনি দিয়েছিলেন “সর্বোদয় এবং বর্তমান বিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতে এই 
“সর্বোদয়ের বিচারধারার ভিতর গণতন্ত্রের সর্বাধুনিক ধ্যান-ধারণর সমাবেশ 
হয়েছে। 
ব্যক্তির পূর্ণতম সংহতি বিকাশ ছিল গান্ধীজীর কাম্য। কিন্তু বার 'বার তিনি 
জোর দিয়ে বলে গেছেন যে; কেবল পূর্ণমাত্রার স্যায়পরায়ণ ও শোষণরহিত সমাজ- 
ব্যবস্থাতেই পূর্বোক্ত আদর্শের সিদ্ধি সম্ভবপর । নীতিনিষ্ঠ ব্যক্তি ও সমাঁজ তার 
কাছে ছিল অবিচ্ছে্চ । গান্ধীজীর কাছে সভ্যতা ও সংস্কৃতির মানদণ্ড ছিল স্তায়- 
বিচার ও বিকাশের সুযোগের ক্ষেত্রে এমন একটা সাগ্ামূলক ব্যবস্থা যাতে প্রতিটি 
ব্যক্তি স্বীয় প্রতিভ৷ অনুযায়ী বিকাশের উত্তুজ শিখরে আরোহণ করতে পারে 
এবং ছূর্বলতমও যেন নিজ যোগ্যতা অনুযায়ী উন্নতি করার পূর্ণতম সুযোগ পায়। 
অপেক্ষাকৃত অগ্রসর ব্যক্তি ও গোষ্তীর শরীর মন ও বুদ্ধির প্রতিটি অবদান সম্পূর্ণ- 
ভাবে এবং অবাধে অপেক্ষাকৃত অনগ্রসরদের সেবার জন্য নিয়োগ করতে হবে। 
আর এই লক্ষ্যে উপনীত হতে হবে শিক্ষা, আইন প্রণয়ন ও যেখানে একান্তভাবে 
অপরিহার্য-_সত্যাগ্হের দ্বারা । এইখানে গান্ধীজীর সামাজিক স্তাসবাের মূল- 
তত্বের কথ! আসে এবং এটা এখনও আমাদের দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিদের দ্বার! 
পূর্ণতঃ অধিগত আলোচিত ও বিশ্লেষিত হবার অপেক্ষা রাখে । 
অতীব নম্রতা ও আস্তরিকতা সহকারে আমি একটি প্রশ্ন উযাপন করতে 
চাই। আমাদের এই যুগ কি এজাতীয় এক মৌলিক বৈশিষ্ট্যম্ডিত নেতাঁর কাছ 
থেকে দুরে সরে থাকতে পারে ধার ভিতর উচ্চতম মনীষার সঙ্গে সঙ্গে বিশাঁলতম 
ঘনয়ের সমন্বয় ঘটেছিল, ধিনি ছিলেন একাধারে অতুযচ্চ আদর্শবাঁদ ও মাটির 
পৃথিবীর বাস্তববাদী যোগ্যতার প্রতীক এবং ধার ভিতর অহিংসাঁর পরিপ্রেক্ষিতে 


ভারতবাসীর কাছে মহাত্মা! গান্ী ২১ 


বিপ্লবী কাঁ্ক্রম মূর্ত হয়েছিল তাঁর গভীরতম সত্য ও করণানিষ্ঠার মাধ্যমে? আমা 
দের রাজনীতিকে পরিশ্তদ্ধকারী ও অর্থব্যবস্থাকে মহীয়ানকারী গান্ধীজ্ীর নীতিশাস্ব 
ব্যতিরেকে, পারমাণবিক যারণীস্ত্ের প্রতিরোধকারী ও বিশ্বকে নিরন্্বীকরণের 
অভিমুখে পরিচাঁলনকারী তাঁর অহিংসার আদর্শ ছাড়া, সমাজের দীনতমের নিরা- 
পত্তা ও বিকাঁশের নিশ্চয়ডাঁদানকারী তার গণতন্ত্রের ধ্যান-ধারণ। ছাড়। এবং 
লর্বোপরি তার বাঞ্ছিত ব্যক্তির স্বাধীনতার সঙ্গে সমাজ ও জাতির ভূমিকার সমন্বয়- 
সাধন ব্যতিরেকে যাঁনব জাতির মুক্তির বিশেষ আশা নেই। হয় এই শতাব্দী 
গান্ধীজীর বাণীতে কর্ণপাত করে স্তাযরিচার সাম্য ও শাস্তির স্ভোতক নৃতন বিশ্ব- 
বিধান রচনা করার অভিমুখে অগ্রসর হবার সৌভাগোর অধিকারী হবে আর 
নচেৎ তাঁকে উপেক্ষা করে শনৈং শনৈঃ সর্বনাশের সেই কিনারে উপনীত হবার 
শোকাবহ ঘটন! প্রত্যক্ষ করব যেখানে কেবল পারমাণবিক মারণাস্ত্ের সপ বিরা- 
জিত। গান্বীজীর কোন কিছুকে অন্ধভাঁবে গ্রহণ কর! হোক একথ! আমি বলতে 
চাই না। তবে আমার সর্বশক্তি দিয়ে অবশ্যই আমি একথা বলব যে আমাদের 
এই যুগে অত্যন্ত মঙ্গতিসহকারে অসষ্কোঠে ও সাহসিকতার সঙ্গে তিনি যে সত্যের 
প্রতিনিধিত্ব করে গেছেন, তাঁর সম্বন্ধে ব্যাপকতর অধ্যয়ন ও উপলব্ধির গভীরতর 
প্রয়াম হোক। 


সত্যের সন্ধানে 
বিনোব! ভাকে 

বীপড গ্রষ্টকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, ঈশ্বরের রাঁজ্যে কে প্রবেশ করতে 
পারবে? ঘটনাস্থলে একটি টেবিল ছিল এবং তার উপর বসেছিল কয়েকটি শিশু। 
বীণ্ড একটি ছোট্র শিশুকে টেবিলের উপর দীড় করিয়ে বললেন যে, যাঁর শিশুর 
মত হবে ভারাই ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে। পাতিত্যং নিষিদ্ 
বাঁল্যেনতিষঠাসেৎ+বরাঙ্ষণের কর্তব্য হল জান পরিপাক করে বালভাবে থাকা । 
জ্ঞান পরিপাক করে অজ্ঞানে পরিণত হবে। জ্ঞানের পরিপাক করে বাঁলকের 
মত হয়ে যাবে। একথা উপনিষদের। এবং ব্রক্গসত্রেও এ স্বন্ধে আলোচন। 
আছে। বালভাবে থাঁকার অর্থ কি? বালবৎ কামচারবাদভতক্ষত।-_অর্থাৎ 
বালকেরা যেমন ধলা মাটি যত্রতত্র হাঁত দেয় বা! যা পায় মুখে পোরে সেই রকম 
কি? না, অনাবিষূর্বন্বয়াৎ। অর্থাৎ বালকদের মত দ্ভতরহিত। যথার্থ স্বরূপে 
অপরের নিকট নিজেকে উপস্থাপিত কর! হল এর লক্ষ্য । শিশু কোন কিছু গোপন 
করতে জানে না। শৈশবে আমরা পরমাত্মার নিকটে থাকি। 

গ্রধান কথা হল এই যে, শিশুদের মধ্যে দত থাকে না। শিশুরা রাগও করে। 
প্রায়ই শিশুদের রাঁগতে দেখা ঘাঁয় এবং যাকে আমরা “মিসচিফ' বলি তাও 
শিশুদের স্বভাবে থাকে । কিন্তু এমন শিশু দেখতে পাবেন না ধে কিছু গোপন 
করে অর্থাৎ মিথ্যাচার জানে। এবং যেদিন থেকে দেখা যাঁবে যে শিশু মিথ্যা 
কি তা৷ জানে, বুঝে নিতে হবে যে আমাদের কাছ থেকে শিক্ষা পাঁওয়! তার শুরু 
হয়ে গেছে। পিতা মাত! তাঁকে নিজেদের বুদ্ধির কিছুটা দিয়েছেন। 

গান্ধীজীর ভিতর যেমন বহুবিধ গুণ ছিল তেমনি দোষও নিশ্চয় কিছু না কিছু 
ছিল। প্রতিটি মানুষের ভিতরই দৌষ গুণ দুই-ই থাকে। কিন্তু তার সব 
চেয়ে বড় গুণ ছিল এই যেঃ তিনি কিছু গোঁপন করতে জানতেন না। তিনি 
'ছিলেন সত্যনিষ্ঠ। তিনি লিখেছেন যে, এই সত্যের ঢাঁলের জন্তই জীবনে শতবিধ 
বিপদ থেকে রক্ষা পেয়েছেন। সত্যকে তিনি ঢালের সঙ্গে তুলন! করেছেন। 

গাস্ধী-জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে, সমগ্র জীবনে তিনি বহ- 
বিধ প্রয়াদ করেন। ক্রমশঃ তাঁর শি বাড়তে থাকে। কগিল মুনি--ধিনি 
শৈশবেই পরম জানের পরিচয় দিয়েছিলেন, তীর মত অলৌকিক প্রতিভার অধি- 
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সি 
ক্বারী গান্ধীজী ছিলেন না । অথব। তিনি শন্করাচার্যের মতও ছিলেন না ধিনি আট 
বৎসর বয়সে বেদের পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করে বেরিয়ে পড়েছিলেন । ইঈশরের 
অন্থুগ্রহে গান্ধীজী এজাতীয় মহীপুরুষদের পর্যায়ে পড়েন নাঁ। তা! যদি হতেন 
তবে তিনি আমাদের কাজে লাগতেন না। তাহলে আমরা হয়ত তার সামনে 
হাত জোড় করে দ্লাড়াতাম আর বলতাম যে প্রভু, আপনি আপনার স্থানে থাকুন 
আমর] থাকব নিজেদের জায়গার । আমর! আপনার অন্ককরণ করতে অক্ষম। 
আপনি মহান-হূর্যনারায়ণের মত মহান। কিন্তু আমাদের তে। এই ধৃলার 
ধরণীতে বিচরণ করতে হবে। আপনি আমাদের প্রণম্য ; কিন্তু আমরা মাপনার 
অন্থগামী হতে পারব না। আমর! আপনার থেকে ভিন্ন শ্রেণীর । আপনি যক্ষ 
কিন্নর গন্ধর্বের পর্যায়ে এবং আমর] হলাষ সামান্ত মানব । 

কিন্তু গান্বীজীর সম্বন্ধে আমর! এসব কথ! বলতে পারি না। আমাদের 
প্রত্যেককে স্বীকার করতে হবে ষে, জন্মসূত্রে গান্ধীজী একজন অত্যন্ত সাধারণ 
মানুষ ছিলেন ৷ তাই তাকে পরিশ্রম করে মহাত্বা হতে হয়। তীর সমগ্র 
পরাক্রম এই জন্মের। পূর্ব জন্মের কোন সিদ্ধি নিয়ে ধরাতলে আবিভূ্ি হলে 
তিনি আমাদের শ্রন্ধাভাজন হতেন বটে, কিন্তু অনুকরণীয় হতেন না। কিন্তু 
জন্মাস্তরের কোন সিদ্ধি নিয়ে তিনি আসেন নি। তীর ষদি কোন সিদ্ধি থাকে 
তবে তা হল সত্যনিষ্ঠা। 

আজ আমর যখন তার স্মরণ করছি তখন আমাদের বুঝে নেওয়া দরকার 
যে তাঁর চরিজ্র ছিল অন্থকরণীয়। নচেৎ তাঁকে অবতার জাতীয় কোন কিছু করে 
তুললে সব ভঙুল হয়ে যাবে। আর এই জন্ গান্ধীজীর মানব-স্বব্ূপ আমাদের 
বজায় রাখতে হবে। তার কোন সম্প্রদায় বা পন্থ বানালে চলবে না। তার 
মুখ দিয়ে যা! কিছু উচ্চারিত হয়েছে সবই স্বতঃপ্রহ্থাণ_এমন ষেন আমরা ধরে না 
নিই। তাঁর উক্তি সম্বন্ধে আমাদের চিন্তা করতে হবে। ভিনিও সর্বদা চিন্তা 
করতেন এবং তাঁর বক্তব্যের পরিবর্তনও হত। তিনি একথা! বলতেনও যে 
আমার পুরাতন উক্তির সঙ্গে নৃতন উক্তির যদি অনঙ্গতি দেখতে পান তাহলে 
নৃতন উক্তিকেই প্রামাণ্য মনে করে পূর্ববর্তী উত্তিকে ভ্রান্ত মনে করতে পারেন। 
কারণ নিত্য প্রতিদিন আমার বিকাশ ঘটেছে এবং তাই পুরাতন উক্তি জীর্ণ বুদ্ধির 
স্োতক। একথা মনে করার কোন কারণ নেই যে, মোহনদাঁস করমচী'দ গান্ধী 
নামের থে বালক একদা ব্যারিস্টার হবার জন্ত লগ্নে গিয়েছিল সে এবং 
১৯৪৮ প্রীষ্টাবে মহাত্মা গান্ধী নামে পরিচিত মানুষটি একই এবং বালক মোহনদাস 
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যা বলেছিল মহাত্মা গান্ধীকেও তাই বলতে হবে। তিনি বলেছেন যে ধীরে 
ধীরে তাঁর বিকাঁশ ঘটেছে এবং ক্রমশঃ সত্যের সন্ধান চলেছে ও ধীরে ধীরে 
সত্যের অন্ভূতিও ঘটেছে। এবং এই প্রক্রিয়ায় ধীরে ধীরে তিনি নিজের ভূল 
রাস্তিও বুঝতে পেরেছেন। তীর এক উক্ভি_“মাই হিমালয়ান ব্লান্ডার” তো 
সমগ্র দেশে অত্যন্ত বিখ্যাত। সর্বজনীন কার্ষের ক্ষেত্রে কোন ভুল হয়েছে 
বুঝতে পারা মাত্র তিনি প্রকাস্তটে ঘোষণা করলেন যে, তার হিমালয় প্রমাণ ভ্রম 
হয়েছে । এর থেকে বেশী কে আর করতে পারেন? হিমালয়ের থেকে উচু 
তো আর কোন পাহাড় নেই! 

সুতরাং আমর! দেখতে পাচ্ছি ষে, গান্ধীজীর বৈশিষ্ট্য ছিল নিজের দোষ হয়েছে 
বুঝতে পারলে তাকে গোপন না করে অবিলম্বে সাধারণ্যে প্রকাঁশ করা। এবং 
বিন্ময়ের কথা! এই যে এতদসত্বেও রাজনীতির ক্ষেত্রে তিনি উত্তরোত্তর সাফল্য 
অর্জন করেছিলেন। এর কারণ হল এই যে, তার সামনে প্রতিপক্ষের যে রাজনীতি 
ছিল তাঁর ভিত্তি ছিল মিথ্যার উপর । আর গান্বীজীর রাজনীতি ছিল সত্যনির্ভর-_ 
সত্য কথন এবং অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করে কেন শব্দ উচ্চারণ করা। সুতরাং 
সত্যের সামনে মিথ্যার বেসাতি নিয়ে দ্রাড়ান যায় না। গান্ধীজীর সমসাঁমরিক 
রাঁজনীতিজ্ঞদের চেয়ে গান্ধীজী যে অধিকতর কুশল ছিলেন এমন কথা নয়। আসল 
কথা হচ্ছে এই যে, গ্রান্ধীজী সত্যের শরণ নিয়েছিলেন এবং সত্য সর্বদাই কুশল 
হয়। মূল কথা হল এই ষে, ধিনি সত্যনিষ্ঠ থাকেন তাঁর থেকে বড় মান্য 
এ পৃথিবীতে আর হয় না। কুশলতার মোহে ধারা! অসত্যের শরণ নেন তারা 
কখনও সফল প্রমাণিত হন না। সত্যের শরণ নিয়ে চললে আঁমরা সর্বপ্রকার 
সুরক্ষিত এবং মানুষ সর্বপ্রকারের বিপদ থেকে পরিত্রাণ পেতে পারে--এইটা 
বোঝার যধ্যেই কুশলতা। সত্যের পরিণীম কি হয় সে সম্বন্ধে একটি ঘটনার কথ! 
বলে আমার বক্তব্য শেষ করব। 

সত্যবাদী মান্থষের বাক্যের উপর বিশ্ব এবং এমন কি তীর শক্ররও আস্থা 
থাকে বলে জনসাধারণের ভিতর চৈতন্টের উদ্রেক হয়। গান্ধীজীর আবির্ভাবের 
পূর্বে ভারতবর্ষে যেসব নেতা ছিলেন তাঁরাও ছিলেন মহান । কিন্তু ভীদের সম্বন্ধে 
জনসাধারণের মনে এই বিশ্বাস ছিল না যে, তারা মুখে যা বলছেন তাঁদের মনেও 
তাই আছে। পক্ষান্তরে লৌকে মনে করত যে আইন বাঁচাবার জন্ত তারা মূখে 
যা বলছেন মনের ভাব আসলে তার থেকে ভিন্ন। সরকার যাতে আইনের 
প্যাচে ফেলে বিব্রত করতে ন! পারে এই জন্ত তারা আইন বাঁচিয়ে বলতেন। 


সত্যের সন্ধানে ৫ 


'এইজন্ সেযুগে লোকে মনে করত যে, দেশনেতা হতে হলে আইনজীবী হতে 
হুবে। গান্ধীজীর আবির্ভাবের সময়েও দেশের মানসিকতা এই রকমই ছিল। 
'গান্ধীজী এসে কিন্তু তীর মনের যা আসল অভিপ্রায় তদনুষায়ীই : প্রকাশ্তে 
বলতে লাগলেন। তার নাম নিয়ে পাঞ্জাবে অত্যাচার ঘটে গেল এবং ওদিকে 
আহ্মেদাবাদের জনসাধারণ মারপিট শুরু করে দিল। 
সেই সময়ে আমরা জনকয়েক সহকর্মী আহমেদাবাদের গ্রামাঞ্চলে গিয়ে 
ছিলায। জনসাধারণ সে সময় গান্ধীজীর নাম নিয়ে দাঙ্গা করত এবং অগ্নিসংযোগের 
ঘটনাও ঘটত। এদিকে এই সব কুকার্ষের 'সময় মুখে কিন্তু উচ্চারণ করত-_- 
গান্ধীজী কী জয়। সম্ভবত: ১৯২০-২১ সনের ঘটন। এটা । আমর! গিয়েছিলাম 
জনসাধারণকে বৌঝাতে যে ভাই গান্ধীজীর উদ্দেশ্ট এ নয় যে, তীর নাম নিয়ে 
দাঁজা-হাঙ্গাম! বা আগুন লাগান হোক অথবা] হিংসার অনুষ্ঠান হোক । তিনি তো 
কখনও এমন কথ! বলেন নি। লোকেরা আমাদের বলত--তোঁমরা কি বুঝৰে 
গান্ধীজীকে 1 গান্ধীজী কি বলতে চান তোমরা আমাদের বোঝাবে ? আর 
সত্যি সত্যিই সে সময় আমরা পঁচিশ ত্রিশ বৎসরের যুবক ছাড়া আর কিছু নয় । 
সুতরাং আমাদের বয়সী তরুণরা কি প্রবীণ জনসাধারণের চেয়ে গান্ধীজী সম্বন্ধে 
বেশী জানতে পারি? আর (ই সব প্রবীণেরা আগুন লাগীতে বেরিয়েছিলেন ! 
তাঁরা বললেন, আরে ধর্মরাঁজ অর্থাৎ যুধঠির যা বলছেন তাঁর তাৎপর্য বোঝেন 
ভীম- হ্যা, একমাত্র ভীমই। যুধূষ্টির তো৷ রেখে ঢেকে বলবেনই ? কিন্তু তার 
কথার অর্থ কিভা জানেন কেবল ভীম। এই জবাব তার] আমাদের দিয়ে- 
ছিলেন। তাদের ধারণা ছিল যে, ধারা নেতা হন তারা এমনি মিষ্টি মিষ্টি কথ। 
বলেন কিন্ত তার অন্গগামীর! জানেন যে, নেতার মনে আসলে কি আছে এবং 
তারা তাই ভদন্গযাঁয়ী কাঁজ করেন। তাঁই আহমেদাঁবাদের সেই প্রবীণেরা 
আমাদের কথায় কর্ণপাত করেন নি। 
এর পর গান্বীজী প্রায়শ্চিত্ত ্বরূপ অনশন শুরু করলেন। এবং তখন জন- 
সাধারণের সংবিৎ ফিরে এল এবং তারা বুঝতে পারল যে এ-বাক্তি মুখে যা বলেন 
মনেও তীর সেই কথা। তার পূর্বে পর্যস্ত এই চলত যে; নেতা বলতেন এক আর 
অনুগামী ভা থেকে ভিন্ন বুঝে তন্ুযায়ী চলত। গান্ধীজী নৃতন এক প্রথা শুরু 
করলেন-_মুখে যা উচ্চারিত হবে মনেও তাই থাকবে এবং যা! মনে থাকবে ভাই 
মুখে বলতে হবে। এর ফলে জনমানপে গান্ধীজীর প্রভাব প্রতিষ্িত হল এবং তাঁর 
শব শতিশালী প্রমাণিত হল। এবংশব্দের পরাক্রম থেকেই তীর তাবৎ পরাক্রম। 


২৬ গনী পরিক্রমা 


একথা! বলতে ছুঃখ হচ্ছে যে, আমরা যাঁরা তাঁর সাথী বা সহকর্মী ছিলাম 
তাঁদের মধ্যে তাঁর এই সত্যনিষ্ঠা ছিল না। এজন্য তার জীবনের সার়ংকালে 
গান্ধীজীর মুখে উচ্চারিত শব সম্বন্ধে জনসাধারণ, বিরোধীপক্ষ এবং সরকারের মনে 
সংশয় দেখা দেয়। তারা এই কথ! মনে করা শুরু করেন যে গান্ধীজী মুখে য| 
বলেছেন তীর অন্তরের কথা হয়ত তা নয়। অর্থাৎ শবের শক্তি কৃষ্ঠিত হওয়া 
শুরু করল। এর পরিণাম আমর! ভারতবর্ষে প্রত্যক্ষ করেছি। স্বরাজ প্রাপ্তির 
সময় গান্ধী-জীবনের শেষলগ্নে যে সব ঘটন! ঘটে তার কারণ গান্ধীজীকে অত্যন্ত 
মনোকষ্টে দিনাতিপাত করতে হয়। তার কথ! লোকে তখন শুনত না। শেষ 
অবধি তাঁর সেই শবশকি নিঃশেষ হয়ে গেল। 

আমি এই কথা বলতে চেয়েছি যে, তার এই যে সতানিষ্ঠার গুধ এ কোন 
ছুরহ গুণ নয়। সরলতা পূর্বক আচরণ করতে হবে এবং তাহলে কোন ফড়যন্্ 
করতে হবে না। ষড়যন্ত্র করতে হয় তখন ধন অসত্য বরে আমর] ধরা না গড়তে 
চাই। কিন্তু সত্যকে রক্ষা করার জন্ যড়যন্ত্রের আদৌ প্রয়োজন ঘটে না। 
যেমন দেখছি তেমনি বলতে হবে, যেমন আছে তেমনি করতে হবে। বড় বেশী 
হলে এই গন্থশ্ররী মানুষকে এই পৃথিবীতে মার খেতে হবে। প্রহার যদি পড়েই 
ভবে নিজ্ঞ শরীরকে কিছুটা মজবুত করতে হবে_আর কি? প্রহার খেলে মনে 
করতে হবে নিজের ব্যায়াম হচ্ছে। | 


দেশকে বাঁচাবার জন্য 
কাকামাহেব কালেলকার 


১৯১৫ গ্রীষ্টান্ষে গান্বীজী যখন দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতে প্রত্যাবর্তন 
করেন তখন দেশের অবস্থা যথেষ্ট শোচনীয় হয়ে পড়েছিল। তবে দেশের 
লোক অদৃষ্টবাদী হবাঁর জন্ত সে অবস্থা মেনে নিয়েছিলেন। আজকের মভ 
এত সমালোচন! বা নিন্দা শোনা যেত না। বিশেষ কেউ অসন্তোষ ব্যক্ত 
করতেন না। 

নিজের রাজনৈতিক গুরু গোখেলের পরামর্শ মেনে নিয়ে গান্ধীজী এক বছরের 
জন্য এক প্রকার মৌনব্রত ধারণ করলেন এবং দেশের পর্বন্্ ভ্রমণ করে ভাঁরত- 
বর্ষকে দেখেন । তাঁর বুদ্ধিমান চক্ষু ভাঁল মন্দ সবই দেখলো। তিনি স্থির 
করলেন যে দোষের কথা আলোচন] করলে দোষ না কমে বরং বেড়ে যায় এবং 
জনসাধারণের আত্মবিশ্বীসও ক্ষীণবল হয়ে পড়ে । সেই জন্ত তিনি যেখানে যে গুণ 
দেখলেন তার স্বীকৃতি দিলেন, তাকে প্রোৎসাহিত করলেন এবং দেশের সামনে 
নৃতন যুগের নৃতন আদর্শকে শুদ্ধদূপে উপস্থাপিত করলেন। 

শ্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেই গান্ধীজী নিজের এক আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন । 
সেখানে সকল প্রদেশ ও নকল ধর্মের ব্যক্তিদের তিনি আমন্ত্রণ জানালেন । শর্ত 
কেবল এইটুকুই ছিল যে, ধারা আশ্রমবাসী হবেন তারা নতাপূর্বক জনসেবার অন্ঠ 
নিজ জীবন উৎমর্গ করবেন। পাঁগ্ত্যের কোন শর্ত রাখা হয় নি। জীবনশু্ধি, 
সংযম, নিষ্কাম সেবা, সর্ধধর্ম সমভাঁব এবং বিশেষ করে উপাসনা-প্রীর্ঘনার উপর 
বিশ্বাস স্তত্ত কর! হয়েছিল৷ 

কেবল উপদেশের দ্বারাই নয়, আশ্রমের মাধ্যমে গ্রতাক্ষ জীবনচর্য। দ্বারা 
জাতীয় ও সাংস্কৃতিক একতার আদর্শ গান্ধীজী দেশের সমক্ষে তুলে ধরলেন । 
আশ্রমে সকল প্রদেশের হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান ইত্যাদি নব ধর্মের লৌক এসে 
আত্মীয়ের মত থাকতেন। তাদের সেবার সুগন্ধ সমস্ত দেশে পরিব্যাপ্ত হল। 
তাদের নিজ নিজ প্রদেশে সেবাপরায়ণ ব্যক্তিরা এই জাতীয় আশ্রম প্রতিষ্ঠা 
করলেন। আশ্রমের সর্বধর্ম সমভাবের প্রার্থনা এই সব জায়গায় স্বীকৃত হল। 

তবে ধারা কেবল রাজনীতির ক্ষেতে ছিলেন তদের কাছে গান্ধীজ্ীর এই 
আশ্রম"প্রবৃত্তি আলুনী, মৃছু ও নিস্তেজ বলে মনে হল। তাদের কেউ কেউ এইসব 


২৮ গান্ধী পরিক্রমা 


আশ্রমের কাঁজ-কর্মের বিরূপ সমালোচনাও করলেন। ভবে মৃহ কণ্ঠে। সত্যা- 
গ্রহী গান্ধীর নিন্দা উচ্চ কণ্ঠে করা সম্ভব ছিল ন1। 

আশ্রম-জীবন থেকে গান্ধীজী জাতি গঠনের গঠনমূলক কা্ধক্রমকে সম্প্রদারিত 
করেন। রাজনীতি ক্ষেত্রের কর্মীরা এই গঠনমূলক কার্যক্রমকে মেনে নিলেও 
একে স্বরাজের যথার্থ ভিত্তি বলে স্বীকার করেন নি। 

গান্ধীজীর নেতৃত্বে সমগ্র ভারতবর্ষ শ্বরাঁজ অর্জন করল। সর্বধর্ম মমভাঁব 
সম্পর্কিত গান্ধীজীর বক্তব্য জনসাধারণ পূর্ণমাত্ায় গ্রহণ করেন নি। এই জন্ট 
দেশ বিভাজনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল এবং ইংরেজদের নীতি ও মুসলিম 
লীগের স্বার্থ এই পরিমাণে সফল হল। এতদ্সত্বেও রাজনীতির ক্ষেত্রের লোকের' 
মহাত্মাজীর জাতিগঠনের গঠনমূলক প্রয়াসের গুরুত্ব উপলন্ধি করেন নি। আজ 
তারা হায় হায় করে বলছেন যে, “জাতীয় এঁক্য খণ্ডিত হয়েছে, সন্ীর্গ মনোবৃতি 
বাড়ছে। ধর্মভেদ, প্রার্দেশিকতা। ভাঁষাঘ্বন্দ ও জাতিগত বৈরীভাঁব শক্তিশালী 
হয়ে চলেছে।” 

প্রত্যেকের সদ্গুণাঁবলীর সমাদর গান্ধীজী করতেন। মুখে কিছু না বলে 
উাদের দৌষ দুর করার চেষ্টা করতেন। আজ সে পালা বদলে গেছে। 
দেশকে বাঁচাতে চাইলে আজ আমাদের দেশের স্থানে স্থানে আশ্রম খুলতে হবে। 
তবে কেবল গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ-আশ্রমের অনুকরণ করলে লাভ হবে না । সর্বধর্ম 
ও সব প্রদেশের লোক একত্র থাকতে পারেনশ-তার অনুকূল পরিবেশ তৈরি করতে 
হবে । কেবল হিন্দু পরিবেশে কাজি হবে না । যেমন যেমন যোগ্য ব্যক্তি পাওয়া 
যাবে তেমনি আশমপ্রবৃত্তির প্রসার ঘটাতে হবে; গান্বীশতবাঁধিকীতে এইটাই 
'যেন প্রধান কর্মসূচী হয়। 


মানবজাতির সর্বশ্রেষ্ঠ সেবক 


শহ্কররাও দেও 


গান্ধীজীর কাছে সত্যই ছিল সার্বভৌম নীতি বা ঈশ্বর। ঈশ্বরকে তিনি সত্য- 
রূপে আরাধনা করেন। শিশু যেমন সহজ সাবলীলভাবে মায়ের বক্ষে সংলগ্র 
থাকে গান্ধীজীও তেমনি ভাবে সত্যের শরণ নিয়েছিলেন। তবে অহিংসার ক্ষেত্রে 
এমন ঘটে নি; দুস্তর প্রয়াসে তাঁকে ' এটা আয়ত্ব করতে হয়েছিল। এ সত্ত্বেও 
গাস্বীজীর কাছে অহিংা ছিল একটি সাধ্য বা লক্ষ্য (609) সাধন বা উপায় 
(008808 ) নয়। তার অস্তিম লক্ষ্য ছিল সত্য। 

গান্বীজী এ জগতে সত্যের পথের প্রথম তীর্ঘযাত্রী নন; এই "ক্ুরম্য ধারা 
নিশিতো ছুরস্তয়া” পথে তীর যে-সব পূর্বস্থরী চলেছেন তাঁদের সংখ্য। বন্। তবে এই 
অভিযাত্রীদলে এই সত্যসন্ধানীকে যার জন্য বিশিষ্ট আখ্যা দেওয়া যায় তা হল এই 
যে তাঁর পূর্বসথরীর দল যেখানে এই মহাযাত্রায় সাফল্য লাভ করার জন্ত অর্থাৎ. 
মোক্ষ প্রাপ্তির জন্ত শ্বং প্রিয় সব কিছু ত্যাগ করেছেন ও অপরকেও সেই পথের 
পথিক হবার উপদেশ দিয়েছেন গান্ধী সেখানে যা কিছুর সম্পর্কে এসেছেন 
তাডেই সত্য দর্শন করেছেন ওঁ তার মাধ্যমেই ঈশ্বরোপলন্ধির প্রয়াস করেছেন। 
আর এই বিশ্ব ব্রন্ধাণ্ডের সব কিছুর মধ্যে সত্য বা ঈশ্বরকে অশুমন্ধীনের এই 
প্রয়াসে এই সত্য আবিষ্কার করেন যে, যা সব থেকে এর কাছাকাছি যায়, তা হল 
প্রেমের গন্থ! ৷ তিনি তাই বলে গেছেন যে, সত্যের বিশ্বজনীন ও সর্বব্যাপী রূপের 
সাক্ষাৎ দর্শন পাঁবার উপায় হল সৃষ্টির তুচ্ছতম অঙ্গকেও নিজেরই মত ভালবাসা। 

তার কাছে বস্ত ও ব্যক্তির পরিপ্রেক্ষিতে সত্য বা ঈশ্বর হচ্ছে প্রেম এবং এই 
একই পরিপ্রেক্ষিতে প্রেমই হল ঈশ্বর | গান্বীজীর মতে অহিংসার আচরণ ব্যতি- 
রেকে আর কোন প্রকারে মানবীয় পটভূমিকায় সত্যের উপলব্ধি মানুষের পক্ষে 
সম্ভব নয়। এবং মানবীয় পটভূমিকায় না হলে দিও তা! সম্ভবপর হয় তবু 
গান্ধী সত্য ব! ঈশ্বরের উপলব্ধি কাম্য মনে করতেন ন]। 

নুতরাঁং তাঁর কাঁছে অহিংস! কোন কাঁ্যপন্ধতি ( $601)71009 ) ছিল না। 
এ ছিল এক জীবনপদ্ধতি এবং এই জগ্তই তিনি মানবজাতির সর্বশ্রেষ্ঠ নেবক হতে 
পেরেছিলেন । 
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মেবাগ্রামে গান্ধীজীর কুটির 


গাস্ধীজির ধর্মচিন্তা! 
অমির়রতন মুখোপাধ্যায় 


আধুনিক মনব্বীদের অনেকের ওপর, বিশেষ করে তরুণ বিষ্ার্থাদের ওপর, 
ধর্মের কোন গ্রভাব নেই বলে শুনি।১ ধর্ম জিনিসটা নাকি নিতাত্তই সেকেলে, 
ওটার আচরণে এগিয়ে-ঘাওয়া নয়, গেছিয়ে-পড়ার আশঙ্কাই নাকি সমধিক । 
প্রগতিশীল আধুনিকেরা এবং উচ্চাতিগাধী তরুণ বিজ্ার্থীরা, উজ্জল ভবিষ্যতের 
পথে অগ্রসর হয়েই যেতে চান, পচ্চাৎপদ হয়ে বৃদ্ধবৎ পড়ে থাকতে তাদের 
লজ্জা, আর সেই কারণেই ধর্মচিন্তায় তীয় উদাসীন! 

ধর্মসমাজে হয়তে! ভালে! কাজ কিছু কিছু করেছে, কিন্ত মন্দ কাজের 
তুলনায় ত1 নাকি নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর | ধর্মের জন্যই হয় সাশ্প্রদারিক কলহ, 
ধর্মের জন্পই সরল বুদ্ধি মানুষের হয় প্রতারিত, ধর্মের জগ্ধই দেশে দেশে যুগে 
যুগে হয়েছে জিঘাংস্থ যুদ্ধ, জিগীষু পাঁপাচার ! ধর্মের মোহ থেকে মৃক্ত হতে 
পারলে মানুষ তার সংস্কারবিহীন বৈজ্ঞানিক স্বরূপে প্রকাশিত হবে--এই নাকি 
প্রগতিশীল আধুনিক বুদ্ধিজীধীদ্দের অভিমত ! 

ধর্ম কী, কী তার স্বরূপ, স্পষ্টতঃ তা না জানার জন্ত এই জাতের মত 
ও মনোভাব প্রশ্রয় পেয়েছে-এ কথা বললে আধুনিকেরা হয়তো! সুই 
হবেন। কিন্তু এটা আমর নিশ্চিত জানি--মআধুনিকের যদি সত্য সত্যই 
মান্থষ জাতির উজ্জল ভবিয্তৎ চান এবং তাঁদের চাওয়ার মূলে ঘদি সতত 
থাকে, ত্যাগ থাকে, আন্তরিকতা থাকে থাকে প্রেম--ঘবে কালে ধর্মবিরোধী 
কথা বলতে তীদের লজ্জাই হবে। যদি প্রমাণিত হয়, ধর্মচিন্তা, বিশেষ 
করে গান্ধীপ্রমুখ স্থিতধী মনীষীদের ধর্মচিস্তার়, শিবমুন্দর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ 
আনয়নেরই ঘ্োোতন। আছে, আছে শক্তি, তবে কি তার! ধর্মানশীলনে যত্ববাঁন 
হবেন না? 

কোনে! কিছুকে অন্ধভাবে গ্রহণ কর] যেমন বুদ্ধিমানের লক্ষণ নয়, কোনো 
কিছুকে বিনাবিচারে ত্যাগ করা কিংবা বিরুদ্ধ মন্তব্যে উন্নাসিক ছওয়াও তেমনি 
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৩৪ গীঙ্ধী পরিক্রম। 
সাবালক বুদ্ধির লক্ষণ নয়। গাম্বীজির ধর্মচিস্তার মৃলতত্বগুলি অন্গশীলন করলেই 
বোঝা যাবে ধর্ম হচ্ছে জীবনের একটি আদর্শ বিজ্ঞান ; “জ্ঞানে” এটিকে ধরতে 
হয়) “কর্মে” এটিকে ফোটাতে হয়, “প্রেমে” এটিকে দেশ-জীবনে তথ বিশ্ব-জীবনে 
সঞ্চার করতে হয়। 

অন্তরে বাহিরে “সৎ ও “নুন্দর, হয়ে ওঠাই ধর্স। এতেই আবির্ভ্ত হন 
মঙ্গলের দেবতা, অর্থাৎ শিব। এটিকে বাদ দিয়ে বা উপেক্ষা করে বিশ্বজগতের 
ও জীবনের উজ্জ্রল ভবিষ্যৎ আনা! কি সম্ভব? সৃর্ধকে বাদ দিয়ে যদি জগতকে 
আঁলোৌকিত কর! সম্ভব, তবেই ধর্মকে, প্ররুত্ব ধর্মকে, বাদ দিয়ে জগৎজীবনে 
সত্যকার মঙ্গল আনা সম্ভব । 

বলতে পারেন নুর্যকে বাদই দেবেন, দি পারেন শুড়ঙ্গপথে গিয়ে চক্ষু 
বুজিয়ে। কিন্তু আপনি না মানলেও সুর্ঘআছেন? হূর্য থাকবেন। আমি যাব, 
আপনিও থাকবেন না, যাবেন, এ-ওর্ধপ যাবে, সবাই যাবে, সুর্য কিন্ত ঠিক 
থাকবেন আকাশে,-আলো দিতে, প্রাণ দিতে। নান্তিকের বুদ্ধি-বিচাঁরে 
অথবা রাজনীতিকদের সাময়িক ন্ুবিধাঁবাদী নীতিপ্রভাবে ধর্মকে বাচনিক 
উগ্রত্তায় অথবা মানসিক ওদ্ধত্যে নস্যাৎ করে দিতে পারেন সত্য, কিন্তু যখনি 
জানবেন আপনি যা বলছেন বা করছেন তা-ও এক প্রকার ধর্ম, যা ভাবছেন 
তা-ও ধর্মসত্তার সর্বকালগত বিশ্বচৈতন্য থেকে খ্িচ্ছিন্ন নয়ঃ তখন নিশ্চয়ই 
আপনাকে ধর্ম সম্পর্কে নবতর বিচারের সম্মুখীন হয়ে গভীরতর কোনো জীবন- 
সন্ধানে তৎপর হতে হবে । - 

গান্ধীজির ধর্মচিস্তায় এই নবজীবন সন্ধানের তৎপরত। | অনাগত মঙগলোজ্জল 
মহান ভবিষ্যৎ এর মর্মমন্ত্রো। পশুত্ব থেকে মন্ধুত্বত্ধে, মনুষ্যত্ব থেকে দেবে, 
দেবত্ব থেকে সর্বব্যাপী এক শিবসত্যে সচেতন অগ্রগতির নাম ধর্ম। এটি 
সেকেলে নয়, সাম্প্রতিকও নর, চিরকালের সাধ্যবস্থ। কর্ম ধারা করেন, 
কর্মঘারা পরিবার পোষণই শুধু নয়, সমাঁজমঙ্গল তথা শ্বদেশমঙ্গলেও ধাদের 
অভিলাধ, শ্বদেশসেবার মধ্য দিয়ে বিশ্বসেবার আনন্দে ধাদ্দের মানস- 
গতি, ধর্মচেতনায় তাদের কর্ম ও কর্মভাবকে শুদ্ধ করে নিতেই হবে। 
ধর্মবোধবিহীন কর্ম ব্যকিগত বা দলগত ন্বার্থসিদ্ধির পথে সামরিকভাবে 
সহায়তা করতেও পারে, কিন্ত স্থায়ী মঙ্গল তার দ্বার! সম্ভব না। মহাত্বাজির 
ধর্মচিন্তাহ্দরণে কর্মসাধকের অন্তরে এবোধ সহজ শ্রদ্ধার আননেই প্রমুদিত 
হর বলে জানি । 
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মহাত্মাজির সাঁধনবাণী তথ] জীবনবাণী এই £ অস্তরে বাহিরে হও সত্য, তবেই 
ধর্মের ত্বরূপ-দর্শন সম্ভব হবে। 

কিন্তু সত্য কী, সত্য কোনখানে? সত্য সুল অর্থে যেমন ব্যবহৃত হয়, 
ব্যাপক অর্থেও তো তেমনি । সাময়িক সত্য, চিরস্তন সত্য, অর্থনৈতিক সত্য; 
বৈজ্ঞানিক সত্য, ধর্মনৈতিক সত্য, সাহিত্যিক সত্য; আবার বাঁচনিক সত্য, 
মানবিক সত্য, আধ্যাত্মিক সত্য--কত প্রকার সত্যের কথাই তো শোনা যায়! 
ভিন্ন ভিন্ন বিরোধী সতোরও প্রাছুর্জীাব ঘটে পৃথিবীতে । রামের কাছে যা 
সতা, রহিমের কাছে তা সত্য না-ও হত পারে। আজ যা সত্য বলে আপনি 
ধারণা করছেন, কাল তা মিথ্যা বর্চল মৃৎপাত্রের মত ফেলেও দিতে পারেন । 
সত্য স্পষ্টতঃ ত1 হলে কী বস্ত ? অন্তরে বীহিরে যে সত্য হব, সেই সত্য বস্তটি কী? 

না, যা পেলে সকল পপাওয়া” সহজ হুলে, সকল “জানা সম্ভব হুবে, সকল 
“কর!” সাথক হবে--তাই হচ্ছে সত্য। কিন্তু কথাটা কি সাধারণ মতে খুব 
স্পষ্ট হল? অবশ্থই হল ন!। সত্য আসলে ব্যাখ্যা করার বস্ত নয়, হওয়ার বস্। 
হয়ে উঠলে তবে ভার স্বরূপতত্ব বোঝা! সম্ভব । গান্ধীজি তাই প্রচলিত দার্শনিকদের 
মত খুব বেশী ব্যাথ্যাস না গিয়ে একেবারে সরাসরি বললেন £ সত্যই জীবনের সার 
বস্ত, সত্যই সারাৎসার।১ সঞ্ঠযই ভগবান । অর্থাৎ সত্যই শিব, মঙ্গলের দেবতা 
এবং সুন্দর, প্রেমের পরমেশ্বর | অস্তরে-বাহিরে সত্য হয়ে উঠলেই শিবমঙ্গলের 
বরাভয় পাবে, প্রেম্ন্দরের পাবে আশীর্বাদ । সত্য হও অন্তরে বাহিরে । 

কিন্ত হব কি করে তাকে নাজানলে? হ্যা, শ্রদ্ধাভরে তাঁকে জানে! । 
“তা কে জানতে পারেন সেই ছুরধিগমা ছুজ্েক্স সত্যকে? মন আর মুখ ধার 
এক, তিনিই জানেন সেই সত্য। আচ্ছা, মন যার অশুদ্ধ, মুখ অশ্লীলতার 
অনাঁচারে উগ্রগন্থী, সেকি সত্যকে জানতে পারে? হ্যা, সেও পারে। তবে 
তাঁর মত সত্যটুকৃকেই পারে, বিশ্বসত্যকে পারে না। প্রেমে যার মন শুদ্ধ, 
মুখ নত্রতার মাধূর্যে সুরচ্ছন্দ,। আপন অন্তরের গভীরে সেই পায় বিশ্বসত্যের 
দর্শন ।*..সত্য সর্বব্যাপী, আমি যেমন, সত্যের প্রকাশ আমার কাছে ঠিক 
তেমনতর | হুর্ষের আলে! তো সকলের জন্ত। শুধু কি সমুদ্রের জন্ট ? শুধু কি 
সমুদ্রগামিনী মহানদীর জন্ত ? পচা পুকুরটার জন্কে নর? নাগাটার জনে নয়? 
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৩৬ গান্ধী পরিক্রমা 
নয় ডোবাটায জন্ত 1 নর কি অতি তুচ্ছ সেই গোম্পদটার জন্যে? যার যেমন 
ধারণশক্তি হুর্ধকে সে ধরে তেমন ভাবেই । তর্ক করার কিছু নেই। আপন্নি 
যেমন, আপনার কাছে সত্যও ঠিক তেমনতর, একচুল কম নর, বেশী নয় । যদ্দি 
প্রেমিক, তবে প্রেমই আপনার কাছে সত্য । যদি লোভী, তবে লোভই। জগতে 
যত প্রকার মানুষ আছে, তত প্রকার সত্য আছে বলা চলে। তবে কোন 
সত্যের করব সাধন1? যে সত্য আঁমার অহংকে অর্থাৎ “ছোট আমি'টাকেই 
আছে ঘিরে, সে-সত্যের আশ্রয়ে আমার অহংটিই প্রবল হবে, উদ্ধতও হতে 
পারে; তাতে বিশ্বমঙ্গলের সম্ভীবন। কম, নেই বললেই হয়। সুতরাং যে সত্য 
আমার আত্মার অর্থাৎ বড় আমি”টির দিব্য চৈতন্ঠঃ সে সত্যের সাধনান়্ 
আমি তো প্রকাশ পাবই, সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ব প্রকাঁশ পাবে সুর্যের ওজ্জল্যে। 
"জানো সেই সত্যকে । 

কিন্ত জানলেই কি হয়ে উঠবে ?/ “জানা? ও “হওয়া” কি এক কথা? এক 
কথা অবশ্তই নয় । তবে সাধনার পথে, পরিণামে, একাকার হয়ে যাওয়া সম্ভব । 
শ্রদ্ধাভরে জানতে-জানতে হওয়া, হতে-হতে আরো! জানা--এইভাবে সর্বজগদ্গত 
ও জীবনগত সত্যত্বরূপকে জন্মেজন্মে জীবনে-জীবনে আয়ত্তে আনার সাধনা 
করতে হয়। এই সাধনাই মহাত্বার ধর্ম। 

সত্য-সাধন। তাই কথ! মাত্র নর। আবার &কোনোমতে একবার চাই 
বললেই এটি পাঁওয়! যার না। পেতে গেলে, বলাই বাহুল্য, ধৈর্য ধরে কতকগুলি 
শান্্ীয় নিয়ম পালন করতে হয়।১ সত্যের স্ব্ীপটি, কই, দেখাও একবার-- 
তর্ক করে জোর গলায় একথা বললেই কি দেখতে পাঁব? তুচ্ছ একটা অঙ্ক 
শিখতে গেলে নিয়ম জানতে হয়, আর সর্বজীবনগত সত্যকে জানতে হলে এমনি 
সহজে হবে? জানার জন্ত উপযুক্ত হয়ে উঠতে হবে না? হ্বভাঁবজীবনে যা 
আছি তার দ্বারা সামরিক চলমান সত্যকেই জানতে পারি ; সাধন জীবনে শমদম- 
্রহ্মচর্যাদি মহাত্রতের আনন্দে ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবে যা হয়ে উঠবো, 
তার ত্বারা জানতে পারব চিরস্তন সেই শিবসত্যকে । এই বিশ্বচরাচরকে যিনি 
মঙ্গল বাঁধনে বেঁধে রেখেছেন, প্রেমের আনন্দে মুক্তি দিচ্ছেন--সময়ে দিচ্ছেন 
জন্মঃ সময়ে করছেন পালন, আবার সময় হলেই টেনে নিচ্ছেন আপন 
ক্রোড়েঃ জন্মে জন্মে তিনি সাধককে পরীক্ষার পথে আনছেন, উত্তীর্ণ 
করছেন পরীক্ষায়, আবার নবতর পরীক্ষার পথে আনছেন বিচিত্র রহস্যে । জগ্টে 
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ভিনি, মরণে তিনি, কর্মে তিনি, মর্মে তিনি, রূপে তিনি, অরূপে তিনি--সর্বত্ 
তিনি বিদ্যমান। এই তিনি কে? 
ভার নাম নেই। ভিনি অ-নামা। অ-নামা বলেই কিন্তু বিশ্বনামা 1৯ 
যার যে নামে রুচি, তার কাছে সেই নামে তিনি কীত্তিত। গান্ধী-সাধনায় 
“সত্য নামে তিনি আরাঁধিত। বস্তত; “সভা” নাঁমটির ভাৎপর্য খুব গভীর । 
“সৎ থেকে সত্য শবটির উৎপত্তি। “সৎ মানে যা চিরকাল আছে, ছিল, 
থাকবে--তাই। সৎ ছাড়! অর্থাৎ সত্য ছাড়া, ভেবে দেখলেই বোকা! যায়, 
অন্ত কিছুরই অস্তিত্ব সম্ভব নয়, নেই-ও। “তদন্তদখিলমনিত্যন্চ।...৫৭85 
19 দা) 886 01 ট060 19 [68078108006 07086 10700026806 08116 
৩% 9০৫.১ সত্যই শ্রীভগবানের যহত্বম নাম। “তিনি সত্য একথা! না বলে 
“সত্য-ই তিনি বল! সঙ্গত। সত্যই ভগবান। 
সত্য যেখানে জ্ঞানও সেখানে । জ্ঞান সত্যস্বরূপ | সত্য যেখানে 
নেই, যথার্থ জ্ঞান সেথানে থাকতে পাঁরে না । তাই তো ভগবানের 
নামের সঙ্গে চিৎ বাজান জোড়া হয়। আর যেখানে প্রকৃত জান 
সেখানেই চির-আনন্দ। দুঃখের তথায় ঠাই নেই। আর সত্য যেমন 
নিত্য, সভ্যসম্তৃত ঃমানন্গও তেমনি নিত্য। ভাই ভগবানকে আমরা 
সচ্চিদানন্দ বলি। সত্য, জ্ঞান ও আনন্দধাম বলি।* 
এই সচ্চিদানন্দ দিব্য ভগবানকে, এক কথীয়, সত্যকে উপলব্ধি করার জন্তই 
খ্জীবন, জীবনের কর্ম, জীবনের দান-ধ্যান-জ্ঞান সব। 
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গান্ধী পরিক্রমা! 


গাশ্ধীজির ধর্মচিন্তার খানিকটা! আভাস হয়তে। পাওয়া গেল। বোঝা! গেল ঃ 
ধর্ম শুধু ঠাকুর ঘরে কি মঠেমন্দিরে, আমে কি চার্চেমসজিদে, তীর্থে কি 
প্যাগোডা-গুরুদ্বারে নয়, সত্যকে মর্মে ধরে যেখানে যা কিছু করি, তাই ধর্ম। 
ধর্ম সর্বত্র। তা পারিবারিক খুঁটিনাটি কর্মে, পড়শীদের সজে দৈনন্দিন সামাজিক 
ব্যবহারে, রাজনৈতিক ধোর-জটিল বিচিত্র কর্ম-সংগ্রাষে, আধ্যাত্মিক ধ্যানজীবনের 
নিভৃত চিন্তায়। ধর্ম তো শুধু “বলা'র নয়, তা “হওয়ার, তা “করার, তা 
“করানোর । সত্যচিত্তা থেকে যা সমাগত, সুন্দর আচরণে যা প্রমূদ্দিতঃ শিব- 
সাধনে যা বীতনিদ্র_-তা ধর্ম। এখধ্ম গতাঈগতিক কোনো! বিশেষ সম্প্র্দায়গত 
আনুষ্ঠানিক ধর্ম নয়_এধর্ষ মন ও মননের, বুদ্ধির ও আত্মার, আচারের ও 
আচরণের। এধর্ম বলতে পারি “মহামানবধর্ম, কেননা এ হিন্দুর হয়েও 
বৌদ্ধের ; বৌদ্ধের হয়েও জৈনের ;) জৈনের হয়েও খুষ্টানের ; থৃষ্টানের হয়েও 
মুনলমানের ; মুসলমানের হয়েও পাশার ; পারশীর হয়েও ব্রাঙ্-সাঁধকের। 
এধর্মের ধিনি সচেতন সাধক মর্মতঃ তিনি অহৈতবাদী, কিন্তু কর্মতঃ ছৈতবাদী১, 
কথনো কখনো, অনেকাস্তবাদীও। এই ধর্মের আনন'সাধনায় পারিবারিক হয়েও 
তিনি সামাজিক; সামাজিক হয়েও জাতীয়তাবাদী শ্বাদেশিক; হ্থাঁদেশিক 
হয়েও আস্তজাতিক সংহতি সাধনে বিশ্ব্দেশিক | $ বিশ্বের প্রতিটি জাতির সঙ্গে 
তার স্য-সৌহার্দ, প্রতিটি মানুষের উদ্দেশ্তে তার সর্বতোভদ্র প্রেম । 

গান্ধীজির ধর্ম তাই জীবনসাধনার একটি মহন অথচ বাস্তব আদর্শ। এটি 
বুঝতে পারে না বলেই বুদ্ধিমান মান্য ধর্মের বিরুদ্ধে কথা তোলে, নাস্তিক 
হওয়ার ওদ্ধত্যে পাশবিক হয়; কিংবা পলান্সনী মনোবৃত্বির অন্ছসরণে মানুষের 
ধর্ম-জীবন সম্বন্ধে হয় উদাসীন । 

ধর্ম বলতে অনেকে অবস্ঠ বাইরের আচার অনুষ্ঠানগুলিকেই বুঝে থাকে। 
আর এই আচার অনুষ্ঠানের নিন্দনীয় কিছু যদি থাকে, তবে ধর্ম-ই, সমালোচিক- 
দের বিচারে, নিন্দনীয় হয়ে পড়ে । অস্বীকার করার উপান্ন নেই যে, ধর্ষের নামে 
এ'দেশে ব্যয়বহুল উৎসব সমারোহ ও বাহাড়শ্বর এককালে অনেক হয়েছে, 
আমোদ প্রমোদের উচ্চৃঙ্খলতায় প্রমত্ত থেকে এবং খানা-পিনাঁর ব্যবস্থাকে 
প্রাধান্ত দিয়ে অধ্যাত্বধর্মকে অনেক নিচেই এককানে নামিয়ে আনা হয়েছে। 
গান্ধীজি, বলাই বাহুন্য, এর নিন্দা করেছেন ছ্ধার্থবহীন ভাষায়।ৎ গান্ধীজির 
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গান্ধীজির ধর্মচিন্তা ৩৯ 


ধর্ম সাধনা হচ্ছে জীবন সাধন! আর সে-সাধন| ভাবভিত্তিক গুধু নয়, কর্মভিত্িক। 
সদ্দাচারে ও শিবাচরণে সত্যকে বাস্তব জীবনের সর্বক্ষেত্রে ফুটিয়ে তোল! চাই। 
জীবন হচ্ছে নানা উদ্দেশে ভর1) সাধু এবং 'অসাধু--কভ উদ্দেশ্যই না আছে 
মানুষের জীবনে । গান্ধীজির কথাটি তাই এই, সছুপাঁয়ে সছুদ্দেশ্টসাধন ছ্বারা 
জীবনকে ধর্মদীক্ষিত করা সম্ভব। সোজা কথায় উদ্দেশ্টসাধনে আমরা যে 
পন্থা বাঁ উপায় অবলম্বন করব-__তা৷ যেন সৎ ও সুন্দর হয়।১ উদ্দেশ্য সাধু অথচ 
উদ্দোহ সাধনের উপায়গুলি অসাধু এমন অবস্থায় ধর্ম বিড়দ্িত হবে। উদ্দেস্ট 
অত্যন্ত নিয়স্তরের, কিন্ত বাহৃতঃ সাধু পস্থান্থসরণে তা৷ সিদ্ধ করার চেষ্টা হচ্ছে-- 
এটা লোক-দেখানো ধর্ম ব্যবসা, এতে ধর্ম মুহূর্তকাঁল ভিষ্ঠাতে পারে না ।" 
অন্তরে ভোগবাদী অসংতচিত্ব, বাইরে সব্ন্যাসীর বেশভূষা--এটি ঘোরতর অধর্ম। 
অন্তরে প্রতৃত্বপ্রিয স্বার্থবাদী কূটনীতিক, আর বাক্যে ব্যবহারে জনকল্যাণ ও 
জনদূরদের অমিতব্যপিতা--অতি কৌতুককর এই অধর্ম। অন্তরে হয়তো আছে 
বিশ্বমানবের মুক্তচিন্তা, কিন্তু ব্যবহারে সমথিত হচ্ছে জিঘাংসা বৃত্তির পাশব 
ড়যন্ত্র-অতি নিন্দনীয় এই অনাচার, ভয়াবহভাবে এটি অধর্ম। গান্ধীজির 
এই মতবাদ শ্রদ্ধাসহকারে যদি মনন করি, হ্ৃদয়ঙম করি, তবেই বুঝতে পারব 
জীবনের সর্বক্ষেত্রে কেন তিনি ধর্মের স্থান দিয়ে থাকেন, এমন কি রাজনীতির 
মধ্যেও কেন তিনি প্রার্থনা করেন ধর্মাদর্শের সহায়তা । 

বর্তমানকালে বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে ধর্ম ও রাজনীতি সম্বন্ধে হাস্যকর একটা 
অদ্ভুত ধারণা লক্ষ্য করা যায়। একদিকে যেমন ধর্মকে অহিফেনসেবীর নেশ। 
মনে করা হয়েছে, অপরদিকে তেমনি রাজনীতিকে দুষ্ট চক্রীদের পাপ-ষড়যন্ত্রও 
মনে কর! হচ্ছে। রাজনীতিকে একটা ছুরভিসন্ধিমূলক অসৎ ব্যাপার মনে 
করে নেওয়ায় সাধারণ ধাশ্রিকেরা রাজনীতিকে ভয়ই করেন) আবার ধর্মকে 
কর্মবিহীন একটা আত্মবিলাস বলে ধারণা থাকায় কৌশলী রাজনীতিকেরা 
ধর্মকে খুব করে নিন্দা করেন। ফলে, রাজনীতির ও ধর্মনীতির মাঝখানে 
পর্বতপ্রমাণ সুউচ্চ ব্যবধান কল্পনা! কর! হয়েছে ।-*"গান্ধীজির বিচারে, রাজনীতির 
মধ্যে ষদ্দি সর্বতোভদ্র শ্রেয়োবুদ্ধি কাজ করে, স্বদেশ মজলের সভ্যসাধনায় 
এবং বিশ্বমঙ্গলের শিবচিস্তায় রাজনীতিকের] যদি সর্বতোভাবে চালিত হয়, 
তবে ধর্মনীতি ও রাঁজনীতির মধ্যে কোনে! ব্যবধাঁনই থাকতে পারে না। 


রাজনীতি যদ্দি ব্যক্তিগত বা দলগত খ্বার্থপাধনের উদ্দেশ্তে পরিচালিত হয়, 
১ নর্বোদয় পৃঃ ১৫ 


৪০ গান্ধী পরিক্রমা 


ভবে ধর্মবিচারে তা অধর্ম। কিন্তু সত্যের সাঁধনস্থত্রে কেউ যদ্দি রাজনীতিতে 
গ্ররেশ করেন অর্থাৎ আস্তরিক সেবা ও কল্যাণ বোধে উদ্দীপ্ত হয়ে রাজনীতিকে 
কেউ যদ্দি কর্মজীবনের মাধ্যম করেন, তবে সেই রাজনীতিকে ধর্ম বলাই সঙ্গত। 
গান্ধীজি ভাই-ই বলেন। বলেন তিনি £ 
সতের সাধনন্থত্রেই আমাকে রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে 
হয়েছে। আর একথাও নিঃসংশয়ে অপিচ নিরতিশয় বিনয়ে বলব ফে, 
ধারা বলেন রাজনীতিতে ধর্মের স্থান নেই, ধর্ম যেকিতা তারা 
জানেন না।১ 
ধর্ম কী? পাঠক বদি ধৈর্য না হারিয়ে লি করেন তে পুনরাবৃত্তি 
করি, সছুদ্দেস্তে সকল প্রকার সৎকর্মই ধর্স। মনে রাখতে হবে-_কুসংস্কারাচ্ছন্ 
ধর্মযাজকদের অস্তঃসারশূন্ট নম্র ধর্ম নয়, ধর্ম হচ্ছে শ্রেয়ো বুদ্ধি, ধর্ম হচ্ছে বিবেক- 
বৈরাগা, ধর্ম হচ্ছে সেবা প্রেম অহিংলা। ব্যক্তিজীবনকে ্স্থ ও পবিত্র রাখার 
তৎপরতার নাম ধর্ম ; সমষ্টি সেবায় অর্থাৎ লোকসেবাঁয় নিত্য আগ্রহের নাম ধর্ম; 
বিশ্বমঙ্গলে নিত্য ধ্যান, অন্ার প্রতিরোধে নিঃশঙ্ক প্রচেষ্টা, অহংবোধের উধ্বে” 
বিশ্ববৌধের উজ্জীবনে নিরলস কর্মতপত্যাঁর নাম ধর্ম। অন্তরে অন্তরে সর্বত্যাগী 
সন্ন্যাসী থেকে বাইরে কর্মযোগী সামাজিক থাকার দিব্য সাধনার নাম ধর্মসাধন] । 
এই সাধনার বৈশিষ্ট্য এই £ জীবনের সর্বক্ষেত্রেই ধর্মবোধ প্রয়োগ করে 
পরীক্ষা চাঁলাতে হবে। পরিবার চিন্তাই বলুন সমাজ চিন্তাই বলুন রাঁজনীতি, 
অর্থনীতি চিন্তাই বলুন-_সর্ববিধ চিন্তাতেই শিবত্বটি প্রয়োগ করা চাই-ই চাই। 
ছোট্ট একটি “তকৃলি' নিয়ে খেলাচ্ছলে সুতা কাট থেকে শুরু করে উচ্চতম 
স্বদেশধর্ম কি বিশ্বকর্ম পর্যন্ত সর্বত্রই ধর্ম চৈতন্যের সঙ্ঞান আনন্দটি অনির্বাণ 
দীপশিখার মত জালিয়ে রাখ! চাই। 
ধর্ম হচ্ছে বিশ্বজগদ্গত একটি বিরাট আদর্শ। উচ্চতম অধ্যাত্বচৈতন্টের 
'আনন্দও যেমন, নিম্নতম সংসার দারিত্বের বিজ্ঞানেও তেষনি, প্রযোজ্য। এ" 
আদর্শ জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগ করার সাধনাই জগতে স্থায়ী সুখ ও শান্তি 
আনয়ন করতে পারে। গান্ধীজির কর্মশত্তির ও ভাবশক্তির প্রাণস্পন্দ এই 
ধর্মাদর্শ । এটিকে বাদ দিলে গান্ধীজির জীবনে অনেক কিছুই ষেন বাদ পড়ে 
যায়। গান্ধীজি মহান কর্মযোগী সন্দেহ নেই, কিন্ত তার ধর্মটি ঠিকমত ধরতে 
পারলেই বুঝা যাঁয় তার জীবনে কর্ম ও ধর্ম একার্থবৌধক। 


১. আন্মকথা (+6৮)। পৃঃ ৬১৫ 


শাস্বীজির ধর্মচিন্তা ৪১ 


প্যৎ করোমি জগন্মাতত্তদেব তব পৃজনম্দ__এই হচ্ছে গান্থীজির কর্মাদর্শ। 
কর্মই মায়ের পূজা, ব্রদ্ধের আরাধনা । ধর্মাশ্রিত কর্মই ধর্ম এবং সতর্ক সাধক 
একটু লক্ষ্য করলেই দেখবেন, প্রতিটি কর্মই গাস্বীজির ধর্মাশ্রিত। গান্ধীজি 
তা স্বীকারও করেছেন £ 


1619 ৮89 608৮ 811 00 906151668 ছা109669]7 61061) 
0069] 100 819 £000090091068]1 £91101008.১ 


ধর্মাশ্রিত কর্মের সাফল্য ও আননা-বেদনা পেকেই তিনি বুঝেছেন- ধর্মই 
জীবনের সার বস্ত। ধর্মোপলন্ধি তথা ব্রন্দোপলন্ধির জন্তই মানবকুলের নিত্য 
কর্ম, বিশ্বকর্ম : 
1180:8 011170969 9110) 18 6106 189158210]0. 0£ 200 ৪10৫ 
81] 1715 80615161685 ৪0019]5 [001161081) ₹61161008১ 118৪ 
0 709 01090 107 6176 016100866 81] 0 617৩ 18107. ০0 2০00.২ 
“ধর্মকে রূপ দেওয়ার জন্ই তাঁর সত্যাগ্রহ আশ্রম প্রতিষ্ঠা।”৩ ভারতব্যাগী 
কর্মসংগ্রাম, জীবনব্যাপী অহিংস-সাধন', মৃত্যুর দিন পর্যন্ত সর্বধর্ম সমগ্বক্নের আগ্রহ। 
আসল কথা ধর্মবিকাঁশের জন্তই তিনি কর্মযোগী | ছাদের উদ্দেপ্তে তার সকল 
উপদেশের সার উপদেশ এই ; 
1 জা০0% 88 ৪৪7 80610) 01 70018 91)0010 10৩ £0109৫ 
৮ 59088 01 0102:09---065081010) (০ ০9৮৮ 900 0529০% 
1000011165৪ 
“আমি চাই তরুণ সমাজের যাঁবতীর কর্ম ধর্মবৌধের আনন্দেই হোক নিয়- 
ভ্রিত।”.''বিনয়দীপ্ত হৃদয়ে জীবনের সর্ববিধ দায় ও দারিত্ যদি বহন করতে 
পারে ধর্ম বিকশিত হবে জীবনে । তখন সকল কিছু কর্মই আনন্ের বিষয় 
হবে, মুক্তির পাথেয় হবে। 
বস্ততঃ জীবনমুক্তির জন্ই গান্ধীজির কর্মকর্তব্য । কর্ম-সম্পাদনের ছারা 
কর্মক্ষয় করার আনন্দটি তার ধর্মবৌধের মৃলহৃত্র | ওটি বুঝলেই জান! যায়, 
কেন তিনি গীতার অনাসক্তি-ব্যাখ্যায় এত ব্যগ্র। 
গীতা বলেছেন--মনাঁসক্ত হয়ে কর্ম কর, যজ্ঞার্থে কর্ম কর। কর্ম তাহলে 
বন্ধন হবে না, মুক্তিরই পাথেয় হবে। 


১. 01001617 01 200028000, 0105-60, ২১801506101 17010, 391701)1, ৮১, 25 
৩. ডাঃ প্রকুল্লচন্রা ঘোষের মহাক্মাগান্ধী। পৃঃ ১৭৪ ৪, [99016] 01 15000211015 05 19 


৪২ ্‌ গান্ধী পরিক্রমা 
_.. কর্ম সচরাচর বন্ধনই আনে । কিন্তু ধর্সার্থে, উশ্বরার্থে, সহজবোধ্য কথার, 
পরোপকারার্থে যে কর্ম, সে কর্ম বন্ধন আনে না, কেননা তা যজ্ঞার্থ। এই কর্ম 
করো নর হয়ে, মুক্তি পাবে £ 
যজ্ঞার্থাৎ কর্মণৌহন্থাত্র লোকাহয়ঃ কর্মবন্ধনঃ 


তর্থং কর্ম কৌস্তেয় মুক্তসঙ্গ; সমাঁচর | 
শ্রীগীতা, ৩1৯ 


__জ্ঞার্থে যে-কর্ম, সেই কর্ম ছাড়া অন্ত সকল প্রকার কর্মই 
মানুষের বন্ধনের কারণ। অতএব হে কৌন্তেয়, তূমি মুক্তসঙ্গ হয়ে 
অর্থাৎ অনাসক্ত হয়ে যজ্ঞার্থে কর্ম করো] । 

অনাসক্ত হয়ে কর্ম করার অর্থই হুল ধর্মাশ্রিত কর্ম করা, যজ্ঞার্থে কর্ম করা । 
এর মর্মযূল হুল, বলাই বাহুল্য, সর্বকর্ম শ্রীরুষ্ণে সমর্পণ । “কর্মেই আমার 
অধিকার, ফলে নয়,--এই ভাবচৈতন্যের রসোল্লাস এর ব্যঞ্জনা। ফল তিনি 
ইচ্ছা হয় দেবেন, না হয় না দেবেন, আমি করব কর্ম, তাঁর উদ্দেস্টে কর্ম। 
জন্মেছি কর্ম করতে, কর্মফলের কাঙালপন1 করতে নয় । গান্ধীজি তাই অনাসক্ত 
নিষফাম কর্মের ওপর বেশী জোর দেন। নিষ্ষাম কর্ম কী? না, সকলের 
মঙ্গলের জন্ত যে কর্ম, ব্রন্মের উদ্দেশে ষে কর্ম, সেই।কর্ম নিষ্কাম কর্ম। ব্যক্তিগত 
কামনার বশবর্তী হয়ে যে কর্ম করি, তা সকাম কর্ম; কিন্তু সকলের জন্ত, 
বিশ্বের জন্য যে কর্ম, তা নিষফাম কর্ম। অশন বসন শয়ন স্বপন চলন বলন 
সমস্তই যদি বান্ুদেবে সমর্পণ করে করি, তবে তা বন্ধন হবে না, ত| নিষ্ধাম কর্ম 
হবে বলে মুক্তির আনন্দই বহুন করবে। গান্ধীজি মর্মতঃ মুক্তিই চান, মোক্ষই 
তীর কাম্য, ঈশ্বরকে দেখতে চাঁন একেবারে 4£8০5 £০ ?৪০৪*১ কিন্তু যতদিন 
দেহ আছে, আছে মন, তিনি কর্ম করবেন, সেবাকর্ম+ এবং তার স্থির বিশ্বাস 
এই যে, এই সেবা কর্মই একদ! মুক্তির দ্বার খুলে দেবে তাঁর সম্মুথে। 
একলাফে তিনি মুক্তি চান না । কর্ম এড়িয়ে মুক্তি চান না, যেমন ধর্ম এড়িয়ে 
কর্ম চান না কখনও । জীবজগতকে যথাসাধ্য সেবা করে, প্রেম ও অহিংসার 
আনন্দে কর্মযজ্ঞ সম্পাদন করে ধীরে ধীর কিন্ত নিশ্চিতভাবে তিনি জীবনেন্র 
পরম সত্যে মুক্তিলাভ করবেন। তার কম? সহজেই বোবা ঘায়, মুক্তি 
পথেরই পাথেয় । 

আর ধর্মও তো ঠিক তাই। ধর্ম কি বিষয়-বৈষয়িকতায়? ব্যবসার়িত্িক 


পপপিপপপপাপা পাপা পিশসীপশি শিপ 
১০ 85 ০০৫, 251 ২, 58100077107 08577017110, ৪ 


গান্ধীজির ধর্মচিন্তা ৪৩ 


বুদ্ধি? লোকমান্ত হওয়ার কুটিল কৌশল ? গুরু হয়ে ওঠার সঙ্জান অভিনয়? 
নিরস্তর আত্মান্থসন্ধানই তো ধর্ম। আত্মা কি? গান্বীজির কাঁছে সত্যই 
আত্বা--পরমাআা--পরমেশ্বরশ-পরাততৃ | 
আমার কাছে সত্য পরাতত্ব। এই পরাতত্বের গুহায় আরো! নান! 
তত্ব নিহিত। এই সত্য মানে কেবল সত্য কথন নয়, সত্য চিন্তনও 
বটে। আর এটি আমাদের ধারণার আপেক্ষিক সত্যও নয়। এ 
পরাদত্য, শাশ্বত বিধি, অর্থাৎ ভগবান । ভগবানের নাম অনস্তঃ কেন না 
তার রূপ অনস্ত। এই অনস্ত নাম ও অনস্তর্ূপের কথা যখন ভাবি, 
বিস্ময় ও সন্তরমে অভিভূত হই, ক্ষণেকের তরে বিহ্বল ও হতবাক্‌ হয়ে 
যাই। কিন্তু সত্যপ্ূপেই কেবল আমি ভগবানের উপাসনা করি। 
তীকে আমি পাইনি, পাওয়ার চেষ্টা করছি। এই সাধনার সিদ্ধিকল্পে 
যে কোনো! প্রিক্ববস্ত জলাঞ্জলি দিতে আমি প্রস্তত।১ 
সত্যের জন্ সর্বন্ব ত্যাগ করার, এমন কি জীবনটুকু ত্যাগ করারও আনন্দ 
উচ্চ কোটি সন্গ্যাসীর আনন্দ, সন্দেহ নেই। কিন্তু এআনন্দ আপামর জনসাধারণ 
কি অনুভব করতে সমর্থ? যদি নয়, তবে সত্য, হোক না তা৷ পরাসত্য, সাধারণ 
জীবনে কি ব্যর্থ হল না?) সাধারণ মান্য কি বঞ্চিত থাকবে তার করুণা 
থেকে ? দয়! করে আপনি ছোট হয়ে সাধারণের দ্বারে তিনি কি নামবেন না? 
সত্য বদি সর্বজগদ্গভ মহা-মহেশ্বর, তবে সাধারণ মানুষদের জন্য রসরূপে কি 
নামরূপে আবিভূর্তি হওয়! তাঁর পক্ষে কি এতই অযৌক্তিক ? 
গান্ধীজির এই প্রশ্ন । অতি স্পষ্টভাষায় তাই তিনি লিখছেন £ 
যানবগোর্ঠীর সকলেই আমরা দার্শনিক নই। আমরা পৃথিবীর 
জীব, একাস্তই বস্তবাদ্দী। নিরাকার অদৃশ্য ভগবানের চিস্তনে আমাদের 
তৃষ্ণ মেটে না। এভাবে কি ওভাবে এমন কিছু না হলে আমাদের 
চলে ন1, যা আমরা চোখে দেখতে পারি, হাতে স্পর্শ করতে পারি, 
যাকে সাষ্টাঙ্গ 'প্রণিপাত করতে পারি--তা' সে বই-ই হোক বা পাথরে 
তৈরী গৃহ-ই হোক, শৃন্ত বা মৃক্তি সম্ঘলিত। কারে! তুষ্টি গ্রন্থে, কারো 
বা! শৃন্ত ভবনে ; আবার এই সব শৃন্ত ভবনে করে৷ অধিষ্ঠান দেখতে না 
পেলে অপর অনেকের মন মানে না।২ 
গান্ধীজিরও মন মানে না, বলা চলে। অমূর্তের উপাসক হওয়া সত্বেও 


১. সত্যই ভগবান পৃঃ ৩৪ ২, সত্যই ভগবান পৃঃ ৯৩ 


৪8 গান্ধী পরিক্রমা 


মুত্তি পুজার তাই বিরোধী নন। ভগবানের “মৃত্তি' বা রূপ কিংবা 'নাম'কে 
গ্রতীক বলে মেনে নিতে তার বাধে না। 
অতএব ধার নাম হৃদয়ে অঙ্কিত হলে মানুষের ত্রিতাপ দূর হয়ে 
যায়, দশরথের পুত্র সীতাপতিরূপে বণিত রামকে আমি সেই 
সর্বশক্তিমান পরমাত্বা! থেকে অভিন্ই জ্ঞান করি ।১ 
অরূপ পরাতত্তের রূপন্ুন্দর পরানাম এই র্বাম।২ “সতা' যদি তত্বের 
আনন্দে অমূর্ত ুন্দর, রাম” তবে রসের আনন্দে মূর্ত মনোহর । দুই-ই এক. 
বস্ত, শুধু প্রকার ভেদ, নামভেদ। ভাবে ইনি সত্য, রূপে ইনি রাঁম। জত্য- 
জ্ঞানে যে আনন্দ, রাম ধ্যানে সেই আনন্দ । 
গান্ধীজির ইষ্টদেব এই রাম! আত্মার আরাম আনে বলে রাম। সত্য 
আত্মার আনন্দ জাগায়, সত্য তাই রাম; প্রেম আত্মার হলাদিনী জাগায়, প্রেম- 
তাই রাম; অহিংস আত্মার শমদমহমনিয়মাদির শক্তি জাগায়, অহিংসা তাই 
রাম। গান্ধীজির রামকে দাশরথি রাম অবশ্যই বলতে পারেন-_কিস্ত মনন 
সহকারে একটু গভীরে প্রবেশ করলেই দেখবেন ত্রেতাযুগের খবিদৃষ্ট রাম হওয়। 
সত্বেও এ-রাম অন্যবিধ আর এক অভিনব রাম; একেবারে সত্যন্বরূপ, প্রেম- 
স্বরূপ, কর্তব্য্বরূপ এ-রাম পরমাশ্চর্য একটি দিব্য মৃহাভাব, গান্ধীজির ভাষায় “সর্ব- 
শক্তিমান পরমাত্মা' | 
পরমাত্মার অনেক নাম। 139 18 0798+ 890 79৮ 4008277, কারে! 
কাছে ইনি ঈশ্বর, পরমেশ্বর ; কারোর কাছে আল্লা, খোদা; কারোর কাছে 
হরমুজদ1; কারোর কাছে দাদা; কাঁরো কাছে বা জেহোঁবা। কেউ একে 
ডাকে শিব বলেঃ কেউ বিষ্ণু বলে, কেউ কৃষ্ণ বলে* কেউ বা রাম বলে। 
ইচ্ছা হয় একেই আপনি বলতে 'পারেন মহালক্মী, মহাঁসরন্বতী, মহাঁকাঁলী; 
বলতে পারেন সর্বদেবময়ী দেবী পরম! প্রকৃতি ইনি মহাছুর্গী। অনাঁম এবং 
অনির্চচনীয় বলে নানা নামে এঁকে খোজা, নান। রূপে এঁকে ধরতে যাঁওয়]। 
48 2 20866920100 সত ৪2৩. %]] 80010116065 0170101708016, 
39891119106 6109 100980111)9৮]18১ ৪9170 00 100ঘ7 1119 0:015210,, 
রসের আনন্দ চাই যে, রূপের আনন্দ চাই যে, নামরূপের সন্ধানে তাই ফিরতেই 
হবে। গান্ধীজিও ফিরেছেন । “রাম' নামে পেয়েছেন তৃণ্তি। নিষ্ঠ। তাই রাম 
নামে। রুচি রায নামে । ভক্তি রাম নানে। রাম নামই তার কাছে সত্য। 
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সত্যই রাম। এপারে যদি দাশরথি রাম, ওপারে তবে পরত্রন্ম পরাতত্ব রাঁম। 

গান্ধীজির ধ্যানের ভারতবর্ধ এই রামের রাজ্য। ভারতবর্ষ তাই “ভোগভূমি” 
নয়, “কর্মভূমি”1১ এখানে কর্ম করতে হবে ধর্মের আনন্দে, ধর্ম ধরতে হুবে কর্মের 
আশ্রয়ে । কম্যুনিল্টর! অনাগত ঘে ভবিষ্ৎ রাজ্যের ম্বপ্ন দেখেন ও দেখান, হিংসা 
ও দ্বণার সুযোগে শ্রেনীসংঘর্ষকে কাজে লাগিয়ে যে রাঁজ্যের প্রতিষ্ঠ। দিতে চান, 
জিসীা ও জিঘাংসার প্রশ্রয় দিয়ে, রক্তপাত ঘটিয়ে দ্িকে দিকে যে-রাজ্য আনতে 
পারবে বলে প্রতিশ্রুতি দেন, রাম রাজ্য অবশ্ঠই সে-রাজ্য নয়, কিন্তু কল্যাণদীধ্ধ 
সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় কম্াৃনিস্টর! যদি সত্য সত্যই স্বপ্ন দেখে থাকেন, তবে রাম রাজ্যে 
তাদের সে-শ্বপ্র সফল হবে। গান্ধীজি নিজেকে “এ ফোরমোল্ট, কম্যুনিষ্ট' 
বলেও প্রচার করেছেন। কম্যুনিস্টদের জিঘাংসাবৃত্িকে কখনও কোনো! 
কারণেই তিনি বরদাস্ত করবেন না, কিন্তু মানুষে মানুষে সাম্য, দেশে দেশে 
মৈত্রী, জাতিতে জাতিতে সখ্য আনরনের সাধনায় থাকবেন বীতনিদ্র । মানুষের 
হৃদয় জাগিয়ে, মানুষের মধ্যে সেবা ও প্রেমের ভাব জাগিয়ে দেশে ও পৃথিবীভে 
তিনি সাম্য আনবেন। “সাম্যবাদ' নিয়ে অর্থহীন বাদাছবাদ নয়, “সাম্যযোগের 
আদর্শ নিয়েই তার ধর্মতপস্যা | ধনিকদের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের দ্বণা জাগিয়ে নয়, 
শ্রমিকদের কল্যাণে ধনিকমের হাদয় পরিবর্তন করে তিনি তাদের সেবাকর্মে 
লাগাবেন, আর অতিরিক্ত ষে সম্পদ তারা উত্তাধিকারস্থজ্রে পেয়ে আছেন, 
তার “অছি” রূপে তাঁরা থাকবেন জনসেবার কাঁজে। শ্রমিকদেরও সদয় পরিবর্তন 
করে অহিংস পথে তাদের গঠনমূলক বিচিত্র কর্মে নিয়োজিভ করবেন ।৩ 
এই ভাবে প্রেষের পথে শ্রেণী সংঘর্ষ দেশে দেশে তিরোহিত হবে, অর্থাৎ শ্রেণী 
থেকেও শ্রেণীবিরোধ হবে না, শ্রেণীবিহীন সমাজের শাস্তি ও সৌভ্রাত্র তখন 
প্রমুদিত হবে দেশে । 

এটি হতে সময় লাগবে সন্দেহ নেই--কিস্ত মানব-সভ্যতাকে যদি বাচতে 
হয় তবে এইটাই হবে সহজ পন্থা, শ্রেষ্ঠ পন্থা । বিশেষ একটা জাত বৰ! শ্রেণী 
অস্ত্রশঙ্তে বলীয়ান হয়ে রাক্ষসের শক্তিমত্বতাঁয় অন্থ সব শ্রেণীকে হনন করবে, 
হনন করার পর শ্মশানের ওপর স্থাপন করবে ম্বপ্নরাঁজা, ত্বর্গরাজা, 
এটা উপ্রপন্থী বুদ্ধিবিহীনের বিচাঁর মাত্র। হিংদাকে প্রশ্রপ দিয়ে আজ না 
হয় জরী হলাম, কাল আমার চেয়ে শক্তিমান কেউ আমার ওপর অধিকতর 
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হিংসা যে করবে না, তা কে বলতে পারে? কম্যুনিস্ট রাজ্যগুলির মধ্যে আজই 
কি ক্ষমতার লড়াইয়ে উগ্রতর হিংসার প্রশ্রয় দেওয়া! হচ্ছে না? ধনিক শ্রমিকের 
সংঘর্ষের কথ! যেখানে বলা হয়, সেখানে কম্যুনিম্টে-কমু[নিষ্টে সংঘর্ষ ঘটছে 
কেন? মানবজাতির জন্য উজ্জ্বল ভবিষ্তৎ রচনাই কি আদর্শ না সকল 
প্রকার বিরুদ্ধ মত ও পথের শিরোঁদেশে উঠে একচ্ছত্র প্রতুত্ব-লাভেই 
অভিলাষ? 

অন্তরকে প্রেমে ও অহিংসায় সত্যকার সেবাত্রতী ও সত্যাগ্রহী করার তত্বটি 
'তরুণদের আজ ধীরভাবে বুঝতে হবে । মনে রাখতে হবে উজ্জল ভবিষৎ যদি 
আনতে চাই, তবে বর্তমানেই ভার জন্ত সাধনার প্রয়োজন। আর সাধন! 
যেমন সিদ্ধি তেমন। যদ্দি প্রেমের তগশ্যায় জয় করি মানুষের মন, তবেই 
মানব-সভ্যতার উল্জবল ভবিষ্যৎ সম্ভব। যড়যন্ত্র করে বা যুদ্ধ করে যদি সামরিক 
সৌভাগ্যে জয়ের পথে যাওয়া আমার সম্ভবও হয়, মনে রাখতে হবে-_এই 
জয়ই আমার মৃত্যুবাণ £ ওই জয়ই আমার ভবিষ্যৎ পরাজয়ের অব্যর্থ সুচনা ।** 
কথাগুলি দার্শনিকের মত শোনালেও এর বাস্তব দিকটা আজ ভাবতে হুবে। 
মা্ষের সেবা! নয়, জাতির কল্যাণ নয়, আমার দলের প্রাধান্তের কথাই আমি 
ভাঁবছি, কিংবা! ভাবছি নিজের প্রতৃত্বলভের কথা-_-এই যদ্দি হর, তবে যাঁও 
ষড়যন্ত্রের পথে, বাধাও হত্যাকা, বইয়ে দাও রর্তের নদী, কিন্তু মুখে বা লেখার 
জনদরদের কথা আঁর বলে! না, মাসকে আর বঞ্চিত করো না উজ্জল 
ভবিষ্যতের মরীচিকা দেখিয়ে । | 

প্রশ্ন এই £ মানব সভ্যতাকে আজ কোন পথে নিতে চাও? সাম্যবাঁদে, না 
সাম্যযোগে? প্রেমের মীমাংসায়, না দ্বণাঁর সংঘর্ষে? মানবিকতার মাহাম্যে। 
না দানবীয়তার দৌরাত্ম্য? দুর্ধর্ষ দানব হওয়ার কৌশলটাই কি অত্যাধুনিক, 
"মার স্বত্যাগী মানব হওয়ার অভিপ্রায়টা নিতান্তই সেকেলে? 

সত্য সত্যই যদি মানুষের কল্যাণ চাও, তবে কারও প্রতি হিংসা! তুমি 
করতেই পারে৷ না। এমনকি শত্রর প্রতিও না। শক্রকে প্রেমের ছারা 
জয় করাই প্রকৃত বীরত্ব, ভিন্ন মত ও পথাবলম্বীদের বেয়নেটের খোচায় নিজিত 
করে, ছলে বলে কৌশলে মুখ তাদের একেবারে বন্ধ করে দিয়ে, সাইবেরিয়ায় 
মুক্তি দিয়ে কিংবা “কনসেনট্রেসন ক্যাম্পে” পচতে দিয়ে যে-বীরত্থ সে-বীরত্ব 
'আদিমকালের। প্রগতিপন্থীর! কেমন করে তা সমর্থন করে? 

অসৎ থেকে চলো সত্যের পথে, অন্ধকার থেকে আলোকে, ম্বত্যু থেকে 
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অযুতের আনন্দে, চলো! ধর্মপথে, রাঁমরাজ্য মিলবে । অসার কল্পনার অলীক হ্বপ্ন- 
রাজ্য নয়, রামরাজ্য, রামরাঁজ্য হল অসীম ত্যাগের রাজ্য, জীবন-যজ্ঞের মহারাজা, 
বিশ্বপ্রেষের মহাঁসাম্রাজ্য । আত্মার আরাম সেখানে সম্ভব সেই রামরাজ্য। 
পরম সত্য প্রেমরূপে রমখ করেন ফে-রাঁজ্যে, সেই রাজ্যই রামরাজ্য। সর্বধর্মের 
সমন্বয় যে রাজ্যে, মানবাত্মার মুক্তি বিরাজে যে রাছ্যে, শোষণমুক্ত সমাজের 
হিংসাবিহীন সহযোগিতা যে রাজ্যে, সেই রাজ্যই রামরাজ্য। রামরাজ্যের 
অর্থ ও তাৎপর্য তরুণেরা, এমন কি তরুণ অধ্যাঁপকেরা'ও ঠিক মত বুঝতে পারেন 
না বলে হাসি ঠাট্টা করেন, উপহাস করেন। বর্তমান ভারতবর্ষের দুঃখ, 
দারিজ্র্য ও ছুর্গতি দেখিয়ে রাঁমরাজ্যকে যার! পরিহাস করেন, আমাদের 
সত্যাগ্রহী সাধকবর্গের মঙ্গলকামনাকেই তারা নস্যাৎ করতে চান। রামরাজ্য 
একদিনেই আয়ত্ত করার বস্ত নয়, আকাশ থেকে হঠাৎ একদিন মন্ত্র বলে এটি 
ধরাধামে পড়বে, তা-ও না । আমাদের খুঁটিনাটি ছোটখাটো কাজ থেকে 
শুরু করে বৃহৎ কর্ম পর্যস্ত রামরাজ্যের অপেক্ষায় যদি থাকে, তবেই, তবেই তা 
মাটির পৃথিবীতে একদা! অবভীর্ণ হবে । কেউ এটি দয়! করে এনে দেবে না। 
আমাদের কঠিনতম তপস্তাতেই ভা আঁসবৈ। রামরাজ্যে অবিশ্বাস করার অর্থ 
হচ্ছে নিজেদের শক্তি ও তপস্যায় আস্থা হারানো । 
সত্যাগ্রহী সাধকের! অবশ্ঠই ৰলবেন £ মারমুখী বেয়নেটের সম্মুখে দ্াড়িয়েও 
আত্মশত্তি আমরা হারাবো না। রামরাজ্য হচ্ছে আত্মশক্তির মহারাজ্য, 
্র্গরাজ্য, মুক্তিরাজ্য।* সোজা কথায় প্রেমরাজ্য, সত্যরাজ্য ; আরও সোজ। 
কথায় স্বাধীন রাজা, স্বরাজ্য। 
আত্মসংঘমই ম্বরাজের প্রকৃত অর্থ। যেব্যক্তি নৈতিক বিধি- 
নিষেধ মেনে চলে, কাউকে প্রবঞ্চিত করে না এবং পিতামাতা স্তীপুত্র 
পরিবারের প্রতি যে কর্তব্যঃ তা পালন করে, সে ব্যক্তিই প্রকৃত পক্ষে 
আত্মসংঘষী হতে পারে । এমন মানুষ ঘেখানেই বান করুক না কেন, সে 
প্রকৃত ত্বরাজ উপভোগ করে থাকে । যেরাষ্রে এ ধরনের আত্মসংযমী 
মান্য যথেষ্ট সংখ্যায় আছে, সেই রাষ্ট্রই প্রকৃত স্বরাজ উপভোগ করে | 
অহং নয় আত্মার প্রকাশকল্পে সেখানে তপস্যা! চলে, তপন্তা সমখিত হয়, 
সেখানেই সত্যরাজ্য বা ত্বরাঁজ্য স্বভাবের নিয়মেই হয় আবিভূতি। “স্ব” হচ্ছে 
আত্মা, শব ঈশ্বর, স্ব ব্রদ্ধ, স্ব সত্য, ত্ব প্রেম, ত্ব সর্বোচ্চতম শ্রেয়োবুদ্ধি, স্ব 
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৪৮ গান্ধী পরিক্রমা 
পরাজ্ঞান, ত্ব পরাবিভূতি। এই স্ব-ই আমার দ্বূপ। এ থেকে এসেছি, এতেই 
যাচ্ছি। মাঝপথে অহং বিকারে এ থেকে লাময়িক ভাবে বিচ্যুত হয়ে পড়ি বলেই 
পরাধীন হই, শ্বাধীন আর থাকি না। আত্মার অধীনতাই স্বাধীনত1, অহংএর 
অধীনত! পরাধীনতা । পরাধীন মাহ্ুবই স্মধর্ম বিচ্যুত হয়, লোভ করেঃ নিজে মরে, 
অন্থকে মারে। পৃথিবীতে অশান্তি এইজস্ঠ, যুদ্ধবিগ্রহ এইজন্, ছিংসাঁকে মৌন 
সত্য ভাবার অভিরুচি এই জন্ত। স্ব-এর অধীনতা নেব তো স্বাধীন হব, স্ব-রাজ্য 
পাঁব। যা সত্য, যা শিব, য! সুন্দর, যা ধর্ম তারই আমি অধীন, এই বোধ 
স্বাধীনবোধ। এই বোধে যে রাজ্য গড়ি বা গড়তে চাই তা-ই ধর্মরাজ্য, স্বরাঁজ্য। 
সে রাজ্যে শোষণ শাসন থাকবে না, অন্তায় থাকবে না, অবারিত প্রেম-দাক্ষিপ্যের 
আনন্দ-বৈরাঁগ্যে তা সর্বোদয়ের মহিমা! আনবে বহন করে। এই রাজ্য, স্বরাজ, 
গান্ধীজির ভাষায় রামরাজ্য।১ এখানে ধর্মের জন্তই কর্ম, নিফাম কর্ম* রাগরছিত 
সেবা কর্ম। রামরাজ্য পেতে গেলে, নুদূর অতীতে, সেই ভ্রেতাযুগে আমাদের 
পিছু হাটতে হবে_ এ চিস্তা অমূলক, এ মন্তব্য অশ্রদ্ধেয়। এগিয়ে চলো, মিলবে 
সেই রাজ্যের সন্ধান । আজও অনাগত যে সর্বতোভদ্র মহান রাজ্য অন্ধকারের 
অন্তরালে আছে অপেক্ষমাণ, হ্বপ্ন নয়, মায়া নয়, মরীচিকা নয়, তা সত্য; 
আমাদের নিরলস কর্ম ও প্রজ্ঞাধর্ম, সর্বন্বত্যাগ ও নৈতিক শক্তির সাহায্যে অহরহ 
তাকে আমর! আকর্ষণ করব। 

পুনর্বার কি বলতে হবে £ ধর্মবোধেই রামরাজোর অভ্যুদয়, ধর্মাছুসরণেই রাম- 
রাজ্যের বাস্তব প্রতিষ্ঠা ? 


চু 


গান্ধীজির এই যে রামনামে প্রেম, রামধর্মে নিষ্ঠা এবং রামরাজ্যে আম্থা--- 
কোথায় এ সমস্তর উৎসভূমি? পরিণত বয়সে রাজনৈতিক সংগ্রামে ব্যাপৃত 
হওয়ার পরই কি রাম-নাঁমের সন্ধান তিনি পেয়েছেন, কিংবা অতি শৈশবকাঁল 
থেকেই রামধর্মে তিনি কি অন্থগত, রামনামে প্রসন্চিত ? 

গান্ধীজির জীবনকাহিনী সম্পর্কে আজও ধারা কোন খোজ রাখেন না, 
তাদের মহলে এ-প্রশ্ন জাগা হয়তে। স্বাভাবিক। গান্ধীজির “আত্মকথা” ধীর! 
পাঠ করেছেন, তারা অবশ্থা জানেন বাল্যকাল থেকেই তিনি রামভক্ত, যেন 
সত্যের পূজারী, সেবাঁধর্মের বিশ্বানী। জন্মেছেন নিষ্ঠাবান বৈষব পরিবায়ে-- 
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গান্ধীজির ধর্মচিন্তা | ৪৯ 
সার জীবনে মাঁভাপিত ও ধাত্রীমাতার- প্রভাব আজ: এঁতিহাসিক কাহিনীতে 
বূপাস্তরিত হয়েছে বল! যায়। মা ছিলেন সাঁধদী রমণী, পরম! ধর্মপরায়রণ 
হিন্দুধর্মের সর্ববিধ আচার অনুষ্ঠান নিষ্ঠাভাবে পাপন করতেন। পিতাও 
ধর্মবিশ্বাসী ঈশ্বরবাদী পুরুষ ছিলেন। পারিবারিক জীবনে এদের ধর্সনুন্দর 
'নৈষ্ঠিক জীবনচর্ধা গান্ধীজিকে গভীরভাবেই অঙ্্প্রাণিত করেছিল। এই 
সময় “শ্রবণ পিতৃভক্তি নাটক' পাঠ করে এবং “হরিশ্চন্দ্র নাটক দেখে সেবা, 
ভক্তি ও ত্যাগের সৌন্দর্য বাঁল্যকালেই কতকটা হদরঙ্গম করেছিলেন । 
শৈশবের সেই অধ্যাত্মশিক্ষা উত্তয়কালে তাঁকে ত্বদেশসেবা তথা বিশ্বসেবার 
আকৃষ্ট করেছে বলা যার। বাল্যকাল থেকেই অন্তরে-বাহিয়ে “সত্য হওয়ার 
তপস্যা । তরুণ বয়সে তপস্যার বেদনায় গণদেব!। সেবার চেতনার ক্রমশঃ 
প্রেমোপলন্ধি। প্রেম থেকে “অছেষ্টাসর্বভূতানাং, হওয়ার অভিজ্ঞত1। অভিজ্ঞতা 
থেকে অহিংসা। অহিংস! থেকে শিবোপলন্ধি অর্থাৎ স্থায়ী মলের স্বরূপদর্শন | 
স্বরূপদর্শনে তত্ব-ব্রন্ষ । ব্রন্কান্গভাবে আনন্দ সুনর | আনন্দ সুন্দরে অভিনব সত্য | 
সত্যই আত্মারাম, নয়নাভিরাম প্রাণারাম রাম। “সত্যকে আমি রাম বলে 
জানি” বলেছেন তিনি পরিণত বয়সে । 

ধাত্রীমাতা শ্রীরস্ভ1। দেবীর কাঁছ থেকে অতি শিশুকালেই তিনি 'রাম'-নাম 
পেয়েছিলেন। বাল্যকালে ভূতের ভয় ছিল তার। ধাত্রীমা বললেন--্রাম 
নাম করো, ভয় থাকবে না। ভূয় দূরীকরণে অভয়মন্্র রাম। অমোঘ এই 
মন্ত্রবীজজ | উত্তরু জীবনে এই বীজ বিরাট মহীরুহ হয়ে দেখা দ্বিল। গাম্ধীজির 
বিচিত্র কর্মজীবনের অসংখ্য শাখাগ্রশাখায় অভিনব এই রামপ্রাণতারই 
রস-সৌন্র্য । 

তাঁর পরিবারের উপাশ্যদ্দেব ছিলেন প্রানাথজী অর্থাৎ শ্রীকচ। কিন্ত বনী 
ছিল তার বিশেষ আকর্ষণ। এর মানে এই নয়, রাম ছাড়া অস্ঠান্ত দেবদেবীকে 
তিনি অবিশ্বাস করতেন ব। অবজ্ঞ। করতেন। বিশ্বরূপই মেই এক অঙ্ছিতীয়ের 
রূপ--এ-তত্ব পূর্ণভাবে উপলব্ধি করার বয়স তখন তার হয়নি, কিন্ত'স্বধর্মেই যে 
কিছু-না-কিছু সত্য আছে, একথা। অক্ষুটভাবে সেই অভিবাল্যকালেই তিনি 
অন্থভব করেছিলেন। 

শৈশরে রামায়ণ পাঠ, ভাগবত শ্রবণ, বয়োজ্যেউদের চি টিনটিন 
মাঝেমধ্যে যোগদান, মায়ের সঙ্গে বিভিন্ন দেবদেবীর মন্দিরে গতাঙ়াজ্চ 


১, সভাই ভগবান) পৃঃ ১১৮ 


৩ গান্ধী পরিক্রমা 


সকল সম্প্রদায়ের সঙ্গেই অবাধে মেলামেশা ও সহযোগিতা--ভার উদার 
ধর্মচিস্তার গভীরে বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছিল। 

তবু একথা শ্বীকার্য যে, তাঁর জীবনে এগুলি যধার্থ ধর্মবোধের দুচনা| মাত্র। 
সর্বকালীন একটি মহাঁজীবনের ক্ষেত্র প্রস্ততির ভূমিকা মাত্র। অবশ্ত এই 
ভূমিকায় আমাদের, অর্থাৎ দেশের অভিভাবক ও অধ্যাপকদের, ধবীরভাঁবে মনন 
করবার গভীর তাৎপর্যপূর্ণ একটি বিষয় আছে £ শিশু শিক্ষা কেমন হওয়া উচিত, 
ভারতচিস্তায় তথা বিশ্বচিন্তা় শিশুদের অনুপ্রাণিত করতে হলে কী কী গ্রস্থ এবং 
কোন কোন জাতের গ্রন্থ তাঁদের পড়তে দিতে হবে, সর্বোপরি পারিবারিক জীবনে 
তাদের নিজেদেরকে সন্তানদের সম্মুখে কেমন ভাবে পরিচালিত করতে হবে, 
গান্ধীজির বাল্যজীবনের ধর্ম প্রসঙ্গ অনুধ্যানে তা স্পষ্ট হওয়া] সম্ভব । 

তরুণ বয়সে গান্বীজি শিক্ষার উদ্দেশে লগ্ডনে গিয়ে থিয়োসফিস্ট ভ্রাতৃছয়ের 
সন্ধান পেলেন, সখ্যও লাঁভ করলেন। তাঁদের সান্নিধ্যে এসে গীতা! পাঠের এবং 
গীতানুধ্যানের আগ্রহ তীর প্রবল হল। এডুইন আরনল্ভের “দি সঙ.সিলেস্টিয়াল! 
পাঠে ভাঁবের গভীরে নৃতন জগৎ যেন দর্শন করলেন। আরনল্ডের “লাইট 
অব এশিয়া” পড়েও অভিভূত হলেন । মাদাম ব্লাভাট্ম্কীর “কী টু থিয়োসফি'-ও 
পড়লেন মনন সহকারে। 

গীতার জ্ঞান-কর্মভক্তিকে কেন্দ্র করে অন্তজীঁবনের অতিহত্ম চৈতন্টের 
মুখোমুখী তিনি আসতে লাগলেন। ভারতের ধর্মচিন্তায় তীর শ্রদ্ধা বর্ধিত 
হুল। বাঁলকোঁচিত আবেগের স্তর থেকে তার মন তরুণোচিত যুক্তিবোধের ও 
বিচারবোধের স্তরে ক্রমশঃ উন্নীত হল।"'আকফ্রিকার প্রিটোরিয়া থেকে 
শ্রীমদ্‌ রাজচন্দ্রকে (রায়টাদ ভাই ) লেখ1 একটি পত্রে যুবক বয়সে গাস্ধীজি যে 
প্রশ্নগুলি করেছিলেন, সেগুলি তাঁর ধর্মোন্সেষের ও ধর্মসন্ধীনের প্রামাণ্য বহন 
করে। আত্ম! কি, মোক্ষ কি, ঈশ্বর কি, রাঁম বা কৃষণকে শ্রদ্ধা করলে কবি 
মোক্ষ মিলবে? ব্রদহ্ধাবিষুমহেশ্বর কে ছিলেন প্রভৃতি বিচিত্র ধর্স-প্রশ্ন তিনি 
শ্রীমদ্‌ রাজচন্দ্রকে করতেন।১ ভারতে প্রত্যাঁগত হরে রাঁজচন্দ্রের সংস্পর্শে 
গুঁভাবে আসার পর গান্ধীজি কর্মজীবনে ধর্মচেতনা এবং ধর্মজীবনে কর্মনিঠার 
সমন্বয় তন্টি পূর্ণভাবে উপলব্ধি করলেন বলা যাঁয়। 

গান্ধীজির ধর্মজীবনে কবি শ্রীমদ্‌ রাঁজচন্ত্রের প্রভাব অপরিসীম । রাঁজচন্জর 
' বহন কর্মের কর্মী ছিলেন। কিন্তু সকল কর্মের মূলে ছিল তাঁর প্রাণগভীর 


পাস্ীবির ধর্মচিন্ত। ী ৫১ 


খর্মচেতনা । রাজচন্রোর বাদী ও পতাবলী গান্ধীজির উ্তাজীবনে বিশেষ 
সহায়ত! দান করেছে। বহক্ষেত্রে রক্ষাকবচের কার্যও করেছে। আফ্রিকায় থাঁকা- 
কালে খুষ্টানবন্ধুদের প্রার্থনাসভায থুষ্টধর্মের মহিমা! উপলব্ধি করলেন, কিন্তু হিন্দু 
ধর্ম ত্যাগ করে খুষ্টধর্ম গ্রহণ করাকে যুক্তিযুক্ত মনে করলেন না। রেভারেগড 
সুরের অনুরোধ প্রত্যাধান কয়ে তিনি যা জানালেন তাঁর সারমর্ম এই ঃ যার হয! 
ধর্ম তাতেই শ্রদ্ধাবান থেকে ঈশ্বরচিন্তা সঙ্গত। ধর্ম করার জন্ত ধর্মান্তরিত 
হওয়ার সঙ্গত কোনে! কারণ নেই। আবছুল্লাসেটকেও তিনি এই মর্মে জবাব 
দিয়েছিলেন। মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করতে অন্থুরোধ করেছিলেন আবদুল! । 
কিন্ত আপন ধর্মভূমির ভিত্তির ওপর দণ্ডায়মান হয়ে বিশ্বধর্ম প্রচার ও স্বীকার 
করাঁকেই তিনি শ্রেয় মনে করলেন। যত্বভরে তিনি কোরাণ পাঠ করলেন, 
হজরত মোহম্মদ জীবনকথা জানলেন, জরধুস্ের ধর্মবাণীগুলি হৃদয়ঙ্গম 
করলেন; বৌদ্ধধর্মের তত্বকথ|! ও তত্বদর্শন অন্থমীলন করলেন; জৈনদের 
বিচারপন্ধতিগুলি শিক্ষা করলেন। হিন্দুদের যোগশাস্্ম (পাতঞ্ল দর্শন ) 
এবং তার ওপরে লেখ শ্রীবিবেকানন্দর রাজযোগ” পাঠ করলেন, উপলব্ধি 
করলেন নিষ্ঠাভরে। পরিশেষে গীতার চিস্তাগভীরে ডুব দিলেন যোগনিষ্ঠ 
ভক্তের আনন্দে । এই যুবক বয়সে রাস্কিন ও টলস্টয়ের বক্তব্যগুলি 
অন্ধ্যান করে ধর্মজীবনে তথা কর্মজীবনে তা রূপান্তরিত করার সংকল্প 
নিলেন। আফ্রিকায় “টলল্টয় ফার্মে” সর্বধর্ম সমন্বয়ের এতিহাঁসিক অনুশীলন 
শুরু হল। অবশেষে ১৯০১ খুষ্টান্বে আংশিক ভাবে এবং ১৯০৬ থেকে 
পূর্ণভাবে ব্রহ্মচর্য গ্রহণ করলেন কর্ম ও ধর্ম সাধনায় অর্থাৎ সত্য সাধনার 
সিদ্ধিলাভের অন্ত । 
যে সত্যনিষ্ঠঃ যে সত্যের উপাসক তার পক্ষে অন্ত কোনে! দিকে 
শক্তি বিনিয়োগ করার উপায় নেই, করলে সে সতভরষ্ট হবে। সত্যের 
উপাঁসক কি বিষয়-সেবা করতে পারে? স্বার্থলেশশৃন্ত না হলে 
সত্যোপলব্ধি হয় না, তাই সত্যোপলব্ধির জন্ত যার সকল কর্ম 
নিয়োজিত, সম্তানোৎপাদন ও পরিবার প্রতিপালনের মত স্বার্থপর 
কর্মে তার রুচি থাকতেই পারে না। উপরের মন্তব্য থেকে দেখ! 
যাঁয় যে, ভোগপরায়ণত। ও সত্যোপলন্ধি একসঙজ্ে চলে না-_একে অগ্তের 
বিরোধী ।১ 


১, সত্যই সভগবান, পৃঃ ১৩১ 


৫২ | গান্ধী পরিক্রমা 


কিন্ত যারা বিবাহ করে ফেলেছেন, সন্তানাদি পালন করতে হচ্ছে, তাদের 
কি তবে সত্যোপলব্ধি সম্ভব নয়? গান্ধীজি অন্থভব করলেন, অবশ্ঠই নস্ভব। 
্বামিস্থী যদি ভাইবোনের মত আচরণ করে ভবে দার্বজনিক সেবার 
জন্ত তাঁরা মুক্ত হবে। নারী মাত্রই ভন্নী, মাত! বা! ছুহিত1--এ ভাব 
জন্মানোর সঙ্গে সঙ্গে মানুষ উন্নত হয়, বন্ধনরজ্ছ ভার ছিন্ন হয়। 
এতে স্বামিস্্রীর বা তাঁদের পরিবারের কোন ক্ষতি হয় না) হয় 
সম্পদ বৃদ্ধি! কামগন্ধরহিত হয় বলে তাদের প্রেমবন্ধন দৃঢ় হয়। 
আবিলতা দূর হওয়ার দরুন পরম্পরের অধিকতর উত্তম সেবার তার! 
যোগ্য হয় আর কলহ মনোমালিন্তের হেত অনেক কমে যায়। প্রেম 
যেখানে স্বণর্থে মলিন ও বন্ধনের গণ্ডিতে আবদ্ধ সেখানে ঝগড়ার 
প্রসঙ্গ অধিক ।১ 
অন্তরকে শুচিশুদ্ধ করে কর্মজগতে সর্বাত্মক অক্ন্যাসানন্দে অবতরণ করার 
এই যে সংকল্প, এটি শুধু মহাআআার মত উচ্চ কোটি সাধকেরই সংকল্প, তা মনে 
করলে তুল হবে। ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি সাধু সত্যাগ্রহীর এটি প্রধান নংকল্প। 
কর্ম চাই তো! ধর্ম চাই ; আর ধর্ম চাই তে! অন্তর্জীবনটিকে শুচিতুদ্ধ এই সুন্দর 
সংকল্পে সংযত কর! চাই, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করা চাই। ॥ 
গান্ধীজির ধর্মচিস্তার এই নির্দেশন।। 


১) 


প্রকৃত ধর্মের মূলকথা তবে স্বার্থচিন্তা নয়, পরার্থচিন্তা, পরমার্থচিন্তা। এ 
চিন্তার মধ্যে, বলাই বোধ হয় বাহুল্য, কোনোরূপ একদেশদধিতা, সাম্প্রদায়িকতা, 
আঞ্চলিক যোহ বা প্রার্দেশিকতা থাঁকতেই পারে ন]। গান্ধীজি ধর্মবোধের বিষল 
চৈতস্ক থেকেই জেনেছেন-_-সকল ধর্মমত ও ধর্মপথই পূর্ণের অভিমুখে যাত্রা 
করতে চায়, তবে মানুষ অপূর্ণ, এইজন্য তার ধর্মসাঁধনে অপূর্ণতা থাকতেই পারে। 
এটি জানা দরকার, মানা দরকার । আমি যা মানি তাই-ই পূর্ণ, অন্তে যা 
মানে ত| অপূর্ণ--এই ভাব প্রেমের বিরোধী, অহিংসার অত্বয়ায়, দুতরাং 
ধর্মভাবই নয়। লত্যোপলন্ধি ও প্রেমটৈতন্তের যিনি সাধক, ব্যক্তিগতভাবে 
তিনি যেখধ্মেরই ধর্মী হন না কেন, সকল ধর্মেই তাঁর শ্রদ্ধা, তার গ্রীতি। 
গার্ধীজির ছিল স্ব ধর্মে শ্রদ্ধা” সর্ব ধর্মে গ্রীতি, সর্ব ধর্মে সসভাব। বলতে কি তীর 


পপ বা পপ 
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গান্ধীজির ধর্মচিন্তা | ৫৩ 
একাদশ আশ্রম-ত্রতের অন্ঠতম 'ব্রতই ছিল এই সমভাবের ওঁার্য। কার এই 
কারণেই তিনি ব্যক্তিগত ভাধে হিচ্ছু হয়েও বিশ্বধর্মের পোঁধফ, ভারত-মাঁনব হয়েও 
প্রেষের আনন্দে বিশ্বমানব। স্বদেশ সেবার মধ্য দিয়ে বিশ্বদেশের সেবা করায় 
তিনি বিশ্বাসী। তার জাতীয়তাবোৌধ এই উদ্ধার প্রেম বিশ্বাস থেকে লমাযাত 
বলেই অন্তরে-বাহিরে তিনি অক্কত্রিম আতস্তর্জ(তিক। 

রাজনৈতিক কারণে ধারা আস্তর্জাতিক হওয়ার কথা! গ্রচার করেন, ভার! 
গান্ধীর্জির আস্তর্জাতিকতা'র মর্মরহন্ত বুঝবেন না, আমি জানি। ধর্মের মর্মকথ। 
ন। বুঝলে গান্ধীজিকে কি আংশিক ভাবেও বুঝা যায়? গান্ধী সম্পর্কে ধারা 
“থিসিস লিখছেন, গবেষণা করছেন, ভবিষ্তে আরও কত করবেন, তাঁদের 
একথাটি স্মরণে রাখতে বলি। রাজনৈতিক কারণে ধীর! ধর্মকে তুচ্ছ করতে 
চান, তুচ্ছ করেন, তারা কিকরে কোন গুণে ধর্মসন্ধ একজন বিশ্ব-পুরুষকে 
বুঝবেন? তারা তো বুঝেই রেখেছেন ধর্ম একটা শোবণবৃত্তি, নেশাখোরদের 
উগ্র নেশা, আদিমযুগের কুসংস্কারঃ ধনিকতঙ্ত্রের রক্ষাকবচ, ভও ব্যবসাদারদের 
ছন্প সাধুতা | ধর্ম শুধু এইই? আরকিছুনযর়? “আর যা কিছু তা সমন্তই 
বুর্জোয়াদের ভেক্ষিবাজী ”--এই ধারা বলেন, গান্ধীজির ধর্মান্মুগত্যের ভাবটি 
ধৈর্য ধরে তার! কেমন করে বুঝুন! 

মহামতি কার্ল মার্কস্ ধর্মের বিরুদ্ধে একদা জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন । 
কিন্ত প্রশ্ন এই ; সে কোন ধর্মের? ঈশ্বরের নাম নিয়ে যথেচ্ছাচার করে ফেধর্ম, 
গান্ধীঞ্জি তাঁকে ধর্মই বলেন না, কিন্তু মার্কস্‌. তাকেই ধর্ষ মনে করে 
ধর্মত্যাগের বাণী উচ্চারণ করেছিলেন; এটা কি মার্ক স্বাঁদীরা কখনও ভেবে। 
দেখেছেন? অ-ধর্মকে পরিহার করুন, করাই সঙ্গত। অশধর্মকে প্রশ্রয় 
দেয়ার জন্ত যে ঈশ্বরের নাঁষ অ-সাধুরা নিয়ে থাকে, পরিহার করুন সেই 
ঈশ্বরকেও, গান্ধীজি আপনাকে সধর্থনই করবেন। কিন্ত মন্যুতয বিকাশের 
যানিতা সহারক, প্রেম ও অহিংগার যা মন্্রচৈতন্ত, সতা ও স্তায়ের যা 
অঙ্থকৃল সেই ধর্মের, বিশ্বমীনবধর্মের, বিরোধিতা করায় অর্থ কি আত্মহত্যা 
কর! নয়? | 

কাঁলমর্কস্‌ বিশ্বমানবের মুক্তি চেয়েছেন, গান্ধীজিও চেয়েছেন অখিল 
মানবের মুক্তি। ছুই-এর সদিচ্ছার মধ্যেই আছে প্রাণোচ্ছলতা, আছে সত্য। 
তৰে মার্কস্‌ সত্যকে চেয়েছেন হিংসার আশ্রয়ে, এইজন্ত শ্রেণী-সংঘর্ষে তার আস্থা । 
গান্ধীজি সত্যকে চেয়েছেন গ্রেমের সাধনায়, এই অন্ত শ্রেদী-ষীমাংসায় তার 


&৪. | গান্ধী পরিক্রমা 


অভিপ্রায়। বেয়নেটের মুখেই শাস্তি আসবে, না অহিংসার পথে আসবে শাস্তি 
__এ নিয়ে যত ইচ্ছা তর্ক করুন, কিন্তু অসৎ পম্থাবলম্বনে সছুর্দেষ্ট কখনও সাধিত 
হবে না, সাময়িক ভাবে যদি হচ্ছে বলে মনেও হয়, কালে তা নৃতনতর ভয়াবহ 
সংঘর্ষের স্তি করবে । এ সম্বন্ধে গান্ধীজির মন্তব্য £ 
ভারতীয় মানদের নিকট শ্রেণী-সংঘর্ধ একটি বিদেশী তত্ব । স্টায়সহ্মড 
ভাবে প্রত্যেককে সমান অধিকার দিয়েই ভারতবর্ষে সাম্যবাদের 
প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর । আমার কল্পনার 'রামরাজ্যে' ধনী, দরিদ্র সবারই 
সমান অধিকার আছে। 
আপনারা নিশ্চিত জানবেন যে, আমি আমার সকল শক্তি নিয়ে 
শ্রেণী সংগ্রাম বন্ধ করার চেষ্টা করে যাব । 
পশ্চিমের সমাজবাদ এবং সাম্যবাদ এমন কতকগুলো চিন্তাকে কেন্ত্র 
করে গড়ে উঠেছে যা! আমাদের চিন্তা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। ব্যক্তিগত 
স্বার্থপরতাকে ভারা! একট মূল আদর্শ হিসেবে যেনে নিরেছে। কিন্তু 
আমি এ মতবাদে বিশ্বাসী নই। মানুষ এবং পশুর মধ্যে মৌলিক 
পার্থক্য এইখানে ফে, মানুষ তাঁর বিবেকের অনুশাসন বলে পাশবিক 
সতীর বহু উধের্ধ নিজেকে তুলে ধরে পারে, সুতরাং মাষ হিংসা 
এবং ্বার্থপরণ মুক্ত হতে পারে। হিংস! এবং স্বার্থপরতা! পাশববুত্তি ; 
আধ্যাত্মিক মানবীয় বৃত্তি নয়।* হিন্দুধর্মমতের মূলে রয়েছে এই 
বিশ্বাস। দীর্ঘদিনের সাধনা ও সংযমের ফলেই হিন্দুধর্ম এই পরমসত্য 
উপলদ্ধি করতে পেরেছে । এই কারণেই দেখতে পাওয়া যায়, এ 
দেশের সাধু সম্তরা কৃদ্ছসাধন ও আত্মাহতির পথে জীবনের নিগুঢ় সত্যটি 
জানবার চেষ্টা করে গেছেন। সুতরাং আমাদের সমাঁজবাঁদ অথবা 
সাম্যবাদের উচিত অহিংসনীতির অনুসরণ করে শ্রম ও পুঁজি, কষক 
এবং জমিদারের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করে এগিয়ে চলা ।১ 
সমাজ ও রাষ্্-গ্রসঙে গান্ধীজি সাধুসস্তদের কৃদ্ধুদাধন ও আত্মান্থতির আদর্শ 
স্রণ করাতে. চাইছেন--এই থেকেই বুঝতে পারা যায়, তাঁর ধর্মবোধ কত গৃঢ় 
এবং জীবনবাদ কত গভীর । ধর্মকে যেমন জীবনের কোনো কর্ম থেকে আলাদা 
করে দেখা সমীচীন নয়, জীবনকে তেমনি কোনে! কারণেই খণ্ড খণ্ড করে দেখা 
সঙ্গত নয়। অথচ বাস্তববাদী চিন্তাশীলদের দোষ এই £ জীবনকে খণ্ড খণ্ড করে 


১ লধৌদয়, পৃঃ ১১৪-১৫০ 


গ্রাঙ্মীজির ধর্মচিন্তা ৫৫ 
দেখতেই তারা অভ্যস্ত, ভাবে একরকম, “কর্মে অগ্ঠ রকম, পরিবার জীবনে 
একপ্রকার, সমাজ জীবনে অন্তপ্রকার--এমন মানুষ আমরা অনেক দেখেছি, 
শিক্ষিত মহলেও দেখেছি । কথা ও কাঁজ, ভাব ও ভাষা! সঙ্গতিপূর্ণ হবে, শ্রেয়ো” 
বুদ্ধিতে পরিচালিত হবে, নৈতিক একটি উচ্চ মাঁন তাঁর চলনে বলনে, শয়নে 
স্বপনে, আচারে ব্যবহারে প্রকটিত হবে,এমন যে ধর্মগুণসম্পন্ন নু-মান্ষ, 
স্বরাজ তারই অধিকারে, সত্য তারই অধিকারে ; বিবেকবুদ্ধি উজ্জল হুর্যে উদ্দীপ্ত 
তার মন, তার হৃদয়, তার জান, তার কর্ম । 
কিন্তু বিবেক বুদ্ধি কী বস্ত? না, ব্যক্তিত্থার্থশূন্ঠ বিশুদ্ধ বিশ্ব-বুদ্ধিই বিবেক- 
বুদ্ধি। সত্যসাধনায় এ বুদ্ধর প্রকাশ। এ-্থলে মনে রাখা ভালো, “সত্য 
সম্বন্ধে ধারণা! সকলের সমান নয়। একজন স্থার্থবাদী মানুষের সত্যবোধ এবং 
একজন বিশ্ববাদী মাুষের সত্যচিস্তা এক জিনিস নয়। বিশ্ববাদী বিগুদ্ধ চিত্তের 
সত্যবোধই বিবেকবাণী শোনার দাবি করতে পারে। অন্তের অর্থাৎ অসংযত 
চিত্তের, বিবেকের দোহাই গ্রাহ নয়। গ্রাহ করা হচ্ছে বলেই-- 
অসত্যের বহুল প্রচারে ছুনিয়ার লোক বিভ্রান্ত হচ্ছে। এমতাবস্থায় 
সবিনয়ে এই কথাই কেবল বলব যে, অশেষ নম্রতা বিন। সত্যের দর্শন 
মিলবাঁর নয়। সত্যরূপ অনস্ত আকাশে বিচরণ করতে চান তো! 
আপনাকে শশূন্ত' বনতে হবে।১ 
“আপনাকে শুন্ত বনতে হবে'-_-অদ্ভূত এই মন্তব্যটি তাঁৎপর্য একবার অনুধাবন 
করুন। বস্তবাদীর! এ মন্তব্যে শিহরিত হবেন সন্দেহ নেই; কিন্ত ধর্মসন্ধানীর! 
এর তাৎপর্য বুঝবেন ; নিজেকে শৃন্ত করার অর্থ হচ্ছে অহং থেকে আত্মায়, 
ব্যক্তি থেকে বিশ্বে; ব্যক্তিকামনা থেকে বিশ্বকামনায় তথা! ত্রহ্ষসীধনায় জেগে 
ওঠা। বছুতর ত্যাগ ও সেবাধর্মের আর্শীবাদে অহংবোধ থেকে বিশ্ববোধে হি 
জাগতে পারি, তবেই অন্তজগাবনের দেবতুটির সন্ধান পাব, সত্যের সাক্ষাৎকার সম্ভব 
হবে।"''ভারতীয় জীবনধর্মে ও ধর্মবিজ্ঞানে অনভিজ্ঞ সমাজতান্ত্রিক বস্তবাদীরা 
এ-ত্বে বিশ্বাস স্থাপম করতে পারেন না! বলেই অশেষ শক্তি ও ধীসম্পন্প হয়েও 
ভারতকে তারা আজও স্পর্শ করতে পারছেন না। শ্বদেশকল্যাণ তথা 
বিশ্বকল্যাণে কর্ম যদি চান, অহংকে তবে শৃন্ত ককুন, উঠে আশুন আত্মার 
উদয়াচলে, দিব্য জীবনের আলো! বিকিরণ করুন জীবন থেকে জীবনে । 
নজ হদয়ে সত্যের মহাধর্মে আজ তবে আমরা দীক্ষা! নেব, দীক্ষা নেব 


১. সঙ্যই ভগবান, পৃঃ ১৯ 
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প্রেধপ্রত্যয়ের আননে।। স্বার্থের দোহাই ছিরে জীবনের মুল্যবোধগুলিকে 
ভিন্নভাবে এতকাল দেখেছি, স্বপাকে মৌলসত্য মনে করে এতকাল ভ্রাস্তপে 
করেছি পদচারণা । কীলের অনাচারে যতকিছু বিপরীত সংস্কার আমর! অর্জন 
করেছি, প্রেমজন্মে তা সমস্তই আজ ত্যাগ করব পরমপৌরুষে | প্রার্থনা 
করবো, আমাদের আত্মশুদ্ধি হোক, চিত্বশুদ্ধি হোক; কেনন1 হলেই তখন বুঝব 
আমরা কারা, কী আমাদের স্বরূপ, কী আমাদের পরিচয়। মা আমাদের 
মহাজননী পরমাপ্রকৃতি পার্বতী, পিতা দেবাদিগেব মহাঁমহেশ্বর, মঙ্গল সেবকেরা 
আমাদের বন্ধুবান্ধব, আর স্বদেশ আমাদের স্বগ্যর্তযপাতাঁল, এই ত্রিতৃবন। 
মাত মে পার্বতী দেবী পিতা দেবো মহেশ্বরঃ। 
বান্ধবাঃ শিবতক্তাশ্চ স্বদেশে তৃবনত্রয়ম্‌ ॥ 
-"ম্বিদেশোভূবনত্রলম্* এর চেয়ে বড় বিশ্বচিন্তা আর কোথাও কখনও কি 
প্রকাশ পেয়েছে? গর্ব অনুভব করি, এচিস্তা সোনার ভারতের সোনার 
হৃদয় থেকেই একদা! সমুখিত হয়েছিল। ভারতবর্ষ একদ! ছিল সোনার স্বর্গভূমি, 
ভারতীয়ের! যে তখন সোনার হৃদয়ের করত তপস্যা £ 
[70019 %৪ 0006 & £01067 191)0 19808089 10901908 1060 
1190 11987:68 9 £০10. 11005 18170 19 ৪61]1 619 88706 100 
16 18 ৪ 09807 7১908089 6 81৩ ০0:76. 16 080 9901278 
& 12100 0£ £০010 20817) 0015 1£ 6106 70889 2098] 0 00 
[0798910 109.0101081 01)818.0691 18 01508000650 1069 £০1.১ 
12019901800 বলতে বুঝি পুণ্যতূমি, আর “598%788 ০ £০19, 
বলতে শুদ্ধাত্তঃকরণ।:.'শুদ্ধাস্তঃকরণের নিত্যসাধনায় পুণ্যভূমি তারতবধের মর্যাদ! 
আমর! রক্ষা করব, আর এই পুণ্যেই আমাদের সত্যদর্শন হবে সার্থক । চিন্ধ 
যার ঘত শুদ্ধ, হৃদয় প্রেমভাবে পবিভ্র, সত্যতগবান ততই তার নিকটবর্তী । 
05 00197] চটে 60 0990058১ 6108 59216111991 ৮০ 06 0০৫১২ 
অন্তরের মন্দিরেই সমাসীন তিনি আনন্দময় সত্যবিগ্রহ, অহংবাসনার অন্ধকারে 
দৃষ্টিহীন হয়ে আর থাকব ন| বলেই দেখতে তাকে পাব। মনই অন্ধকার, 
মনই আলে! । মনেই মুক্কি, মনেই বন্ধন। শান বলেছেন, মন হচ্ছে স্বিবিধ 
শুদ্ধ আর অশুদ্ধ ঃ | 
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গান্ধীজির ধর্মচিন্তা | .. ৫৭ 
মনো হি ছিবিধং প্রো শুদ্ধং চাশুদ্ধমেব চ 
অশুন্ধং কামসহক্ল শুদন্ধং কামবিবর্জিতম্‌।১ 

--ব্যকজিগত কামকামনার অন্ধকারাচ্ছন্স ঘে মন, সেই মনই হুল অশুদ্ধ মন; 
আর কাম বিবর্জিত যে মন প্রেমের আলোকে হৃর্যোজ্জল, সেই মনই হল শুদ্ধ, 
মন। শুদ্ধ মনেই মুক্তি, অস্তুন্ধ মনেই বন্ধন। 

| মন এব মন্স্তাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ | 

বন্ধায় বিষয়াসত্তং মুক্তং নিবিষয়ং স্তন ॥ 

-শব্যকিগত বিষয়ে আসক্ত যে যন, সেই মনই বন্ধনের কারণ) আর 
কামনাশুন্ত যে মন নিফামকর্মের সত্যে ব্রদ্ম-তৎপর, সেই মনই মুক্তির কারণ। 
মুক্ত মনের আমরা তপন্তা করব । সত্যব্র্ষের সাক্ষাৎ লাভ করব অচিরাৎ-- 

গান্ধীজির এই ধর্ম-সংকল্প। 


১, বর্জবিনু'উপনিহৎ £ গুবকৃহ্মাঞীলি, পৃঃ ১১৯ 


অহিংসা ও গান্ধী 


জীবতরাম ভগবান্দান বৃপালনী 


প্রচলিত অর্থে গান্ধীজিকে শাস্তিবাদী বলা চলে না। হিংসাই ব্যক্তি বা 
জাতির পক্ষে সর্বাপেক্ষা বড় অভিশাপ--একথা তিনি মনে করতেন ন1। 
তার মতে বরং ভয়ই ছিল সর্বাপেক্ষা বড় সমস্তা। যার দ্বারা মানবজাতি পীড়িত। 
এ-ই হুচ্ছে আমাদের সব চেয়ে বড় শক্র। অভএব দক্ষিণ আফ্রিক| বা ভারতবর্ষে 
তিনি সর্বাগ্রে যে সমস্তার সমাধানে হাত দিয়েছিলেন তা হচ্ছে এই ভীতির 
নিরাকরণ। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গান্ধীজির আবির্ভাবের পূর্বে আমরা কী 
পরিমাণ ভয়ের আওতায় বাঁদ করতাম একমাত্র আমর! ভারতবাসীরাই তা! 
জানি। সর্বশ্রেষ্ঠ ভারতবাসীও ভয়ের পরিবেশে বাস করতেন এবং ঘোরাফেরা 
করতেন। 

নুতরাঁং ১৯২০ গ্রীষ্টাবে তাঁর প্রথম সর্বভারতীয় সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম 
করে গান্ধীজি যা করেছিলেন তা হল এই ভীষণ ভয়ের অপনোদন। ইংরেজ, 
পুলিস, ম্যাজিস্টেট, জেল, লাঠি চার্জ এবং এমন কি বন্দুকের গুলির ভয়ও ভিনি 
দুর করেছিলেন। রাজদ্রৌহের অভিযোগে অনেককে ধরা হতে লাগল। 
পূর্বের মত এ অভিযোগে “দোষী নই" বলার পরিবর্ভে লোকে দোষ স্বীকার 
করতে লাগল এবং এই কথ! ঘোষণা! করতে আরস্ত করল যে, রাজস্োছের 
প্রচার কর! তাদের জাতীয় কর্তব্য। উচ্চকণ্ঠে তারা ঘোষণা করল যে ভারতের 
ইংরেজ শাসন “শয়তানের রাজত্ | 

গান্ধীজ্জি চাইতেন যে মাশ্থয কেবল সাহদী হবে না, নির্ভীকও হবে। 
দুর্বলতা, ভীরুতা ও ভয়কে তিনি মন্ুঘ্তত্ববিরোধী পাঁপ বলে মনে করতেন। 
ভীতিগ্রস্ত মান্য যে কোন রকমের অপমান সহ করবে ও যেকোন অত্যাচার 
বরদাত্ত করবে। ভয়ের প্রভাবে সে যেকোন অপরাধ বা মহাপাপ 
করতে পারে। শেষ অবধি হিংসা তো একটা সদর্ঘক ([0818159) ব্যাপার । 
ভয় হল নেতিবাঁচক। ভয় অন্তায়কারীর ইচ্ছার কাঁছে বিনা প্রতিবাদে 
আত্মসমর্পণ করতে প্ররোচিত করে। একমাত্র কোনো অপেক্ষাকৃত নির্ভীক 
ব্যক্তিই হিংসার শরণ নিতে পারে। ভীতিবিহ্বঘ মান্য শক্তি বা 


' অছিংসা ও গান্ধী ৫ 


বীর্যবিহীন। অগ্রভুলতার রোগে তিনি তৃগছেন। চাহিদা! বা! অগ্রতুলতা 
নৈতিক আচরশের বনিরাদ নর । কোনে! রকম ফলপ্রহ্থ কার্ধের 
জন্ত এর প্রয়োগ চলতে পারে না। পক্ষান্তরে হিংসা সদর্থক ও 
প্রাণশক্তিতে পরিপূর্ণ । প্রাণোচ্ছল হয়ে ত্রান্ত পথে চালিত এ। লঠিক ভাবে 
প্রযুক্ত হলে হিংলাকে ফলপ্রন্থ কাজে লাগান যায়। মহাঁপাপী পরম সাধু পুরুষে 
পরিণত হয়েছেন-এর তূরি ভূরি উদ্বাহরণ ইতিহাসে পাওয়া! যায়। কেন এমন, 
হয়? কারণ তাঁদের এমন একটা ক্ষমতা ছিল সঠিক ভাঁবে যার প্রয়োগ কর! 
মাত্র হৃদয়-পরিবর্তন ও নৃতন জীবনে চরণপাত করার চমৎকার ঘটল। 

চম্পারণে গান্ধীজির জীবনের একটি ঘটনার কথা আমার এখানে মনে 
পড়ছে। সেখানকার ইউরোপীয় নীলকর সাহেবের! স্থানীয় চাষীদের উপর 
অত্যাচার করতেন। আমরা যখন সেখানে তখন একদিন নীলকরদের লোকের? 
একটি গ্রামে গিয়ে লুটপাট করে। ভীতি তাড়িত গ্রামবাসীরা এমন কি গ্রামের 
মেয়েছেলেদের ফেলে রেখে গ্রাম থেকে পালিয়ে যান। এই খবর পেয়ে 
গান্ধীজির/ ক্রোধের আর সীম! ছিল না। তিনি বললেন যে, গ্রামবাসীরা যদ্দি 
হিংস উপায়েও প্রতিরোধ করতেন তাহলে তা অধিকতর নীতিসম্মত হত। ভয়ে 
পালিয়ে গিয়ে তার! সর্বাপেক্ষা খারাপ কাজ করেছেন। 

হিংসার বিশ্বাসী ভারতের বিপ্লবীদের সাহস দেশপ্রেম ও অত্যাচারের প্রতি 
স্বণার মনোভাবকে গান্ধীজি চিন্নকাল হ্বীকার ও প্রশংসা করেছেন। বাঁহুতঃ 
অহিংস মনে হলেও যে সব ভারতবাসী বিনা প্রতিবাদে ও শায়িত অবস্থায় 
ইংরেজদের দাসত্ব-বন্ধন ও অত্যাচার বরদাস্ত করতেন তাঁদের চেয়ে তিনি এই 
সব বিপ্লবীদের বেশী পছন্দ করতেন। পূর্বোক্ত নিক্রিয় ভারতবাসীদের তিনি 
কখনও অহিংস বলে মনে করেন নি। আপাতদৃষ্টিতে যাই মনে হোক না কেন 
হিংসা এক সদর্থক গু । একে অভাব, অপ্রতুলতা। ভীরুতা এবং এমন কি অলীক 
তৃপ্তিও বল! চলে না। অহিংসা হুল একট! উচ্চ কোটির অতৃপ্তি যার লক্ষ্য হচ্ছে 
অবিচার ও অত্যাচারের নিরাকরণ প্রয়াস। গান্ধীজি প্রায়ই বলতেন, বিদেশী 
শাসনের অধীনে সন্তষ্ট থাকার বদলে তিনি বরং চাইবেন যে ভারতবর্ষ যেন 
স্বাধীনত! অর্জনের জন্য হিংসার শরণ নেয়। তবে তিনি এও বলতেন ঘে, 
সে স্বাধীনতা! সত্যকার স্বাধীনতা হবে না। অন্ততঃ তার ধারণার স্বাধীনতা তো 
হবেই না। | 
_ আুতরাং গান্গীজির অহিংস! ধাপে ধাঁপে গড়ে উঠেছিল। এর সর্ধনিযন ধাপে 
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"ছিল সেই ব্যক্তি যে ভয্নের জন্ যাকে অবিচার ও অত্যাচার বলে মনে করছে 
তার প্রতিরোধ করবে না। এমন ব্যক্তিকে অহিংস বল! চলে না, এ হচ্ছে 
'অপ্রতিরোধকারী ভীক্ুর.নিদর্শন। অবাধ সুযোগ দিয়ে তিনি বরং অত্যাচারকে 
প্রোথদাহিত করছেন । এর উপরের ধাপে তবে অনেকট। উপরে --সৈনিক বা! 
হিংস পন্থায় প্রতিরোধকারীর স্থান। অবিচারে ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিনি 
অস্্ধারণ করেন এবং প্রয়োজন হলে এই ভাবে তিনি নিজের জীবন 
দিতেও প্রস্তত। তিনি সাহসী তবে সম্পূর্ণ নিভীক নন। নিজের জীবন দেওয়ার 
চেয়ে তিনি অপরের জীবন নিতে বেশী উৎন্থুক। তার ভরসা হল অস্শস্্ এবং 
সেই সব পদ্ধতি, যার দ্বারা তিনি অসত্য ও হিংসার সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েন । তবে 
ভীরুতার চেয়ে এ জনেক ভাল। এইজন্ত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তিনি 
জাপানের বিরুদ্ধে চীন ও জার্মানীর বিরুদ্ধে পোল্যাণ্ডের প্রতিরোধকে প্রায় 
অহিংসার আখ্যা! দিয়েছিলেন। স্থুল অহিংল প্রতিরোধকারীর স্থান এর 
থেকেও উচ্চতর পর্যায়ে । প্রয়োজনের তাগিদে তিনি অহিংস। কারণ 
তিনি দেখেছেন যে হিংস প্রতিরোধের সাফল্যের সম্ভাবনা নেই। প্রয়োজনের 
খাতিরে তিনি হিংসা বিসর্জন দিয়েছেন। হিংসা বিসর্জন দিলেও তার মনে 
বিদ্বেষ ও ভয় ভর!। তবে আজকে যখন উত্তরোত্তর অধিকতর বৈজ্ঞানিক 
অস্ত্শস্ত্ররে সাহায্যে লড়াই কর! হচ্ছে এবং যখন কেবল মানব-সভ্যতাই 
ময়, মানব-জাতির অস্তিত্ই সন্কটাপন্ন তখন এই জাতীয় অহিংস খুবই 
উপকারী । এ অহিংস! অমান্গধিক নরহত্যা ও ছুঃখ-দুর্দশা থেকে মানবসমান্ধকে 
বহুলাংশে বাচাতে পারে। বর্তমানের সশস্ত্র সংঘর্ষে যে অযৌক্তিক উন্মত্ত! 
ভয় ও বিছেষের সৃষ্টি হয় এই প্রক্রিয়ায় তার হাত থেকেও পরিত্রাণ পাওয়া যায়। 
স্থুল অহিংস প্রতিরোধকারী সৈনিকের মতই লাহসী। তবে তাঁর অহিংসার 
পিছনে গ্রচ্ছন্ন ভয়ের অস্তিত্ব বিচ্যমান। নিজেকে দুর্বল মনে করার মধ্যেই 
এই ভরের উৎস। গান্ধীজি বলতেন যে, এট। হল দুর্বলের অহিংসা, ভীরুর 
অহিংসা নয়। সর্বোচ্চ পর্যায়ে তার স্থান ধিনি কায়মনোবাক্যে অছিংস। 
তার কাছে অহিংস! কেবল একট! কর্মকৌশল (71105 ) নয়, এ হল জীবন- 
নীতি । ' অবিচার ও অত্যাচারের প্রতিরোধকল্পে তিনি নিজের জীবন দিতে 
প্রশ্বত ; কিন্ত কখনও অপরের প্রাণ নেবেন না। তিনি কেবল সাহসী নন, 
নির্ভীকও বটেন। ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত উভয় ধরনের মানবীয় মনোবিজ্ঞানের 
কখা,ই হল খই যে, অস্বের উপর নির্ভরকারী মানুষ সাহসী হলেও নির্ভীক হতে: 
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পারেনা । আজকে সবচেয়ে বেনী ভীতিগ্রত্ত জাতি হল তাঁরাই একটুখানি 
গ্ররোচনাতেই যার! মৃগীরোগীর যত বিহ্বল হয়ে পড়ে। অথচ এরাই হল আবার 
বৃহৎ রাষ্ট্র যাদের ্ঠাবে অতীব শক্তিশালী যুদ্ধযন্্ প্রস্তত। ক্ষুপ্রতর জাতিগুলি 
আত্মরক্ষার জন্ত অস্ত্রশস্ত্বের উপর নির্ভর ফরে ন] (হয়ত ব! উপায় নেই বলেই ) 
এবং তারাই বর্তমানের ঘনঘটার মধ্যে অপেক্ষাকৃত শাস্ত। 

সবোচ্চ কোটির অহিংস! অর্থাৎ সবলের অহিংস! নির্ভীকতা-ভিত্তিক। কারণ 
এই জাতীয় অহিংসা অপরের জীবন নেয় না, কিন্ত নিজ জীবন আহুতি দিতে 
প্রস্তত। তাই বিশ্বের যে ব্যাধির অভিগ্রকাশ অবিচার, শোষণ ও অত্যাচারে তার 
যথাযথ কারণ নির্ণর করে এই জাতীয় অহিংসা। অন্ঠায় প্রথ। ও সেই 
প্রথার পরিচালক ব্যক্তিবর্গের মধ্যে এই অহিংস পার্থক্য করে। কোনে প্রথা 
অন্তায় ও নিঠুর হতে পারে; কিন্তু এর কর্ণধার নয়নারীরা ব্বভাবতঃই 
নিষুর ও অন্তায়কারী নাও হতে পারে । সুতরাং অন্তার প্রথার যে পরিচালকবর্গ 
প্রাণ: নিরপরাধ হন হিংস উপায়ে তাদের বিলুপ্তিসাধন আমাদের কাম্য নয়-- 
আমাদের লক্ষ্য হবে অন্তায় প্রথার অবসান ঘটান। কোনো কুপ্রথার 
কর্ণধারদেরও যে সময় সময় বিবেক জাগ্রত হয় ও তারা অন্ঠায় পথ পরিহার 
করেন, এর মূলে রয়েছে সত্যাগ্রহীর পূর্বোক্ত মনোভঙগী । 

গাস্থীজি উচ্চগ্রামের অহিং্ ছিলেন বলে তাঁর অপর একটি বৈশিষ্ট্যের প্রতি 
আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই এবং প্রতিটি যথার্থ সত্যাগ্রহীর ভিতরও 
এই লক্ষণ থাকা গ্রয়োজন। এই বৈশিষ্ট হল : তিনি যে পথের কখা বলেছেন 
সে সদ্বন্ধে আর সকলকে বোঝাতে সক্ষম না হলে একলা চলো রে" নীতি 
গ্রহণ করা । কোন কর্মপন্থা নিজের কাঁছে যথার্থ ও অন্রীস্ত মনে হলে আর 
সবাই কি ভাবছে বা করছে তার গ্রতি গান্ধীজি ক্ষেপে করতেন ন1। তার 
এই বৈশিষ্ট্য কেবল রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই নর সামাজিক ক্ষেত্রেও প্রকট। এর 
ফলে তিনি প্রচলিত প্রথাবিরোধী (909০059000081 ) বলে পরিগণিত হন। 
ত্বার পোশাক; থা, জীবনযাত্রা-পদ্ধতি--সবই ছিল তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে পরিপূর্ণ 
অদ্ধিতীয় ব্যাপার । লোকে তার এসব দেখে উপহাসের হাসি হাসতে পারে ; 
কিন্তু গান্ধীজির তার জন্ত কোনই দুশ্চিন্তা ছিল না । এই সব সমালোচকদের 
উপেক্ষা করে শেষ হাঁসি গার্ধীজিই হাসত্েন। কি দক্ষিণ আফ্রিকায় কি 
ভারতবর্ষের রাজনীতির ক্ষেত্রে বহু স্থলেই তাকে এই ভাবে একলা চলতে 
হয়েছিল। তিনি ছিলেন বিশ্বের অন্ততম জেষ্ট গ্রচারকুশলী। অপরকে শ্বমতে 
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মানার ক্ষমতাও ছিল তাঁর প্রচণ্ড । খুঁটিনাটি ব্যাপারে তাঁর আপস 
করার শক্তিও ছিল অদ্ৃতপূর্ব। এসব গুণরাজি সত্তেও সময় সময় তিনি তার. 
বিরুদ্ধপক্ষ সহকর্মী ও অন্ুগামীদের কোনো কোনো বিষয় বোঝাতে 
অসমর্থ হতেন । সেই সব মুছুূর্তে তিনি সাহসে বুক বেঁধে একলা চিঙ্লাতেন। 
বিদ্রপ, বিজ্ঞতার আহ্বান অথবা নিরাঁপতাযর় আকর্ষণ_ কোনো কিছুই তাকে 
প্রভাবিত করতে পারত না । নিজের সামনে স্প্ই আলোক-শিখ! দেখতে পেলে 
পরিণাম চিন্তা না করেই একলা চলার সাহস তার ছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের 
সময় ১৯৪২ গ্রীষ্টাবধে কংগ্রেস ও্য়াফিং কমিটিকে “ভারত ছাড়” প্রস্তাব অন্থমোদন 
করতে বলার মধ্যেও এই “একলা! চলো রে” নীতির এক উল্লেখযোগ্য দৃষ্টাস্ত 
লক্ষিত হয়। ইংরেজের হাতে ধখন এক অমিতশক্তিশালী ও নুদক্ষ যুদ্ধ-যন্ত্, 
তখন এই প্রস্তাব ওয়াং কমটির সামনে পেশ হয় । ইংরেজ তখন জার্মানী ও 
জাপানের বিরুদ্ধে কোমর বেধে যুদ্ধায়োজন করছে। আমেরিকা, রাশিয়া ও 
চীন তখন তার শক্তিশালী মিত্র। তাছাড়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পক্ষেও 
সে এক অতীৰ গুরুত্বপূর্ণ সময় । ইংরেজের কাছে তখন মরণ বাঁচনের প্রশ্ন 
এই রকম সময়ই ব্যক্তি ব! বাক্তি-গোঠী চরমতম নিষ্ঠুরতার আতঙ্ক ছার প্রভাবিত 
হয়। গান্ধীজি কিন্তু সেই সময়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে চ্যালেঞ্জ দিলেন। তার 
ওদ্ধত্য দেখে ওয়ার্িং কমিটির সদশ্তবৃন্দ হতবাঁক। আর কিছু না হোক, 
বিশ্ব-জনমতের ভয় অন্ততঃ তাঁদের ছিল। ভারতের স্বাধীনতা-দাবির প্রতি 
"আমেরিকা, রাশিয়া ও চীনের সহানুভূতির কথাও ছিল নুবিদিত। অসময়ে 
এই যুদ্ধঘোঁষণ! দেশকে এসব রাষ্ট্রের সহান্ুততি থেকে বঞ্চিত করবে। তাই 
স্বভাবতই ওয়াকিং কমিটির সদন্যরা ছিলেন ছিধাগ্রন্ত। এই দ্বিধার ভাব লক্ষ্য 
করে গাস্ধীজী প্রস্তাব করলেন যে, এক] তাঁকে এই প্রতিরোধ আন্দোলন 
গড়ে তোলার অনুমতি দেওয়! হোক। একমান্ তারাই যেন তাঁর সঙ্গে 
যৌগদান করেন ধার! তাঁর মতো বিশ্বাস করেন যে, জাতি যদি সেই 
মুহূর্তে ব্রিটিশ শক্তির প্রতিরোধ না করে তাহলে মালয়, ব্রদ্মদেশ এবং পূর্বাঞ্চলের 
'ন্তান্ত অনেক দেশের মতো! জাপানী আক্রমণের সম্সুখে তাকে অপমানজনক 
ভাবে এবং বিন! বাঁধান্স আত্মসমর্পণ করতে হবে। সম্কট-লগ্নে এই একলা 
গলার শক্তি ছিল গান্ধীজির অতীব মূল্যবান সম্পদ। এটা তাঁর এঁকাস্তিক 
নির্ভীকতার লক্ষপও বটে। এই নির্ভীকতা হচ্ছে অহংকে অবনমিতকারী এবং 
স্বর বা নৈতিক বিধানের পরম শরেষ্ঠতায় বিশ্বাসী চূড়ান্ত অহিত্পার পরিণাম।: 
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 অর্বশেষে গান্ধীজির আর একটি বৈশষ্ের প্রতি দিরনূর 
করতে চাই। এটা হল তার তবরিৎমাঁনসিকতা (88758900905 )| 
এই ত্বরিৎ'যীনসিকত| ব্যতিরেকে মহৎ ফোনে কিছু করা সম্ভবপর 
নয়। ভাব মহাঁন নেতৃবৃন্দ বিপ্লবী ও ধর্মপ্রবর্তকর্দের ভিতর এই ত্তবরিখ- 
মানসিকতা লক্ষ্য কর! যায়। যী স্বয়ং বিশ্বাস করতেন এবং তার অনুগামীদের 
মধ্যেও এই বিশ্বাস সঞ্চারে সমর্থ হয়েছিলেন যে, "ন্বর্রাজ্য হাতের মধ্যেশ। 
প্রথম যুগের খ্রীষ্ঠানর! এই বিশ্বীস নিয়েই বেঁচে ছিলেন। তীরা ভাবতেন যে, 
ব্গরাজ্য এই কাছেপিঠে কোথাও । কিন্তু হায়! নুদীর্ঘ বিশ শতাবীর পরও 
আজও তা পূর্বেরই মত নুদূর পরাহত। কিন্তু এই বিশ্বাসের 'বলেই গ্রীষ্ম 
সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। প্রতিটি সংস্কারকের মতো গান্ধীজিও বিশ্বাস করতেন 
যে, কাল পক ও পরিণত করার সঙ্গে সঙ্গে বিলোপসাধনও করে। ভারতবর্ষের 
পরিস্থিতি তাঁর কাছে এত খারাঁপ মনে হয়েছিল যে, এর সমস্যা নিয়ে কোনো 
রকম কালহরণ, আপস করা বা দ্বিধা সক্কোচের পরিচয় দেওয়ার ফলে এমন 
অবস্থার ৃটি, হবে যার পরিণামে জাতি আরও নিবীর্য হয়ে পড়বে এবং আগামী 
বহু যুগ আর তার উদ্ধারের আশা থাকবে না। সুতরাং ব্রিটিশ সাঁআাজ্যবাদের 
সঙ্গে লড়াই জাতির কাছে জীবন মরণের প্রশ্ন ছিল। হয় এই মুহূর্তে নচেৎ 
কোনে! দিনই নয় | ১৯২১ খব্টাবে গান্ধীজি এক বছরের মধ্যে স্বরাজের কথা 
বলেছিলেন । ১৯৩৩ গ্রীষ্টান্বে তিনি বলেছিলেন যে, স্বরাজ অর্জিত না হলে 
তিনি সবরমতী আশ্রমে ফিরবেন না। ১৯৪২সনে তিনি বললেন? ণকরেছে 
ইয়া মরেজে।” যুদ্ধ ও হিংসার ধীঁরা বিকল্প খুঁজছেন তাদেরও গাম্ধীজির মতো 
এই জাতীয় ত্বরিৎমানসিকতার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হতে হবে যার বন্ছবিধ নিদর্শন 
তিনি তার রাজনৈতিক সামাজিক ও আধিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে রেখে গেছেন। 
ঝটিক। বেগে তিনি স্বরাঞের রাজ্য অধিগভ করতে চেয়েছিলেন। 


গাঙ্ধীজির অহিংসা 
ঘা! ধর্মাধিফারী 


গা্বীজির অহিংস! সম্বন্ধে আমাঁকে কিছু লিখতে বলা হয়েছে। এই প্রসঙ্গ 
প্রথমেই প্রশ্ন ওঠে যে অহিংশা কি কোনো! ব্যকিবিশেষের হতে পারে? 
অহিংলাভে কি এটা “আমার অহিংসা” এটা “তোমার অহিংসা” ও এটা “তার 
অহিংসা"- এই রকম কোঁন ভেদ-গ্রভেদ করা সম্ভব? এই রকম পার্থক্য 
করা যুক্তিসঙ্গত বলে যদি এক মূহুর্তের জন্য ধরেও নেওয়া! যায় তাহলেও প্রশ্ন 
ওঠে যে বাস্তবে কি তাকে কখনও সাকার করা যায়? অহিংসা অহিংসাই _ 
ভাসে উত্তম পুরুষ (0:86 [68০0 ) মধ্যম পুরুষ (৪80000 [67800 ) অথব! 
প্রথম পুরুষ (1: 0৩:800 ), যারই হোঁক না কেন। জীবনের ব্যাপক ক্ষেত্রে 
অহিংস-প্রক্রিয়া গ্রয়োগের বেলায় ব্যাকরণের মত পুরুষ-ভেদ চলে না। 

তবুও গান্ধীজি মনুস্ত-সমীজের পারস্পরিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে অহিংসার ঘে 
পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন ইতিহাগে তা অপূর্ব এবং বিম্ময়কর। তাঁর পূর্বে বছ 
মহাপুরুষ অহিংসার প্রয়োগ করেছিলেন কিন্তু সেই সব প্রয়োগের মাধ্যমে 
এক মামার্জিক মৃত্য রূপে অহিংস! বিকশিত হয় নি। প্রশ্ন হল এই যে, অহিংস! 
কি কখনও সামাজিক মূল্য হতে পারে? অন্ততঃ অগ্ভাবধি এমন কোন প্রমাণ 
পাঁওয়। যায় নি যার বলে বল! চলে যে, সমাজের কোনো এক পর্যায়ে হিংল 
সমাজকে বিধৃতকারী আধার ম্বরূপ ছিল। হিংসার ভিত্তিতে দুই জন মানুষের 
পক্ষে এক সে--তাই বা! কেন তাদের পক্ষে কাছাকাছিও থাকা অমস্ভব। এই 
যদি বাস্তব অবস্থা হয় তাহলে সামাঞ্জিক জীবনে অহিংপার প্রয়োগের গ্রতিপাদন 
করার গ্রয়োজনই পড়ে না। জীবন আর অহিংস! তো! সম-অর্থবাঁচক সংজ্ঞায় 
পরিণত হয়। 

কথাটি একাস্ত সত্য। জীবন ও অহিংস! পমঅর্থবাচক নয় একই 
অর্থের বোধক শব। কিন্তু মানুষের পারম্পরিক সন্বন্ধের ক্ষেত্রে বিভিয় মত 
বিকারের কারণ বার্থ ও মতবাদের বিরোধের হৃটি হয়। কখনও কখনও তো 
এমন মের ভাট হয় যে, জীবন-দক্ষণের জন্তই সীমিত মাত্রার হিলা প্রয়োগের 
আবন্ঠকতা আছে। অর্থাৎ মমাজে হিংসার যে মর্ধাদা ত| হল জীবন-সরক্ষণের লাধম 


খাস্ধীজির অহিংসা | ৬৫ 
রূপে। অর্থাৎ অছিংসার মধীদার সংরক্ষণের জন্ত সীমিত মাত্রায় হিংসা স্বীকার 
করে নেওয়া হয়েছে । কথাটা শুনতে বিরোধাভাপাত্বক । কিন্ত এর তাৎপর্য 
উপলব্ধি করা গ্রয়োজন । তাৎপর্য হল এই যে, ষে প্রক্রিয়ার হিংস। সর্বাপেক্ষা 
কম এবং জীবন-সংরক্ষণের ক্ষমতা বেশী সেই ধরনের হিংসাই আজ অর্থাৎ 
গান্ধী-পূর্ব যুগ পর্যন্ত সমাঁজমান্ঠ ছিল। এই ধরনের ছিংসার নাম দেওয়! হয়েছিল 
ধর্মযু্ধ। শন্ত্ প্রয়োগের অন্গজ্ঞা সেই প্রক্রিয়ায় ছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই 
আদেশও দেওয়া ছিল অপর যাবত উপায় বার্থ হলেই কেবল যেন এই শিষ্ট- 
সন্ত হিংসার প্রয়োগ করা হয় এবং তাঁও আপৎ্ধর্মরূপে যথাসস্তব স্বল্প মাত্রায়। 
সারাংশ হুল এই ষে, ধর্যুদ্ধকে সমাজের একটা অবস্থায় একটা সীমা পর্যস্ত 
প্রগতির উপাঁয় বলে শ্বীকার করা হয়েছিল; কিন্তু হ্বরং হিংসাকে কদাঁচ 
জীবনের আধার রূপে মেনে নেওয়া হয় নি। 

এই পরিপ্রেক্ষিতে গান্ধীজির অবদান অভূতপূর্ব ও বৈপ্লবিক । তিনি এই 
কথা বললেন ও বুঝলেন যে, বিশেষ পরিস্থিতিতে অন্তায় ও বিসতার নিবারণার্থ 
প্রতিকারাত্সক পদ্ধতির শরণ নেওয়া! আবশ্তুক হতে পারে; কিন্ত যে হিংদার 
প্রশ্োগ আমরা ন্যুনতম মাত্রীয় করতে চাই কেনই বা তাঁকে শৃন্ত পর্যন্ত 
পৌছান হবে না? যুদ্ধে পরাক্রম ও শৌর্ষের যে পরিমাণ আবস্কতা তার 
থেকে কম তো নয়ই বরং কিছু"অধিক পরিমাণ বীরত্ব ও পরাক্রমের অবকাশ 
কি শন্্-নিরপেক্ষ প্রতিকার-পদ্ধতিতে হতে পাঁরে না? নিজ পরীক্ষা-নিরীক্ষা 
সমূহে গান্ধীজি পূর্বোপ্ত প্রশ্নের বাস্তব ও আচারাত্মক উত্তর দিতে সমর্থ হজেন। 
এই শক্্বনিরপেক্ষ-প্রতিকারাত্মক পদ্ধতির আবিষ্কার ও সীমিত প্রয়োগ তো 
গাশ্ধীজির পূর্বেও এই পৃথিবীতে হয়েছে । ইউরোপে এই প্রতিকার-পদ্ধতিকে 
নিক্ষিয় প্রতিরোধ (0855159  7881866106) নাম দেওরা হয়েছে। 
ভারতবর্ষে ত্বদেশী আন্দোলনের সময় প্রীঅরবিন্দ, বিপিনচন্ত্র পাল ও বালগঙ্গাধর 
তিলক এর সার্থকতা প্রতিপাদন করেন। কিন্তু প্রতিকারের পদ্ধতিতে শব্তব- 
প্রয়োগ নিবিদ্ধ ছিল না। আর একথাও মনে কর! হত না যে» এই নিঃশস্ব 
প্রতিকার সশস্ত্র প্রতিকারের বিকল্প হতে পারে। গান্ধীজির সত্যাগ্রহের দ্বাবি 
এই ধে, শঙ্্-প্রয়োগ অপেক্ষা সত্যাগ্রহের প্রতিকার-পন্ধতি অধিকতর 
পরিপামন্্ায়ী। এতে শত্-প্রয়ৌোগের চেয়ে অধিক পরিমাণ শুরতার অবকাশ 
বিছ্বমান। কিন্তু জুরতার বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। এই হুল গান্ীজির 
অহিংসার় এক বৈশিষ্ট্য । 


৬৬ | গান্ধী পরিক্রমা 

গান্বীর্জির অহিংসার দ্বিতীয় বৈশিষ্্য হল এই যে, তা প্রতিযোগী বা 
গ্রতিক্রিয়াত্বক নয়। অর্থাৎ সত্যাগ্রহী একথা বিশ্বাস করেন ন]! যে, যতক্ষণ বা যে 
পরিমাণে বিরুদ্ধপক্ষ অহিংসার আচারবিধি পালন করবেন ততক্ষণ বা তার থেকে 
কিছু বেশী সময় পর্যস্ত এবং সেই মাত্রীয় বা তার কিছু অধিক মাত্রায় তিনি 
দবয়ং অহিংদ আচরণ করবেন | এই অর্থে সত্যাগ্রহীর অহিংস! নিরপেক্ষ । এই 
জন্ত সর্বদাই অতিক্রম (10861881%9 ) থাঁফে সত্যাগ্রহীর হাতে । সীমাবদ্ধ 
হিংসার সমাঁজমান্ত যে কোনো পদ্ধতির ক্ষেত্রে এমন দাবি করা চলে না। 
সমাজমান্ঠ হিংলার প্রয়োগের ক্ষেত্রে উভয় পক্ষই এই দাবি করবেন যে, তারা 
যথাসম্ভব কম হিংসার প্রয়োগ করেছেন। পক্ষান্তরে লত্যাগ্রহের প্রয়োগের 
ক্ষেত্রে বদি আদৌ কোনে! দাবি করা সম্ভবপর হয় তাহলে সকল পক্ষ এই দাঁবি 
করবে যে, আমরা যথাসম্ভব অধিক মাত্রীয় অহিংস! পালন করেছি। গ্ান্ধীজির 
সত্যাগ্রহ এমন এক. প্রত্তিকার-পদ্ধতি যাঁর মধ্যে এক শাশ্বত জীবন-মূল্য নিহিত। 
এর ফলে বিরুদ্ধপক্ষেরও জীবন ও আত্মমর্যাদ| ক্ষতিগ্রত্ত হয় না। 

পারমাণবিক শক্তি অবধি আজ বিজ্ঞানের প্রগতি হয়েছে। এবং এই 
প্রগতির কোনে! সীম! নেই। এমতাবস্থায় মানবীর সংঘর্ষের পরিহারের জন্ত নিত্য 
নব নব অস্ত্বের অনুসন্ধান করলে জীবনের বিকাশ ঘটবে না। এ বিষয়ে আজ 
বোধহয় কারও মতভেদ নেই। বর্তমান পরিস্থিত্তিই এমন যে, গান্ধীজির অহিংসা 
আবশ্তক হয়ে পড়েছে। অর্বাচীন পুরাণ-প্রিয় বিপ্লবীদের ভাষায় একে আপনারা 
ধতিহাসিক প্রয়ৌজনীয়তাঁও বলতে পারেন। পরিস্থিতিতে এর আবশ্যকতা 
রয়েছে) কিন্তু মানবসমুদায়ের আশা-আকাঁক্ষা এর থেকে পিছনে পড়ে 
থাকছে। এর মূলে রয়েছে সমাজবিপ্নবের প্রচলিত মতবাদ-সমূহের প্রভাবজনিত 
সংস্কার। আধুনিক বিপ্লবীও বিপ্লবের বিজ্ঞান ও প্রক্রিয়ার ব্যাপারে সনাতন 
এতিহান্থগামী। এই অবস্থা যতদিন থাকবে ততদিন বিজান-যুগের মানব- 
ব্যক্তিত্ব ছিধা-বিচ্ছিন্ন থাকবে । এই ছ্িধা-বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিত্বের কারণ অনিয়ন্ত্রিত ও 
অপ্রত্যাশিত সমশ্যার হ্থটি হচ্ছে। এর ফলে যে বিস্ফোরক পরিস্থিতির হট 
হচ্ছে তার কারণ মানুষ ব্যাকুল ও বিমৃট। পরিস্থিতির আবশ্তকত| ও মাঁনব- 
জাতির আকাজ্ায় যতটা নৈকট্যের হৃষ্টি হবে এই সব সমন্যার সমাধান 
ততট! সহজ হয়ে উঠবে। 


নোয়াখালী ও বিহারে গান্ধীর অহিংসার প্রয়োগ 
সভীশচন্ত দাশগুপ্ত 


১৯৪৬ সালের অক্টোবর মাসের শেষ দ্রিকে আমি গান্ধীজির সহিত সাক্ষাৎ 
করিতে যাই। সেই সময় গান্ধীজি দিল্লীতে বান্মীকি মন্দিরে ভাঙ্গী কলোনীতে 
বাস করিতেছিলেন। ট্রাঙ্ক টেলিফোন পাই রাত্রি দশটায়। আমাদের সহকর্মী 
হারাধ ঘোষচৌধুরী ডাকিয়াছেন বিপদ সংবাদ দিতে। তিনি বলিলেন ১০ই 
অক্টোবর হইতে নোয়াখালীর মুসলমানের] হিন্দুর গৃহদাহ করিতেছে, লুষ্ঠন 
করিতেছে, হিন্দু হত্যা! করিতেছে, হিনু স্্রীলোকদিগকে লইয়! যাইতেছে এবং 
্্ী-পুরুষ নিধিশেষে হিন্দুদের ধর্মাস্তরিত করিয়াছে। গান্ধীজির আসা প্রয়োজন । 
তিনি এই সংবাদ জওহরলাঁলকে ও সর্দার প্যাটেলকেও টেলিফোনে জানাইয়াছেন 
বলিলেন। 

তখন রাত্রি দশটা, গান্ধীজি নিদ্রামগ্ন। তাহাকে তখন জাগাইয়া সংবাদ 
দিতে ইচ্ছা হইল না। ভোর ৪টায় প্রার্থনা হয়। তার পূর্বে সময় চাহিয়! রাখিব 
মনস্থির করিলাম। | 

পরদিন প্রার্থনার পূর্বে প্রত্যুষে গান্ধীজিকে জানাইলাম যে, রানে ট্রান্ককর 
পাই। গান্ধীজি বলেন, প্রার্থন। হইয়া গেলেই আমার সহিত বাহির হইও। 
প্রার্থনার পর চলিতে চলিতে কথা হয়। সব বলি। গম্ভীর হুইয়। যান। বলেন, 
মুসলমান করিয়াছে? স্ত্রীদের উপর অত্যাচার! ইসলামে এমন কিছু আছে 
যাহাতে কাহাকেও একবার মুসলমান করিয়া লইলে আর তাহাকে হিন্দু সমাজে 
পাওয়া যায় না। তাহার মুখের চেহারা শঙ্কাস্িত হইল। বলিলেন, তুমি যাও, 
যা পার কর, আমি ছুই এক দিনের মধ্য হাতের কাজ শেষ করিয়! আসিতেছি। 

হাওড়া পদ্থ'ছিয়া দেখি ধে, বিশ্বরঞ্জন ও সাধন তৈরী হইয়া আসিয়াছে। 
নোয়াখালী যাইবে। তখনই পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলাম। জিলা ম্যাজিস্টেটকে 
তার করিলাম, খাদিকর্মী দুইজন অহিংসপন্থী গাঠাইতেছি ইহাদের সেব! করার 
নুবিধ! দিও। 

মোদপুরে আনিয়! জানি যে গান্ধীজি আদিতেছেন। হেমপ্রভ! দেবী 
তার করেন নোয়াখালীর বিষয় । গাস্ধীজি উত্তরে জানান; তিনি আসিতেছেন। 


৬৮ ৃ _ গান্ধী পরিক্রমা 


ছুইদিন বাঁদেই গান্ধী সোদপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এইবার নোয়াখালী 
রওনা হইতে হয়। গাক্ধীজি মুখ্যমন্ত্রী শ্বরাবদর সাহেবকে জাঁনাইলেন। 
নুরাবদ সোঁদপুরে আসিয়া গান্ধীঞ্জিকে জানাইলেন যে, তিনি তাহার যাওয়ার 
ব্যবস্থা করিভেছেন, তবে তাহার প্রয়োজন নোয়াখালীতে নয় বিহারে । 
নোখাখালীতে কি আর হইয়াছে? কিছুই এমন হয় নাই। গান্ধীর সেখানে 
যাওয়া মানে একট! মিথ্য। প্রোপাগাগ্ডার স্থষ্টি কর! যে, সেখানে ভীষণ কিছু 
হইয়াছে আর ওদিকে বিহার জলিতেছে। 

গান্ধীজি বিহারের মন্ত্রীদের সহিত টেলিফোনে যোগাযোগ করেন ।রাঁজেন্দ্রবাতু 
জওহরলালের সহিত পরবর্তা সময়ে যোগাযোগ করেন। ২রা নভেম্বর বিহারের 
মন্ত্রীরা জানান যে, ওখানে হাঙ্গাম! হইয়াছে। উহা! আয়ত্ের মধ্যে আছে। 
গান্ধীর এখন আসিবার প্রয়োজন নাই। এই আশ্বাসে গান্ধীজি সুরার 
সাহেবের সমস্ত জেদাজেদি অগ্রাহ করেন। অগত্যা ৬ই নভেম্বর নুরাবদদ 
গাহ্ধীজির নোয়াখালী যাওয়ার ব্যবস্থা করেন। ' গভর্নমেণ্ট তরফে মন্ত্রী 
সামনুদ্দীন আমেদ আরও একজন সহযাত্রী হয়েন। স্পেশাল ট্রেন ও ল্টীমারের 
ব্যবস্থা হয়। গান্ধীজি সদলে রওন| হয়েন। গোরালন' ঘাটে একখান 
বড় যাত্রীবাহী স্টামার কেবল গান্ধী ও তাহার সঙ্গীদের লওয়ার জন্য অপেক্ষা 
করিতেছিল। পথ ছিল সাধারণ যাত্রী-পথ। গোয়ালন্দ হইতে স্টীমারে চাদপুর, 
াদপুর হইতে স্পেশাল ট্রেনে নোয়াখালী । মাঝে লাক্সীম জংশন। ভোরে 
লাকসাম স্টেশনে অনেক নরনারী গান্ী-দর্শনে উপস্থিত হয়েন এবং ছুর্দশার 
কথা শুনান। গান্ধীজির মুখ হইতে তখন এই কথা বাহির হুইল, তোমর! 
বলিতেছ আমি আমিতেই তোমরা নির্ভয় হইয়াছ, আমি চলিয়া! গেলে আবার 
তোমরা সেই ভয়েই ভীত হইয়৷ পড়িবে। ইহার উত্তরে আমি তোমাদিগকে 
কথা দিতেছি যে, যতদিন পর্যস্ত এতটুকুও ভয় থাকিবে, যতদিন পর্যস্ত একজন 
বালিকা এখানে সেখানে ইচ্ছামত নির্ভয়ে চলাফের] করিতে না পারিবে, ততদিন 
আমি নোন্লাথালী ছাড়িয়া যাইব না1। তোমর! নিশ্চয় বিশ্বাস রাখিও এবং 
নির্ভয় হইও। 

লাকসামের পর অনেকগুলি স্টেশন পার হইয়া আমরা চৌযোছানীতে 
পৌছাই। চৌমোহানীই আমাদের হারাণবাবুর দাঙ্গা! রিলিফ কেন্ত্র। গান্ধীজির 
পূর্বে শ্রীমতী কৃপালনী এবং আরও অনেকে আসিয়াছিলেন, তীহান্লাও 
'চৌমোহানীপ় বাড়িতে ক্যাম্প করিয়াছিলেন। আবার হারাগবাবুর নিজগ্রাম 


নোয়াখালী ও বিহ্বারে গান্ধীর অহিংস প্রয়োগ ৬৯ 


বত পাড়ায় এক জমিদার বাঁড়িতে ক্যাম্প করিস! কতক কর্মী উদ্বাস্ত-ক্যাম্প 
খুলিয়া! সেবাকার্য করিতেছিলেন। বাংলার কংগ্রেস সভাপতি সুরেন্ত্রমৌহন ঘোষ 
তাহার একদল দ্দেচ্ছামেবক লইয়! কাজ করিতেছিলেন। কাজ ছিল 
পুলিশ ও মিলিটারীর সাহায্যে আটক গ্রাম হইতে হিন্মুনরনারীকে রিলিফ 
ক্যাম্পে আনান। দাক্গ। দমনের জন্থ স্রাব সাহেব গান্ধী-আঁগমনের হৃচনায় 
মিলিটারী সাহাধ্য গ্রহণ করেন। ইহায়া উত্তম কার্য করিতেছিলেন। ব্যাপক 
মিলিটারীর উপস্থিতি হেতু গান্ধী কলিকাতায় থাঁকাতেই দাঙ্গা বন্ধ হইয়া 
গিয়াছিল। 

গান্ধীর চৌষযোহানী ক্যাম্পে পরামর্শ সভা বসে। হেমপ্রভা দেবী ও আমি 
বলি যে, ত্রাণকার্ধে মিলিটারীর সাহাষ্য লওয়া নয়। জীবন বিপন্ন করিয়াই 
একাজ করিতে হয়। মধুবাবুর (স্থরেন্দ্রমোহন ঘোষ ) যুক্তি অন্তরূপ। তিনি 
বলেন, ভলাটিয়ারদ্দের অভিভাবকেরা তীহার দিকে চাহিয়াই উহাদিগকে 
দিয়াছে । তাহাদের জীবনের শঙ্কা হয় এমন কাজে তিনি তাহাদিগকে 
নিয়োজিত করিতে পারিবেন না। শ্রীমতী কুপালনী ও শ্রীমতী অশোক! গধাও 
নিগীড়িত মেয়েদের সন্ধান লইয় পুরুষ স্বেচ্ছাসেবক ও মিলিটারীর যুগ্ন সহায়তায় 
উদ্ধার ও ভ্রাণকার্য উত্তমরূপে করিতেছিলেন। 

এই অবস্থায় গান্ধী বলেন ঘৈ, ছুই দল নিজ নিজ ইচ্ছামত বিভিন্ন ক্ষেত্রে 
কাজ করিবেন। ইহাই সন্তোষজনক সিন্ধান্ত হয়। হারাণ ঘোষের ও খাদি 
প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে যথা প্রয়োজন স্বেচ্ছাসেবক নিয়োজিত করার ব্যবস্থা আমি 
করি। কতক কংগ্রেস সংস্থাতুক্ত হইয় কিছুকাল কাজ করেন। 

রামগঞ্জ থানা-বাঁড়ির চারিদিকেই অত্যাচারট! বেশী চলিয়াছিল। গৃহ্দঞ্ধ ও 
আতম্বগ্রন্ত নকল পরিবারই রামগঞ্জ থানার আশেপাশে ক্যাম্প করিয়া বাঁস 
করিতেছিলেন। রামগঞ্জে অনেকগুলি জনহিতকারী সংস্থা অর্থ, খাস ও স্বেচ্ছা 
সেবক লইর। উপস্থিত হুইয়াছিলেন। তাহাদের সেবায় লোকের মনোবল 
ফিরিয়া আসিতেছিল। গভর্নমেন্ট হইতে তখনে। রিলিফ আরত্তই হয় নাঁই বলা 
যায়। আমরা পহ্ছিয়াই জানিলাঁম যে? রামগঞ্জ উদ্বাস্ত ক্যাম্পে আমাশার 
মহামারী টি হইয়াছে। 

গান্ধীজি আমাকে বলিলেন, তৃমি যাও রিপোর্ট লইয়া আইস, কি করা 
যায় দেখা যাইবে। সকলে চৌমোহানীতে রহিলেন, আমি চাঁরুকে লইয়া! রওনা 
হইলাম। সঙ্গে আরে। ছুই এক জন সাথী, মনে হয় সৌরীনও ছিল। 


সত গান্ধী পরিক্রমা 


চৌমোহাঁনী হইতে ট্রেনে কতকদুর গির! মাইল বিশেক পথ নৌকায় গেলে 
তবে রামগঞ্জে পছছিব। ভাঁড়াটে নৌক1 মাত্রই মুসলমানের । এবং সত্যই 
এমন অনেক নৌকাগয়ালা আছে যাহারা যাত্রীকে হত্যা করিয়া জিনিসপত্র 
লয়। আমাদের সঙ্গে কিছু ছিল না। পরবৎনর পৃজার সময় কতকগুলি বাক্স 
বোঁঝাই বই লইয়] যাইতে নৌকাওয়ালা আমাকে মারিয়া বাঁকসগুলি লইবে 
ব্যবস্থা করিয়াছিল। কাঁজেই তখনকার দিনে নৌকার মাঝির উপর যে বিশ্বাস 
করা যাইত না সে কথা পরে জানিয়াছি। ধাহারা অভিজ্ঞ মিলিটারী পাহারা 
না লইয়! দাঙ্গাপীড়িত অঞ্চলে রাত্রিকাঁলে নৌকায় চলিবার প্রস্তাবে তাহারা 
নিতাস্ত অপ্রসন্ন হন। এক মুললমাঁন মাঝি পাঁই। অন্ধ্যায় রওন1 হইয়! ভোরে 
পন্ুছাইয়া দিবে। গান্ধীর আগমন-বার্তা মুখে মুখে একদিনেই প্রচারিত 
হইয়! গিয়াছে। আমরা গান্ধীর লোক বলাঁতেই অন্তান্ঠ মাঁঝিরা একজনকে 
দেখাইয়া দিল এ নৌকায় যাঁন। ঠিক ঠিক গেলাম। সারারাত মুসলমান 
গ্রামের গা থেঁষিয়া চলিয়াছি। সকাল হইতেই নৌকা! ছাড়িয়া সড়কে চলিতে 
থাঁকি। নৌপথ ছিল সড়কের মাটি তোলার খাল। 

সকালে দেখি একজন লোক গরু বাঁধিতে মাঠে আসিয়াছে । নাম কি? 
মুসলমানী নাম বলে, লুঙ্গী পর1। বুঝি যে প্রচ্ছন্ন হিন্দু। বলি, রাম নাম কর। 
“মারিয়া ফেলিবে যে।” বলি, গান্ধী আসিয়াছে, 'আর সকল হিন্দুই এখন হিন্দু 
জান না? “হা শুনিয়াছি।” তবে ধুন ধর, “রঘুপতি রাঘব রাজারাম, পতিত 
পাঁবন সীতারাম।” রাস্তায় ধুন ভাল ও নৃত্য চলিল। ছুই চার জন মুসলমান বাহির 
হইল। ছুই একট! কথা ভদ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিল। বুঝিলাম একদিনেই গান্ধীর 
নামে গট-পরিবিত হইয়াছে । 

রামগঞ্জ গেলাম । কোনও মহামারী নাই। আমাশাও নাই। রামগঞ্জের 
ক্যাম্পে পণ্ডিতবাঁড়ির লোকের সঙ্গে পরিচয় হইল। গান্ধীকে তাহাদের 
কাজিরখিল বাড়িতে লইয়া আসিতে বলিল। এঁ থানার গায়েই কাজিরখিল ) 
পণ্ডিতবাড়ি ক্যাম্প হিসাবে যোগ্য স্থান। কতক পাকা কতক টিনের 
ঘর। অনেক শরিকের বিস্তীর্ণ বাঁড়ি। এ বাড়ির কর্তাকে হত্যা করে। লুটপাট 
করে। কয়েকখানা ঘর পোড়ায় । উহার! স্থানীয় লোকেদের প্রিয় ছিল। 
তবুও টাকাটা ওরাই লয়। 

লুণ্ঠন, অগ্নিদাহ, নারীহরণ কার্ষে একটা প্রথা অবল্িত হইয়াছিল। ঘে 
গ্রামে ধনী পরিবার আছে পেই ধনী পরিবারই বক্ষ্যস্থল, সংশ্লিষ্ট ছোটবড় 


নোয়াখালী ও বিহারে গান্ধীর অহিংসার প্রয়োগ ৭১ 


হিন্বুবাড়িও বাদ যার লা। গ্রামের লোক আসিয়া বলে যাহা টাক! পয়সা আছে 
দিয়া দিন, উহার! (লু্ঠনকারীর! ) আসিয়া পড়িল। এই দিয়া বিদায় করিয়। 
দিন। কেন ধনেপ্রীণে মারা যাইবেন, টাক] লইয়া গেল; ফিরিয়াই বলে আর 
যাহা আছে দিয়া দিন। সব নগদ টাকা, বাঁসন-পত্র কৌশলে বাহির করিয়া 
লইল। তারপর বলিবে কর্তা আর ঠেকাঁন গেল না। তখন গৃহদাহ লুন ও 
হত্যা চলিল। ইহাতে গ্রামের পরিচিত লোক নাই। এই রীতি সর্বত্র প্রযুক্ত 
হইয়াছে। বিহারী হিম্দুরাও মুসলমান ধ্বংস করিতে এই রীতিই অবলম্বন 
করিত। লোকে মৃত্যু নিকট জানির1 জীবনের আশার সঞ্চিত সম্পদ ফেলিয়া 
দেয় এই মনোবিজ্ঞান বা মনোবুত্তির উপর নির্ভর করিয়া বৈজ্ঞানিক উপায়ে 
সহজে সঞ্চিত ধনসম্পদ বাহির করা যাইত। জানিয়াও লোকে তুলিত যদিই 
বা প্রাণে না মারে। 

পণ্ডিতৰাঁড়ি গান্ধীর কর্মকেন্দ্র রূপে ব্যবহার করার জন্ত উহা! সাফাই করিতে 
লোক লাগাই। নিহতের রক্ত তখনও আঙ্গিনায় শুখাইয়৷ ছিল । পণ্ডিতবাড়ি 
কাজিরখিল হইতে শাঁপুরের পথে ফিরি। শশাপুর' গোলাম সরোয়ার-এর 
স্বান। অতি নির্মম পাশবিক কাণ্ড অনুষ্টিত হয় এই ব্যক্তির নেতৃত্বে। ইনি 
বিধানসভার একজন সদস্য ৷ 

চৌমোহানীতে ফিরিয়া দেখি গান্ধী দত্তপাড়ায় চলিয়া গিয়াছেন। 
দত্তপাড়। লওয়ার পথে তাহাকে কয়েকটি হিন্দু গ্রাম দেখাইয়া লওয়া হয়। 
সেখানে সর্বপ্রকার পৈশাচিকতা অঙ্ুঠিত হইয়াছিল। গ্রাম জনশৃন্ট হইয়া 
পড়িয়াছিল। এই যাত্রাত্েই গান্ধীজির সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা! হয় যে কী পরিমাখ- 
নৃশংশত! অন্থষ্ঠিত হয়। দত্বপাড়ায় একদিন থাকার পর স্থির হয় গান্ধীজিকে 
কাজিরখিল ক্যাম্পে লইয়! যাওয়া! হইবে । নৌকা পথ ছিল এ রাস্তার গার 
গায়। পূর্বে ব্যবস্থা করা হইয়াছিল শাপুরে কিছুক্ষণ থাকিয়া সভা করিয়! 
যাইবেন। সভ] হয়--সবই তো মুসলমান । নিকটেই করপাড়ায় রাজেন্দ্রবাবুর 
বাড়িতে গোলাম সরোয়ার নারকীয় কাণ্ড অঙ্ষ্ঠিত করিয়াছিল। সভায় জনতার 
চোখে মুখে জিজ্ঞাসা ও আতঙ্কের ভাব ছিল। তখনও ছুই একটা অধটন 
ঘটিতেছিল। দতপাড়ায় গান্ধীর সভার বহলোক আনিয়াছিল, পুলিস ও জিল! 
ম্যাজিস্টেটও উপস্থিত ছিলেন। দ্বিতীয় দিনের স্ভায় একথা গ্রচার হয় যে, 
নিকটবর্তী গ্রাম হইতে যাহারা আসিয়াছিলেন তীহাদের ছুইজনকে পাওয়া 
যাইতেছে না। পরে একজনের স্বতদেহ একটি খালের কিনারায় পাওয়া যায়। 


গং গান্ধী পরিক্রমা 
ব্যাপক অগ্নিকাণ্ড বা হত্যা অবশ্ত বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। তথাপি শাঁপুরের 
সভার নৈতিক মৃল্য ছিল। গান্ধীজি তাহার শান্তির বাণী প্রচার করেন এবং 
ছস্কৃতিকারীদিগকে প্রকান্তে উপস্থিত হইয়া অন্ুশোচনার চিচ্ন স্বরূপ ধরা দিতে 
বলেন। যাহারা চলিয়! গিয়াছে তাহাদের নিরাপত্তার জন্ত দারিত্ব লইয়া 
ফিরাইরা! আনিতে উপদেশ দেন। 


কাজিরখিল ক্যাম্প 


কাজিরখিল ক্যাম্প গান্ধীজির প্রবেশে খোল! হইল। উহাই সার নোয়াখালীতে 
গান্ধীজির শাস্তিবাণী প্রচারের কেন্ত্রন্বূপ হইল। পাছে গভর্ণমেণ্ট মনে 
করেন যে, গাম্বীজি কোনও লড়াইয়! সংস্থা গড়িয়া তুলিতেছেন--এ প্রকার 
আশঙ্কা নিরসনের জন্ত গান্ধী বলেন যে, তিনি অনেক গ্রামে শাস্তি স্থাপন কেন্দ্র 
খুলিতেছেন, কিন্তু কোনও এক গ্রামে একজনের বেশী স্বেচ্ছাসেবক থাকিবে 
না। কাজেই সে গ্রামবাসীদের প্রদত্ত নিরাপত্তার উপর নির্ভর করিয়াই 
সেবাকার্য চালাইবে। তাহাকে যে কেহ নিহত করিলে করিতে পারিবে, 
কেন না তাহার নিকট এক রামনাম ব্যতীত অন্ত কোনও অস্ত্র থাকিতে 
পারিবে না। 

এই ব্যবস্থা বড়ই সমরোপযোগী হইয়াছিল" শ্বেচ্ছাসেরকেরা প্রহ্রার 
কাজ করিত। গ্রাম হইতে যাহারা চলিয়। গিয়াছে তাহাদিগকে ফিরাইয়া 
আনিতে চেষ্টা করিত। যাহার! ভয়ে ভডয়ে ছিল তাহাদিগকে অভর দিত। 
এমনও হয়, যেখানে অত্যাচার হইয়াছে সেখানে বর্তমানে কোনও নারী বড় 
ভীত হইয়া! আছে। তাহাকে গৃহ হইতে তুলিয়া! লইয়া পলাইতেছিল। ডাকাত- 
দ্বেরই অপর দল পথিমধ্যে চ্যালেঞ্জ করাতে যুবতীটিকে ফেলিয়! চলিয়৷ যায়। 
সে অত্যাচার হইতে বীচিয়া যায়। তবে আতঙ্কে কেবলই অজ্ঞান হইত। 
কেন্্রকর্ত। সংবাদ দিলে তাহাদের পরিবারের সম্মতি অনুসারে মেয়ের পিতামহীর 
সহিত তাহাকে কাজিরথিলে ানাই। কাজিরখিলের খোল! হাওয়ায় ছুইদিনেই 
গ্রকৃতিন্থ হয়। দিনকতক পরে তাহার পিতামহী তাহাকে নিজেদের কোনও 
আত্মীয়ের নিকট লইক্া যান। 

কাজিরখিল হইতে পচিশ জ্রিশটি কেন্দ্রে সাইকেল-সেবক যাইত | একজন চার 
পাঁচ ছয়টি কেন্দ্র ঘুরিত। সংবাদ দিত। সংবাদ লইয়া ফিরিত। গভর্নমেণ্ট হইতে 
অস্থমতি লইয়া সাইক্লোল্টাইল করিয়! দৈনিক পত্রিকা কেন্্রসমূহে প্রেরিত হইত 
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আবার কেন্দ্রের সংবাদসহ পত্র আনিত। এই পিয়নদ্বার। দৈনিক সংযোগ হেতু 
কোনে। কেন্দ্রও নিজেকে একাঁকী অসহার ও বিচ্ছিন্ন বোধ করিত না। উপক্রত 
অঞ্চলব্যাপী এই ব্যবস্থায় একটা সত্যিকার সংগঠনের ভাব গড়িয়া উঠে। 
কোথাও ছুর্ঘটন1 ঘটিলে নামধামসহ প্রকাশ করা হইত যাহাতে 'গভর্নমেণ্টের 
গোচরে আসে । কিছুই হয় নাই, সর্বত্র শান্ত আছে--এ প্রকার মিথ্য। রটনার 
অবকাশ থাকে না। 

গভর্নমেন্ট দৈনিক পত্রিকাকে পছন্দ করিতে পারেন নাই। কিন্তু উহা ছারা 
গান্ধী-মিশনের সংগঠনের কার্য অতি সুন্বর অনুষ্ঠিত হইত। সমস্ত উপজ্রত 
অঞ্চলেই এই বিশ্বাস উপস্থিত হয় যে, গোপনে কোনও এক গ্রামে অত্যাচার 
অনুষ্ঠান করিলে তাহা প্রকাশ হুইয়৷ পড়িবে। ইহাতেও দুক্ভৃতিকারীদের 
মনোভাবের পরিব্র্তন হয় যে, পুরানো দিন আর নাই। কাজিরখিল সংস্থার 
প্রত্যেক কেন্দ্রেই সকাল সন্ধ্যায় প্রার্থনা হইত। সান্ধ্য প্রার্থনায় গ্রামের 
(লোকে যোগ দ্িত। ঈশ্বরের নাম লওয়া, ভজন ও রামধুন, প্রার্থন] পদ্ধতি 
' অবলম্বনে একই ভাবে সর্বত্র আচরিত হইত। স্থানীয় লোকও জানিত তাহার! 
কাঁজিরখিলে যেখানে গান্ধী অবস্থান করিতেছেন তাহার সহিত তাহার একস্ত্রে 
যুক্ত। এইভাবে যে সমস্ত উপদ্রত অঞ্চল কাঁজিরখিলের তত্বাবধানে ছিল সে সবটাই 
সুন্দর সংগঠিত হইতে থাকে ।* হিন্দু-মুদলমান সম্পর্ক স্বাভাবিক হইতে থাকে ও 
মনোবল বাঁড়িতে থাকে । এই এক নতুন ধরনের সংগঠন গান্ধীজির প্রেরণায় 
গঠিত হইয়া উঠিতেছিল। বাহিক মায়োজন তো নিতান্ত স্বল্প । কেন্দ্রে কেন্দ্রে 
মাত্র একজন করিয়া মেবক। তাহাদের ব্যয় স্থানীয় সাহায্যে কতকট! উঠিত। 
কোনও কোনও সম্পন্ন গৃহস্থ আহার যোগাইত। কেক্্রব্যয় গান্ধী বহন করিতেন। 
তাহার নিকট নানাদিক হইতে অর্থ সাহাধ্য আসিত। সেবকসমূহ বাহির হইতে 
আসিতে চাহিত। তিনি নিষেধ করিতেন, ঠেকাইয়া! রাখিতেন, কেহ আসিয়া 
পড়িলে ফেরত পাঠাইতেন। 

কাজিরখিল হইতে অহিংসার প্রবাহ কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে ক্রিয়াশীল, হইতে 
ছিল। ছুই একস্থানে কংগ্রেসী কেন্দ্র ছিল। হাইমচরে বড় একট! ক্ষেত্র ঠ্ধর- 
বাপার নেতৃত্বে চলিত। সেখানকার কার্ষপদ্ধতি ঠক্করবাপ। নিজ বিচার 
অনুসারে নিয়স্জিত করিতেন। তবে এক কেন্দ্রে একটিমাজ্জ সেবক থাকিবে 
গান্ধীর এই নির্দেশ সর্বত্রই প্রতিপালিত হুইত। অহিংগার প্রবাহ জনমনে 
সধশারিত করিতে গান্বীজির এই নির্দেশ একটি বিশেষ ব্যবস্থা । ' ইহার সুফল 


৭৪ গান্ধী পরিক্রমা 
যে-কাহারও চোখে পড়িবার মত। কাঁজিরখিলের বহিরায়োজন ছিল তে! 
মাত্র খানচারেক সাইকেল, চলাচলের জন্তঃ খাঁনচারেক ডিঙ্গী হাঁতে চালান, 
নৌকা একটি সাইক্লোন্টাইল মেশিন, একটি টাইপরাইটার যন্ত্র ও একটি 
ট্রানসিস্টাঁর রেডিও বাহিরের সহিত সংযোগের জন্য | এই স্বল্প আয়োজনে বিরাট 
কার্য সম্পন্ন যে হইতেছিল তাহা! কেবলমাত্র গান্ধীজির মানসিক ক্রিয়ার ফলস্বরূপ । 
সংস্থাটি গান্ধী-মাঁনসের সহিত একতানে যুক্ত হয় ইহাই ছিল আমাদের সকলকার 
ধ্যেয়। ব্যক্তিগত রুচি এবং ইচ্ছা অনিচ্ছা কাজিরখিলের ক্ষেত্র সমূহে সংযত থাকিত। 

কয়েকদিন কাজিরখিলে গান্বীজির বাস করার পরই পার্ববর্তা মুনলমান 
বাড়িগুলিতে ইহার প্রভাব অনুভূত হয়। 


নন্দনপুরের অভিজ্ঞতা 

কাঁজিরখিল ক্যাম্প বাঁড়িটার গায়েই কয়েকঘর মুসলমান পরিবার, তারপর 
একট! সাঁকো পার হইলেই নন্দনপুর গ্রাম। ননদনপুর ছিল অর্থশালী 
বণিকদের গ্রাম। অনেক একতল! ও দ্বিতল বাড়ি ছিল। টিনের ঘর ও খড়ের 
ঘরতে। ছিলই। এই গ্রামে সর্বপ্রকার অত্যাচারই অনুষ্ঠিত হইয়াছে। পাকা 
বাড়িগুলিও জখম হইয়াঁছে, অন্ত প্রকার ঘর সবই পুড়িয়। গিয়াছে। বাসিন্দা! 
রামগঞ্জ ক্যাম্পে আছেন। তাহাদিগকে ফিরাঁইয়া আনার আগ্রহ করি। 
স্থির করি, আমি ও হেমপ্রভা & দগ্ধ গ্রামে এই একজোড়া নারীপুরুষ ফাকা! 
মাঠে রাত্রি যাপন করিব। একটি ধ্বংস বাঁড়ির আওতায় এই প্রাণ । পাশ 
দিয়াই হাটে যাতায়াতের পথ। হাটবারে খুব লৌক চলে, অন্তবারেও প্রথম 
রাত্রিতে লোক চলে। কোনে! নিরাপত্তার ব্যবস্থা না করিয়া! আমর! নিদ্রায় 
রাত্রি যাঁপন করিয়া ভোরে ফিরিয়া আসিতাম ক্যাম্পে! যাইবার ও ফিরিবার 
বেলার মুসলমানি বাড়ির উপর দিয়! পথ। দুইদিন যাইবার বেলায় মেয়ের! 
আগ্রহভরে তাঁকাইয়! দেখিত। একরাজরে যাবার পথে মেয়ের] পথ আগলাইয়া 
আদ্র করিয়। বলে আমাদের ঘরে এসো--রাত করে কেন এমন ভাবে যাও? 
হেমপ্রভাকে তাহাদের হাতে ছাড়িয়া! আমি গইন্তব্য স্থানে যাই। হেমপ্রভাকে 
লইয়! মেয়েদের সে কী আদর । বুকে জাপটাইয়! ধরিয়া! রাখিবে, খাওয়াইবে, আচ্ছা! 
আর কিছু না খাও পান তো খাও। এমনি সম্পর্ক। তারপর প্রতি রাজ 
ঘাইবার পথে খানিকক্ষণ মেয়ের! গান্ধীর কথা শুনিত। ক্যাম্প কেন বসিয়াছে 
জনিত | পুরুষেরাও আকৃষ্ট হয়। বলে হিন্দুদের যা গিয়াছে ত৷ গিয়াছে। 
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আমাদের রোজগার করার পুরুষট। পাঁলাইয়া বেড়াইতেছে। সকলে না খাইয়া 
মরিতেছি। 

আমাদের ননদনপুরে যুগ রাজরিবাসের কথা! জানাজানি হইলে বন্ধু ভাবাপন্ধ 
একজন মৃসলমাঁন আসিয়। বলে--তোমরা এখানে রাত্রে থেকো না । কার মনে 
কী আছে আর একেবারে পথের ধারে পড়িয়৷ থাকা ৷ হেমপ্রভ! বলেন, মারিলে 
তোমরাই মারিবে এবং মরিব । বরঞ্চ গ্রামের লোকের] যাহাতে ফিরিয়া! আসে 
সেই চেষ্টা কর । আমার কথ তুলিয়া যাও, একদিন তো! মরিবই । বুড়াও হুইয়াঁছি, 
না হয় তোমাদের হাতেই মরিলাম। আমাকে তোমর! মারিবে না! নিশ্চয় 
জানি, তোমরা যে ভালবাসিয়াছ। কিন্ত গ্রামের হিন্দুর্দিগকে সেই ভালবাসা দাও 
ডাকিয়া আন, নিরাপত্তার ভার লও। এইভাবে দিন চলিতেছিল। গ্রামবাসী 
দিনের বেলায় গৃহাদি দেখিয়া যাইত। জন্প্রবেশের চিহ্ন দেখা দিল। 

এমনি করিয়া! ১৯শে নভেম্বর আসিল। ৭ই গান্বীজি চৌমোহানী 
নোয়াখালীতে পছ্ছছেন। এগার দিন কাটিয়াছে। রাত্রে কাজিরখিল ক্যাম্পে 
আসিলেন ম্যাজিস্টেট সুরাবদরী সাহেবসহ। গাস্ধীকে বলিলেন, নোয়াখালীতে 
তো! মুসলমানেরা নির্যাতিত। কিনা কি একটু হইয়াছিল এখন সব লোক 
গ্রেপ্তারের ভয়ে পালাইয়! বেড়াইতেছে। আবার সৈন্তদল আসিয়াছে। তাহার! 
মুসলমান স্ত্রীলোকের সর্বনাশ* করিতেছে, ইজ্জত আর রহিল না। এই তো 
আজও ছুইজন ধধিতা! মুসলীম নারী রামগঞ্জে আসিয়াছে থানায় জানাইতে। 

বাংলা গভর্মমেন্টকে নিন্দিত করিতেই তুমি এখানে বসিয়াছ যেখানে 
তেমন কিছুই হয় নাই। আর ওদিকে বিহারে হিন্দুরা মুসলমানদের যে কী 
করিতেছে তাহ বন্ধ করিতে তোমার যাওয়! দরকার । তুমি সেধানে যাইবে না, 
অকাজে নোয়াখালীতে পড়িয়া থাকিবে। কেন থাকিবে? আমাদিগকে 
ছুনিয়ার নিকট অপরাধী করার জন্য ইত্যাদি। বাকান্োত অনুমান দেড় 
ঘণ্টা অবাধে চলিল। একই কথা বার বার বলিয়া দোষারোপ করিয়া! গান্ধীকে 
মন্দ বলিয়া থামিলেন মুরাবর্দী সাহেব । আমার পক্ষে, বসিয়া গান্ধীর প্রতি এই 
অবজ্ঞা বর্ষণ শুনিক্না যাওয়া যেন প্রাপাস্তকর হইয়াছিল। স্রাব থামিলে 
গান্ধী বলিলেন, তোমার বল শেষ হইয়াছে, তবে শোন £ 

বিহারে কি হইতেছে মে খবর আমি রাখিতেছি। বিহারের মন্ত্রীরা আমার 
কথ! শোনে, কাজেই বিহারের জন্য এইস্থান হইতেই নির্দেশ দিয়া আমার কর্তব্য 
পালন করিতে পারি। কিন্তু সেকথা তো তোমার মন্ত্রী মণ্ডলের সম্পর্কে বল! 
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যায় না। তাহাদের উপর তো আমার কোনো প্রভাব নাই। বিহারে না যাওয়ার 
এই হেতু। মন্্ীদিগকে আমি বলিয়াছি যে, আমি বিহারের ঘটনা শোনা হইতে 
অর্ধাহারে আছি। যদি বিহারে তাহার! অবস্থা আয়তে না আনিতে পারে তবে 
আমি অনশন করিব। তাহারা শঙ্কিত আছে ও সংবাদ পাঠাইতেছে। 

সামরিক বাহিনীর লোকের দ্বার] নারী-নির্ধাতনের কাহিনী বলিলে, তাহার 
প্রতিকার তে! উহাদের কমাগ্ারের হাঁতে। যদ্দি কিছু ঘটিতেছে, তুমি 
কমাগাঁরের সহিত কথা বলিয়৷ তাহা নিশ্চয় বন্ধ করিতে পারিবে । 

তুমি বলিলে ছুই জন ধধিতা নারী নালিশ করিতে এখানে রামগঞ্জে 
আসিয়াছে। আমার সঙ্গে নুশীলা আছে সে স্ত্রীলোকদিগকে পরীক্ষা) করুক, 
কি হইয়াছে জানুক । তখন এই ব্যাপারে তুমি অগ্রসর হইতে পারিবে । সুরাবর্দী 
স্বীকৃত হওয়ায় তখনই নুশীলাকে রামগঞ্জ খানায় পাঠান হইল। এ তো 
এখানেই । সুশীলা' যখন ফিরিয়া আসিল তখন রাবী স্থান ত্যাগ করিয়া 
আহার করিতে কাহারও নিমস্ত্রণে গিয়াছেন | সুশীল! বলিল--গ্রাম্য স্ত্রীলোক ছুটি 
এ-সব কিছুই জানে না। তাহাদিগকে কেহু স্পর্শ করে নাই। মন্ত্রী মহাশয় 
তাহাঁদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাঁছেন বলিয়া তাহাদিগকে এখানে আনা 
হুইয়াছে। 

নুরাব্দী বিহারের কথা সত্য বলিতেছিলেন আঁর নোয়াখালীর কথ! এতই 
মিথ্যা বলিতেছিলেন যে, তীহার বিহারের বর্ণনও ভাসিয়া যাঁয়। ইহা পরম 
ছুর্ভাগ্য বলিতে হুইবে। | 

পরে ভাঃ সৈয়দ মামুদ নোয়াখালীতে আসিলেন, বিহারের কথ। জানাইতে। 
ডাঃমামুদ গান্ধীজির বন্ধুব্যক্তি এবং বিহার মন্ত্রীসভায় ত্রাণ-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী। 

তিনিও আসিয়! গান্ধীজীর অর্ধ উপবাস ভঙ্গ করাইলেন। বিহার সম্পূর্ণ 
আয়ত্তে জানাইলেন। কি ঘটনা যে কী হইয়াছে ও হইতেছে তাহা! গোপন 
করিলেন। সত্য ঘটনা জানাইলে সোদপুর হইতেই গান্ধী বিহার চলিয়। 
ষাইিতেন। কিন্তু গান্ধী বিহারে গেলে তো মৃললমাঁন নিধন, নির্যাতন ও লুষ্ঠন 
চলিত না। কাঁজেই স্তোকবাক্যে গান্ধীকে নিরস্ত করিয়। নোয়াখালীতেই 
রাঁথ! হইল। 

বিহারে কি ঘটিতেছিল নভেম্বর মাসে তাহ! ডাঃ মামুদ্ও গান্ধীকে জানিতে 
দিলেন না। চার মাস পরে মার্চ মাসের প্রথম দিকে যখন গান্ধী হাইযচয়ে 
তখন ভাঃ মামুদ গান্ধীর নির্বস্কাতিশষ্যে সংবাদ সহ তাহার সেক্রেটারীকে 
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পাঠান। সেইদিনই গান্ধী বিহ্বার যাত্রা স্থির করেন এবং পরদিন নোয়াখালী 
ত্যাগ করেন। 

২৮শে অক্টোবর হইতে কি ঘটিতেছিল, ২র| নভেম্বর গান্ধীজি যখন সেকথা 
কেবল বলিতেছিলেন সেই সময় গান্ধীকে স্তোক দেওয়া হইতেছিল। কিন্তু 
ঘটন1 যাহা! ঘটিতেছিল তাহার তুলনায় নুরাবদরীর কথাই সত্য দীড়ায় যে» 
নোয়াখালীতে কিছুই হয় নাই। 

প্যারেলালের বই হইতে কি ঘটিতেছিল তাহার বর্ণন। তুলিয়া! ধরিতেছি £ 

২৮শৈে অক্টোবর বিহারের মুখ্যমন্ত্রী ছাপরায় আসেন। সঙ্গে ছিলেন 
ডাঃ মামুদ। শতেক বাড়ি ভন্মীভূত হইয়াছিল । ৬৯*** লোক এক বিদ্যালয়ে 
আশ্রর লয়। পরদিবস পয়গস্বর গ্রামে দেখেন যে ৫*টি বাঁড়ি ভন্মীভূত এবং 
বাড়ির বানিন্দ! পুরুষ, স্ত্রী, শিশু সকলেই নিহত। তাহারা যখন পয়গন্বরে তখন 
একটি দগ্ধ বাড়ি হইতে ভিনজন জীবিত লোককে টানিন্না বাহির করা হয়। 
দগ্ধ বাড়ির যাহারা বাচিয়! ছিল তাহাদের নিকট হইতে নৃশংসতার বিবরণ প্রাপ্ত 
হন। পাটনার শহরতলীতেও তখন দাঙ্গা ও গৃহদাহ চলিতেছিল। তীহার! রচী 
যাওয়ার পথে দেখেন ঘে একটি গগগযগ্রাম? জ্বলিতেছে। দ্শহাজার লোকের 
এক জনতা গ্রামটি ঘিরিয়া আছে। লোকগুলিকে সত্য সত্যই জীবন্ত দ্ধ করা 
হইতেছিল। এরোঁপ্লেন উপর দিয়! যাইতেছে দেখিয়। পুরুষ স্ত্রী, শিশুর! খড়ের 
চালের উপর উঠিয়! হাত তুলিয়া! সাহায্য চাহিতেছিল। শ্রীবাবু (মুখ্য মন্ত্রী) এই 
দৃশ্থে কাদিতেছিলেন। এ ঘটন! ঘটে ১লা নভেম্বর । ওর! হইতে ৫ই নভেম্বরের 
মধ্যে পাঁটনা মহকুমার কতক স্থানে পুলিস ও সৈন্তবাহিনী মোতায়েন করা হয়। 

পণ্ডিত নেহেরু ও আব্দলরব নিস্তার আসেন পাঁটনায় ওরা নতেম্বর। 
রাজেন্দগ্রলার্দ, মৌলন! আজাদ এবং কৃপালনী তাহাদের সহিত যোগ দেন। 
তাহারা সভা। করেন, কিন্তু কত জায়গার করিবেন? দুরে দূরে বহস্থানে কোনও 
বার্তাও পঁছছে না। এক জায়গায় গুলি চালাইলে জনতা মিলাইয়া যার আর 
এক জায়গায় ধ্বংস কার্য চালায় । 

এই ঘখন স্থিতি তখন নুরাবদর্খর কথায় গান্ধীজি স্থিতি জানার জন্ত বিহারে 
টেলিফোন করেন। প্যারেলাল টেলিফোন করে। ২র! নভেম্বরের কথায় 
প্যারেলাল প্রশ্ন করে বিহারে গান্ধীজির যাঁওয়। চাই কী? উত্বর আসে তাহার 
আসার প্রয়োজন নাই। অবস্থা আয়ত্বের মধ্যে । পরে ৬ই নভেম্বর পঙ্ডিতজীও 
সেই কথ! বলেন--গান্ধীজির বিহারে প্রয়োজন নাই। 
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বিহার-রিপোট 

গান্ধীজির জীবিত কালে বিহার সম্পর্কে ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতারা গান্ধীকে 
ধোঁকা দিলেন। গান্ধীর অভিপ্রায় প্রতিপালিত হইতে দিলেন না। মরুক 
মুসলমান যাহার! কলিকাতায় “কিলিং করিয়াছে, ঘাহার। নোয়াখালীর হিন্দুকে 
নষ্ট করিয়াছে তাহাদিগকে শিক্ষা! দেওয়া হউক বিহারে । তখনকার বিবেকের 
দংশনে গীড়িত হইয়া ডাঃ মামুদ গান্ধীকে চার মাঁস পরে বিহারে লইয়া যান 
তখনও বিহারের চিতা ধৃমায়িত। গান্ধী গিক্ল! রিপোর্ট চাহিলে ডাঃ যামুদর 
তদস্ত করিয়া যে রিপোর্ট দেন তাহার মর্ম যতদূর বুঝা যায় ৮ই অক্টোবরে 
ব্যাপক জনসংঘাত স্থৃগিত হয়। ১৬টির ভিতর ৬টি জিলায় দাছ। হয়। ৭৫০টি 
গ্রাম ইহাতে সংশ্লিষ্ট । ২১৮৬ বার বন্দুকের গুলি নিক্ষেপ করিতে হয় জনতা 
সরাইতে। গুলিতে ৩৯৩ জন যরে। গভর্নমেন্টের মতে নিহতের সংখ্য। ৫৪০০। 
ফ্রেগুস সাভিসের অনুমান যে, মৃতের সংখ্যা দশ হাজারের বেশী হইবে না। 
সঠিক সখখ্যা মাঝামাঝি কিছু । বা দশহাজারই ধরিয়া লওয়া যায়। 

নোয়াখালীতে নিহতের সংখ্যা আড়াইশতের বেশী নহে। তাহা হইলে 
বিহারের মুসলিম হত্যা! নোয়াখালীর হিন্দু নিধনের চল্লিশ গুণ। খুব শিক্ষা মুসলিম- 
'দ্বিগকে দেওয়া! হইয়াছে। ভারত বিভাগ ইহার পর অনিবার্ধ হয় এবং আজও 
কুড়ি বৎসর পরও ভারতে হিন্দু-মুসলিম দাচ্গা দ্বারা "বিহারের নোয়াখালীর জের 
টানিতেছি। গান্ধীকে আনার জন্ ডাঃ মামুদকে ক্ষমা করা হয় নাই। তিনি 
বঞজজিত হন। | 

গান্ধীর জীবিত থাঁকা কালেই যাহার! গান্ধীর নীতিকে বিসর্জন দরিয়া গান্ধীকে 
ব্যর্থ করিয়াছে সেই আমরা কি গান্ধীর মৃত্যুর পর নৃতন মানুষ হইয়া গান্ধী 
জন্মশতবাধিকী পালন উপলক্ষে গান্বী-নীতি পালন করিতে প্রস্তুত হইব? 
অথবা "গান্ধীর নামে জলসা করিয়া, শোভাযাত্রা! করিয়া, গ্রস্থপ্রকাশ করিয়া 
গান্ধীর গৌরবে নিজেদ্দিগকে আরও একবার গৌরবাস্বিত করিয়া তুলিব? 
তাহার চরক! কি চালাইব, সংযম ছারা! কি জন্মনিয়ন্ত্রণ করিব, ডেমোক্রেনিকে 
সত্য করার জন্য সশস্ত্র প্রতিরক্ষা সৈন্যের স্থানে সত্যাগ্রহী স্বেচ্ছাসেবক 
দ্বারা, প্রতিরক্ষী সেবক ছারা প্রতিরক্ষা করিব? প্রেমের ছার! পাকিস্তানের 
ক্ষোভ জয় করিব অথব! বলিব আমর! শান্তি চাই, কিন্তু জোর করিলে পিষিয়া 
মারিব 1 যদি চীন, রশ, আমেরিকী শক্তি ও পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে, 
'্স্থ্ ব্যবহার করে তবুও অস্ত্-বলের দত্ত করিব?. প্রেমের বল এখন হইতেই” 
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প্রয়োগ করিব না? প্রশ্ন রহিল। কুটিরশিল্প গ্রহণ, অস্পৃশ্ততা বর্জন, হিন্দী 
শিক্ষা কি গ্রহণ করিব? 


কাজিরধিলের সংগঠন 


এক্ষণে কাজিরখিল সংগঠনে ফিরিয়া যাইব । সুরার চলিয়া! যাওয়ার 
পরদিনই গান্ধীর ইচ্ছ! হয় তিনি দলবল ত্যাগ করিয়া! একাকী নিজেকে 
ঈশ্বরের হাতে ফেলিয়া দিবেন | একদিন সময় দেন। সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীরাঁমপুরে 
তাহার একান্ত নিবাস স্থির করিয়া! দিই। একমাস শ্রীরামপুরে থাকিয়া 
তিনি প্রতিদিন নৃতন গ্রামে রাত্রি যাপন করিবেন স্থির করেন। 

র্যাবস্থাপন1 কঠিন--একটা পথক্রয স্থির করিয়া লই। প্রথমে গিয়া পথ 
কি ভাবে মাঠের উপর দিয়া হইবে স্থির করি। দ্বিতীয় পর্যায়ে পথ টাছিরা 
একজনের চলার মত সাফ করার ব্যবস্থা গ্রামবাসীদের ছারা করাই। ষে 
বাড়িতে উঠিবেন সেখানকার ব্যবস্থা করিয়া আবার পরবর্তাঁ গ্রামের জন্ত এ 
পর্যায় কার্য সুচনা করি। গান্ধীর সহিত কদাচিৎ দেখা! করিতাঁম। প্রশ্ন উঠিলে 
জিজ্ঞাসা করিতে যাঁইতাম। 

শীতকালে খালি পায়ে শিশির-সিক্ত পথে চলিতে চলিতে পা ফাটিয়া যার। 
হেমগ্রভা দেবী স্থায়ী ব্যবস্থা করিয়া দেন, যাত্রা পথে মধ্যবর্তী স্বানে একটা টুল, 
গামছা, ঘষার পাথর ও গরম জল লইয়! গান্ধীর পাঁ ঘষিয়া গরমজলে ধুইয়া দিবে। 

একবার জানি, ছুষ্ট লৌকেরা' আমার তৈরী পথ নোংরা করে, কাঁটা পু'তিরা 
রাখে। সেই হইতে ব্যবস্থা করি যে, ঝাড়কোদালসহ একদল স্বেচ্ছাসেবক 
গান্ধীর যাত্রার পনর মিনিট পূর্বে রাস্তা ঝাঁট দিয়! পরিচ্ছন্ন করিয়া] রাখিয়! যাইবে 
যাহাতে পথ চলিতে গান্ধীর বিষ্ব না হয়। এ সমস্তই গান্ধীর অলক্ষ্যে হইত। 
'যে বাড়িতে গান্ধীর আবাস হইবে তাহার কামরাখানা নিজেই ঠিক করিয়। 
দিতাম। কিন্তু আমার সহিত সাক্ষাঁৎ হইত না। আমার কাঁজ আমি বুদ্ধিমত 
করিয়া যাইতাম। অপ্রয়োজনীয় পত্রগুলি আমার নিকট পাঠাইতেন, সেগুলির 
উত্তর দিয়া দিতাম। 

একবার “আপুনিয়া” গ্রামে গান্ধী উপস্থিত হইলে তাহাকে বলি যে, গতকাল 
আমি এখানে আসিম্লাছিলাম। গান্ধী বলেন, সে আর আমি জানি ন। ? ঘরে প্রবেশ 
করিয়াই তোমার স্পর্শ পাইয়াছি। মেবকের ইঞ্বার অধিক আর কী পুরম্বার 
হইতে পারে? এইভাবে তাহাকে পঞ্চাশটির মত গ্রামে ঘোরাইবার ব্যবস্থা করি। 


ক | গান্ধী পরিক্রমা 


শেষ হাইমচরে তৃতীয় পর্যায়ের যাত্রার সফরস্হৃচি করিতে যাই। গিয়াই গুনি 
ডাঃ মামুদের পত্র আসিয়াছে । গান্ধী বিহার রওন! হইবেন । সাক্ষাৎ করিলে গান্ধী 
বলেন, কালই সকালে রওনা হইব ব্যবস্থা করিয়া দাও। তখন রাত্রি হইক্সাছে। 
উাঁদপুর চৌদ্দ মাইল দূর, পথে বৃহৎ নদী । রওনা হই। জীপসহ নদী পার হইব 
মহকুমা হাকিমের নিকট উপস্থিত হই । তিনি সঙ্গে সঙ্গে রিভারস্টীম কোম্পানীকে 
জিজ্ঞানা করিয়! জানেন- অতিরিক্ত জ্টীমার আছে। তখনই উহা! পাঁকা কর! 
হয়। হ্রদয়ালবাবুকে জানাইয়া যখন হাইমচরে ফিরিয়! আঁসি তখন গান্ধী তো 
ঘুমাইতেছেন। তখন রাত্রি ছুইটা হইবে। তবু মাথার নিকট মৃখ রাখিয়া বলি, 
সমস্ত ব্যবস্থা! হইয়াছে তুমি সকালে রওনা হইও। তোমাকে বিদার দিবার জগ 
রাঝ্রে এাঁনে না থাকিয়। কাঁজিরখিল চলিয়া যাইব। গান্ধী বলেন, ঠিক আছে 
আধি ভিন সপ্তাহের মধ্যে ফিরিব। তোমার নাঁমে অথরিটি দিয়! যাইতেছি। 
সেই যে গেলেন বিহারে আর ফেরা হইল না। বিহারেও কাজিরখিলের অনুরূপ 
সংস্থা গড়িয়া তোলার প্রয়োজন ছিল তাহা ঘটিয়! উঠে নাই। 

বিহারে কেন্দ্রীভূত ও ব্যাপক অহিংসার প্রয়োগ করার অবকাশ গান্ধীজি 
পাইলেন না ইহা! দৈবদূধিপাক। বিহারে গান্ধীর ইচ্ছান্যায়ী অহিংসাশ্রয়ী 
কেন্ত্র গঠিত করার মত উপযুক্ত অনেক কর্মী ছিলেন। তাহারা অহিংসার দ্বার 
মুদলমানদের হৃদয় জয় করার অবকাশ পাইলেন*না । মুসলমান দিগকে সম্পূর্ণ 
নিরাপত্তার বিশ্বাস দিবার মত ব্যবস্থা গঠিত হইল নাঁ। রহিল মুসলমানদিগের 
ক্রোধ, আশঙ্কা ও প্রতিশোধ লইবার ইচ্ছা । একথা ভূলিলে চলিবে না যে, 
লীগ বলিতেছিলেন যে, ভাগলপুরে যেসকল উদ্বাস্্ব মুসলমান গিয়াছে 
তাহারা সংখ্যায় তিন লক্ষ। তাহাদিগের দ্বারা অধ্যুষিত অঞ্চল পাটনার গয়ার 
উপর দিয় সাওতাল অধ্যুষিত অঞ্চলের সহিত এক করিয়া তাহাদিগকে সুবিধাদি 
দিয়] লীগ-অন্রাগী করিয়া! দণ্ডকারপ্য পর্যন্ত গিয়া! হায়দারাবাদের সহিত যোগ 
করিয়া গোয়ার সমুদ্রে গিয়া! পছছিবেন। তাহাতে এক মধ্য পাকিস্তান গড়িরা 
উঠিবে। লে সম্ভাবনা! একেবারে অন্তহিত হইয়াছে এমন কথা বলা যায় না। 

অথচ গান্ধীর অহিংস! প্রয্নোগের ফলে নোয়াখালী মানে পূর্বপাকিস্তান আজ 
পশ্চিমবঙ্গের মিত্র হইয়া আছে। এই পদার্থপাঠ আজও ভারতে কেন্দ্রীয় শাঁদন- 
তন গ্রহণ করিতে পারেন নাই। সত্যের ও অহিংসাঁর শক্তি যে অস্ত্রের চাইতে 
শ্রেষ্ঠ ইহা কেন্দ্রীয় শাসনতন্ত্র শ্বীকার করেন না। তা, ভাল কথা, প্রেমের. 
কথা পাকিস্তানিকে বলিতে গিয়! শেষ পর্যন্ত শাসানী দেন যে, যদি আক্রমঞ্চ 
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কর তো! দেখাইয়া দিব। বলার কি প্রয়োজন ছিল? তোমার মিত্রত! চাই 
এইটুকু বলিলেই তে যথেষ্ট ছিল। বরঞ্চ বলিতে পারিতেন যে, তোমরা 
প্যাটন ট্যাংকের নয় সংস্করণ ইতালীতে কিনিতে যাইতেছ। আমরা ইতালীকে 
সমঝাইয়। উহ! বন্ধ করিয়াছি। কিন্তু ইতালী নাই বা দিল তুমি তো! বেলজিয়ম 
হইতে কিনিতে পার। ওটা কর! আমাদের মূর্খতা হইয়াছে। আমরা এখন 
বলি তোমর! প্যাটন কেনো, আরও কেনো, যত ইচ্ছ। কেনো! কিন্তু আমর! উহা! 
আমাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করিতে কিছুতে দিব ন! - তোমার হৃদয় জয় করিয়া 
লইব। তুমি যাহ! চাও তাহা দিব--মআরে! বেশী কিছু দিব, সে আমাদের অখণ্ড 
প্রেম। আমাদের ডঃ জাকীর হোসেন যেমন আমাদের ঘরের, তুমি খাসাহেব 
আমুবখানও তেমনি । এসো! তুমি এসো। আমাদের ঘরে এসো। তোমার 
ভৌগোলিক রাজ্য আলাদ। থাকুক, তোমার রাজপন্জান আমরা মান্য করিব এবং 
তোমাকে আমার ঘরের লোক আপনার জন করিব। গান্ধী বলিয়াছিলেন 
জিন সাহেবকে ভারতের রাষ্ট্রপতি হইতে । তখন ঘটে নাই। আজ আবার 
বলিব তুমি আমার আপন জন, এসে! আমাদের ঘরে । আমরা আর ওধচর 
রাখিব না, তোমার ঘরে না-'কোথাও ন1। তোমার আযমব্যাসেডারের নিকট 
আমার সব খুলিয়া ধরিব। কিছু গোপন রাখিব না। তুমি যখন বিশ্বাম করিবে 
ষে, তোমার বন্ধুত্ব চাই তখন গ্হুমি ধর! দিবে--ভোমাকে প্রেমে জয় করিব। 

বলিতে পারিতেন আমাদের ইন্দিরাজী। বড় মধুর শোনাইত ইন্দিরাজীর 
মুখে মায়ের মত কথা। বলিবেন কী? ইন্দিরানী তো পদাধিকারবলে 
ভারতমাতা হইয়াছেন। আমার দৃষ্টিতে সেই কারণে জগন্মাতাও হইয়াছেন । 
তাহার বাক্য ও কৃতি তদনুযায়ী হয় ইহা চাই। ইহা! মহাত্ম। গান্ধী-সম্মত কার্য 
হইবে। ইন্দিরাজীর উপর গান্ধীর আশীবাদ বধিত হউক। 


প্রথম শান্তি-সৈনিক ঃ গান্ধীজি 

নারারণ দেশাই 
মানবতার ইতিহাসে মহাপুরুষদের আবির্ভাব হয় কোন না কোন বিশেষ 
উদ্দেশ্টের পরিপৃতির জন্ক। নিজের জীবন-কালে তাঁরা সেই উদ্দেস্য পূর্ণ করতে 
পারুন বা না-ই পাঁরুন ইতিহাসের পটে তাদ্দের আবির্ভাব স্বয়ং এক সীমাচিন্ব- 
স্বরূপ হয়ে থাকে । 

১৯০৯ ্রী্টাবে লাহোর কংগ্রেসে ট্রান্সভাল সম্পঞ্চিত প্রস্তাব সম্বন্ধে 
বক্তৃতা দেবার সময় গোপালকৃষ্ণ গোখলে এইরকম সীমাচিহের প্রতি ইঙ্গিত 
করেছিলেন : 

“এ ব্যাপারে শ্রীযুক্ত গান্ধী যে অবিস্মরণীয় ভূমিক1 গ্রহণ করেছেন ত1 দেখে 
আমাকে এ কথা! বলতেই হবে যে, এখাঁনে অথবা অপর যেকোন জনদমাবেশে 
কোন দিনই কোন ভারতবাসীর পক্ষে গভীর আবেগ ও গর্বভরে ছাড়া 
তাঁর নামোচ্চারণ কর] সম্ভবপর হবে ন!। শ্রীযুক্ত গান্ধীকে আমি অন্তর ভাবে 
জানি-_এটা আমার পক্ষে পরম সৌভীগ্যের বিষয় এবং আমি আপনাদের 
বলতে পারি যে, ইতিপূর্বে এই ধরাঁতলে তাঁর মত পবিত্র মহৎ সাহসী ও মহান 
ব্যক্তি আর বিচরণ করেন নি। শ্রীযুক্ত গান্ধী সেই সব মানুষদের মধ্যে একজন 
ধার! স্বয়ং অনাড়ম্বর ও সরল জীবন যাঁপন করে নিজ ন্বজাতীয় এবং সত্য ও গ্ঠায়- 
বিচারের আদর্শের প্রতি গভীরভাবে অন্ুরক্ত। তিনি তার ছুর্বল ভাইদের 
চোখে যেন জাছুমন্ত্রের স্পর্শে নৃতন দৃষ্টির সঞ্চার করেন। তিনি একজন মানুষের 
মত মানুষ, বীরের মধ্যে বীর, সেরা শ্বদেশপ্রেমী এবং একথা আমরা অবশ্তই 
বলতে পারি ষে, বর্তমান যুগে তাঁর মাধ্যমে ভারতীয় মানবতা! সর্ধোচ্চ সীমাচিহ্ছে 
উপনীত হয়েছে ।”১ | 

গোখলের ক্রান্তদদর্পা প্রতিভা অপরাপর দেশবামীর তুলনায় পূর্বেই গান্ধীজির 
মহত্ব উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়েছিল। ভারতীয় জনপাধারণ সধ্বন্ধে গোঁখলে 
যেকথা বলেছিলেন সেই কথাই বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আববার্ট আইনস্টাইন 
গান্ধীজির পরলোকগমনের পর সমগ্র মানবতার সম্বন্ধে বলেন £ 
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“ভবিষ্তৎকাঁল হয়ত বিশ্বাসই করতে চাইবে না যে রক্তমাঁংসের দেহধারী 
এমন কেউ কোন দিন এই ধরাতলে বিচরণ করতেন ।”১ 

ভারতীয় মানবতা থেকে সমগ্র মানবতা--চল্লিশ বৎসন্রর ভিতর এই ছিল 
গান্ধীজির বিভূতির বিকাশের ধারা। 

মানবতার সঙ্গে বিকশিত হতে হতে শাস্তির বিচারধারা যে সীম পর্যস্ত 
উপনীত হয়, নিজ জীবন দ্বার! গান্ধীজি কেবল তাকে প্রকটই করেন নিঃ-_তাকে 
পরিশুদ্ধ ও বিকশিতও করেন। 

আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে মানবতার প্রতি ভারতীয় দর্শনের সর্বশ্রেষ্ঠ 
অবদান হল অছ্বৈতবাদ। বেদ উপনিষৎ ও গীতার সময় থেকে শুরু করে সস্ত 
যুগ পর্যস্ত অদ্বৈভাম্থভূতি ভারতবর্ষে মহাঁসাধনার সীমাচিহ্ুত্বরপ। আধুনিক 
যুগে রামরুষ্চ পরমহংসদেব সর্ব সম্প্রদায় ও সর্ব ধর্মের মূল তত্বকে দ্বয়ং নিজ 
সাধনার দ্বার উপলব্ধি করে সে সবেরই একত্বের দর্শন ও প্রতিপাদন করেন । 
গান্ধী রামকৃঞ্ের কাছ থেকে সর্বধর্ম সমভাবের মন্ত্র গ্রহণ করেন । দরিদ্র- 
নারায়নের উপাসনার দ্বার] স্বামী বিবেকানন্দ সেবাকে ধর্মের পর্যায়ে উন্নীত 
করেন এবং ৰলেন £ 

“বহু তপশ্চর্যার পর আমি এই কথ! উপলব্ধি করেছি যে, সর্বশ্রেষ্ঠ সত্য হল £ 
তিনি সর্বভূতে বিরাজমান । এসবই তাঁর অসংখ্য রূপ। অপর কোন ঈশ্বরের 
আরাধনার প্রয়োজন নেই। তিনিই একমাত্র ঈশ্বরের সেবা করেন ধিনি 
সর্বজীবের সেবক ।৮২ 

বিবেকানন্দের কাছ থেকে গান্ধীজি কেবল “দরিদ্রনারায়ণ' শব্দটিই 
গ্রহণ করেন নি, সেই দরিদ্রনারায়ণদের সেবাতেই তিনি নিজ জীবন উৎসর্গ 
করেছিলেন । ম্বামীজী যে সেবাঁধর্মকে সমাজে ব্যাণ্ধ করে দিয়েছিলেন গান্ধীঞ্জি 
রাজনীতির ক্ষেত্রেও তার অন্ুপ্রবেশ ঘটালেন এবং এই ভাবে রাজনীতির 
আধ্যাত্সিকরণের প্রয়াস পান। 

গান্ধীজি যখন ভারতবর্ষের রাজনীতি-ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন তখন তিনটি 
বিচার-ধার! গ্রচলিত ছিল। এর প্রথমটি ছিল নরমপন্থী যা রাণাডে ও গোখলে 
ইত্যাদির মাধ্যমে ব্যক্ত হত। দ্বিতীয় ছিল চরমপন্থা, যাঁর অভিব্যক্তি একদিকে 
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ক্ষুদিরাম ও তাঁর পন্থাস্থসারীদের কার্যকলাপে এবং অপরদিকে লাল-বাল- 
পালের বক্তৃতা ও লেখনীর মাধ্যমে! তৃতীয়টি ছিল আধ্যাত্মিকতার বিচারধার! 
ধার উদ্দেশ্ত ছিল মুক্তির ব্যাখ্যার উধ্বকরণ। রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ থেকে শুরু 
করে শ্রীমরবিন্দ পর্যন্ত ছিলেন এই পথের পথিক । 

গান্ধীজির জীবনে এই ব্রিধারার মুখ্যতত্বের ভ্রিবেণীসঙ্গম ঘটে। নরমপন্থীদের 
নম্রতা, চরমপন্থীদের তাব্রতা ও অধ্যাত্মবাদীদের উচ্চ মানসিকতার সমন্বয় 
ঘটেছিল তার ভিতর । 

গান্ধীজির কর্মস্থচীর নম্রতা বহুখ্যাত। ১৯৪২ সনে প্ভারত ছাড়” 
আন্দোলনের পর আগা খা প্রাসাদ থেকে বড়লাটকে তিন যেসব পত্র লেখেন 
তাতে তার নম্রতাগণের অপ্রতুলতা ছিল না । তার কার্যসথচীর এই নম্রতা লক্ষ্য 
করেই দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহের সময় তার প্রধান বিরোধী জেনারেল 
স্মাটমের সচিব একদা। বলেছিলেন £ 

“আপনাদের স্বদেশবাসীর্দের আমি পছন্দ করি না এবং তাদের সাহাষ্য করার 
জন্ত আমার আদৌ আগ্রহ নেই। কিস্তৃকরবকি? আপনার] আমাদের 
আপতকালে সাহাধ্য করেন। তাই কি করে আপনাদের গায়ে হাত তুলি? 
মাঝে মাঝে আমার মনে হয় যে, ইংরেজ ধর্মঘটকারীদের মত আপনার] হিংসার 
শরণ নিলে ভাল হত। তাহলে আপনাদের শয়েন্ত করার পথ আমর! 
অবিলম্বে পেতাম । কিন্তু আপনারা তো শক্রকেও আঘাত করবেন না । কেবল 
আত্মনিগ্রছের ছারাই আপনারা জয়ী হতে চান এবং কদাচ আপনাদের ভদ্রতা ও 
সৌজন্তের স্বতঃআরোপিত সীম! লঙ্ঘন করেন না । আর এর জন্তই তো আমরা 
একেবারে অস্হায় হয়ে পড়ি ।”১ 

কিন্তু এই অসীম নম্রতার সঙ্গে সঙ্গে গান্ধীজির তীব্রতা! কোন বিপ্লবীর থেকে 
কম ছিলনা । ১৯৪২-এর আন্দোলনের পূর্বে বাংল! হরিজন পত্রিকায় "আমার 
ভিতরে যে আগুন জলতেছে” শীর্ষক তর যে রচনাটি প্রকাশিত হয় তা হয়ত বহু 
পাঠকের এখনও ন্মরণে আছে। তার অন্তরের তীব্রহার পরাকাষ্টা হল “ভারত 
ছাড়” আন্দোলন । 

গান্ধীজির আধ্যাত্মিকত! রাজনীতিরই আধ্যাত্বিকরণ করার প্রচেষ্টা করে। 
তিনি ঘোষণা করলেন £ “সামাজিক বা রাঁজনৈঠিক ঘে কোন কাজই হোঁক না 
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কেন, আত্মশক্তিই তার সাধ্য এবং এই আত্মশক্তিই আবার তার সাধন। 
প্রতিটি কার্যে সাফল্যলাভের চাবিকাঠি এই 1” এই সোপানের কারণ রাজনীতির 
আধ্যাত্মিকরণ সহজপাঁধ্য হুল। গান্ধীজির অধ্যাত্ম তার বিরোধীর হদয়েও 
ভগবৎ-দর্শন করাল এবং এর থেকে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন__-পাঁপের 
বিরোধিতা কর কিন্তু পাপীর নয়। জীবনের বহু ক্ষেত্রে এই সিদ্ধান্ত ইতিপূর্বেই 
স্বীকৃত হুয়েছিল। গান্ধীজির বৈশিষ্ট্য হল এই সিদ্ধান্তকে রাজনীতির ক্ষেত্রে 
প্রয়োগ করা এবং এই জন্যই তিনি কথ্ুকণ্ডে বলতে পারলেন, “অত্যাচারের 
প্রতকার করো; কিন্তু অত্যাচারীর নয়।” মানবমাত্রের মধ্যে সংগপ্ত 
সদ্‌গুণাবলীকে রাজনীতির ক্ষেত্রে অভিব্যক্ত করা অত্যাবস্টাক-_-এ কথা তাঁর মনে 
হয়েছিল এবং সেইজন্তই তিনি হৃদয় পরিবর্তনের আদর্শ সপ্রমাণে সক্ষম 
হয়েছিলেন। গান্ধীজির অধ্যাত্মদর্শনের ভিতর থেকেই তাঁর সত্যাগ্রহের মুল 
সিদ্ধান্তের আবি9াব ঘটেছিল । সত্যাগ্রহী খন "কষ্ট বরণ” অথবা তপশ্যার কোন 
কর্মস্চী গ্রহণ করেন তখন তার মনে আত্মার অভিন্নতার সিদ্ধান্ত দৃঢ়ভাবে 
প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি এই কথা মেনে নেন যে, আত্মা-আত্মায় অভিন্নতা বিদ্যমান 
এবং তাই আমার কষ্টের প্রভাব গ্রতিপক্ষীয়ের হৃদয়ে অবস্থাই পড়বে। 

এইভাবে গান্ধীজি ভারতবর্ষের রাঁজনীতি-ক্ষেত্রে প্রবেশ করার সঙ্গে সজেই 
একদিকে ভারতবর্ষের সমগ্র "সাংস্কৃতিক ধঁতিহকে নিজ কার্যস্চীতে সমাবিষ্ 
করলেন এবং অন্তদ্দিকে তৎকালীন সমাজের প্রধান তিন বিচারধারার তিন মুখ্য 
তত্বেরও যথোচিত সমন্বয্র সাধন করলেন। এরই ফলম্বরূপ তার বাণীতে ভারতীয় 
আত্মার সমগ্র মাধুর্য, তার যাবতীয় শিব বা কল্যাণ তত্ব প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল । 

কেবল ভারতেরই নয়, সমগ্র বিশ্ব-সংস্কৃতিতে যে সভ্য অমৃতময় ও জ্যোতির্ময় 
তত্বন্বরূপ ছিল গান্ধীজির ব্যক্তিত্বে সে সবও আমর! ভাম্বর হতে দেখি । এই সংক্ষিপ্ত 
প্রবন্ধের পরিসরে সমগ্র মানবতার সামগ্রিক সংস্কৃতির প্রতি বিহঙ্গম দৃষ্টিতে দেখা 
না সম্ভবপর, আর না বর্তমান লেখকের সে যোগ্যতাই আছে। এই জন্য এখানে 
আমরা কেবল শাস্তির বিচারধারার বিকাশের এক অপরিহার্য এঁতিহাসিক 
গ্রন্থিরপী গান্ধীজির ব্যক্তিত্বের পর্যালোচন! করে সন্ধি মানবো। 

“শাস্তি, সমৃদ্ধি, অমৃতত্বম্ঠ-_এই হুল সমগ্র মাঁনবঞ্জাতির সনাতন আকাজ্া। 
একে অর্জনের প্রয়াসে মানবতার ষে চেষ্টা তারই ফলম্বরূপ মানুষের ইতিহাসে 
শাস্তির জন্য এমন একটা আকৃতির সৃষ্টি হয়েছে যাকে "শাস্তিবাদী-গোষ্ঠী-চেতনা” 
(10801286 9008689009 ) বলা যায় । মুংগ ইত্যাদি মনোবৈজ্ঞানিকের পর 


গাঙ্ধী পরিক্রম! 


একথা আজ সর্বজনমান্টি ষে, ব্যক্তিগত চেতনার মত সামাজিক চেতনাও একটা 
বাস্তব তত্ব। মাঁনব-মনের শান্তিময় আঁকাজ্ষাসমূহ ও তাঁর জন্য অনুষ্ঠিত সাধনার 
ফলে মানব-সমাজ্ে শীস্তিমর় বিচারধারা ও আচারের প্রতি যে গোষঠী-চেতন! যুগ 
যুগের পুপোর ফলে ও অসংখ্য মহাপুরুষদের তপশ্চর্যীর কারণ কৃষ্টি হয়েছে, তাঁকেই 
আমরা জগতের শান্তিময় চেতনার সংজ্ঞা দিতে পারি । দেশ ও কালের অনুসারে 
এই শীস্তি-চেতনার বৃদ্ধি ও বিকাশ ঘটেছে। কিঞ্চিৎ গভীর ভাবে এই শাস্তি- 
চেতনার অন্থশীলন করলে আমরা বুঝতে পারব যে, গান্ধীজির জীবন ছিল এই 
সংসারক্ষেত্রব্যাপী ও কালপ্রবাহ-সিঞ্চিত শাস্তি-চেতনার এক উৎকৃষ্ট ফল। 

হিংসা! ও যুদ্ধ যদি মাহুষের জন্মলগ্ন থেকেই তাঁর সঙ্গী হয়ে থাকে তাহলে 
শাস্তির প্রয়াসও মনুষ্ত-সভাতার সঙ্গে সঙ্গে উত্তরোত্তর বিকশিত হয়ে আসছে। 
আমাদের প্রাচীনতম ইতিহাঁসে ষদি যুদ্ধের কথ! থেকে থাকে, তাহলে তার সঙ্গে 
সঙ্গে তাকে সীমিত রাখার জন্য ধর্মযুদ্ধের নিয়ম ও অন্ুশাসনও ছিল। উপনিষদের 
খষি দৈনন্দিন জীবনচর্যায় শাস্তিমন্ত্র জপ করতে ইতস্তত করতেন না। এবং 
তাদের শাস্তির আকাঙজ্ষা “গো শাস্তিঃ, পৃথিবী: শাস্তি: অন্তরীক্ষ: শাস্তি 
পর্যস্ত ব্যাপ্ত ছিল। 

বুদ্ধের অক্রোধের দ্বারা ক্রোধ ও সাধুত্বের দ্বারা অসাধুত্বকে জয় করো” এবং 
“বৈরিতা দ্বারা কদাপি বৈরভাবের নিরসন হয় না: মৈত্রীর ছারাই তা মেটে এবং 
এই হল সনাতন ধর্ম” এবং জৈনদের £ 

“সবার কাছে মাগি ক্ষমা, ক্ষমা যেন করি সবে। 
সবে যেন হয় মিত্র মোর, কেহ নাহি বৈরী ভবে ॥” 

প্রাচীনকালে ভারতে ব্যাপ্ত শাস্তি-চেতনা'র গ্োোতক। 

প্রায় সমদাময়িক চীনের লাওৎসে কন্ফুশিয়স মেন্সিয়য ও মোৎসের 
বাণীতেও এই জাতীয় শাস্তি-চেতনার আভাস পাওয়া যায়। এঁদের মধ্যে কেউ 
অবশ্ত নিজ শাস্তিবাদের এই জাতীয় ঘোষণা করেন নি যাঁর বলে শান্তিবাদীরা 
তাদের নিজ বর্ণের বলে দাবী করতে পারেন। কিন্তু উপরোক্ত মহাপুরুষেরা 
সবাই যুদ্ধ ও হিংসার সার্থকতায় আশঙ্কা প্রকাঁশ করেছিলেন। তীর 
সৈন্তবাহিনীর অস্তিত্বকে স্বীকার করেছেন কিন্তু স্গে সঙ্গে এ কথাঁও বলেছেন ফে, 
সেটা “তাও”-এর পথ নয়। 

এর কয়েকটি উদাহরণ দেখা যেতে পারে £ 

“সৈশ্গদল যেখানে ছাউনি গাড়ে সেখানে কাটা ঝোপ গজিরে ওঠে। প্রবল 


৮৬ 


প্রথম শাস্তি-সৈনিক £ গান্ধীজি ৮৭ 


যুদ্ধের পর অবধারিত ভাবে ছুরভিক্ষের আবির্ভাব ঘটে। সংব্যক্তি দৃঢ়চিতে কাজ 
করে থেমে যায়। গায়ের জোরে কোন কিছু দখল করার কথা তিনি চিন্ত! 
করেন না।” 

অথব। 

“দৃঢ়চিত্ত হও কিন্তু গর্ব কোরো না-_দৃঢচিত্ত কিন্তু মাথা গরম নর। দৃঢ়চিত 
হও কিন্তু আক্রমণাত্মক মনোভাবের হোয়ে! না। উপায় নেই বলেই দৃঢ়চিত্ত 
হবে। দৃঢ়চিত্ত হও কিন্তু হিংসাশ্রয়ী হবে না ।”--লাওৎসে ।১ 

কিংবা 

“রাষ্ট্রদের পরম্পরা ক্রমণ, গৃহস্থদের পরস্পরের সম্পত্তি জবরদখল এক ব্যক্তির 
অপর ব্যক্তিকে আঘাভ করা-_এই সব হল পৃথিবীর প্রধান বিপদ ।**.এসবের উৎস 
হচ্ছে পরস্পরের প্রতি প্রেম-ভাবের অভাব ।”--মোৎসে। 

“কিসে যে তাদের লাভ সে সম্বন্ধে পৃথিবীর নেতৃবর্গের কোন ধারণ! নেই। 
অপরকে ধারা ভালবাসেন তারা অপরের ভালবাসা পাবেন। অপরের ভাল 
করুন তাহলে অপরে আপনার ভাল করবেন। অপরকে দ্বণা করলে তাদের ঘ্বুণা 
পেতে হবে। তাদের আঘাত করলে আঘাত পেতে হবে ।”--যোতৎসে ।২ 

ইহ্ছদীদের প্রাচীন ইতিহাস যুদ্ধ এবং শীস্তিময় প্রতিরোৌধ--উভয় ধরনের 
কাহিনীতেই পরিপূর্ণ । তাদের মধ্যে “এসেনাজ” সম্প্রদায়ের লোকের! শাস্তিবাদী 
আদর্শের ভিত্তিতে সামৃহিক জীবন যাপন করতেন । 

্ীষ্ট ধর্ম তো নিষ্কাম প্রেম শান্তি অপ্রতিরোধ ও পাঁপকে পরিহার করার 
উপদেশে পরিপূর্ণ। এর মধ্যে আবার বাইবেলের “দারমন অন দি মাউণ্ট”-এর 
উপদেশাবলী এমন ষে, তা বন্থশতাব্দী ধরে শীস্তিবাদীদের স্বমতে অবিচল থাকার 
প্রেরণা দিয়েছে। প্রাচীন শ্ীষ্টানদের মধ্যে তেতুর্লিয়ন, জাস্টিন, মার্টির, ওরিজেন, 
সিপ্রিয়ন ও লেক্টেন্িয়স প্রভৃতি স্পষ্ট ভাষায় একথা ঘোষণ! করেছিলেন যে, 
কোন অবস্থাতেই যুদ্ধের সঙ্গে বীঘ্ুগ্রীষ্টের উপদেশের সঙ্গতি থাকতে পারে ন1। 
উদ্দাহরণ স্বরূপ বলা যায় ঃ 

“তলোয়ার যে ব্যবহার করবে তলোয়্ারেই সে শেষ হবে-এ কথা প্রভু যখন 
বলে গেছেন তখন তলোয়ারের মালিক হওয়াকে কি আইনসঙ্গত আখ্যা দেওয়! 
সম্ভব? আর কাউকে আঘাত করাই যখন তার মর্যাদাবহিভূ্ত ব্যাপার তখন 


১. পুত গতি 0101710--0ি0া) 080008 06359500 ৪0৫ ৬1:০০ 780] 08103. 
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শাস্তির পুত্রের কি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা উচিত? এবং ধিনি নিজের প্রতি 
অনুষ্ঠিত অন্তায়ের প্রতিশোধ নেন না তিনি কি শৃঙ্খল কারাগার ও অন্তবিধ 
অত্যাচারের প্রক্রিয়ার শরণ নেবেন 1” তেতুর্লিয়ন।১ 

প্রাচীন খ্রীষ্টানদের এই শাস্তিবাদী এতিহ প্রতিটি যুগে কোন ন1 কোন গ্রীষীয় 
সম্প্রদায় বজায় রেখেছিলেন। এর মধ্যে আমিসির সেন্ট ফ্রান্সিস কর্তৃক প্রবতিত 
্রা়ার্স মাইনর সম্প্রদায়ের নাম বিশেষভাঁবে উল্লেখযোগ্য । 

রেনেকীদ-এর যুগের ইরাস্মাসের ভূমিকা ধা্রিক হলেও তাঁর চিন্তাধারার 
ধর্মনিরপেক্ষ মানবতার শাস্তি-চেতনার নিদর্শন পাওয়া যাঁয় £ 

“কৃষ্টির অযৌক্তিক অংশে দেখ! যায় যে পশুদের মধ্যে যাঁর! বন্ত নামে খ্যাত 
একমান্ তারাই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। আর এ যুদ্ধ পরস্পরের সঙ্গে হয় না--ভিন্ন 
গ্রজাতির পণতর সঙ্গে হয়। এবং তারা যুদ্ধ করে কেবল নিজেদের প্ররুতিদত 
আত্মরক্ষা ও আক্রমণ করার অস্ত্রে। সামান্ত কারণে বা! হঠাৎ দানবীয় প্রক্রিয়ায় 
আবিষ্কৃত ধ্বংসের যঙ্্র নিয়ে তার! আক্রমণ করে না। নিজেদের শাবকদের রক্ষা 
করার জন্ত অথবা খাছের সন্ধানে তার! যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে থাকে । অধিকাংশ ক্ষেত্রে 
আমাদের যুদ্ধের কারণ হল অগপ্রত্িহত ক্ষমতা অথবা অপর কোন মানসিক 
ভারসাম্যের অভাবজনিত উচ্চাকাজ্ষা ক্রোধ অথবা ঈর্ষা । জঙ্গলের পশুরা এমন 
কোন যুদ্ধক্ষেত্রে সমবেত হয় না যেখানে সহন্ত্র সহন্ ব্যক্তি স্রশৃঙ্খলভাঁবে হত্য। 
করার জন্ত একত্র হয়েছে ।”২ 

সগ্চদশ শতাবীতে মেননাইট ও কোয়েকার-_গ্রীষ্টানদের ভিতর এই ঢুই 
বিশিক্গ শাস্তিবাদী গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়। উভয় সম্প্রদায়ের সদস্যদেরই নিজ 
শান্তিবাদী আদর্শের কারণ বহু নিগ্রহ বরণ করতে হয়। কোয়েকারদের 
নেতৃস্থানীয় ছিলেন জর্জ কক্স ও উইলিয়াম পেন। বাইবেলের কোন উক্তির 
ভিত্তিতে নয়, নিজেদের বিশ্বাসের বশেই তাঁরা মনে করতেন যে, খীশুতরীষ্ট ও 
যুদ্ধের মধ্যে মৌলিক বিরোধাভা বিগ্যমান। পুর্বের শাস্তিবাদীদের মত তীরা 
আক্রমণাত্মক ও আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের মধ্যে কোন পার্থক্য না করে উভয় প্রকার 
যুদ্ধকেই ধর্মবিরোধী বিবেচন1 করতেন। 

সপ্তদশ অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাবীতে যুদ্ধ নিবারণাঁর্থ এক নৃতন বিচারধারার 
উদ্ভব হল। এটা হল আন্তর্জাতিক সংগঠনের কল্পনা'। এর সুচনা এইভাবে হয় 
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যে, একজন সমগ্র বিশ্বের রাজ! হবেন এবং সেই ভাগ্যবান ব্যক্তি হবেন যে দেশের 
চিন্তাশীল ব্যক্তি এই প্রস্তাব পেশ করেছেন সেই দেশের কোন ব্যক্তি। তবে সেই 
প্রস্তাবে বিভিন্ন দেশের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য একাধিক সুপরামর্শও 
দেওয়া হয়েছিল। আত্তর্জাতিকতার বিচারধারাঁকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্ 
আন্তর্জাতিক ডাক ব্যবস্থার মত জনসেবার কার্যক্রমও গৃহীত হল। এর পর প্রথম 
বিশ্বযুদ্ধের সময় মিত্র রাষ্ট্রের পারস্পারিক সম্বন্ধের ক্ষেত্রে সৌকর্ষ বিধানের জগ 
কিছু কিছু আস্তর্জাতিক বিধিব্যবস্থার প্রবর্তন করেন এবং প্রথম মহাযুদ্ধের পর 
লীগ অফ নেশনস্-এর স্থাপন! হয় । বহু সীমাবদ্ধতা সত্বেও লীগ্ন অফ নেশনস্‌ 
অনেক ক্ষেত্রে সাফলা অভন করে এবং সেই সব সফলতার ভিত্তিতে পুরাতিন ভুল- 
ত্রাস্তির সংশোধনের আশায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউনাইটেড নেশনস এর 
স্থাপনা হয়। বিশ্বে শাস্তি-চেতনার বিকাঁশের ক্ষেত্রে বর্তমানে ইউনাইটেড 
নেশনস্-এর অবদান অকিঞ্চিৎকর নয় । 

আধুনিক যুগের শাস্তিকামী মহাপুরুষদের মধ্যে থোঁরো, রাঁস্কিন ও টলস্টয়ের 
স্থান গুরুত্বপূর্ণ । এঁদের চিন্তাধারা থেকে গান্ধীজি প্রত্যক্ষ ভাবে প্রেরণা 
পেয়েছিলেন। থোরোর “অন্তায় ব্যবস্থাকে মানতে নত্রভাবে অস্বীকার বা 
সিভিল ডিসওবিডিয়েব্সের বিচাঁরধাঁরাকে গান্ধীজি ব্যক্তিগত ক্ষেত্র থেকে সামাজিক 
ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত করেন। সাঈীজিক অন্তায় সম্পর্কে রাঁস্কিনের বিশ্লেষণ ছারা 
অনুপ্রাণিত হঙ্জে গ্ান্ধীজি সর্বোদয়ের অর্থব্যবস্থার আদর্শ উপস্থাপিত করেন। 
টলল্টয়ের ধর্মনীতি, সরল জীবন ও শাস্তির প্রেরণাকে গান্ধীজি আরও স্পষ্ট রূপ 
দেন। 

এইভাঁবে গান্ধীজি হলেন বিশ্বের শান্তিচেতনার সর্বশেষ ধাপ। ধর্ম- 
বিশ্বাসের কারণ আজও জগতে শান্তি-চেতন। ব্যাপ্ত এবং এট! গান্ধী'জর পক্ষে 
স্বাভাবিক । তার প্রকৃতিই ছিল ধামিকতাভিত্তক। কিন্তু এই ধাম়িকতা তার 
শান্তি-চেতনাকে সীমিত বা সঙ্কুচিত করতে পারে নি। এই অর্থে তিনি কষ্টর 
ধর্মধবজী ছিলেন না । ধর্মের কোঁন অংশ তার শাস্তি-চেতনার বাধক হলে তিনি 
তাকে পরিহার করতে প্রস্তত ছিলেন । 

ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাভিত্তিক শাস্তি-চেতনা গান্ধী-মানসের প্রতিকূল ছিল না। 
প্রত্যুত তাঁর ধািকত! ছিল মানবতার ভিত্তির উপরই দণ্ডায়মান । 

শাস্তির জন্তু আস্তর্জ।তিক উপায়ের শরণ নেওয়াও তার কাছে অজ্ঞাজ ব্যাপার 
ছিল না। অবশ্ঠ তাঁর সমগ্র কার্যক্রম সেই ভিত্তি-ভূমির উপরই ীড়াত যেখান 
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পর্স্ত তিনি স্বয়ং ঘেতে পারতেন । কিন্তু তাঁর স্বদেশী ব্রত তাকে প্রতিবেশীর 
সেবা করার মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বের সেবায় নিয়োগ করত। আসলে তার মানবতা- 
চেতনাই ছিল বিশ্বব্যাপী। 

আজকের শাস্তিবাদীদের একট বড় অংশই কেবল পারমাণবিক অস্ত্রের 
বিরোধিতা করে থাকে। বার্ড রাসেল ইত্যাদি এই জাতীয় শাস্তিবাদী। 
জীবন-সায়াহে গান্ধীজির সামনেও পারমাণবিক অস্ত্রে আতঙ্ক প্রত্যক্ষ হয়ে 
উঠেছিল। কিন্তু পারমাণবিক অস্ত্রের বিভীষিক1 দেখে অহিংসার প্রতি তার 
বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়ে ওঠে । তিনি বলেছিলেন ঃ 

“মানবজাতিকে যে নুক্মাতিনুক্্ম অনুভূতি যুগ যুগ ধরে বিধৃত করে রেখেছে 
পারমাণবিক বোম! তা ধ্বংস করেছে । তথাকথিত যুদ্ধের আইন বলে একটা 
বিধান ছিল যার ফলে যুদ্ধ বরদাস্ত করা যেত। এবার নগ্ন সত্য উপলব্ধি কর! 
যাচ্ছে। শক্তি ছাঁড়া যুদ্ধ অপর কোন বিধানের কথাই জানে ন11-.. 

“এর পরও কি আমি আমার সত্য ও অহিংসার বিশ্বাস আকড়ে থাকব? 
পারমাণবিক বোম! কি সে বিশ্বাস চূর্ণ-বিচুর্ণ করে দেয় নি? পারমাণবিক বোমা 
শুধু যে এ পারে নি তা-ই নয়, আমাকে সুস্পষ্টভাবে এই সত্যের উপলব্ধি 
করিয়েছে যে এ দুই নীতিই হুল বিশ্বের সর্বাপেক্ষা বলশাঁলী শক্তি। এর সামনে 
বোমারও কোন মূল্য নেই। নূতন বিরোধী শক্তির সম্পূর্ণ ভিন প্রকৃতির__এর 
একটি হল নৈতিক ও আধ্যাত্মিক এবং অপরটি ভৌতিক ও জড়ধমর্খ। এর প্রথমটি 
দ্বিতীয়টি থেকে সর্বাংশে শ্রেষ্ঠ ; কারণ, স্বভাবত:ঃই দ্বিতীয়টি নশ্বর । চৈতন্ত-শকতি 
চিরপ্রগতিশীল এবং অনস্ত।”১ 

শাস্তি বলতে যুদ্ধবিহীনতা-_-এই সংকীর্ণ পরিভাষ! গান্বীজি কখনও স্বীকার 
করেন নি। তাঁর পরিভাষায় শান্তির কার্ষে নিম্নোক্ত অংশ থাকবে 

ক. মনুয়ের মনের শাস্তি; 

খ. সামাজিক শাস্তি। 
এবং সামাজিক শাস্তিকেও ছুই ভাগে বিভক্ত করা যায় ঃ 

১, অন্তায়ের জন্ক যে অশাস্তি হয় তার নিরাঁকরণ এবং 

২, আক্রমণের ফলে স্থ্ট অশান্তির নিবারণ। 

এর মধ্যে প্রথমোক্ত প্রকারে রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ শাস্তি এবং দ্বিতীয় প্রকারে 
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আন্তর্জাতিক শাস্তি সমাবিষ্ট । গান্ধীজি ব্যাপক শীস্তি-চেতনা এই সমগ্র বিশাল 
পটকে আবরিত করে। গান্ধীজির কাছে ব্যক্তিগত শাস্তি ও সামাজিক শাস্তির 
প্রশ্ন পরস্পর সন্বন্ধিত ও পরিপূরক--তীর কাছে যুদ্ধ-নিবারণ ছিল রাষ্ট্রের 
আভ্যন্তরীণ অন্তায় নিরাঁকরণের মতই সমান ওরুত্বপূর্ণ। প্রত্যুত বিশ্বের 
শাস্তিবাদী আন্দোলনে গান্ধীজির অন্যতম অবদান হল শাস্তির ব্যাখ্যাকে ব্যাপক 
করা। তিনি শাস্তির এক গঠনাত্মবক পরিভাষা! দেন। “যুদ্ধবিহীনতা” রূপ 
নেতিবাচক ব্যাখ্যার পরিবর্তে তিনি “অহিংস সমাঁজ রচনার” গঠনাত্মক 
পরিভাষ! উপস্থাপিত করেন । 

ব্যক্তিগত ও সামাজিক শাস্তির ক্ষেত্রে গান্ধীজির অবদানের মূল সুত্র পাওয়া 
যাবে তার একাদশ ব্রতে। নিজ সত্যাগ্রহ আশ্রমের আশ্রমবাসীদের জন্য 
গান্ধীজ এই একাদশ ব্রতের সঙ্কলন করেন। এই ব্রতগুলির দ্বারা গাস্বীজি 
ব্যক্তিগত গুণাঁবলীকে সমগ্টিগত মৃল্যবোধে রূপান্তরিত করেন এবং ব্যক্তি ও 
সমাজের ভিতর এক বিচিত্র সমন্বয় সাঁধনের প্রয়াস করেন। এাবৎ কাল পর্যন্ত 
মানবতা নিজ বিকাশের জন্ত ছুই ধরনের প্রযত্ব করেছিল। এর প্রথমটি 
হুল ব্যক্তিগত চিত্তশুদ্ধির প্রয়াস। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এ জাতীয় প্রয়াসের 
নিদর্শন বার বার দেখা গেছে । মানবতা-বিকাঁশের দ্বিতীয় পন্থা হল সামাজিক 
বিপ্লবের পথ। পশ্চিমের ইতিহাসে এ জাতীয় প্রয়াসের অসংখ্য নিদর্শন পাওয়া 
যায়। কিন্তূ উভয় প্রয়াসই যতক্ষণ পর্যন্ত একাস্তিক ততক্ষণ পর্যস্ত একাঙ্গীও 
বটে। কেবল চিত্তশুদ্ধির প্রয়াস মাস্যকে করল সমাঁজবিমুখ আর কেবল 
সামাজিক বিপ্রবের প্রক্রিয়া ব্যক্তি-মাঁনবকেই বিস্ৃত হল। সত্যাগ্রহের সঙ্গে 
একাদশ ব্রতকে যুক্ত করে গাম্ধীজি উপরোক্ত ছুই পদ্ধতির সমন্বয় সাধন করেন। 
ব্যক্তিগত চিত্তশুদ্ধিকেই তিনি সমাজবিপ্লবের মাধ্যমে পরিণত করলেন। বিশ্বের 
সামাজিক শীস্তি-চেতনার অভিমুখে গান্বীজির এ এক অনবগ্ধ অবদান। এই 
ভাবে তিনি ব্যক্তিগত শাস্তি ও সামাঁজিক শান্তর পম্থাকে এক এবং অভিন্ন 
করে তুললেন । 

আজকে শাস্তিসেনার যে কল্পনা ত1 গান্ধীজির তিরোধানের পর আচার্য 
বিনোব! ভাবে কর্তৃক প্রদত্ত । এই জন্ত গান্ধীকে প্রথম শাস্তিসৈনিক আখ্যা 
দেওয়াটা হয়ত বিচিত্র শোনাবে । কিন্তু বর্তমান প্রবন্ধের এই শীর্ষক 
বিনোবাজীর নিয়নেংক্ত উদ্ধৃতি থেকে গৃহীত ঃ 

"্গান্ধীজি শাস্তিসেনার প্রথম সেনীপতি ও সৈনিকও ছিলেন । সেনাপতি 
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হিসাবে তিনি “কর অথব! মর”__-এই হুকুম দিয়েছিলেন এবং সৈনিক ছিসাবে 
তিনি সেহুকুম পালন করেন । অর্থাৎ “নিজ কৃতি-_নিজ জীবনের মাধ্যমে" এর 
এক পূর্ণাঙ্গ চিত্র আমাদের সামনে তিনি পেশ করে গেছেন। 
নোয়াখালি-যাত্রার সময় জনৈক বিদেশী সাংবাদিক তার কাছে একটি ৰাণী 
চান। ৭৯ বৎসর বসেও গান্ধীজি তখন ছাত্রের মত বাঙলা ভাষা! প্রথম 
শিখছিলেন। বাঙলাতেই তিনি লিখে দিলেন, “আমার জীবনই আমার বাণী ।” 
বিনোবাজী যথার্থই বলেছেন যে, গান্ধীজি নিজ জীবনের দ্বারা শাস্ত-সৈনিকের 
পূর্ণাঙ্গ চিত্র আমাদের সামনে পেশ করে গেছেন। গান্ধীজির জীবন-চরিত 
বর্ণনা কর! এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। টরিতের পবিবর্তে চারিত্র সম্বন্ধেই 
আমাদের আগ্রহ । কিন্তু বর্তমান প্রবন্ধের সীমিত পরিধির মধো মেই চরিত্রেরও 
সব দিকের উপর আলোঁকসম্পাত করা আমাদেয় পক্ষে সম্ভব নয় এবং তার 
প্রয়োজনীয়তাঁও নেই । শান্তির বিচারধারাঁর বিকাশক্রমে গান্ীজির আবির্ভাব 
কিভাবে এক এতিহাসিক ধারাবাহিকতার রূপ নিয়েছিল--এট দেখার পর 
এবার আমরা শাস্তিসেনার আভ্যন্তরীণ বূপ-রঙের দৃষ্টিকোণ থেকে গান্ধীজির 
চরিত্রের প্রতি কথপ্চৎ অবলোকন করব। শানস্তিসৈনিক হবার জন্ত তিনটি গুণ 
অপরিহার্ধ বলে মনে কর! হয়ঃ নিরপেক্ষতা, নির্বৈরতা, নির্ভীকতা । গান্ধীজির 
জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে এই ক্রিবিধ গুণের প্রভূত পরিমাণ সমাবেশ 
পরিদৃষ্ট হয়। গান্ধীজি নিজ রাজনৈতিক জীবনের অধিকাংশ ভাগ কংগ্রেসের 
সঙ্গে কাটালেও স্মরণ রাখতে হবে যে, সেকালে কংগ্রেন কোন রাজনৈতিক দল 
ছিল নাছিল এক রাজনৈতিক মঞ্চ। এবং কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত থাকা সত্বেও 
গ্রেসের থেকে ভিন্ন আদর্শযুক্ত ব্যক্তিদের লৌক-সংগ্রহ গান্ধীজি কম করেন 
নি। এমনকি অহিংসার পূজারী হওয়া সত্বেও ছিংসায় রিশ্বাসীদের নিজ আত্মীয় 
স্বজন করতে তার বাধে নি। ১৯২২ সনে তিনি যারবেদ1 জেলে থাকাকালীন 
একটি ঘটনা ঘটে। তার আযপেনডিক্সে অস্ত্রোপচার হবার কথা । সেকালে 
এ অস্ত্রোপচারিকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হত। কারাকর্তৃপক্ষ বললেন যে, তিনি 
যদি ইচ্ছা করেন সে সময় তার কোন নিকট আত্মীর়কে কাছে ডাকতে পারেন। 
গান্ধীজি উত্তর দিলেন, “তার জন্ঠ দূরে যেতে হবে না।” জেলকরতৃপক্ষ তাদের 
নাম জানতে চাইলে তিনি শ্রীযুক্ত নৃ, চি, কেলকার ও বাপুজী আণের নাম 
দিলেন। উভয় ব্যক্তিই রাজনীতিক্ষেত্রে গান্ধীজির ভিন্্পক্ষীর--এক দিক 
থকে বিরুদ্ধপন্ষীয় ছিলেন বল! যাঁর়। গান্ধীজি কিন্তু তাদেরই আপনজন 
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বলে মনে করলেন এবং অস্ত্রোপচারের এ সঙ্কট-মূহূর্তে তাদের উপস্থিতিই যথেষ্ট 
বিবেচনা করলেন। এই ঘটনায় অত্যন্ত অভিভূত হয়ে শ্রীযুক্ত কেলকার পরে' 
এক প্রবন্ধ রচনা করেন। 

“যুদ্ধস্ব বিগত জবর+” বলে অবশ্য গীতা নির্বৈরতার প্রতিপাঁদন করেছে। এর' 
উপর গান্ধীজি ছিলেন অহিংস-যোদ্ধ!। তাই তাঁর নির্বৈর হওয়া খুবই স্বাভাবিক। 
গান্ধীজির বিপুল-বিস্তার সামাজিক জীবনে তাঁর নির্বৈরতার বহুবিধ উদাহরণ 
পাওয়া যায়। তার পদ্ধতির নির্বৈরতাই দেশের স্বাধীনতাপ্রাপ্তির সময় বিরুদ্ধ 
পক্ষীয়ের সব চেয়ে বড় প্রতিনিধি লর্ড লুই মাউণ্টব্যাটেনকে স্বাধীন ভারতের 
প্রথম গভর্নর জেনারেলের পদ গ্রহণের জন্ত আমন্ত্রণ জানাতে অন্ুপ্রেরিত করে । 
তার নির্বৈর বৃত্তির কারণ মহম্মদ আলী জিন্নার একান্ত অন্তরঙ্গভাবে ফড়িয়ে 
নির্মল হাস্োস্তাসিত মুখের তার সেই বিখ্যাত চিত্র দেখা যায় | তবে বোধ হয় 
তার নির্বৈরতার অপ্রতিম উদাহরণ হুল দক্ষিণ আফ্রিকার সংগ্রামের সময় 
জেনারেল ম্মাটসের সঙ্গে তার সম্পর্ক । এ সম্বন্ধে জেনারেল স্মাটস লিখছেন £ 

“কপালক্মে আমি এমন একজন ব্যক্তির বিরোধী হয়েছিলাম ধার সম্বন্ধে 
আমার তখনও অত্যন্ত শ্রদ্ধার ভাব ছিল।"..ষে আদর্শের জন্য তিনি সংগ্রাম 
করছিলেন তার জন্ত তিনি সব কিছু করতে প্রস্তত থাকলেও তিনি পরিস্থিতির 
মানবীয় দিকটি কদীচ বিস্বত হন নি। কখনও তিনি ধৈর্যচাত বা ম্বণার 
বশীভূত হন নি। এবং অত্যন্ত গুরুতর পরিস্থিতির মধ্যেও নিজের স্বভাবের 
সৌম্য সরসতা৷ হারান নি।."***"গান্ধীজির পদ্ধতিতে সব কিছুর সঙ্গেই একটা 
বিচিত্র ব্যক্তিগত সম্পর্ক থাকত। কারারুদ্ধ থাকাকালীন আমার জন্ত চমৎকার 
কাজের একজোড়া চগ্লল তৈরী করেন এবং কারামুক্ত হবার পর আমাকে তা 
উপহার দেন। তারপর থেকে বন্ধ বৎসর গ্রীম্মকাঁলে আমি সেই চঞ্সল জোড়া 
পরেছি, যর্দও আমার বরাবরই মনে হয়েছে এই রকম একজন মহাপুরুষের 
হাতের তৈরী চগ্নল পরার উপযুক্ত আমি নই।"."বরাবরই তার ক্রিয়াকলাপ 
মহান্চভবের মত। সব শ্রেণী ও জাতি এবং বিশেষ করে নিগীড়িতবর্গের প্রতি 
তার গভীর সহান্ভৃতি। তার দৃষ্টিভঙ্গীতে সঙ্কীর্ণতার স্থান নেই। এ দৃষ্টিভঙ্গী 
আত্মার যথার্থ মহানতার প্রতীক সেই বিশ্বজনীন ও শাশ্বত মানবীয় মূল্যবোধের 
বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জল।৮১ 
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গা্ধীজির নির্ভয়তার জন্ম তার ঈশ্বর-শরণবৃতি থেকে । তাই ঈশ্বর ছাড়া 
আর কাউকে তিনি ভয় করতেন না। বাল্যকালে ধাইমা রস্ভাবাঈ-এয় কাছ 
থেকে তিনি ভীতি-নিবারণের জন্ত রামনাম-রূপী মন্ত্র পেক়েছিলেন। দক্ষিণ 
আক্রিকাতে মীর আলমের লাঠি খেয়ে পড়ে যাবার সময় তার মুখ থেকে 
পহে রাম!” শবই নির্গত হয়েছিল। এবং জীবন-সায়াহ্ছে যখন হত্যাকারীর 
গুলি তাকে আঘাত করল তখনও সেই “হে রাম!” শবই তার মুখে উচ্চারিত 
হয়েছিল। বস্তত: গাস্বীজির অন্তর্ঞাবন যেন ছিল “হে রাম 1-_মস্ত্রেেই অথগ্ 
জপমাল!। তাই ভয় কিবস্ততা তিনি জানতেনই না। তার নোর়াখালির 
“একল। চলে! রে” যাত্রা এই সত্যেরই সাক্ষী । 

আজকে শাস্তিসেনাঁর যে স্বরূপ প্রকট হচ্ছে তার মৃূলেও রয়েছে শাস্তিসেন! 
সম্বন্ধে তার কল্পনা । ১৯২১ গ্রীষ্টান্বে অসহযোগ আন্দোলনের সময় বোম্বাই-এ 
ইতন্ততঃ কয়েকটি দাঙ্গা ঘটে। সে-সময় গান্ধীজি একদিকে ম্বয়ং অনশন 
গুরু করলেন এবং অন্ঠদিকে সকল ধর্মের হ্েচ্ছাসেবকদের একত্র করে তাদের 
মিলিয়ে বিভিন্ন দলে ভাগ করে দাঙ্গার স্থলে পাঠালেন । শ্বেচ্ছাসেবকদের 
এই দলগুলির জন্ত ষে নিয়মাবলী তৈরি কর! হয় তাঁর মধ্যে বর্তমান শাস্তিসেনার 
যাঁবভ্ীক্স মহত্বপূর্ণ নিযমাবলীর বীজ ছিল। “শান্তিসেনার বিকাশ” পুস্তিকা 
শ্রীযুক্ প্যারেলাল সেই সব নিয়ম এইভাবে বর্ণনা করেছেন £ “একটি নিয়ম 
ছিল এই যে, এর সদস্যরা কোন অস্ত্র সঙ্গে রাখবেন না, লাঠি চালাবেন না। 
দ্বিতীয় নিয়ম ছিল এই যে, তাঁরা কোন বেতনের প্রত্যাশা করবেন না। তৃতীয় 
নিয়ম অনুদারে তাঁদের খদ্দরের বিশেষ এক ধরনের উর্দি পরতে হবে যাতে বিনা 
বিলম্বে তাদের চেনা যার । চতুর্থ নিয়ম ছিল--দলের নেতার নির্দেশে পুরোপুরি 
মানতে হবে। পঞ্চম নিয়ম ছিল এই যে, তাদের মন বচন ও কর্মে পূর্ণঘাত্রায় 
অহিংস পালন করতে হবে। যষ্ঠ নিয়ম এই যে, এর সদস্যরা সকল ধর্মমতকে 
সমান মনে করবেন ।” উপরোক্ত যড়বিধ নিয়ম শাস্তিসেনাদের বর্তমান 
নিষ্ঠাপত্রে প্রতিবিদ্বিত। 

“শাস্তিসেনা” শব্দও গান্ধীজির অব্দান। দক্ষিণ আফ্রিকায় সর্বপ্রথম তিনি 
খন সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করলেন তখন সত্যাগ্রহীদের দলকে “অহিংসক 
সেনা” বলতেন। ১৯৪১ গ্রীষ্টান্বে আহুমেদবাদের দাঙ্গার সময় গাঁন্ধীজি নিজ 
ব্যক্তিগত সচিব স্বর্গীয় মহাদেব দেশাইকে সেখানে পাঠান। দাঙ্গার সময় 
শাস্তি স্থাপনার জন্ত তিনি হ্মেচ্ছাসেবকদের যে দল সংগঠন করেন তার নাম 


প্রথম শাস্তি সৈনিক £ গান্ধীজি ৯৫. 


দিয়েছিলেন “শাস্তিসেনা |” 

একথা আজ সর্বজনবিদিত যে, মৃত্যুর পূর্বে গান্ধীজি তার অন্থগামীদের 
পেবাগ্রামে এক সম্মেলনে আমন্ত্রিত করেছিলেন । এই আমন্তরণের মুখ্য উদ্দেস্ঠ 
ছিল স্বাধীনত! প্রা্ধর পর সমগ্র দেশে যে ব্যাপক অশান্তি সৃষ্টি হয়েছিল 
তার পরিপ্রেক্ষিতে অথিল ভারভীয় পর্যায়ে শাস্তিসেন! সংগঠন-ব্যবস্থা । দেশের 
দুর্ভাগ্য ষে, গান্ধীজির নিজের হাতে স্ষ্ট শস্তিসেনা! দেখতে পাওয়া গেল না। 
কিন্তু একথা স্পঃ যে, শাস্তিসেনার বিচারধারা ছিল তার অস্থিম অভিলাষ। 
সর্বশেষ বলিদানের ঘ্বারা শাস্তিসৈনিক হিসাবে গান্ধীজি নিজ জীবনকে চরিতার্থ 
করেন। তার এ বলিদানের কারণ পরম্পরকে আঘাত করতে উদ্ভত হৃম্ত 
আলিঙনাবন্ধ হল। 

শাস্তিসেনা সম্বন্ধে গা্ধীজির বিচারধারা ছিল তাঁর নিজ জীবনের পূর্ণ সাধনার 
কষ্টিপাথরে যাঁচাই করা । শ্রীযুক্ত প্যারেলাল কর্তৃক তার “মহাত্স! গান্ধী 
লাম্ট ফেজ” গ্রন্থে সেই সব বিচারধারার যে সন্ধলন কর! হয়েছে তার কয়েকটির 
প্রতি দৃষ্টপাত কর! যেতে পাঁরে। গান্ধীজি বলতেন যে, অহিংসা-শক্তির 
সংগঠনের জন্য সর্বাগ্রে তার সম্ভাব্যতা ও মানব-স্বভাবের উপর আস্থার 
প্রয়োজনীয়তা নিজের সম্বন্ধে মানুষ যেমন চিন্তা করে তেমনিই হয়ে থাকে। 
তিনি একথা৪ বলতেন যে, ছিংসাশ্রিত সেনার সংগঠনের জন্ত যেসব গুণের 
আবশ্যক হয় তার মধ্যে কিছু কিছু তো অহিংস সৈনিকদেরও চাই__কিন্ত 
কয়েকটির আবার আদে প্রয়োজনীয়তা নেই। হিংসাশ্রিত সৈনিকদের কাছে 
প্রদর্শন ও হত্যার জঙন্ত অস্ত্র থাকবে; অহিংস সৈন্ঠের কাছে কিন্তু আদৌ 
অস্ত্র থাকবে না। অহিংল সৈনিকের চেষ্ঠা হবে তলোয়ার ও বন্দুককে লাঙ্গলে 
কোদ্দালে পরিণত করা । শীরীরিক শক্তি দেখে হিংসাশ্রিত সৈনিক ভি করা 
হবে কিন্তু শাস্তিসেনার সিপাহী ভণ্তি করা হবে বৌদ্ধিক ও আত্মিক শক্তি 
দেখে । শাস্তি সৈনিকদের প্রশিক্ষণের জন্ত তিনি যে পরিকল্পনা পেশ করেছিলেন, 
আজও তাদের প্রশিক্ষণ-কার্ধে মোটামুটি তা কার্যকরী । 

আজকের শাস্তিসেনাদের প্রধান কাঁজ দুটি ঃ অশাস্তির সময় অশান্তি নিবারণ 
ও সাধারণ সময়ে সেব। | নিজ ব্যক্তিগত জীবনে গান্ধীজি তো অশান্তি নিরাকরণের 
নৈমিত্তিক এবং সেবার নিত্যগুণের নিদর্শন পেশ করেন। কিন্তু তার আন্দোলন- 
সমূহেরও এই বৈশিষ্ট্য ছিল যে, তাতে অশান্তি নিবারণের সঙ্গে সঙ্গেগঠনকর্ম-রূপী 
লেবাও যুক্ত থাকত। 


৯৬ গান্ধী পরিক্রমা 


আজকের শাস্তিসেনার, নিজ অস্থশাঁনের তিনটি মুখ্য অঙ্গ £ শ্রম, স্বাধ্যায় ও 
সেবা । এই ত্রিবিধ গুণ গাক্বীজির জীবনে টানা-পোড়েনের মত ওতপ্রোত ছিল। 
রাষ্কিনের “আন টু দিস লাস্ট” গ্রন্থ পাঠ করে তিনি নিজ জীবনযাত্রায় বৈপ্লবিক 
পরিবর্তন সংপাধন করে তাঁকে উৎপাদক শরীর-শ্রম-য় করে তুললেন। ফিনিক্স 
আশ্রমে তিনি নিজের হাতে পায়খানা পরিষ্কার করতেন, সেখানকার ছাপাখানা 
চালাতেন নিজের হাতে এবং সেখানের বৃক্ষলতায় নিজহস্তে জলসিঞ্চন করতেন । 
তার এই শ্রমোপাসনা আজীবন বজায় ছিল। গান্ধীজির খুব বেশী পড়ার 
অভ্যাস না থাকলেও বহুল অধ্যয়নকেই স্বধ্যায় বলা চলে না। গান্ধীজি 
যেটুকু পড়তেন সে সম্বন্ধে মনন করতেন এবং তার থেকে ষা গ্রহণ করতেন 
তদন্গুযায়ী আচরণ করতেন । স্থাধ্যায়ের যথার্থ অর্থ এই। স্থাধ্যায়ের এই 
প্রক্রিয়া জীবনের শেষ পর্যস্ত তিনি জারি রাঁখেন। আর সেবার কথা তো 
বলারই দরকার করে না। তার ফলে ভারতের সামাজিক জীবনের এমন কোন 
ক্ষেত্র ছিল না যেখানে তার সেবার পরশ পৌছায় নি। হরিজনদের সেবাঃ আদি- 
ৰাসীদের সেবা, কৃষকদের সেবাঃ রোগীর ( এমন কি কুষ্ঠ রোগীও ) সেবা নারী- 
জাতির সেবা,দরিদ্রনারায়ণের সেবা-তার সেবার ক্ষেত্র গুনে শেষ করা যাবে না। 

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আক্রমণের সমর অহিংস প্রতিরক্ষার কাধক্রম সম্বন্ধে 
গান্ধীজি যথেষ্ট বিচার-বিবেচনা! করেছিলেন। গ্ষিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপান 
যখন ভারতবর্ষের উপর বোমা" বর্ষণ করে তখন তিনি এই প্রশ্নেরও উত্তর দেন 
যে অহিংস রাষ্ট্র কিভাবে হিংস আক্রমণের সম্মুখীন হতে পারে। গান্ধীজি 
কল্পনা করেছিলেন যে, স্বাধীন ভারতে সশস্ত্র বাহিনী থাকবে ন1। ছিতীয়তঃ 
তিনি মনে করতেন ষে, স্বাধীন ভারতের পররাষ্ট্র নীতি এমন হবে যে কোন 
প্রতিবেশী রাষ্ট্র ষেন তার উপর আক্রমণ করতে ইচ্ছুক না হয়। তবুও যদি 
বহিরাক্রমণের ঘটনা ঘটে তো গান্ধীজি মনে করতেন যে, শাস্তি সৈনিকদের 
দল দেশের সীমাস্তে গিয়ে আক্রমণকারী সৈম্তদের সামনে দাড়াবে এবং 
তাদের গুল গোলার প্রাণোৎসর্গ করবে। এবং আক্রমণকারীরা এর পরও 
যদি শাস্তি সৈনিকদের শবরাশি পদদলিত করে অগ্রপর হয় তাহলে জনসাধারণের 
জন্ধ অহিংস অপহযোগের অমোঘ অস্্ গান্ধীজি পেশ করেছিলেন। একথা! 
সত্য যে, তার এ কল্পন! সাকার হয় নি। আর একথা কল্পনা করাও নিরর্থক 
যে, আজ গান্ধীজি বেচে থাকলে কি করতেন। যদি চিন্তা করতেই হয় তাহলে 
কেবল এই কথাই এখন ভাব1 উচিত যে, বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে গান্থীজির 


প্রথম শান্তি-সৈনিক গান্ধীজি ৯৭ 


সত্য অহিংসার আদর্শকে কিভাবে কার্যকরী করা যায়৷ 
গান্ধীজির সমগ্র জীবনই ছিল শান্তি-সৈনিকের জীবন। তাঁর মৃত্যু তো 
শাস্তি-সৈনিকের জীবনের পরাকাষ্ঠা। হয়ত বলা যেতে পারে যে গার্ধাজির 
জীবন এক বিক্লোগাস্তক মহাকাব্য। কিন্তু মানবতার ইতিহাসে মহাকাব্য কি 
কেবল বিরোগান্তকই হয় না? যীশু সক্রেটিস লিঙ্কন কেনেডি মার্টিন লুধার 
কিং ইত্যাদির অমর কাহিনী বিয়োগান্তক কিনা? এই বিয়োগাস্তক কাব্য এক 
দিকে যেমন উক্ত মহাঁপুরুষদের মহত্ব ও মানবতার অপূর্ণতার প্রতি ইঙ্গিত করে 
অন্য দিকে আবার এই সত্যের দিকেও অঙ্গুলি নির্দেশ করে যে,মানব্তাকে 'আর 
কত দুরে যেতে হবে। 
গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের কথায় বলতে গেলে £ 
“সংশয়ে তাকে আমরা অস্বীকার করেছি: 
ক্রোধে তাকে আমরা হনন করেছি, 
প্রেমে এখন আমর! তাঁকে গ্রহণ করবো-- 
কেননা মৃত্যুর দ্বারা সে আমাদের সকলের জীবনের মধ্যে বি 
সেই মহামৃত্যুঞ্জয় ।”১ 


১ শিশুতীর্থ- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-_পৃষ্ঠ। ১৫ 


গান্ধীজির গঠনকর্ম 
শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায় 


গান্ধী শতবাধিকী আগতগ্রায়। সার! ভারতে এই শতবাধিকী নানাভাবে পালিত 
হবে--তার কথাবার্তা উদ্যোগ আয়োজন আরম্ত হয়েছে। এই হৃত্রে গান্ধী 
প্রবর্তিত গঠনকর্মের মূল স্ত্রগুলির একটু আলোচন! স্বাভাবিক ও সঙ্গত। তথাপি 
আলোচনায় পদে পদে কুষ্ঠা অনুভূত হচ্ছে। কারণ স্বাধীনতা লাভের পর গত 
বিশ বৎসরে দেশ গঠনকর্ম ব্যাপারে গান্ধী-পন্থ। হতে অনেক দূরে সরে এসেছে। 
থাঁক সে কথা। গান্ধী শতবার্ধিকী উৎসবকে সামনে রেখে আজ এই প্রার্থনাই 
করি যে দেশবাঁনীর বুদ্ধিদীপ্ত চিন্তা ও সহযোগিতায় শ্তিশাঁলী সমট্টি-মন যেন 
দেশের বর্তমান পরিবতিত পরিবেশে নতুন করে গঠনকর্মের গথ পায় এবং 
সেই পথে অগ্রদর হবার শক্তি লাঁভ করে। 

্বাধীনতা-গ্রচেষ্টায় গান্ধীজি দেশব্যাপী গঠনকর্মের কথ! বলেন। বহুমুখী 
গঠনকর্ম সম্পাদনের জন্য তিনি যে বিপুল আয়োজন ও ভারতব্যাগী সংগঠন 
করেন আজ তা ইতিহাসের গৌরবময় কথা । স্বাধীনতা লাভের পর আজ 
শ্বরাজগঠনেও সেই গঠনকর্মের প্রয়োক্সনীয়তা তুল রূপে বর্তমান। 

দেশবাসীর প্রতি তার সেই চিরম্মরণীয় শেষ নির্দেশপত্রে গান্ধীজি তার সব 
চেয়ে বড় কথা, তাঁর বিস্ময়কর মহাভারতীয় জীবনের স্বপ্ন ও সাধনার অমূল্য 
কথা বলে গেছেন-- | 
"গঠনকর্মী গল্ীগুলিকে এইভাবে সংগঠিত করবেন যাতে কৃষি ও 

পল্লীশিল্পের মধ্য দিয়ে এগুলি স্বপপূর্ণ ও স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে পাঁরে।” 

শেষ নির্দেশপত্রে গঠনকর্মীর প্রতি তার অন্ঠান্ঠ প্রধান কথাগুলি এই-_ 

“ভারতের শহর ও নগরগুলি থেকে স্বত্ত্র যে সাত লক্ষ গ্রাম 
রয়েছে তাদেরও কল্যাণার্ঘে সামাজিক, নৈতিক ও আধিক মুক্তি 
ভারতকে এইবার অর্জন করতে হবে ।” 

“স্বীয় পল্লীঅঞ্চলের প্রত্যেক গৃহস্থের সহিত কর্মীর ব্যক্তিগত 
পরিচয় ও যৌগস্থাপন কর! চাই।” 

প্তিনি পল্লীবাসীদের মধ্য হতে কর্মী সংগ্রহ ক'রে তাঁদের শিক্ষা 


গান্ধীজির গঠনকর্ম ৯৯ 
দেবার ব্যবস্থা করবেন ।” 
গ্োন্ধীজির শেষ নির্দেশপত্র, হরিজন পত্রিকা ২৯-২-৪৮) 

আজ আলন্ন গান্ধী শতাব্দী উৎসবের প্রস্তুতির জন্গ মহাত্মা! গান্ধীর সেই মূল 
কথা, সেই ষোল আনা স্বদেশীর কথা, ভারতের স্বকীয় প্রতিভা অন্যায় ভারত 
সংগঠনের সেই অপূর্ব নব কর্মযোগের কথ! আমাদের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস সহকারে 
শ্রব ও মনন করতে হবে এবং তাঁরই জন্য বিভিন্ন কর্ণক্ষেত্রে তপশ্চরণের সঙ্থল্প 
গ্রহণ করতে হবে। ভারতের নিজস্ব ধারায় আত্মগ্রকাশের ভয়হীন অভিযান এই 
পথেই অগ্রসর করে নিয়ে যেতে হবে। 

ভারতের যে বিশাল প্রাণ পল্লীতে পল্লীতে প্রসারিত হয়ে নান! শিল্পকার্ষে 
আশ্রয় পেয়েছে, তার কৃষির ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে প্রাণরস আহরণ করেছে এবং পল্লীর 
নানা উৎসব ও আনন্দে সপ্পীবিত হয়েছে, ইংরেজ শাঁসনে সেই পল্লীময় ভারত 
সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়েছে। সারা ভারতে কৃষি ও পল্লীশিল্পকে সপ্ভীবিত করে 
পল্লীর উদ্ধার ও পুনর্থঠনই গান্ধী গঠনকর্মের প্রধান লক্ষ্য । 

গান্ধীজির নেতৃত্বে শ্বাধীনতা-আন্দোলন পরিচালনা-কর্মের দুই দিক ছিল। 
একদিকে গঠনকর্ম ও অপরদিকে উপযুক্ত কালে সত্যগ্রহ। গঠনকর্মের হুত্রে 
আদর্শনিষ্ঠ, আত্মত্যাগী কমিগণ সার! দেশে গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়েন, গ্রাম ও 
শহরের দুত্তর ব্যবধানের উপর সৈবা ও প্রেম ও রাজনৈতিক এঁক্যচেতনার সুবর্ণ- 
সেতু নিত হয়, গ্রামে নূতন আশার উদয় ও নবশক্তির উত্তৰ হয় এবং এ-সকলই 
সত্যাগ্রহের পুষ্টি ও প্রসারসাধন করে। গান্ধীজির কথায়-__সশস্ত্র অত্যু্থানের 
জন্য যেমন অস্ত্র পরিচাঁলন শিক্ষা আবশ্বকঃ নিরস্ত্র আইন অমান্তের শিক্ষার জন্ত 
সেইরূপ চাই দেশব্যাপী গঠনকর্ম। 

গঠনকর্মের লক্ষ্য পল্লীময় ভারতে পূর্ণ স্বরাঁজ প্রতিষ্ঠা--দেশের একেবারে 
সর্বনিয় স্তর থেকে আত্মশক্কিপহায়ে সমগ্র জাতিকে মজবুত করে গেঁথে গড়ে 
তোলা । এই সংগঠনে পরাছুবাদ পরাহুকরণ ও পরমুখাপেক্ষার হুঃস্বপ্ন কোথাও 
ছিল না এবং মূঢ় আন্তর্জাতিকতার বাতিকও ছিল না। এ একেবারে গান্ধীজির 
যোল আন! শ্বদেশী। প্রধানতঃ গ্রামের হ'লেও এই কর্ম ব্বাধীন দেশে গ্রাম 
শহর সর্বত্র সকলের এবং সর্বব্যাপী । 

খাদি, অন্পৃশ্ঠতা-পরিহার, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সৌহার্্যরক্ষা, মাদ্নকবর্জন, 
গ্রামশিল্প, গ্রামের স্বাস্থ্যবিধান, নারী-উন্নয়ন, বনিয়াদী শিক্ষা বয়স্ক শিক্ষা স্বাস্থ্য- 
রক্ষা বিষয়ক শিক্ষা প্রাদেশিক ভাষা শিক্ষা রাষ্ট্রভাষা! শিক্ষা, ধনসাম্যবিধান, 


৯৩৩ গান্ধী পরিক্রম! 


ছাত্র, কৃষক, মজুর, আদিবাসী ও কুষ্ঠরোগীর মধ্যে সেবা ও শিক্ষার্দানকার্য--এই 
সকল গঠনকর্ম দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে আছে। 

কিন্তু রচনাত্মক বা গঠনমূলক কাজ সম্বন্ধে এরপ ত্রাস্তিমূলক ধারণ থাঁকা 
উচিত নর যে এট] চরকা-খাদি, অস্পৃশ্ঠত! পরিহার প্রভৃতি উল্লিখিত কয়েকটি 
ব্যাপারের মধ্যে লীমাঁবদ্ধ। 

গান্ধীজি উদ্বাইরণম্বরূপ এই অষ্টাদশ গঠনমূলক কাজের কথা বলেছিলেন । 
গঠনকর্মের ব্যাখ্যাকাঁলে তিনি বলেছিলেন যে, এই অষ্টাদশ দফা! ছাড় 
হলবিশেষে তংস্থান উপযোগী আরও বহু রকমের গঠনকর্ম আঁছে। 

প্রসঙ্গক্রমে বলা যাঁয়--১৯৪৪-৪৫ সনে ছগলী জেলার কগ্নিগণ শীতকালে 
মুণ্ডেশ্বরী নদীতে কতকগুলি বীধ বেঁধে বৌরে! ধানের চাঁষ জন্য সেচের সুব্যবস্থা 
ও উৎপাদদনকার্য সর্বাীণভাবে সফল করতে পেরেছেন,_এর বিস্তৃত বিবরণ 
লেখকের মুখে শুনে তিনি তৎকাল ও তৎস্থানোপযোগী সেই কার্ধকে “রচনাত্বক 
কার্যকা হিস্তা” অর্থাৎ তাঁর গঠনকর্মেরই অঙ্গ বলেছিলেন এবং সেই কার্ধকে 
আশীর্বাদ করেছিলেন । 

এই আশীর্বাদ লাস সম্বন্ধে দুই একটি কথা বল! প্রাসঙ্গিক হবে। গাম্ধীজি 
১৯৪৫ সালের ১ল] ডিসেম্বর শ্রীসতীশচন্ত্র দাসগুপ্রের সোদপুর আশ্রমে আসেন। 
তারপর প্রধাঁনতঃ এ আশ্রমে অবস্থিতি করে ১%শে জানুয়ারী ১৯৪৬, সোদপুর 
ছেড়ে যান। এই দেড় মাসেরও অধিককাল সারা ভারতের দৃষ্টি ত্বাভাবিকভাবে 
নিবদ্ধ ছিল সোদপুর আশ্রমের উপর । | 

আশ্রমের পশ্চিম দিকের মনোরম উদ্ভানকে বেষ্টন করে একটি পথ ছিল। এই 
পথে গান্ধীজি সকাল বিকাল ভ্রমণ করতেন। ভ্রমণকালে নানালোক নানা কথা 
নানা সমস্যা নিয়ে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতো । গান্ধীজি রহশ্ করে একে বলতেন, 
ঘু/51110% 1067515দ-_-চলস্ত সাক্ষাৎকার । এই চলস্ত সাক্ষাৎকারে একদিন 
সকালবেলা--সেদিন ১৩ই ডিসেম্বর ১৯৪৫--আমি গান্ধীজিকে হুগলী জেলায় 
আরামবাগ মহকুমায় মুণ্ডেশ্বরী নদীতে প্রায় ২*টি ছোটবড় কীধ বেধে আমাদের 
বোরো চাঁষের সেচের জলের সুব্যবস্থা! করার কথা বলেছিলাম । হিন্দী না জানার 
ভারই নির্দেশে আমি তাঁর সঙে এই বিষয়ে বাংলায় প্রায় আধঘণ্টী কাল কথা 
বলি। তিনি হেসে বলেন-_“আমি বাঁংলা বুঝি__বাংলা তোমার কাছে শিখবো ।” 
তিনি আমার সব কথাই বুঝলেন। বথাপ্রসঙ্গে হিন্ীতে জিজ্ঞাসা করলেন_- 
“তোমাদের বাঁধ বাঁধার কৌশল কোথায় পেলে- 00010591106 ৪1711 ? 


শান্ধীজির গঠনকর্ম ১০১ 
আমি উত্তরে বললাম--“একদম দেশী ।” 
গান্ধীজি বললেন-_“হী, এই তিক হায়।” তারপর জিজ্ঞাসা করলেন-_. 
“এর জান কোথা থেকে এল ?” 
আমি--বললাঁম “পরম্পরাগতভাবে-_গ্রামের লোকের কাছ থেকে 1” 
তীর সঙ্গে বাংলা কথাবার্তায় আমি সাধু ভাষার দিকে ঝোঁক রেখেছিলাম । 
আমার উত্তর শুনে পরম পরিতুষ্ট হয়ে হান্যোজ্জলমুখে বাপুজী একটু জোর 
দিয়ে বললেন “ও তো! দেহাতী হাঁয়।” 
তখন গঠনকর্ম সম্বন্ধে গান্ধীজির নিম্নলিখিত কথাটি মনে পড়ে গেল-__ 
“]6179803 ৪, 51101959169 20881)1 00910651167, & 
06661071090100 10 £7)0 ৪1] 608 179989887168 01 1119 110 
[0018 8170 61)9$ 6০০ 610:0001) 6109 18000 %200 10691190601 
ঘ11170679--0008600625 11008120009 
অর্থ/ৎ এতো ষোল আনা একটা স্বদেশী মনোভাব, দেশের 
প্রয়োজনীয় সকল বন্ত দেশের মধ্যে পাবার সংকল্প আর-_সে পাওয়া 
গ্রামের লোকের বুদ্ধি ও পরিশ্রমের জোরে ।--গঠনকর্ম পন্থা 
১৯৪৪ সালের ২২শে অক্টোব্রর তারিখে সেবাশ্রম থেকে গান্ধীজি গঠনকর্ম- 
সম্বন্ধে একটি বিবৃতি দেন। বিবৃতিতে অন্তান্ঠ কথার মধ্যে তিনি বলেন-_ 
“৮:8109010. 196 1210917106790. 61086 9008$:00659 [):০- 
£500006 19 61040704666 706 22750586116, [5098] 0100008917098 
0187 50095610807 01076 16910)6 00% (001)0 11) 010৩ 7011 
6৪০৫ [0:00:910019, 760 076 716668807618/ 101 1006) %0071678 
£0.71710. 0 010 ৫০ 676 766270.% 
অর্থাৎ মনে রাখা দরকার যে “গঠনকর্ম-পন্থা” পুম্তিকায় দৃষ্ঠাস্ত হিসাবে 
কয়েকটি কাজের উল্লেখ করা হয়েছে, সকল রকম কাঁজের কথা বলা 
হয় নি। স্থানীয় অবস্থা অনুসারে এই সব কাজ খুঁজে বার করে 
স্থানীয় কযিগণকে তার সম্পাদনের জন্ত সমুচিত ব্যবস্থা করতে হবে। 
বোরো বাঁধ সম্বন্ধে সবিস্তার কথ! বলার স্থান এই প্রবন্ধে নেই-্ব্লা সম্ভবতঃ 
উচিত নয়। শুধু এইমাত্র বলে প্রসঙ্গের শেষ করি যে বাঁপুজী তাঁর হাশ্যাসমূজ্জল 
সন্গেহ দৃষ্টি নিয়ে হুগলীতে বোরো! বাধ সম্বন্ধে খুঁটিনাটি সকল কথা শুনে 
পরিতুষ্ট হয়ে পাননদে সমর্থন করলেন। বিদায়ের দিন ১৯শে জাহুয়ারি 
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১৯৪৬ সকালবেলায় তীর সন্নিকটে বখন যাই তখন সেখানে কেউ ছিল না। 
আমার প্রার্থনায় বোরো বাঁধ সম্বন্ধে তখন তিনি তার বিচিত্র হস্তাক্ষরে 
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৩ 4/ 4৮4৮7? -/ /2% 
€71 /67 ৯4৮7০) 
%/ £//2/ 4-€)% 
পর্ব /%7 4 £৮7/ 5% £% 
“291 /7/ ৫৬4 472/ 
। / ৭। 57 
(3২) «টা //%, হ/) 
4) 4 শা? 4" £ 
9942৮), 
/7//4 


চক 


“সছুগলীর্মে যো বাঁধকাম হুয়!, জিস্কে লোগৌকে। বড়া ফারদা 
পচ! উসে মৈ' রচনাত্মক কার্ক! হিন্তাহী সমঝতা হাঁ । খর এঁপী 
' শোধকশক্তি সব সেবকমে হোনী চাহিয়ে |” 


4% 
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হুগলীতে যে বাঁধকার্য হয়েছে, যাতে লোকের বড় উপকার হয়েছে, 
সেই কাঁজকে রচনাত্বক (গঠনমূলক ) কাজের অংশ বলেই আমি বুঝি । 
আর এইরূপ শৌষকশক্তি সব সেবকের মধ্যেই হওরা চাই। 
হুগলীতে বোর! বীধ প্রসঙ্গে এই কয়টা কথ! জানাবার উদ্দেস্ত এই যে এই 
কাজটি স্থানীয় অবস্থা অন্থসারে স্থানীয় কম্লিগণ কর্তৃক অন্থসন্ধানের পর গৃহীত ও 
স্ুসম্পন্ন হয়--“গঠনকর্মপন্থা” 40০08৮50655 1১70075707৩? পুক্তিকায় এই 
ধরনের কার্ষের উল্লেখ নেই। 
এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নিমলিখিত কথাগুলি নিয়ত স্মরণ ও টিটি | 
“.-****এই দুর্ভীগ্যদেশের বিনাপুরস্কারের কার্ষ্যে ছূর্গম পথে যাতা 
করিতে কে কে প্রস্তুত আছ আমি সেই বীর যুবকদিগকে অন্ত আহ্বান 
করিতেছি__রাঁজছ্বারের অভিমুখে নয়-_পুরাঁতন যুগের তপঃসঞ্চিত ভারতের 
স্বকীয় শক্তি যে খনির মধ্যে নিহিত আছে সেই খনির সন্ধানে । কিন্তু খনি 
আমাদের দেশের মর্মস্বানেই আছে--যে জনসাধারণকে অবজ্ঞ! করিয়াছি 
তাহাদেরই নির্বাক হৃদয়ের গোঁপন স্তরের মধ্যে আছে ।**"চাষীকে 
আমরাই রক্ষা করিব, তাহার সন্তানদিগকে আমরাই শিক্ষা দিব। কৃষির 
উন্নতি আমরাই সাধন করিব, গ্রামের স্বাস্থ্য আমরাই বিধান করিব। 
আমর! আমাদের নিজেঁক্প দিকে যদি সম্পূর্ণ ফিরিরা দ্দাড়াইতে পারি তবে 
নৈরাশ্থের লেশমাত্র কারণ দেখি ন1” 
ভ|রতবর্ষ সম্বন্ধে গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথের অস্তরের কথ। সেই একই-_ 
“দৈন্ের মাঝে আছে তব ধন 
মৌনের মাঝে রয়েছে গোপন 
তোমার মন্ত্র অগ্নি বচন 
তাই আমাদের দিও। 
আজি ভিক্ষাভৃষণ ফেলিয়৷ পরিব 
তোমার উত্তরীয় ৷ 
প্রকৃতপক্ষে গঠনকর্ম দেশের সব নীচের স্তর থেকে গ্রামে গ্রামে আত্মশক্কি- 
সহার়ে স্বরাজ গড়ে তোলার উপাঁয়_-এইটেই হ'ল মূল কথা! । এই কাঁজ সম্পূর্ণ 
আত্মনির্ভর। এই কাঁজে নিত্য বিদেশের মুখ-চাঁওয়! ও বিদেশের কাছে হাঁত- 
পাতার অপরিসীম গ্লানি ও লঙ্জ! নেই, জীবনের সব ক্ষেত্রে পরের অন্ধ অন্গকরণের 
লজ্জাকর লম্বা! ফর্ট নেই। আজ স্বাধীন দেশে কর্মীর দেশপ্রেম, নিষ্ঠা, অধ্যবসায় 
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গ বলিষ্ঠ চিন্তা গঠনকর্মের নতুন নতুন দিক খুলে দিক। গঠনকর্ম স্বাধীন দেশে 
আদর্শবাদ ও ন্বাদেশিকতার পুষ্টিসাধন করে তাকে নতুন রূপ দিক-_ভারতের 
গণমনকে রাইরীয় হ্বাধীনতার শক্তিশালী ধারক ও বাহক করে তুলুক, গঠনকর্মের 
যূল হুত্রগুলিকে কেন্দ্র করে বুহৎ থেকে বৃহত্তর পরিধিতে, বিবিধ বিচিত্র নতুন 
রূপে তার প্রসার ও বিকাশ হোঁক। গান্ধীজি বলেছেন, “কঠোর শ্রম, অবিরাঁম 
চৈষ্টা, ব্যবসায়িক ও বৈজ্ঞানিক সামর্থ্যের প্রয়োগ বিন! এই কর্ম সম্পন্ন করা 
সম্ভব হবে না।” কর্মীকে এই কর্মযৌগে একবারে ভাবৈকরসঃ হ'তে হবে। 
স্বাধীনতা লাভের পর প্রদেশে প্রদেশে লেখাপড়া-জানা লৌকদের 
প্রাদেশিকতার খণুদৃষ্টি নিয়ে নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থে মগ্ন দেখে বাপুজী বড় 
ছুঃখেই বলেছিলেন, “আঁজ সকলেই ষে-যাঁর নিজের ও পরিবারের চিন্তায় 
মগ্র--সমগ্র ভারতের কথা কেউ ভাবে না। ম্বাধীনতা৷ পেয়ে মনে হচ্ছে 
স্বাধীনতা নিয়ে কি করব তা আমর! জানি না। স্বাধীনতাকে প্রায় 
আত্মঘাতী অরাজকতা বলে ভূল করা হচ্ছে।” ( হরিজন ৩*-১১-৪৭ ) 
গভীর থেদে তিনি আরও বলেছিলেন, “আজ পরম আশ্চর্য বলে মনে 
হয় যে, দেশ যখন আমাদের নিজের হয়েছে তখন খাদির কথ! কেউ 
ভাবে ন1।” ( প্রার্থন1 ভাষণ ৬-১১-৪৭ ) 
দেশের এই ছুরবস্থা ও অবসাদজনক মনোভাব যাঁতে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি না 
পায় এবং সগ্প্রার্থ রাজনৈতিক ক্ষমতা-পরিচালনের মত্তঙা দেশকে বিপথগাষী 
না করে, সেইজন্ত গান্ধীজিকে কঠোর চিন্তা করতে হয়। ভবিষ্যৎ ভারতের 
স্থসংগঠন ও দীনতমের সর্বাঙহ্গীণ কল্যাণসাধন এবং ভারতীয় লোৌকজীবনে ও 
কর্মক্ষেত্রে সত্য ও নীতির সুরক্ষণ ও ন্ুগ্রতিষ্ঠার জন্ত তিনি “লোৌকসেবক সংঘ"- 
এর পরিকল্পনা করেন। সেই পরিকল্পনাই জাতির প্রতি তার শেষ নির্দেশ । 
পরিকল্পনা প্রকাশের পূর্বেই তীর মহাপ্রয়াণ ঘটে। 
গান্ধীজি বলেছিলেন-_ 
“আমার হাতে ক্ষমত। থাকলে আমি কাঁপড়ের কল একে একে 
বন্ধ করে দিতুম--দেশের প্রয়োজনীয় বস্ত্র গ্রামে গ্রামে চরকা ও 
তাতের ঘার! উৎপন্ন করতুম।” 
চরকা গান্ধীজির কাছে বিভিন্ন গ্রামশিল্পের গ্রতীক-_তার মধ্যমণি স্বরূপ । 
বিকেন্দ্রীকৃত শিল্পব্যবস্থায় গ্রামশিল্লের পুনরুজ্জীবন ছাড়া মাত্র কৃষির উপর নির্ভর 
করে গ্রামময় ভারত বাঁচবে না--তাই বার বাঁর খুব জোর দিয়েই ভিনি বলতেন, 
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সৃতকল্প গ্রামশিল্পগুলিকে সর্বপ্রচেষ্টায় এখনই পুনরুজ্জীবিত করে তুলতে 
হবে। এই কার্য সম্পাদনের জন্য ভারতব্যাপী আয্োজন তিনি করেছিলেন। 
কিন্তু অদৃষ্টের নিদারুণ পরিহাস! স্বাধীন দেশে রাজ-ক্ষমতা হাতে আসার 
পর আজ প্রায় বিশ বৎমর ধরে গান্ধীজির সেই মৃতকল্প গ্রামশিল্পগুলিকে উদ্ধার 
কর] দুরে থাক, একে একে ভাদদের বধ করে কবর দেবার 2 করা হচ্ছে 
পরম উৎসাহে ও চরম পাণ্ডিত্যের আশ্রয়ে । 

গাঙ্গীজি বলেছেন-- 

“্যন্ত্রশিল্পের প্রসার মনুষ্যজাতির পক্ষে অভিশাপ-ন্বরূপ হয়ে দাড়াচ্ছে-- 
এর ভবিষ্যৎ অন্ধকার । একজাতির দ্বারা অন্ত জাতির শোষণ চিরকাল 
চলবে না। বৃহত্যন্ত্রে মানুষের শ্রম-লাঘবের প্রেরণা নেই-_-আছে 
লোভের প্রজ্জলন।” রবীন্দ্রনাথ তাঁর অন্থপয ভঙ্গীতে বলেছেন--“ওর] 
যন্ত্রবেদীর উপর তৃষ্ণারাঁক্ষপীর প্রতিষ্ঠা করবে--মাুষ বলি চায় । দেবতাকে 
ওর! মন্দির থেকে বিদায় করতে চলেছে ।” 
গান্ধীজি যন্ত্রমাত্রেরই বিরোধী ছিলেন না। তিনি বলেছেন ভারি বা! বৃহৎ 

শিল্প ও যন্ত্র-আপন প্রয়োজনে যা! থাকবে তা জাতীয় সম্পত্তি হয়ে রা 
করায়ত্ত হবে। তিনি বলেছেন, “যন্ত্র এসেছে ও থাকবে-কিস্ত মানব" 
কল্যাণের জন্ঠই তাকে থাঁকৃতে হবে। সব সময়েই মনে রাখতে হবে-_যন্ত 
মানুষের দাস, মাহষ যস্ত্রের দাস নয়। ব্যক্তিই সবার উপর- তার বিকাঁশই 
সকল ব্যবস্থ(র চরম লক্ষ্য-_যন্ত্রের জয়গান কদাপি নয়।” আজ পৃথিবীব্যাগী 
যন্রমোহের যুগে কল-পাঁগল মানুষের রক্ষার পথ নির্দেশ করেছে এই গান্ধী-গঠন- 
কর্মব্যবস্থা-শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণের উপর সহযোগিতা ও সমবাযমূলক সমাজ 
গঠন । গঠনকমীরা সকলেই এ কথ জানেন--আরও জানতে, বুঝতে হবে 
এবং করতে হবে। গ্রাম ও শহরে দেশব্যাপী বেকার সমস্যা, গ্রামের সাধারণ 
জনগণের ঘোর দারিদ্র্য, দেশের নিয়স্তরের অবজ্ঞাত লোৌকসাধারণের অশেষ 
অজ্ঞতা ও ছুর্দশা--এই সমস্ত সংকট মোঁচনের উপায় মহাত্মা! গান্ধীর শেষ নির্দেশ- 
পত্রের মধ্যে পরিষ্কার ভাবেই মৃষ্ট হয়। বহু সহম্র কোটি টাকার জলঙজ্বলে 
মুকুট-পর! অতিকায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঞ্চবাধিক পরিকল্পনা গান্ধীর সেই 
শেষ নির্দেশপত্রের কোন মূল্য দেয় নি। মহাসমারোহের শৌরগোল তুলে 
পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা দেশকে অসহা যুদ্রাক্ষীতি, দুমূল্যতাঁ, কালোবাজারীর 
টাকা এবং ঘোঁর বেকার সমস্যার মহাপক্কে ভুবিয়েছে। 
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গান্ধীজির পরিকল্পিত “লোকসেবকলংঘ' তার মহাপ্রয়াণের পর পরিবতিত 
পরিবেশে 'র্বসেবাসংঘ্র রূপ নিরেছে।, গান্ধীজির যোল আঁনা হ্বদেশই 
সর্বোদয়ের আশ্রয়। সর্বোদয় দূরের বপ্, নিকটের সাধন। এই সর্বোদয- 
প্রচেষ্টা সন্ত বিনোবাঁজীর পরিচালনায় আজ ভূদান ও গ্রামদানরূপে গরিণত। 
ভূদ্দান ও গ্রামদ্ানের মহাঁবাণী নিয়ে আমাদের “অনিকেত£ স্থিরমতি 
ভক্তিমান্ট নেতা সম্ভ বিনোবা দীর্ঘ চতুর্দশ বৎসর কাল বিশাল ভারতের 
পথে পথে পরিক্রমা করেছেন-আর অপূর্ব হরিকথা ছড়িয়েছেন সকল 
সম্প্রদায়ের মধ্যে। গ্রামদাঁনী গ্রামের পরিণত রূপ এখনও কোথাও দুষ্ট 
হয় নি। কিন্তু গ্রাযদানের ভবিষ্ুৎ সম্ভাবনা! সম্বন্ধে লোকের বোধ ক্রমশঃ 
জাগছে। গ্রামদান হতে জেগে উঠবে সমগ্র গ্রামবোধ--এই আমাদের আপা। 
লমগ্র গ্রামবোধ--গ্রমে এই সমষ্টিচেতন! বা! নব শক্তির উদ্ভব হবে গান্ধীজির 
যোল আন! শ্বদেশীর আশ্রয়ে। এই সত্যাশ্রিত মানবধর্মোপেত নীতির 
আশ্রয়ে জাগ্রত গ্রামগুলি কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য গ্রভৃতি ব্যাপারে জ্রমে ক্রমে 
বয়ংপূর্ণতার দিকে অগ্রসর হয়ে যাবে । গান্ধীজির গঠনকর্ম বা যোল আনা 
দ্বদেশীর এই কাজ--তীরই ভাষায়--“সমুদ্রের যায় বিশাল ও বিস্বকণ্টকিত”-- 
কগ্সিগণ তা নিশ্চয়ই জানেন। 

এইবার রবীন্দ্রনাথের কথায় শেষ করি। রবীগ্ুনাথ গান্ধী প্রসঙ্গে একন্থানে 
বলেছেন-- 

“কেবল ভোটের সংখ্যা ও পরস্পরের স্বত্বের চুলচেরা হিসাব 
বর্ণনা করে কোন জাঁতি দুর্গীতি থেকে উদ্ধার পায় না । কেবল মাত্র 
রাজনৈতিক প্রয়োজন-সিদ্ধির মূল্য আরোপ করে আমরা তাকে 
দেখবে! না-যে দৃঢ় শক্তির বলে তিনি সমগ্র ভারতবর্ধকে প্রবলভাবে 
সচেঙন করেছেন, সেই শক্তির মহিমাকে আমরা উপলব্ধি করবো । 
তাঁর কাছ থেকে সেই দুরূহ সংগ্রামে জয়ী হবার সাধনা যদি দেশ 
গ্রহণ না করে তবে আজ আমার্দের উৎসবের আয়োজন সম্পূর্ণ ই 
ব্যর্থ হবে।” 


গাঁন্ধীজীর শিক্ষাব্যবস্থা 
বিজয়কুমার ভট্টানার্য 


গান্ধীজীর গ্রবত্তিত গঠনকর্মের মধ্যে শিক্ষা অন্ততম। যদিও শিক্ষার কথা 
তিনি সকলের শেষে বলেন, তাহলেও শিক্ষ1 তাঁর সমস্ত গঠনকর্মের মধ্যে শেষ 
স্থান অধিকার করে ছিল। এই শিক্ষাকে তিনি একটা ব্যাপক অর্থে গ্রহণ 
করেছিলেন। তাঁর কাছে শিক্ষা মান্থষের কোঁন বিশেষ বয়সের বিশেষ 
্র্রিয়া নয়। শিক্ষা একটা জীবনব্যাপী প্রচেষ্টা। সমস্ত জীবন ধরেই শিক্ষা 
চলবে, কোন দিন এর শেষ হবে না। এবং শিক্ষা হবে জীবনের সঙ্গে অঙ্গাজি- 
ভাবে যুক্ত, জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন একটা কিছু নয়। 

আমরা মনে করি, শিক্ষ। মান্থষের প্রথম বয়সের ব্যাপার । প্রথম জীবনে 
কিছুদিন পর্যন্ত শিক্ষার প্রয়োজন, তার পর আর এর প্রয়োজন নাই। শিক্ষার 
লক্ষ্য জান অর্জন। জীবনে মাস্ুষকে কাঁজ করতে হবে। সেই কাজের জন্ 
জ্ঞানের দরকার। কাজে প্রবৃত্ত হবার পূর্বে সে কাজের জন্ত প্রয়োজনীয় জান 
আহরণ করবে। সেই হল শিক্ষা । গান্ধীজী শিক্ষাকে এই দৃষ্টিতে দেখতেন না। 

গান্ধীজীর দৃষ্টিতে জ্ঞান এবং কর্ম আবাদ! ছিল না। জ্ঞান এবং কর্ম একই 
বস্তর ছুটো দিক। জ্ঞান ন! হলে কর্ম হয় না, এবং কর্ম না হলে জ্ঞান হয় না। 
মান্থষ কাজ করবে এবং কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষা লাভ করৰে। কাজ এবং 
শিক্ষা একদঙ্গেই চলবে। আগে শিক্ষা পরে কাজ, এ নয়। এ কথা প্রাপ্তব্যনক 
মানুষের পক্ষে যেমন সত্য ছোট ছেলেদের পক্ষেও তেমনই । | 

গান্ধীজী চেয়েছিলেন, এই শিক্ষা স্বাবলম্বী হবে। কি ছোট কি বড়, 
কারও ক্ষেত্রেই শিক্ষার জন্ঠ বিশেষ করে কোন খরচ করতে হবে না। শিক্ষা 
হবে কাঁজের মধ্য দিয়ে। যে কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষ] হবে তা থেকে একট 
আয় হবে। সেই আয় থেকে শিক্ষার ব্যয় নির্বাহ হবে। গাস্বীজীর মতে 
্বাবলম্বনই শিক্ষার মৃল্যবিচারের মাপকাঠি । যে শিক্ষা স্বাবলম্বী নয় সে শিক্ষা 
শিক্ষাই নয়। | 

গান্ীজীর প্রথম শিক্ষা-পরিকল্পনা ছেলেদের জন্ত। প্রাদেশিক স্তায়ত- 
শাসন গ্রবর্তনের পর কয়েকটি প্রদেশে কংগ্রেস গভর্নমেণ্ট প্রতিটিত হয়, দেশ 


০৮ গান্ধী পরিক্রমা 


শাসনের ভার কংগ্রেসের হাতে আসে । দেশের অশিক্ষিত ছেলেমেয়েদের 
শিক্ষাদানের প্রশ্ন কংগ্রেসের সম্মুথে উপস্থিত হয় । ছেলেমেয়েদের কি রকমের 
শিক্ষা দেওয়! হবে এবং কিভাবে এই শিক্ষার ব্যয় নির্বাহ হবে? গান্ধীজী 
বললেন, ছেলের! শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সমাজের কল্যাণকর কোন একটা উৎ- 
পাদনাত্মক কাজ করবে। তাদের শিক্ষা হবে এই কাজের ভিতর দিয়ে । এই 
কাঁজের ফলে যে সব জিনিস উৎপন্ন হবে গভর্নমেন্ট তা কিনে নেবেন। সেই 
আয় থেকেই শিক্ষার ব্যয় নির্বাহ হবে। 

তখনকার দিনে গান্ধীজীর এই পরিকল্পনার একট সাময়িক উপযোগিতা 
ছিল। দেশের অগণিত অশিক্ষিত ছেলেমেয়েকে শিক্ষ1 দেবার জন্য যে বিপুল 
অর্থের প্রয়োজন আমাদের দরিদ্র দেশে তার একাস্ত অভাব। অর্থাভাবের 
জন্ঠ যদি ছেলেদের শিক্ষা দিতে ন1 পারা যায় তাহলে কোনদিনই তাদের শিক্ষা 
দেওয়। সম্ভব হবে না। সুতরাং এমনভাবেই শিক্ষার পরিকল্পনা করতে হবে 
যেন অর্থাভাব শিক্ষার পথে বাঁধা হয়ে ন! দীড়ায়। কিন্তু এই সাময়িক উপ- 
যোগিতাই এর বড় কথা নয়। 

এ ছাঁড়াও এর একটা বৃহত্তর উপযোগিতা আছে। নে উপযোগিতা কোন 
একটা বিশেষ দেশের বিশেষ কালের নয়। সে উপযোগিত1 সর্বদেশের সর্ব 
কালের। সে উপযোগিতা বিশ্বমানবসমাঁজের। ত। যদি না হত তাহলে এর 
সাময়িক মৃল্য যতই হোক ন! কেন, গান্ধীজী কখনও একে স্বীকার করতেন না। 

এই উপযোগিতার বিষয় বুঝতে হলে যে দার্শনিক তত্বের উপর এই শিক্ষা 
প্রতিষ্টিত সেইটা বোঝা আবশ্তাক। সব শিক্ষার মূলেই একটা দার্শনিক তত্ব 
থাকে। তারই উপরে ভিত্তি করে সেই শিক্ষা রচিত হয়। এই দার্শনিক 
তত্বটি না বুঝলে সেই শিক্ষাকে সম্যকরূপে বোকা যায় না। 

গান্ধীজীর জীবনাদর্শের মূলে ঘে দার্শনিক তত্ব আছে, গান্ধীজীর পরিকল্পিত 
শিক্ষার মূলেও তাই আছে। গান্ধীজী অধ্যাত্ববাদী লোক। তার কাছে 
মানুষের আত্মার একটা নিজস্ব মূল্য আছে। এই ম্াত্মার পরিপূর্ণ 
বিকাঁশই তার জীবনের লক্ষ্য । মানুষকে তার এই লক্ষ্য সিদ্ধ করতে হলে সে 
যে সমাজে বাঁদ করবে সেই সমাজকেও এর অস্থকূল করে গড়ে তুলতে হবে। 
সেই সমাজের গোড়ার কথা হবে প্রত্যেকটি মাশ্ুষের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা । যে 
সমাঁঞ্জে মানুষের চিস্তার বাক্যের এবং চেষ্টার স্বাধীনত! নাই সে সমাজে সে 
কেমন করে তার আত্মার বিকাশ সাধন করবে? | 
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'্বাবলম্বন না হলে দ্বার্ীনতা হতে পারে না। যে মাহুষ স্বাবলম্বী নয়, 
জীবনের প্রয়োজনের জন্য যাকে অস্ঠের উপর নির্ভর করতে হয় সে কখনও 
স্বাধীনভাবে কাঁজ করতে পারে না। মানুষকে যদি স্বাধীনভাবে কাজ করবার 
লুষোগ দিতে হয় তাহলে সে যাঁতে নিজের চেষ্টায় সহজে তাঁর জীবনের প্রধান 
প্রয়োজনগুলি মেটাতে পারে তার ব্যবস্থা করে দ্রিতে হবে। যে সমাজে ধন 
উৎপাদনের ব্যবস্থা সাধারণ মানুষের আয়ত্তে নাই সেই সমাঁজে মানুষের 
ক্বাধীনত! সম্ভব নয় | 

যে সমাজে মানুষের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে মে সমাজের রূপ ব্্তমান 
সমাজের মত হবে না। এই সমাজে দেশের রাষ্্রশক্তি বা অর্থশক্তি কোন 
একট! জাগায় কেন্দ্রীভূত হয়ে থাকবে না, থাকবে সমস্ত সমাঁজের সর্ব স্তরে 
সকলের মধ্যে ছড়িয়ে। কৃষি এবং পল্লীশিল্পই হবে এই সমাজের উৎ্পাদন- 
ব্যবস্থার প্রধান অঙগ। এই কৃষি এবং পল্লীশিল্পকে অবলশ্বন করে এক একটি 
গ্রামসমাজ গড়ে উঠবে । এই সমাজে রাষ্্শক্তিগও কোন একটা কেন্দ্রীভূত 
রাষ্ট্রের হাতে থাকবে না । বিভিন্ন গ্রামসমাঁজই পরস্পরের সহযোগে এই শক্তি 
পরিচালনা করবে। গ্রামের শিক্ষা) স্বাস্থ্য, শাস্তি ও শৃঙ্খল! এবং নিরাপত্তার 
ব্যবস্থা সবই এই গ্রামসমাজের হ্বাতে থাকবে। 

এই স্বাধীন এবং স্বাবলম্বী শ্রামসমাজের একটি সুন্দর চিত্র গান্ধীজী তার এক 
লেখায় দিয়েছেন । তিনি বলেছেন, “এই শ্রামসমাজ হবে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ 
গণতন্। এই সমাজ তার প্রধান প্রয়োজনগুলি স্বাধীনভাবে নিজেই নির্বাহ 
করবে, তার জন্য প্রতিবেশী গ্রামসমাজের উপর নির্ভর করবে না। তাহলেও 
যেখানে আবশ্যক পরম্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে কাজ করবে। প্রত্যেক গ্রামেরই 
প্রথম কাজ হুবে নিজেদের খাগশশ্য এবং কাপড়ের জন্ত তুলা উৎপাদন করা। 
গ্রামে পৃথক গোচর জমি এবং ছোট বড় সকলের খেলাধূলা ও আনন্দ-অনুষ্ঠানের 
জন্ঠ খেলার মাঠ থাকবে । যেখানে এ ছাড়াও জমি পাওয়া! যাঁবে সেখাঁনে 
প্রয়োজনীয় পণ্য শব্য চাষ করা হবে । তবে, গাঁজা তামাক আফিম প্রভৃতি চাষ 
করা হবে না। গ্রামে স্কুল থাকবে, থিয়েটার থাকবে এবং সাধারণের সভার 
জন্ত হল থাঁকবে। নিজেদের জলের ব্যবস্থা থাকবে, সেখানে বিশুদ্ধ জল পাওয়া 
ঘাবে। সংরক্ষিত কুয়া! এবং পুকুরের সাহায্যে এই ব্যবস্থা হতে পারবে। উচ্চ 
বুনিয়াদী শিক্ষা পর্যস্ত শিক্ষা আবশ্ট্িক হবে। যথাসম্ভব সমস্ত কাজই লমবাস্ক 
পদ্ধতিতে করা ইবে। আতব্রকার মত জাতিভেদ? থাকবে ন বিভিন্ন স্তরের 
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অস্পৃষ্ঠতাও থাকবে না । অহিংস অসহযোগ এবং সত্যাগ্রহই হবে এই গ্রাম- 
সমাজের শাসনশক্তি। গ্রামে গ্রামরক্ষীদল থাকবে, তাঁরাই পাল! করে গ্রাম 
রক্ষার কাজ করবে। গ্রাম পঞ্চায়ত গ্রামের শাঁসনকার্ধ পরিচালন! করবেন। 
পাঁচজন লৌক নিয়ে এই পঞ্চায়ত গঠিত হবে এবং পঞ্চায়তের কার্যকাল হবে 
এক বৎসর । একটা নির্দিষ্ট নিয়মে গ্রামের সমন্ত প্রাপ্তবয়স্ক স্্রীপুরুষ মিলিত 
হয়ে এই পঞ্চাকতের সভ্য নির্বাচন করবে । এই গ্রাম-পঞ্চার়তের হাতে আইন- 
প্রণয়ন, বিচার এবং প্রশীলন সব কিছুর ভার থাকবে। প্রচলিত অর্থে শাস্তির 
ব্যবস্থা এই লমাজে থাকবে না 1” 

আজকার সমাজে মানুষ এবং মানুষের মধ্যে একটা গভীর বৈষম্য রয়েছে। 
একদল লোক অপরকে শোষণ করে বড় হচ্ছে এবং আর একদল শোধিত হরে 
দিনের পর দিন নিংস্ব হয়ে যাচ্ছে। একদল পরিশ্রম না করে বসে বসে খাচ্ছে 
এবং আর একদল মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উদয়ান্ত পরিশ্রম করেও ছু-বেলা পেট 
ভরে খেতে পাচ্ছে না। গান্ধীজীর পর্রকল্পিত সমাজে মানুষ এবং মাহ্ৃষের এই 
বৈষম্য দূর হয়ে যাবে, এই তিনি াঁশী করেছিলেন। এই সমাজে সকলেই 
পরিশ্রম করবে, কেউ বসে খাবে নাঁ। শুধু তাই নয়, আজকে মানসিক শ্রম 
এবং শারীরিক শ্রমের মধ্যে যে মর্যাদার পার্থক্য আছে এই সমাজে তাও থাকবে 
না। এখানে সকল শ্রমই সমান বলে গণ্য হবে। সুতরাং, ছোটবড় এবং 
উচ্চনীচের ভেদ এখানে থাকবে না। সকলেই হবে সকলের সঙ্গে সমান । 
এই সমাজ হবে সম্পূর্ণ শোষণমুক্ত শ্রেণীহীন সমাঁজ। 

গান্ধীজীর পরিকল্লিত শিক্ষার লক্ষ্য ছেলেকে এই রকম সমাজের উপযুক্ত 
করে তৈয়ারী করা। জীবনের ভিতর দিয়েই মানুষ জীবনের জন্য তৈয়ারি হতে 
পারে। একটা বিশেষ সমাজের জন্ত ছেলেকে তৈয়ারী করতে হলে সেইরকম 
সমাজের ভিতর দিয়েই করতে হবে। সেইজন্য শিক্ষালয়েও এই সমাজের 
অনুরূপ একটা সমাজ গঠন করা হয়। তার উদ্দেশ্ঠ, সেই শিক্ষালর সমাজের 
অঙ্গীভূত হয়ে সেই সমাজ-জীবন যাপন করতে করতে ছেলে ভবিস্তে বৃহত্বর 
সমাজের উপযুক্ত হয়ে গড়ে উঠবে। 

গান্ধীজীর শিক্ষার একটা গোড়ার কথা হল উৎপাদনাত্মক কাজ। এই 
কাজের ভিতর দিযে মানুষ হতে হতে ছেলে ধীরে ধীরে ভবিষ্যৎ সমাজের 
নাগরিক হবার মত গুণ অর্জন করতে থাকবে । আজ সমাজে সর্বত্রই শারীরিক 
শ্রমের উপর একটা দ্বণা আছে, শারীরিক শ্রমকে আমরা অপমানজনক বলে 
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মনে করি। এই শিক্ষার ফলে সেই ত্বণ! দূর হবে, শারীরিক শ্রমের কাঁজকে 
কেউ ছোট কাজ বলে মনে করবে না। তা ছাড়া, আছ সমঘ্ত সমাঁজই হয়েছে 
লাভের ভাবে অন্প্রাণিত এবং পারস্পরিক প্রতিযোগিতার উপর প্রতিষ্ঠিত। 
সর্বত্রই কেবল সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি । কে কত অর্থ উপার্জন করবে, কে কত ধন 
সঞ্চয় করবে, এই নির়ে মাহুষে মান্নষে কেবলই প্রতিযোগিতা চলেছে। তার 
ফলে সর্বত্রই মারামারি, হানাহানি, যুদ্ধ এবং অশাস্তি। এ শিক্ষার ফলে এই 
অবস্থার পরিবর্তন হবে। যে-মান্ুষ ্যষ্টি করে লা তারই সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি বড় 
হয়ে ওঠে। সাধারণ শিক্ষালয়ে সৃটির কোন অবকাশ নাই। এখানে তা নয়। 
এখানে স্ৃষ্টিই হবে ছেলের বড় কাজ। তার ফলে সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি তার কমে 
যাঁবে। পড়াশোনা একলা একলা! কর! যায়, কিন্ত কাজ কর! একল। হয় না । 
তার জন্ত অপরের সাহায্যের প্রয়োজন হয়। তাই কাজ করতে গিয়ে প্রতি- 
যোগিতার পরিবর্তে সহযোগিতার প্রবৃত্তি বাঁড়বে। তার মনে সেবার ভাব 
জেগে উঠবে। লাভটাই জীবনের বড় কথা হয়ে থাকবে ন1। 

মনস্তত্বের দিক থেকেও এই শিক্ষার বিশেষ উপযোগিতা আছে। সাধারণ 
শিক্ষালয়ে ছেলেকে শুধু বসে বসে লেখাপড়া করতে হয়। কিন্তু এ তার স্বভাবের 
প্রতিকূল। ছেলে চায় কাঁজ। সে লাফাবে ঝাঁপাবে, ছুটোছুটি হুটোপাটি 
করবে, ভাঙ্গবে গড়বে, এই তার স্বভীব। এর ভিতরে সে যে আনন্দ পায়, 
বসে বসে লেখাপড়ায় সে আনন্দ পায় না। আর আনন্দের ভিতর দিয়েই 
ছেলের ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয়। প্রত্যেক ছেলের মনেই এক) ধ্বংসের এবং 
তারই সঙ্গে সঙ্গে একটা স্জনেরও আকাজ্ষা আছে। স্ষ্টির কাজ তার সেই 
ধ্বংসের আকাজ্ষার সংশোধক হিসাবে কাজ করে এবং তার স্জনের 
আকাক্ষাকে তৃপ্ত করে। ভা ছাড়া, কাজের ভিতর দিয়ে শিক্ষাও ভাল হয়। 
বিন। প্রয়োজনে মানুষ কিছু শিখতে চায় না। প্রয়োজনের তাগিদেই শেখে। 
শুধু শিখতে চায় তাই নয়, তাড়াতাড়ি শিখতে পারে এবং যা শেখে তা মনেও 
থাকে ভাল। ছেলে যখন কাজ করতে করতে কাজের প্রয়োজনে শিখতে 
থাঁকে, তখন এই দিক থেকে তার ন্ুবিধা হয়। 

শিক্ষ'র দিক থেকেও এই শিক্ষা! আমাদের প্রচলিত শিক্ষার চেয়ে অনেক 
বেশি উপযোগী । শিক্ষা তো কেবল লিখতে পড়তে শেখা নয়, শিক্ষা মানে 
জীবনের সর্বাঙ্গীণ বিকাঁশ। কাজের ভিতর দিয়ে এ যেমন হয়, পড়ার ভিতর 
দিয়ে তেমন হয় ন!। পড়ার ক্ষেত্রে ছেলেকে নিক্ষিরভাবে অপরের অভিজ্ঞতার 
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কথা গলাধঃকরণ করতে হয়। কাজের ক্ষেত্রে সে নিত্য নৃতন অভিজ্ঞতা 
অর্জন করতে থাকে । সেখানে মে মোটেই নিক্ষিয় নয়, বরং পরিপূর্ণভাবে 
সক্রিয়। আঁর এই ক্রিয়াশীলতাই তো জীবন। এই শিক্ষার আর একটা গুণ, 
এতে ছেলের আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্ধাদাবোধ বেড়ে যাঁর । কাজ করতে 
করতে এবং কাঁজের ভিতর দিয়ে রোঁজগার করতে করতে ছেলের মনে এই 
বিশ্বাম জেগে ওঠে যে, সেও আর পাঁচজনের মত নিজে নিজের পায়ে ঈীড়াতে 
পাঁরে, তার অপরের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকার প্রয়োজন নাই । সে যে শিক্ষাকে 
অপরের দান হিসাবে গ্রহণ করছে না, নিজের শ্রমের মূল্যে সে যে শিক্ষাকে 
অর্জন করে নিচ্ছে, এই জ্ঞান থেকে তাঁর আত্মমর্ধীদীবৌধও বেড়ে যায়। সে 
ঘষে কাজ করে তার ফল সে এক! ভোগ করে না, তার ফল ভোগ করে সমগ্র 
শিক্ষাপয়সমাজ | এর কলে ত্যাগ এবং সেবার পথে তার মনট1 তৈষারী 
হয়ে ওঠে। 

আমাদের প্রচলিত শিক্ষার জীবনের সঙ্গে কোন যোগ নেই। সেইজন্য 
শিক্ষার দ্বারা জীবন যেভাবে সমৃদ্ধ হওয়া উচিত তা হয় না। জীবনের থেকে 
বিচ্ছিন্ন থাকে বলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমাদের শিক্ষা ব্যর্থ হয়ে যায়। 
জীবনের কাঁজে লাগে ন। | শিক্ষাকে যদি প্রকৃতই জীবনের কাঁজে লাগাতে 
হয়, তা হলে জীবনের সঙ্গে তার একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকা প্রয়োজন । গান্ধীজীর 
পরিকল্পিত শিক্ষায় জীবনের ভিতর দিয়ে শিক্ষা! দেওয়] হয় বলে শিক্ষার সঙ্গে 
সঙ্গে শিক্ষার্থীর জীবন পূর্ণতর এবং সমৃদ্ধতর হতৈ থাকে । ভার ফলে শিক্ষালয় 
এবং সমাজ উভয়েই এর দ্বারা উপকৃত হয়। 

গান্ধীজীর শিক্ষার আর একটা গোড়ার কথা হল স্বাবলম্বন। কাজের 
ভিতর দিয়ে শিক্ষা দেবার কথা আধুনিক যুগে অনেক শিক্ষাবিদই বলেছেন । 
কিন্ত সে কাজ উৎপাদনাত্মক কাঁজ হবে, যে কোন রকমের কাঁজ নয়, একথা 
গান্ধীজীই প্রথম বললেন। গান্ধীজীর এই কথার অনেক সমালোচনা হয়েছে। 
তার চেয়েও বেশি সমালোচন। হয়েছে তাঁর ম্বাবলম্বনের কথার সন্বন্ধে। কিন্তু 
গান্ধীজীর পরিকল্পিত সমাজের শিক্ষা স্বাবলম্বী হবে, এটা একেবারে অপরিহার্য । 
গ্রামসমাজকে যদি স্বাবলম্বী হতে হয় তাহলে তার ছেলেদের শিক্ষার খরচও 
গ্রাম থেকেই সংগ্রহ করতে হবে। শিক্ষালয়ের জন্ত প্রয়োজনীয় জমি গ্রাম 
থেকে দেওয়া! শক্ত নয়। ঘরবাঁড়িও গ্রাম থেকেই করে দেওয়। যেতে পারে। 
কিন্তু শিক্ষালয় পরিচালনার সমস্ত খরচ গ্রাম থেকে দেওয়! সম্ভব নয়। ত! 
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ছাড়া, সে খরচ দেওয়া হি সম্ভব হয় তাহলেও শিক্ষালয়ের উদ্দেশ তাতে সিদ্ধ 
হবে না। শিক্ষালয়সমার্জের ভিতর দিয়েই ছেলে গ্রামসমাজের জঙ্ত তৈয়ারী 
ইবে। সেই শিক্ষালয়সমাজ যদি নিজে স্বাবলম্বী না হয় তাহলে সেই পমাজ- 
জীবনের ভিতর দিযে স্বাবলম্বী গ্রামসমাজ গঠনের শিক্ষা কেমন করে হবে? 
সেইজন্তই গান্ধীজী শ্বাবলম্বনের উপরে এত বেশি জোর দিয়েছিলেন, সেইজন্তই 
তিনি বলেছিলেন, “11889597009 01181018008 08) ৮৪১ [1000 (8 
6005 ০017 909088100 19 11296 10101) 19 ৪916-80[)00610£) লোকে 
যে যাই বলুক, আমি মনে করি ম্বাবলম্বী শিক্ষাই একমাত্র শিক্ষা 


গান্ধীজীর অর্থ নৈতিক দর্শনের গোড়ার কথ! 
| উয়বীজ মুখোপাধ্যায় 


গান্ধীজীর কাঁছে একদা একটি অদ্ভুত গ্রচারপত্রে এই প্রশ্নোত্ররটি ছিল ঃ 

“খন গান্বীরাজ আসবে, তখন ভারতের অবস্থা কেমন হবে ? 

“কোন রেলপথ থাঁকবে না, হাসপাতাল থাকবে না, ষন্ত্রপাতিও থাকে 
ন11...কোন আইন আদালতেরও প্রয়োজন হবে নী; কেন না প্রতোকে 
তখন নিজের! আইন রচনা করবে... | তখন জীবন হবে খুব সুখের; কারণ 
প্রত্যেকে ধন্দরের এক.টুকরো! লেংটি পরে চলাফেরা করবে ও উন্ক্ত প্রান্তরে 
শহা গ্রহণ করবে ।১ 

গান্ধীজীর আদর্শ বা তার স্বরাঁজের রূপরেখা সম্বন্ধে এরূপ বিরুত বাঙ্গোক্তি 
১৯২০-২২ সালের ভারত তথা বিশ্বের বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় দেখা যেত। 
গান্ধীজীর অহিংস সমাজের আদর্শ সম্বন্ধে তৎকালীন চিন্তাশীল মহলে যদিও 
নতুন চিন্তার উদয় হয়েছিল, তথাপি তাঁকে বিদ্পের কশীঘাতে জর্জ'রত করতে 
অপর পক্ষ কসুর করেন নি। এর উত্তর খুঁজলে দেখা যাবে ঘে, এর মূলে 
আছে তীর সেই অমর পুস্তিকা “হিন্দ-স্বরাজ' ঘাঁতে তিনি উপস্থাপিত করলেন 
আধুনিক সভ্যতার বিরুদ্ধে তার মহতম প্রতিবাদ । বর্তমাঁন সভ্যতার কুফলগুলির 
প্রবল বিরোধিতা করলেও গান্বীজী উক্ত প্রচারপত্রের উত্তরে ছ্যর্থহীনভাবে 
বললেন, “কিন্তু শ্বরাজ এলে কোন প্রকাঁর রেলওয়ে, হাসপাতাল, যন্ত্র, সৈন্ক, 
নৌবহর বা আইন আদালত থাকবে না| এমন স্বপ্ন কেউই দেখে না; অন্ততঃ- 
পক্ষে আমি তো তেমন কল্পনা! করি ন।” (ইয়ং ইগ্ডিয়া ৯. ৩. ২২) 

কিন্তু ভাবতে অবাক লাগে যে, আজও গান্ধীজীর অহিংস সমাজ 
ও আধিক বিকেন্দ্রীকরণের আদর্শ সম্বন্ধে যে অজ্ঞত! দেখ! যায়, তাতে 
শিক্ষিত জনমানসে গান্ধী-ভাবাদর্শের তথানিষ্ঠ অধায়ন হওয়া! বিশেষ প্রয়োজন । 
গার্বীজী চরক|, খাদি ও কুটিরশিল্পলের কথা বলেছিলেন বলেই কি এই 
যুগে অচল? কিন্তু একটু স্থির মস্তিষ্ষে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, সভ্য 
সমাজ প্রগতির উন্মত্ত অভিযানে ছুটে এক সীমাহীন গহুবর মুখে এসে থমৃকে 


১, 005%/9105 10-% 10150 59015115105, 
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দঁড়িরেছে। সমাজশাস্ত্ীর! বর্তমানের এই অবস্থাকে বলেছেন, 'রুণ্ন মাচুষ ও 
রুগ্ন সমাজ (১10 1092. 800. 9101. 80095 ) 1, বর্তমান যুগের এঁই 
সংকটের মূল্যায়ন প্রসে প্রখ্যাত ইংরাজ অর্থনীতিবিদ তথ! শাত্তিবাদী লেখক 
উইলক্রেড, ওয়েলক তার যুগোপযোগী পুস্তিকা, “ওত 171 0212008+-এ বেদনার 
সুরে বলেছেন-_- 
“সভাতা আজ এমনই এক অবস্থায় এসেছে যেখানে হয় সভ্যতাঁর নয় যুদ্ধের 
সমাপ্তি ঘটবে ।.'"কারণ, শিল্প-বিপ্রব এমন অগঙ্গতি সৃষ্টি করেছে, যা 
সমাধানে তা অক্ষম। ফলে, আমরা এক যুদ্ধ হতে অন্ত যুদ্ধে বাঁপি দিয়ে 
চলেছি এবং এক জীর্ণ, ঘুণধরা' আধিক কাঠামোর উপর নির্ভর করে বেঁচে 
আছি ঘ! মারাত্মক প্লেগ রোগের শ্ঠার জড়বাদী মূল্যমানের বিষ ছড়াচ্ছে।” 
এ সভ্যতাকে “সংখ্যাবাঁচক সভ্যতা”১-রূপে অভিহিত করে এক পূর্ণ মানুষ 
সৃষ্টিকামী “গুণবাচক সভাতা'রং প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছেন ষা এক 
নৃতন শিল্প-বিপ্লব ও সমাজ-কাঠামো! রচনা করবে । যুগপুরুষ গান্ধীও এই নূতন 
যুগের আহ্বান জানিয়েছেন । 
যন্ত্রান্ছরের এই দাপটে আধুনিক সমাঁজে মানুষের অসহায় অবস্থাকে সুন্দর 
রূপে প্রকাশ করেছেন চিন্তাশীল প্রাবন্ধিক শ্রীবিনয় ঘোষ ঃ 
“বিজ্ঞান ও যন্ত্রের যত উন্নতি হুল, মানুষের তত উন্নতি হুল না। সমস্তাটা 
বিজ্ঞান বা যন্ত্র নিয়ে নয়। যন্ত্রের ক্রীতদাস মাঁছুষকে নিয়ে। যঙ্ত্রের মত 
মানুষও হয়ে উঠছে যান্ত্রিক । ' যেযস্ত্র মান্থুষ চালাত, সেই যন্ত্র কেবল সুইচ 
টিপলে যখন নিজেই চলতে থাঁকবে, তখন মান্য অচল হয়ে যাবে ।”৩ 
অতি-যাস্ত্রিকতা-পুষ্ট শিল্পবাদের ভয়াবহ ফলাফল সম্বন্ধে আজ বিদগ্ধ সমাজে 
গবেষণা চলেছে । মাঁনবপ্রেমিক গান্ধীজীর দৃষ্টিতে শিল্পবাদের ৪ এই নগ্রন্ধপ বন 
পূর্বেই ধর! পড়েছিল। সেজন্ত ইউরোপের এক সভায় তিনি বলেছিলেন, “আমার 
ভয় হয়, আধুনিক শিল্পবাদ্দ মানব-সমাজের কাছে অভিশাপস্বূপ হতে চলেছে । 
শিল্পবাদ সম্পূর্ণরূপে অপরকে শোষণ করার ক্ষমতার উপরে বেঁচে থাকে । আর 
মপরকে শোষণ করার জগ্ত ভারতকে শিল্পায়িত করার কথা কেনই বা আমি 
চিন্তা করব? শোষণ আর অসাম্যের জমদাতা! ঘে শিল্পবাঘ, তার বিরুদ্ধে 
গান্ধীজীর এই উক্তির সর্বকাঁলীন মূল্য রয়েছে। 
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ধনতাস্ত্রিক শিল্পায়নের কুফল দূর করার উদ্দেশ্টে নান! মুনির নানা মত । 
জাতীয়করণ, রা্রীয়করণ, সমাঁজীকরণ প্রভৃতি শবগুল ম্বগ্রচলিত। বলা হয়, 
রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পে মুনাফা! ব্যক্তির বদলে রাদ্্ীয় ভাণ্ডারে সঞ্চিত হয়ে তা জাতীয় 
কল্যাণে ব্যয়িত হবে। কিন্তু রা্রী়করণের ফলে ব্যক্তিগত পুজি রাস্্ীয় 
পুঁজিবাদে রূপান্তরিত হলে রাষ্রী আরও শক্তিশালী হয়ে ব্যক্তি ম্বাধীনত। গ্রাম 
করতে উদ্ভত হ়্। রাষ্ট্র-প্রধান এই সমাজ গান্ধী-ভাবনার পরিপন্থী কেননা 
রাষ্ট্রীযবাদ অধিকতর ভয়াবহ। গান্ধীজী সেজন্য একদা একটি মূল্যবান উক্তি 
করেছিলেন £ “পপ্ডিত নেহকু শিল্পায়ন চাঁন ; কারণ, তাঁর ধারণা যে, শিল্পের 
জাতীয়করণ হলে তা পুঁজিবাদের দোষ হতে মুক্ত হবে। আমার নিজস্ব অভিমত 
এই যে, এই সকল দোষ শিল্পবাদের মজ্জাগত রোগ । আর যতই তার সমাঁজী- 
করণ কর! হোক, তা দূর হবে না।”১ 

আজ একথা সুস্পষ্ট দেখ! যাঁচ্ছে যে, রাষ্্রীয়করণ হলেই প্ররূত সমাঁজবাদ 
আসে ন৷!। বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা আমলাতান্ত্রিক ধনতগ্্রের সৃষ্টি করে যা 
অধিকতর মারাত্বক । এজন্ত অর্থনীতিবিদ ঈাতওয়ালা এই মন্তব্য করতে বাধ্য 
হয়েছেন, “সমাজীকরণ টেকনলঙজ্বির আক্রমণের বিরুদ্ধে কোন সুনির্দিষ্ট দাওয়াই 
নয়।"*.বিংশ শতাব্দীর প্রান সংঘর্ষের কারণ মানুষ ও যস্ত্র--এই ছুইয়ের মধ্যে 
সমন্বয় সাধনের পন্থা মাশ্ষকে আজ বার করতে হবে ।”২ 

প্রশ্ন উঠবে, গান্ধীজী কেন এত প্রবলভাবে কেন্দ্রিত শিল্লোগ্যোগের 
বিরোধিতা করেছিলেন? তবে কি তিনি সকল উন্নত শিল্প ব্যবস্থার বিরোধী 
ছিলেন ? শিল্পবিপ্রবোত্তর ছুনিয়ায় যন্ত্র ও যান্ত্রিকতাকে নিরিচারে স্বাগত 
জানাতে সক্ষম হন নি বলেই বোধহয় গান্বী-আদর্শের প্রতি এই প্রতিবাদ! 
গান্ধীজী চাইতেন জাতীয় জীবন সর্বক্ষেত্রে যথাসম্ভব আত্ম-নিয়ন্ত্রত হোঁক। 
সমাজজীবনে রাষ্ত্রীয় কর্তৃত্বকে নিয়ন্ত্রিত করার প্রয়োজন আছে বলে তিনি 
বলেছেন, “রাষ্ট্রের ক্ষমতাবুদ্ধিকে আমি অতিশয় ভয়ের চোঁখে দেখি । কারণ 
আপাতদৃষ্টিতে যদিও শোষণ কমিয়ে রাষ্ট্র ভালই করে, কিন্তু সকল প্রগতির 
মূলে আছে যে ব্যক্তত্ব তা বিনাশ করে রাষ্ট্র মানবজাতির সর্বাধিক ক্ষতি সাধন 
করে ।”৩ অনুরূপভাবে আধিক ক্ষেক্রেও কেন্দ্রীকরণ ও যাল্ত্ি কীকরণের বিরোধী 
ছিলেন তিনি। সেজগ্ত অহিংস অর্থনীতির অর্থ যথাসম্তব বিকেন্দ্রিত আধথিক 
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গাঙ্থীজীর অর্থ নৈতিক দর্শনের গোড়ার কথ ১১৭ 


বাবস্থা । কারণ, তার কথায়, “পদ্ধতি হিসাবে কেন্দ্রীকরণ অহিংস সমাজ ব্যবস্থার 
সঙ্গে সঙ্গতিহীন।”১ গান্ধীজী বিশ্বাস করতেন, যে অর্থনীতি ব্যক্তি বা জাতির 
নৈতিক উৎকর্ষ সাধনে আঘাত করে, তা নীতিবিগহিত এবং সেজন্ত তা বর্জনীয় । 
অহিংস অর্থনীতির হ্বর্ূপ কি? অহিংস ম্বরাজের মূল চাবিকাঠি হল আধিক 
সাম্য। আথিক সমতা সাম্যবাদী আদর্শেরও মূল তত্ব। কিন্তু গান্ধীজীর প্থা 
পুরোপুরি অহিংস ? অর্থাৎ, বিচার পরিবর্তনের পথ । জোর জবরদস্তির স্থান 
এতে নেই বললেই চলে। প্রত্যেকে তার ন্যাষ্য প্রয়োজনের উদ্বৃত্ত অংশ 
দরিদ্রতর অংশের জন্ত স্বেচ্ছায় অর্পণ করবে-_এই হবে সমবণ্টনের আদর্শ। 
যেমন, কাকুর দুর্বল পাকস্থলীর জন্ত ১০* গ্রাম চাঁলের প্রয়োজন ; আর এক- 
জনের ৪** গ্রামের প্রয়োজন হয়, তবে উভরেই আপন প্রয়োজন মত চাল 
পাবে। ধনী ও ক্ষুধার্তের মধ্যে ছুম্তর ব্যবধান যতদিন থাকবে, ততদ্দিন অহিংস 
স্বরাজের কল্পনা অসম্ভব। এবং শ্ষেচ্ছাঁয় সম্পর্দের সহভোগ না হলে সহিংস 
রক্ত-বিপ্লব যে অনিবার্ধ, একথা গান্ধীজী স্বীকার করতেন। একথা ঠিক যে, 
স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত এই সমবণ্টনের পথ কষ্টসাধ্য লক্ষ্য । অহিংসাঁও তাঁই। সমবণ্টনের 
অর্থ সেজন্ত প্রয়োজন অন্থষায়ী বণ্টন । গাণিতিক অর্থে সমপরিমাণ বণ্টন নয়। 
প্রাকৃতিক নিয়মে দক্ষতা, বুদ্ধমৃত্ত!, সঞ্চয় বৃত্তি প্রভৃতি গুণগুলি সকলের মধ্যে 
এক নয়। সেজন্য প্রয়োজন অনুযায়ী নাধ্য বণ্টন ব্যবস্থাই সমবণ্টনের বাস্তব 
রূপ। হিংসার পথে ধনসম্পদ কেড়ে নিয়ে সমবণ্টনের যে পথ, তাতে স্থায়ী 
কল্যাণ হয় না। কেননা; তাতে অর্থ ব1 সম্পদ সৃষ্টির সামর্থ্য যাদের আছে 
তাদের অবদান আমর! হাঁরাঁৰ। এজন্য গান্ধীজী অহিংল উপায়ে ধনবানকে 
তার ধনের অছি রূপে আচরণ করতে বলেছেন । অতএব, বিচার পরিবর্তন, 
হৃদয় পরিবর্তন, সবশেষে পরিস্থিতির পরিবর্তন--এই ত্রিমুখী পরিবর্তন ব! ত্রিধারা 
বিপ্লব সাধনই হচ্ছে গান্ধীজীর অহিংস বিপ্লবের কর্ম-কৌশল। কিন্তু যথাসাধ্য 
চেষ্টা! সত্ত্বেও ধনীর! যদ্দি তাদের ধনের প্রকৃত অছি না হন, তবে কি কর! হবে? 
সেক্ষেত্রে শেষ অস্্ হিসাবে গান্বীজী বলেছেন, দরিদ্ররা' সংগঠিতভাবে অহিংস 
অসহযোগ ও আইন অমান্তরূপ সত্যাগ্রহের আশ্রয় নেবে। কেননা, কোন 
অবস্থাতেই গরীবের সহযোগিতা ছাড়া ধনীর ধন উপার্জন সম্ভব নয় । 
গান্ধী-উত্তরসাঁধক আচার্য বিনোব। ভাবের মতে সমগ্র গান্ধীদর্শনের ভির্তি 
চারটি যৌলিক নীতির উপর দণ্ডায়মান £ সত্যাগ্রহ ( সত্য ও অহিংসার শক্তি ), 
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সর্বোদয় (সকলের কল্যাণ নীতি ), 'নাম্যযোৌগ (আজীবনের দর্বাবস্থার সমতার 
প্রয়োগ )১ এবং সমন্বর (বিভিন্ন শক্তির মধ্যে সামন্ত বিধান )1১ গান্ধীজীর 
বিকেন্ত্রিত অর্থনীতির আসল উদ্দেস্তট কি ছিল, তা জানতে হলে তার সর্বোদয় 
দর্শনের সম্যক পরিচয় জান। অত্যাবস্াক। বিখ্যাত মনীষী রাস্কিনের লেখা, 
“আনটু দিস্‌ লাস্ট' পুস্তকটি গান্ধীজীর সমগ্র জীবনকে এমনভাবে প্রভাবিত 
করেছিল যে, পরবর্তীকালে ভা “সর্বোদয়' দর্শনরূপে খ্যাত হল। মানব 
সমাজের বিকাশের প্রথম বিধান ছিল, “আপনি বাঁচ' ; অর্থাৎ নিজের কল্যাণ 
ভাবনা । পরের যুগে তা হুল, নিজে বাচ ও অপরকে বাচার সুযোগ দাঁও 
(1159 ৪7 18% 1156 )) অর্থাৎ অধিকতমের কল্যাণ সাধন; এর থেকেই 
এসেছে বর্তমানে সংখ্যাগুরু এবং সংখ্যালঘুর হন্ব। আর সর্বোদয়-দর্শনে বলা 
হয়েছে সকলের কল্যাণ, সকলের উদয়ের কথা । কেবলমাত্র নিজে বাচ ও 
অপরকে বাঁচাও এ নীতি নয়। সর্বোদয় সমাজের প্রাথমিক বিধাঁন হচ্ছে__ 
সমষ্টির কল্যাণ ভাবনা । সমষ্টির কল্যাণেই ব্যক্তির কল্যাণ নিহিত। অন্য 
কথায় বলা যায়ঃ আপনার কল্যাণ যেন অপরের হিতের পথে বাধক না হয়। 
সর্বোদয় সমাজে পৌছবার পথ কি হবে? গান্ধীজী বলেন, তা হবে 
অস্ত্যোপয়। অর্থাৎ সমাজের সব শেষের ,লৌকটির উদয় ;বা সর্বহারার 
উত্থানের মধ্য দিয়েই আসবে সর্বোদয়ের অভিষেক । এই শেষের লোকটির 
কল্যাণভাবনা হতেই গান্বীজীর চরকা* গ্রাম-শিল্পের কল্পনা । বৃহৎ পুজি বা 
বৃহৎ যন্ত্রশক্তি গ্রামের নিঃস্ব শিল্পীর মুখের গ্রাস কেড়ে নেয় বলেই তাঁর 
আধিক বিকেন্দ্রীকরণের পরিকল্পনা । গ্রামীণ কিষাণ ও শিল্পীকে শ্বমর্যাদায় 
অধিষ্ঠিত করাঁর এক বাস্তব কার্ধহ্চী দিলেন গান্ধীজী তার গঠনমূলক 
কার্যক্রমে | সেই কার্যস্চীর লক্ষ্য হচ্ছে গ্রামস্বরাঁজ প্রতিষ্ঠা। 

বলতে পারেন, গান্ধীজীর ধ্যানের ভারতের স্বপ্ন কি কেবল গ্রাম-ন্বর।জের 
স্বার! সম্ভব? আধুনিক বৈজ্ঞানিক নগর পরিকল্পনার স্থান কি এতে থাঁকবে না! 
কিন্তু তার কল্পিত অহিংস সমাজ যে গ্রামন্বরাজের মধ্যেই সম্ভব একথার ব্যাখা। 
করে তিনি বললেন, "আপনারা কারখানা-সভ্যতার উপর অহিংসার সৌধ নির্মাণ 
করতে পারেন না। তা কেবল ্বয়ং-সম্পূর্ণ গ্রামের হারাই সম্ভব।** ডঃ 
ধারণা অনুযায়ী গ্রামীণ অর্থনীতি পুরোপুরিভাবে শোষণ বর্জন করে? অ 
শোষণই হুচ্ছে হিংসার গোড়ার কথ! । অতএব, অহিংস হওয়ার আগে এ 
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গ্রামমুখী হতে হবে; এবং গ্রামমুখী হতে হলে চরকায় বিশ্বাসী হতে হবে ।”১ 
এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এই চরক যে যাঙ্ধাতা আমলের হবে এমন 
কথা গান্ধীজী বলতেন না। যুগোপযোগী প্রগতির সঙ্গে চরকাকে উন্নত ও 
অধিকতর উৎপাদ্দিকাশক্তি সম্পন্ন করার জন্ গান্ধীজী সর্বদাই আগ্রহী ছিলেন। 
গত প্রায় পঞ্চাশ বছরের মধ্যে চরকার যে প্রতৃত যান্ত্রিক উন্নতি সাধিত হয়েছে 
তার প্রাণ যে কেউ আজকের রাজকোট ব! টেকৃদ্টুল মডেলের ধাতুনিগ্সিত 
চরকার মধোই পাবেন। চরকা হবে বিকেন্দ্রিত গ্রামীণ শিল্পায়নের প্রতীক । 
প্রাচীন ভারতের স্বয়ংনির্ভর পল্লীজীবনের সহজ সরল রূপটি গান্ধীমানলকে 
প্রভাবিত করেছিল। তাছাড়! মহিংসার বিকাশের সম্ভাবনা তিনি এই গ্রামীণ 
ব্যবস্থার মধ্যেই দেখেছিলেন £ “অহুংসাঁর উপরে গড়ে ওঠ! সভ্যতার নিকটতম 
পস্থা হচ্ছে ভারতের প্রাচীন গ্রাম-গণতন্ত্র।” এই গ্রামসভ্যতার স্বরূপ আমাদের 
ভালভাবে বিচার করে দেখা দরকার । নচেৎ, শিক্ষিত সমাজে গ্রামীণ সভ্যতা 
গ্রামীণ অর্থনীতি প্রভৃতি শব্গুলির উপরে যেন একটা নাকসিটকানি মনোভাব 
দেখা যায়। পাশ্চাত্যের শিল্প-সভ্যতার জঠর হতে যে বিশ্বব্যাপী শোষণ, হিংসা 
ও আর্থক অপাম্যের প্রবাহ এল, তাঁর পৃষ্ঠভূমিতেই গান্ধীজীর শৌষণমুক্ত 
উন্নত গ্রামীণ গণতন্ত্রের পরিকল্পনা । তিনি যে উচ্চমানের গুণগত সভ্যতার 
কল্পনা করেছিলেন, সেখানে সমাজের মিলিত জীবনচর্যায় থাকবে সকলের 
সম্মিলিত প্রয়াস--বুদ্ধি ও শ্রম ধনী-নির্ধন, ভূমিবান-ভূঁমহীন এদের সকলের 
সহযোগী প্রচেষ্টায় গড়ে উঠবে এক সহযোগী সমাজের বনিয়াদ। পাশ্চাত্যের 
বিভিন্ন মনীষী ও সমাজশাস্্ী ঘেমন, আলডুম্‌ হাক্সলে, আর্থার মরগ্যান, 
উইলকফ্রেড ওয়েলক এবং এমন কি শিল্পপতি হেনরী ফোর্ড তার “যু 1119 7 
০:৮৮ গ্রন্থে আথিক বিকেন্দ্রীকরণের কথ! বলেছেন । সেজন্ত গান্ধীজী কোন 
অবৈজ্ঞানিক কথা বলেন নি। 

ভারতীয় সভ্যতায় পরিপুষ্ট গান্ধীমানস। শ্বভাবতঃ তাই গ্রামশ্বরাজের আদর্শে 
তাঁর আধিক পুনর্গঠন পরিকল্পনা । এ পরিকল্পনা শিল্পবিপ্রবের ফলশ্রতিম্বরূপ 
আধুনিক নগর-সভ্যতার বিরোধী হলেও মানবকল্যাণে বিজ্ঞানের শুভ 
অবনানকে গান্ধীজী স্বাগত জানিয়েছেন । গান্ধীনীতি বিজ্ঞানবিরোধী নয় । 
কোন দেশের স্থান, কাল, ভূমি? লোকসংখ্যা প্রভৃতি বাস্তব অবস্থার বিচারে 
উন্নত যন্ত্রপাতির প্রয়োগ হওয়া উচিত । বিজ্ঞানের ছুই দৃষ্টি : সেবামূলক ও 
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১২১" গান্ধী পরিক্রমা 


ধ্বংসাত্বক। ক্লোরোফরমের ন্যায় অশেষ উপকারী বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সঙ্গে 
কার বিরোধ থাকতে পারে ? পারমাণবিকশক্তিকে কল্যাণ ও ধ্বংস এই উভয়ব্ধ 
কাজেই নিয়োগ করা যায়। সেজন্ত বিজ্ঞানের শুভশক্তিকে মানবকল্যাণে 
আনাই ছিল গান্ধীজীর যন্ত্রনীতির বৈশিষ্ট্য। কিন্তু যাবতীয় বৈজ্ঞানিক প্রগতি 
যখন মুষ্টিমেয় গোষ্ঠীর হাঁতে কেন্দ্রীভূত হয়ে তা আপামর জনতাকে নিবিচারে 
শোঁষণ করে, গান্ধীজীর আপত্তি সেখানেই । মানুষের স্বাতন্ত্য চির-অন্দুঞ্জ রাখা 
গ্রামস্বরাজ পরিকল্পনার উদ্দেশ্ঠ। 

কেন্দ্রি আধিক ব্যবস্থায় গ্রাম হতে কাঁচামাল শহরের কারখানায় গিয়ে 
তা আবার পুনরায় পাকাঁমালের আকারে ফিরে আসছে গ্রামে । এভাবে এক- 
মুখী প্রবাহের (009 7 5£20 ) ফলে গ্রাম হতে ক্রমে শিল্পবাবস্থা বিদায় 
নেওয়ায় শহরগুলি স্ফীতকায় হচ্ছে দিনে দিনে । পরিণামে দেখা দিচ্ছে-_ 
গ্রামজীবন ক্ষরিষু হয়ে লুপ্ত হতে চলেছে ; আর জনসংখ্যার বিস্ফোরণে শহরজীবন 
বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছে । অগ্তাবধি যেখানে শতকর! আশীভাগ জনসমগ্ি গ্রামের 
বাসিন্দা, সেখানে গ্রামীণ অর্থনীতিকে অবহেল1 করার অর্থ সমগ্র দেশের অর্থ- 
নৈতিক বিনাশ । আজ গ্রামের অস্তিত্ব থাকলেও গ্রামসমাজ নেই? গ্রাম- 
ভাবন! নেই, সেজন্ত আজ আমাদের জাতীয় অর্থনীতিকে নুরক্ষিত করার জন্তই 
গ্রামীণ অর্থনীতিকে পরিপুষ্ট কর! প্রয়োজন । কৃষি ও শিল্পের সুসমন্িত এরূপ 
সমাজের ( 4£00-100085181 00201001716.) একক হবে গ্রাম গণতন্ত্র। এ 
হবে এক নতুন সমাজ কাঠামোর পিলনুজ যাঁর ওপর গড়ে উঠবে বিশ্ব সৌন্রাতৃত্বের 
সৌধ। বিশ্বের সমাঁজশাস্্ীরাও বর্তমানে এবূপ ছোট ছো'ট গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজের 
(£9০9-০-£909 00200107016 ) কল্পনা করেন যেখানে নকলের জীবনচর্যায 
পারস্পরিক আদানপ্রদান থাকবে । শিক্ষিত সমাজের কাছে গান্ধীজী তাই 
“গ্রামে ফিরে যাও, আহ্বান বহুকাল আগেই দিয়েছিলেন। বৃদ্ধিজ'বীদের 
কাছে এই উদ্দেশ্ঠেই “অক্নশ্রমের'১ আবেদনও জানালেন । এই “অন্শমের 
অর্থ উৎপাদনমূলক শরীরশ্রম। আর্থিক বিকেন্দ্রীকরণের অর্থ বৃহৎ শিল্পকে 
ছোট ছোট আকারে বিক্ষিপ্তভাবে স্থাপন করা নয়। এ এক নৃতন ধাচের 
শিল্পায়ন । গ্রামীণ গণতস্ত্রের আধিক কাঠামে! হবে প্রধানত; পল্লী শিল্পকেন্দ্রিক | 
এই পল্লীশিল্পায়নেরৎ লক্ষ্য হবে, বর্তমানের কৃষি-নির্ভর পল্লীসমাজকে কৃষি-শির- 
মূলক সমাজে রূপান্তরত কর] যেখানে কৃষিজ কীচামাল সমূহ প্রয়োজন মত 
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উন্নত ধরনের “মধ্যবর্তাকালীন টেকনলঙ্জির? ( 7106920001889 [[901000106 ) 
সাহায্যে গ্রামীণক্ষেত্রেই ভোগ্যপণ্যে পরিণত করা সম্ভব হয়। উৎপাদন ব্যবস্থা 
যে পরিমাণে বিকেন্জিত ও স্বয়ংশাসিত হবে সেই পরিমাণে উৎপাদনজাত সম্পদ 
মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হাতে সীমাবদ্ধ না! হয়ে সমাজের অধিকাংশের আয়ত্তে এসে 
পড়বে। ফলে, সংঘর্ষের বদলে সামাজিক শাস্তি ও সৌহার্দ্য বজায় থাঁকবে। 
এভাবে শ্রামের উপর শহরের শোষণের আক্রমণ রুদ্ধ হয়ে উভয়ে 
পরস্পরের সহযোগী হবে। গান্ধীজীর গ্রাম-উদ্ভোগ আন্দোলনের এই হচ্ছে 
মর্মকথা। এই প্রসঙ্গে এক পোলিশ বন্ধু গান্ধীজী সম্বন্ধে একদ। বলেছিলেন, 
“পমাজবাদীদ্ের অপেক্ষা]! তিনি অধিকতর প্রগতিশীল । কারণ, তীর! শ্রমিকদের 
উপর শোষণের বিরোধী । কিন্তু গান্ধীজী কেবলমাত্র এরই বিরোধী নন, পরস্ত 
কোন শ্রমিক অপর কাউকে শোঁধণ করুক, তিনি এরও বিরোধী 1৮১ 

এখন দেখা যাঁক, শিল্পে বিকেন্দ্রীকরণ কতদূর সম্ভব? আধুনিক জীবনের 
প্রয়োজনীয় সকল কিছু পল্লীপ্রাস্তে উৎপন্ন কর] সম্ভব নয় একথা সর্বজন স্বীকৃত। 
কিন্ত দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় ভোগ্যদ্রব্য সমূহের অনেক কিছু গ্রামীণ 
কাঁচামাল হতে উৎপাদন সম্ভব। অর্থাৎ, সাধারণ সুত্র স্বরূপ বল। যাঁয় যে, ষে 
দ্রব্যের প্রয়োজনীয়তা জীবনে ধত অধিক তাঁর উৎপাদন পদ্ধতিও ততই 
বিকেন্দছ্রিত হওয়! বাগুনীয়। প্ররুতির রাজ্যেও এই নিয়ম। যেমন, জল, হাওয়া, 
আলোর ন্যায় জিনিসগুলি সর্বত্র সুলভ । সেরূপ খাগ্বস্তের শ্ায় নিত্যপ্রয়োজনীয় 
দ্রব্যের উৎপাদদনও প্রতি পল্লী অঞ্চলে হওয়] বিধেয়। গ্রামন্বরাজের আদর্শে 
পৌছাতে হলে জীবনধারণের মৌলিক প্রয়োজনীয় দ্রব্যার্দির উৎপাদনের 
উপাদীন জনসাধারণের আয়ত্তে থাকার জন্তই যথাসম্ভব বিকেন্দ্রিত শিল্পব্যবস্থার 
পরিকল্পনা । 

গান্ধীজীর আথিক চিস্তাধারায় যন্ত্রের স্থান নিয়ে প্রভূত সমালোচন! হয়েছে । 
কর্মক্ষম মানুষকে বেকার করে রাখার বিরোধী ছিলেন তিনি । দৈহিক শ্রমে 
সম্ভব নয় এমন ক্ষেত্রে যন্ত্রের ব্যবহার যুক্তিসঙ্গত মনে করলেও বুহত্বম মানব- 
সমাজকে উন্নত যন্ত্রের দোহাই দিয়ে কর্মহীন করে রাখা চরম অপরাধ । সেজন্ত 
গান্ধীজীর বক্তব্য ছিল; “আমি যঙ্ত্র মাত্রেরই বিরোধী নই। শ্রমলাধথবকারী 
যন্ত্র্ূপে যা পরিচিত সেই উন্মত্ততার বিরোধী ।.*.আমি অল্প কিছুর জন্য নয়, 
বরং সকলের জগ্তই সময় ও শ্রম কমাবার পক্ষপাতী ।*'*আজকাল যন্ত্র অল্প 


১. হরিজন, ২৯.৮.৩৬ 
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কয়েকজনকে বহুলোকের কাধে চড়ে বসার সুযোগ করে দের। শ্রয কমাবার 
কোন সদিচ্ছাবশতঃ নয়, কিন্তু লৌভই এর প্রকৃত কারণ। এই ব্যবস্থার 
বিরুদ্ধেই আধি আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে লড়াই করছি।”১ যন্ত্র সম্বন্ধে গান্ধী" 
চিন্তার এ হচ্ছে" মৌলিক প্রতিফলন। তিনি প্রধানত; কুটিরশিল্পের সমর্থক 
হলেও সিঙ্গার সেলাই কলের স্তায় যন্ত্র, যাঁর পিছনে লোভের বদলে প্রেমভাব 
বিস্বমান, তীর গ্রা-উদ্ভোগ আন্দোলনে গৃহীত হয়েছে । এছাড়া, জনকল্যাণমূলক 
আধুনিক কালের রেলগাঁড়ী, জাহাজ, টেলিগ্রাফ, ছাপাখান! প্রভৃতি বৃহৎ যস্রও 
সর্বোদয় সমাজে অক্ষুণ্ন থাকবে। সেজন্ঠ গান্ধীজীর কাছে উন্নত মন্ত্রের স্থানও 
যেমন আছে, তেমনই ক্ষুদ্র যন্ত্র অবহেলিত নয়। মান্ষের শোষণরূপী যন্ত্র 
তিনি স্বীকার করতে পারেন নি। সেজন্ত তিনি বলেছিলেন, “সর্বসাধারণের 
কল্যাণে নিয়োজিত এমন সকল যান্ত্রিক উন্নতিরই আমি প্রশংসা! করি 1৮২ 

যন্ত্রের ব্যবহার তিনি সীমায়িত করতে চেয়েছেন বলেই উৎপাদন-ব্যবস্থায় 
বর্তমানের বুল উতৎপাদনের৩ স্থলে বনহুর দ্বার উৎ্পাদন-পদ্ধতির উপর জোর 
দিয়েছেন। তীর চরক! ও পল্লীশিল্প এই নৃতন শিল্পায়নের প্রতীক । বিকেন্ত্রিত 
উৎপাদন ও বন্টন মূলতঃ স্থানীয় প্রয়োজন ভিত্তিক হওয়ায় সম্পদের সমবণ্টন 
সম্ভব হয়। আর এর ফলে ক্রমেই সমাজের আথিক ব্যবস্থা শোষণমুক্ত হবার 
পথে অগ্রসর হতে থাকে । ভাঁরতে পরিকল্পিত উন্নয়নের যুগে উৎপাদন 
বেড়েছে ঠিকই, কিন্তু বণ্টন নুষম ন1 হওয়ায় তাতে ধনবৈধম্য বৃদ্ধি পেয়েছে 
প্রভৃতভাবে যার নগ্নরূপ প্রকাশিত হয়েছে মহলাঁনবিশ কমিটির রিপোর্টে । 
সেঙ্গন্ত গান্ধীজী এক সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে যা বলেছিলেন, তা অগ্তাবধি 
প্রণিধানঘোগ্য £ “উত্পাদন ও বণ্টন মুগ্টিমেয় বস্তির হাতে কেন্দ্রীভূত হওয়ার 
ফলেই কি আপনি যন্ত্রের বিরোধী ?” 

গান্বীজী--স্থ্যা, আপনার কথাই ঠিক আমি বিশেষ ন্মুবিধা এবং কোন 
প্রকার একচেটিয়া ব্যবস্থাকে দ্বণা করি। জনতার সঙ্গে যা উপভোগ করা 
যায় না তা আমার কাঁছে নিষিদ্ধ বন্তব। ব্যস, এই যথেষ্ট ।” 

ত্বাবলম্বন এবং শ্বদেশী এই ছুই মৌল নীতির উপর নির্ভরশীল অহিংস 
অর্থনীতি। পরাধীন দেশে ত্বদেণী দ্রব্যের আবেদন জনমানসে থাকলেও 


১, ইয়ং ইণ্ডিঘ ১৩.১১,২৪ ২. হরিজন, ২২.৬.৩৫ 
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স্বাধীন ভারতে আজ তা! প্রায় অন্তহিত। ন্বদেশী-ধর্ম হচ্ছে প্রতিবেশীকে 
ভালবাস (150৮০ 6৮5 10691810095: ) এই নীতির প্রতিপালন হ্বদেশী 
ব্রতের লক্ষ্য নয় বিদেশী সব কিছু বর্জন করা । আবার স্বদেশে উৎপন্প অনেক 
দ্রব্যের বর্জনও বুঝায়। যেষন, কোনও প্রতিবেশী কলু বা মুচির তৈরি অব্য 
ব্যবহার না করে শহরের কলে উৎপন্ন তেল বা জুতা ব্যবহার কর৷ স্বদেশী নীতির 
বিরুদ্ধ। পল্লী শিল্প গুলির পুনরুজ্জীবন করে সমাজে স্বাভাবিক অর্থনীতির পুনঃ- 
প্রতিষ্ঠা কর। ছিল গান্ধীজীর স্বদেশী ধর্মের উদ্দেশ্ট | সম্ভার মোহ যেমন স্বদেশী 
নীতি বিরুদ্ধ, তেমনই অন্ধ জাভীয়তার চীনের প্রাচীর স্থবলভ মনোভাবও শ্বদেশী 
ত্রতের অর্থ নয়। দেশী পুঁজিপতিদের শোষণও গান্ধীজী সমান অন্ায় মনে 
করতেন বলেই তাঁর শ্বদেশী নীতির আওতায় এরূপ শহরের কলে তৈরি বন্ধ 
জিনিসের বর্জন করার কথা বলেছেন মবশ্ত যদ্দি তা নিশ্চিতরূপে পল্লীশিল্পীর 
দ্বার্থ বিরোধী হয়। একে তিনি 'ষোল আনা স্বদেশী'১ বলেছেন। নিকটতম 
প্রতিবেশীর সেবার ছারা বিশ্ব কল্যাণের পথে অগ্রসর হওয়! স্বদেশীধর্মের 
অস্তনিহিত তত্ব। 

অল্প পরিসর এই নিবন্ধে গান্ধ'জীর অর্থনৈতিক দর্শনের সবিস্তার আলোচন। 
সম্ভব নয়। যাস্ত্িক সভ্যতার এই যুগে এক নৃতন ধাচের শিল্পায়ন তথ৷ সমাজ- 
কাঠামোর যে সন্ধান গান্ধীজী দিলেন তাঁর বিচার বিশ্লেষণ হওয়া প্রয়োজন । 
প্রাচূর্যের মাঝে দৈন্ত-_এই যুগ্লের এক নিষ্ঠুর সত্য। লক্ষ্মীর বরপুত্র বলে কথিত 
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন শহরে এই সেদিনও ( ২*শৈ জুন, ১৯৬৮) 
৭৫০০ মানুষের ( সাদা ও কালো ) যে অভিযান বেরিয়েছিল খাস্ত ও কাঁজের 
দাবিতে, তা কিসের ইঙ্গিত দেয়? বিশ্বের অন্তম ধনী দেশ কানাডার 
জনসংখ্যা যেখানে মাত্র ছুই কোটি সেখানেও ২৫% অপ্রিবাঁসী সেখানকার 
জীবনযাত্রার মানদণ্ডে দরিভ্র বলে শ্বীকৃত।২ ব্ুতরাং দেখা যাচ্ছে ঘে, 
উন্নত টেকনলজির দৌলতে সম্পদ বৃদ্ধি পেল ঠিকই। অপরদিকে, সমতার 
বদলে অসমতাও বুদ্ধ পেল। এ-যুগর এ হচ্ছে এক যৌলিক সংকট । এই 
অসঙ্গতি আজ ভারতের শিল্পায়ন অধ্যায়েও প্রকট হয়ে উঠেছে। পরিকল্পন। 
কমিশনের এক সমীক্ষায় প্রকাশ যে, মোট জাতীয় আয়ের এক তৃতীয়াংশের 
অধিক অর্থ জনসংখ্যার উপরের দিকের ১*% জনের মধ্যে সীমায়িত হয়েছে। 


১৭050 77670500 95/80651)) 
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ভীরতের দরিদ্রতম ১*ণ অধিবাসী জাতীয় আয়ের ২২% এর কম পরিমাণ 
অর্থ উপায় করেছে। এদের মাথাপিছু গড় মাসিক আয় ছিল সাত টাকার কম।১ 
গান্ধীজীর কল্পিত অহিংস বিকেন্দ্রিত সমীজ-ব্যবস্থা! এই সংকট হুতে উদ্ধারের 
একটি বিকল্প ব্যবস্থা হিমাঁবে পরীক্ষা! সাপেক্ষ । তিনি ভারতের মাটিতেই 
তার এই প্রয়োগ সফল করতে চেয়েছিলেন বলেই গ্রাম-স্বরাজের পরিকল্পনা । 
এরূপ উন্নত গ্রাম-সমাজকে গ্রাম-গণতন্ত্ররূপে ব্যাধ্যা করে গান্ধীজী বলেছেন ং 

“গ্রাম স্বরাজ সম্বন্ধে আমার কল্পনা হচ্ছে এই যে, ইহা একটি পরিপূর্ণ 
সাধারণতন্ত্র। মৌলিক প্রয়োজনের জদ্ঘ তা প্রতিবেশীর উপর নির্ভরশীল নয় । 
তথাপি অপর অনেক কিছুর জন্য তা পরম্পরাবলম্বী ; বিশেষ করে এপ নির্ভর- 
শীলতা৷ যখন প্রয়োজন ।” গ্রামে বিদ্যালয়, নাট্যশালা, পরিষদগৃহ, পানীয় 
জলের ব্যবস্থা প্রভৃতির সঙ্গে “সকল কাজই যতখানি সম্ভব সমবায়ের ভিত্তিতে 
পরিচালিত হবে।**"সতাগ্রহ ও অপহযোগের পদ্ধতি সহ অহিংসাই হবে গ্রায 
সমাজের হাতে প্রধান শক্তি।-*-পঞ্চায়েৎ গ্রামীণ শাসন নিয়ন্ত্রিত করবে যা হবে 
একাধারে মাইন সভা, বিচার ও শাসন পরিষদ ।...বংক্তি স্বাধীনতার উপর কেন্ত্র 
করে সম্পূর্ণ-গণতগ্র এখানে বিরাজ করবে। বাক্তিই হবে তার সরকারের স্থপতি । 
অহিংস! ব্যক্তি ও সরকারকে নিয়ন্ত্রিত করবে। সেন্িজে ওতার গ্রাম বিশ্বের 
শক্তির বিরুদ্ধে ধীড়াতে সক্ষম হবে ।” (হরিজন) ২৬. ৭, ৪২) 

গ্রামস্বরাজ পরিকল্পনায় বিভিন্ন গ্রামগুলির মধ্যে সম্পর্কের প্রসঙ্গে গান্ধীজী 
বলেছেন, “অসংখ্য গ্রায-সমবায়ে গঠিত এই কাঠামোয় ক্রম বিস্তারমান বৃত্ত 
থাকবে। এখানে জীবনযাপন প্রণালী নীচের তলার উপরে নির্ভরশীল 
পিরামিডের শীধবিন্দুর স্ঠায় হবে না। সামুদ্রিক বৃত্তের মত তা পরস্পর সঙ্বন্ধ- 
যুক্ত হবে যার কেন্দ্রবিন্দু হবে ব্যক্তি; ব্যক্তি সর্বদাই গ্রামের জন্য প্রাণ উৎসর্গ 
করতে প্রস্তুত থাকবে । আর প্রতিটি গ্রাম অন্ঠান্ঠ গ্রাম সমবায়ের স্বার্থে 
উৎসগীঁকৃত হবে । এইভাবে সমগ্র সমাজ এক অখণ্ড মানব-পরিবারের প্রাণসত্ত্ায় 
পরিণত হবে। তা পরম্পরের প্রতি আক্রমণমুখী না৷ হয়ে সদ বিনয়ী 
হুবে। অতএব বাইরের পরিধি ভিতরের বৃত্তাংশকে গ্রাস করার উদ্দেশ্তে ক্ষমতা 
প্রয়োগ করবে ন1। কিন্তু ত ভিতরের সকলকে শক্তিশালী করে স্বয়ং শক্তিশালী 
ইবে।."*কেউ...এই ব্যবস্থায় প্রথম বা শেষ থাকবে না।”২ 
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অর্থাৎ, প্রতিটি গ্রাম সুরক্ষিত হবে--নিত্য গ্রয়োজনীয় দ্রব্যের উৎপাদন ও 
সুষম বণ্টনের দ্বারা । আর এইভাবে প্রতিটি গ্রাম অপর গ্রাম সমষ্টির সুরক্ষার 
সহায়ক হবে। একপ পারস্পরিক প্রত্যক্ষ সম্পর্কঘুক্ত গ্রামীণ গণতন্ত্রের রূপরেখ। 
গান্ধীজীর ধ্যানের ভারতের গ্যোতক হবে। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ তার কল্পনার- 
গ্রাম সম!জকে “ম্বর্দেশি সমাজ" বলেছেন । এরপ প্রত্যক্ষ সম্পর্কযুক্ত সমাজ 
সংগঠন বর্তমানে বিশ্বের বৃহদাকার নগর জীবনেও অনুভূত হচ্ছে। গান্ধীজীর 
উত্তর সাধকরূপে তাঁর মন্ত্রশিয্য আচার্য বিনোবাজীর গ্রামদান আন্দোলন 
ভারতের মাটিতে এই নৃতন গণতান্ত্রিক কাঠামোর বীজ বপনের কাজে রত। 
গ্রামদান আন্দোলনের উদ্দেশ্য আত্ম-নিয়ন্ত্রিত গ্রাম স্বরাজ গঠন করা যেখানে 
সমাজ চেতনায় উদ্দ্ধ মানুষ সহযোগী জীবনচর্যায় অগ্রণী হয়ে এক নূতন 
যুগের উদ্বোধন করবে। 


শ্রেণীহীন সমাজ গঠনে গান্ধীজির প্রক্রিয়। 


ধীরের মতুমদার 


আজকের দিনে এফটি কথা নকলের মুখেই গুনতে পাওয়া যায় যে, সমাজ 
থেকে শৌষণ বন্ধ করতে হবে এবং শ্রেণীহীন সমীজ গঠন করতে হবে। কথাটি 
সকলে এই জন্তই বলেন যে, এইটিই হল যুগের দ্লাবি। কোন শহরের লোকেদের 
যদি হঠাৎ দইবড়া খাবার প্রবল ইচ্ছ! জাগে তবে দেখা যাবে যে গহনার 
দোঁকানেও দইবড়া বিক্রি হচ্ছে । এ৪ হল তেমনি । শোষণের অবসান হল 
আজকের দিনের আকাজ্ষ।| তাই ধারা শোষণের উপর প্রতিষ্ঠিত তারাও 
শোষণহীনতার কথা! বলে থাঁকেন। কিন্তু শোষণ যে কোন্‌ পথে হয় এবং তার 
নিদানই বা কী সে সম্পর্কে সকলের ধারণ স্পষ্ট নয়। যুগগুরু গান্ধীজ সেটি 
বুঝতে পেরেছিলেন আর তার প্রতিকারের সঠিক বিধানও তিনি জানিয়েছিলেন । 

গান্ধীজি যখন যেখানেই থাকতেন দেখানে সকালে এবং সন্ধ্যায় প্রাথনা 
হত। প্রার্থনা শেষে সকলে একাদশ ব্রতের অঙ্গীকার করতেন । এই একাদশ 
ব্রতের অন্যতম ছিল শরীরশ্রম। অগিংপা, তোর মত শরীর শ্রমের প্রতিও 
গান্ধীজি সমধিক জোর দিতেন। আর সেজন্ত তিনি একথাও বলেছিলেন ধে, 
রবীন্দ্রনাথের মত কব এবং রমণের মত বৈজ্ঞানিকের৭ প্র্তদিন কিছু না কিছু 
'শরীরশ্রম কর] উচিত। নুতাকাটার পিছনে সামাজিক ও অর্থ নৈতিক আদর্শ 
থাকলেও গান্ধীজি এটিকে শরীরশ্রমের প্রতীক বলে মনে করতেন। সেজন্ত 
এক সময় খদরের জিনিদ কিনতে গেলে অন্তত কিছুট। নিজের কাটা স্বৃতা দিতে 
হবে, এই নিয়মের প্রবর্তন করেছিলেন তিনি। দেশে যখন খাছ্ছের অভাব তখন 
তিনি শহরবাঁসীদের ফুলগাছের টবে খাদ্ঘপ্রব্য উৎপাদন করতে বলেছিলেন । 
থাস্ভাভাবের সমস্যা এতে কতটা দূর হবে তা বড় কথ! না হলেও গান্ধীজি এর 
দ্বার! চেয়েছিলেন যে; শহরবাসীরাঃ যাঁর| কায়িকশ্রমকে হেয় মনে করে ভাদেয় 
অন্তত কিছুটা পরিগাঁণেও গায়ে গতরে কাজ করবার অভ্যাস হোক। শুধু তাই 
নয়, গান্ধীজি মনে করতেন যে, নাগরিকত্ব অর্জনের অন্ততম শর্ত হল শরীর- 
শ্রম। গীতার শ্লোক উদ্ধত করে তিনি বলতেন যে, কারিক্রম না করে যে 
'অক্প গ্রহ করে মে অপহরণ করার দোষে অপরাধী। আর এইজস্ই গান্ধীজি 
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গাঁয়ে গভরে কাজ করে ফেকুষক এবং শ্রমজীবী তাকে তিনি বৌদ্ধিক কর্মরত 
অন্তান্ত তথাকথিত উচ্চন্তরের মাছ্ষের সমান মর্যাদায় অধিঠিত বলে মনে 
করতেন। গান্ধীজি শরীরশ্রমকে এত যে মূল্য দিতেন তাঁর কারণ হল এই যে, 
সমাজে মানুষের শোষণ এই শ্রমবিভেদের ফলেই ঘটে থাকে । 

একথ। প্রায়শই যনে করা হয় যে, ধনী ও দরিদ্র এই ছই নামে তথা 
পুঁজিপতি ও শ্রমিকরূপে পৃথিবীতে ছুটি শ্রেণী বিষ্মাঁন। উপর উপর দেখলে 
এই রকম মনে হওয়া স্বাভাবিক । কিন্তু শৌষণই যদি শ্রেণীবিভেদের কারণ 
হয় তবে শোষণের সাধনটা কী তা দেখা দরকার। কারো কাছে যদি 
পুঁজি থাকে কিন্তু বুদ্ধ না থাকে, তবে কি সে শোষণ করতে পারবে? 
পক্ষান্তরে, কারো! কাছে যদি পুঁজি না থেকেও বুদ্ধি থাকে তবে সে সহজেই 
অপরকে শোষণ করতে পারে । সেজন্ত পুঁজিকেই শোষণের একমাত্র মাধ্যম 
মনে করা ভূল । শোঁষণের প্রকৃত মাধ্যম হল বুদ্ধ। পুজি বুদ্ধিকে কিনে নেয়, 
কিন্তু শোষণের মূলে থাকে বুদ্ধি। সেজন্ সমাজে শ্রমজীবী ও বুদ্ধিজীবী রূপে 
যে ছুটি বিশেষ শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছে তাঁকেই শ্রেনীবৈষম্যের প্রকৃত রূপ বলে 
মনে কর! উচিত। শ্রেণীবৈষমোর ষে শাস্ত্র অধুন! প্রচলিত তাতে বৃদ্ধিজীবীদের 
শরমক শ্রেণীর অন্তর্গত বলে গণনা করা হয়। কিন্তু তা ভুল। কোন 
শ্রমজীবীকে যদ্দি প্রশ্ন করা হয় যে, সে বুদ্ধি চালনা! করে উপার্জন কর! 
বেশি পছন্দ করে, না গতর খাটিয়ে, তবে সে অবশ্থই উত্তর দেবে যে, 
বুদ্ধি চালনাকেই সে পছন্দ করে বেশি। সুতরাং এ ছুটিকে একই শ্রেণীভূক্ত 
কর] ঠিক নয়। 

কথাটিকে পরিষ্কার করা যাক। মানুষের লোভ কেন্দ্রীভূত যস্ত্রবাদ এবং 
উন্মত্ত শিল্পবাদের বিস্তার করেছে। কেবল ভোগ্যবস্তর প্রাচুর্যের তৃষ্ণাই নয়, 
উপরস্ত মানুষের অন্ত একটি প্রবৃত্তি যঙ্ত্রের প্রঠার বৃদ্ধি কল্পে সহায়তা করেছে। 
এর নাম হুল শ্রম থেকে বীচার প্রবৃত্তি । যন্ত্রের প্রয়োগ করে মানুষ দেখল যে 
মল্প পরিশ্রমেই অধিক উৎপাঁদন হয়ে যায় । ফলে এই প্রবৃত্তি মান্ছষের ভিতর 
এমন প্রবল তৃষ্ণার সৃষ্টি করেছে যে তার! তাদের সমস্ত বুদ্ধি এরই পিছনে 
নিয়োগ কর। আরম্ভ করেছে। 

বন্তত শ্রম না করার প্রবৃত্তি অতি পুরাতন। ইতিহাসের উধষাকালে 
পারম্পরিক হিংসায় বিত্রত হয়ে মান্য যখন কেন্দ্রীভূত শাসনের হৃত্রপাত করে 
তখন থেকেই সমাজে শ্রেণীবৈষম্যের বীজ ব্যপ্ত হয়। শাসক, ব্যবস্থাপক ও 
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ব্যবসারী শ্রেণীর জীবিক! ্বয়ং শ্রম না! করে উৎপাদক শ্রেণীর শ্রমের উপর 
নির্ভর করে চলতে শুরু করে। আপনারা বেড়াল ও ধাদরের গল্প শুনেছেন। 
দুটি বেড়াল এক টুকরা রুটি জোগাড় করেছিল। কাছেই ছিল একটি বীদর। 
সে বেড়ালদের রুটি ভাগ করার ব্যবস্থায় লেগে গেল। তার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হতে 
দেখ গেল যে, বেড়ালদের জন্য আর কিছু নেই। ঠিক এইভাবেই সমাজের 
বিলিব্যবস্থার জন্ত জনসাধারণ রাজ্য ও রাজার সৃষ্টি করল। অর্থাৎ সমাজে 
এক বানর জাতির জন্ম হল। রাজ্যের তরফ থেকে সমগ্র দেশের বিলিব্যবস্থ! 
করার অছিলায় এই জাতির সংখ্যাও ভ্রমাগত বৃদ্ধি পেতে লাগল। ক্রমে মানুষ 
কলকারখানার আবিফার করে কেন্দ্রীভূত শিল্প গড়ে তুলল । তার ব্যবস্থার 
জন্তও দরকার হল মানুষের । এই প্রথা প্রবর্তিত হবার আগে সমাজে উৎপাদক 
ও উপভোক্তা নামে ছুটি মাত্র শ্রেণী ছিল। উৎপাদন ব্যবস্থা! কেন্দ্রীভূত হওয়ার 
ফলে বিতরণের জগ্ঠ তৃতীয় একটি শ্রেণীর উদ্ভব হল। অর্থাৎ বিতরক নামে 
সযাঁজে এক নবীন বানর শ্রেণীর স্থষ্টি হল। আবার বিতরণের ক্ষেত্রে অব্যবস্থা 
দেখা দিলে তার যাতে সংশোধন হয় সেজন্ত বিতরকদের উপর দৃর্টি রাখার 
উদ্দেশে জনসাধারণ ব্যবস্থাপক শ্রেণীর আশ্রয় গ্রহণ করে । ফলে পণোর 
যথাযথ বণ্টনের নাঁমেও ব্যবস্থার ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হয়। এইভাবে সমগ্র 
পৃথিবীতে ব্যবস্থাপক ও বিতরকরূপী বাঁনর জাতি উৎপাদকরূপী বেড়াল জাতির 
কাধে চড়ে বসে আছে। এর! সবাই বুদ্ধিজীবী । "এই কারণে মানবজাতি আজ 
হুজুর ও মজুর নামক ছুটি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়েছে । একটি শোষক 
অপরটি শোধিত। সুতরাং শোষণের অবঙ্া'ন ঘটাতে হলে এই হুজুর বংশকেই 
নির্বংশ করতে হবে। তবেই শ্রেণী বৈষম্য দূর হতে পারে । 

শ্রেণীহীন সমাজের অর্থ সমগ্র পৃথিবীতে একটি মাত্র শ্রেণীর অস্তিত্ব । 
এখানে প্রশ্ন ওঠে যে, এই একটি মাত্র শ্রেণী কোন্টি। দেখ! গিয়েছে যে 
সমাজে মূলত তিনটি শ্রেণী বিদ্যমান, ধনী, বাবু এবং শ্রমিক। সমাজকে 
শ্রেণীহীন করতে হলে এই তিনের ভিতর ছুটিকে বিলুপ্ত করে একটিকে রাখতে 
হবে। আবার প্রশ্ন উঠবে, এদের ভিতর কাকে রেখে কাদের শেষ করতে 
হবে? এর উত্তর স্পষ্ট, যদ্দি একটি মাত্র শ্রেণীকেই রাখতে হয়, তবে সেই 
শ্রেণী এরূপ হওয়! দরকার যে নিজের শক্তিতে টিকে থাকতে পারবে । কোন 
শ্রেণীর নিজের ভরসাঁয় টিকে থাকার অর্থ হচ্ছে এই যে, সেই শ্রেণী আপন 
প্রচেষ্টায় নিজের আবশ্যকতার পৃতি যেন করতে পারে ; অর্থাৎ জীবনযাত্রার 
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পক্ষে আবস্তকীয়' সামগ্রী তাদের দ্বয়ং উৎপাঁদন করে নিতে হবে। এ ক্ষমতা 
কেবল শ্রমিক শ্রেণীরই আছে। ধনী এবং বাবু শ্রেণীর অস্তিত্ব তো শ্রমিক- 
শ্রেণীর শোষণের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং শ্রেদীহীন সমাজের অর্থ হচ্ছে 
সমাজে কেবল তারাই থাঁকবে যারা নিজেদের শ্রমের দ্বারা উৎপাঁদন করতে 
পারবে । এর সরল অর্থ হল এই যে, যারা শোষণের উপর বেঁচে আছে তাদের 
বিলুপ্ত করে দেওয়া দরকার । 

পাশ্চাত্য দেশেও এই রকম শ্রমিকদের শ্রেণীহীন সমাজের কল্পনা কর! 
হয়েছে। এই উদ্দেশ্টে উপনীত হতে তাঁরা যথেষ্ট চেষ্টাও করেছেন। 
শ্রমিকদের দ্বারা হিংসাত্মক উপায়ে ধনী ও বাবুদের নিঃশেষ করার পথে এই 
চেষ্টা চালিত হয়েছিল। কারণ তারা ভেবেছিলেন যে, এই ছুটি শ্রেণীকে ধ্বংস 
করে দিলে সমাজে কেবল তৃতীর শ্রেণীটি অবশিষ্ট থেকে যাবে। কিন্তু এই জাতীয় 
হিংসাশ্রিত শ্রেণী সংঘর্ষের পরিণাম কী হতে পারে? এতে! সর্বজনবিদিত যে, 
হিংসা থেকে প্রতিহিংসার সৃষ্টি হয়। হিংসা এবং প্রতিহিংসার ঘাত-প্রতিঘাতে 
মানব সমাজ সদাই ছিন্নভিন্ন হয় এবং সমাজ তাঁর অভী সুথ-শাস্তির লক্ষ্যে কখনও 
উপনীত্ত হতে পারে না। স্থখ-শাস্তিকে জলাঞল দিলেও এপথে কোন্‌ অভীষ্ট 
সিদ্ধ হয়? হিংসাত্ক উপায়ে কি শোষক শ্রেণীর বিনাশ সম্ভব? 

বার! হিংসার পথে শোষক শ্রেণীর বিনাঁশের পরামর্শ দিয়ে থাঁকেন তার! 
নিজেদের মস্ত বড় বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির আঁকর বলে মনে করেন। কিন্তু তারা 
ভুলে যান যে, বিজ্ঞানের প্রথম নির়মই হল এই যে, “পৃথিবীতে কোন পদার্থের 
অবলুণ্থ অসম্ভব ।” বস্ত্র কেবল রূপপরিবর্তনই সম্ভব। বৈজ্ঞানিক ইউরোপ 
উপরোক্ত শ্রেণী দুটিকে বিলুপ্ত করার চেষ্ট। করার সময় বিজ্ঞানের এই 
মৌল নিয়মের উপেক্ষা করায় তাঁর পরিণীমে এই ছুটি শ্রেণীর বিনাশ ন1 হয়ে 
রূপাস্তর হয়েছে । তার! পুজিপতির পরিবর্তে ব্যবস্থাপক শ্রেণীর নামে নিজেদের 
স্থানে আগের মতই সুরক্ষিত রয়েছে এবং এই পরিবর্তন হিংসাত্মক উপায়ে 
হয়েছে বলে স্বভাবতই তা৷ থেকে প্রতিহিংসার স্থষ্টি হয়েছে আর হিংসা প্রতিহিংসার 
ঘাত প্রতিঘাতে মূল যে উদ্দেশ্ট শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা তা ম্বপ্ন থেকে 
গিয়েছে । 

একথা! তো সত্য যে, আঁজ শোষক শ্রেণীর কাছেই পুজি এবং সুখনুবিধার 
যাবতীয় উপকরণ রয়েছে। শ্রমিক শ্রেণীর কাছে তা একেবারেই নেই। 
এ রকম হবার কারণ হল এই ষে, বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর হাতে সমাজ ব্যবস্থার লাগাম 
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রয়েছে এবং তায়! ব্যবস্থাপনার এমন পদ্ধতি স্থট্টি করেছে যে, ভাতে এই ছুটি 
জিনিস তাদের কাছেই থেকে যায়। ন্ুতরাং শ্রেণীভেদ মেটাবাঁর ঘে পদ্ধতি 
ত। ছিংসাত্মক উপায়ে পু'জিপতিদের ধ্বংস করার প্রক্রয়া নয়, তা হুল বুদ্ধিজীবী 
ও শ্রমজীবীদের বিভেদের মূলকে অপসারণ করার প্রক্রিয়া। আর এইটিই হবে 
শোষথ মুক্তির প্রথম গদক্ষেপ। 

কেবল পু'জির শোষণ থেকে মুক্ত হবার পথ সমাজবাদীরা দেখিয়েছেন । 
কিন্তু তাতে শোঁধণের মূল দুর হয়নি। তাতে এই বিপরীত ফল হয়েছে যে, 
সমাজের সম্পদ সরকার এবং অন্তান্ত কেন্দ্রীভূত সংস্থার হাতে চলে যাওয়ায় 
বুদ্ধিজীবীদের এই নুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে যে, শ্রমিকদের নাম করে তারা 
তাঁদের উপর আধিপত্য বিস্তার করবে এবং অধিক পরিমাণে তাদের শোষণ 
করবে। 

স্বতরাং দেখা যাচ্ছে যে, এই পথে শোষণের অবসান অথবা শ্রেণীহীন সমাজ 
গঠন কোনটিই সম্ভব নয়। রাষ্্ীয়করণের ছারা পুঁজিপতিরূগী বড় হুজুরের 
প্রতাপ শেষ করতে পারলেও ব্যবস্থাপক ও বিতরকরূপী ছোট হুজুরদের প্রকোপ 
তাতে বৃদ্ধি পেয়ে যায়। ছু চারটে বড় হুজুরকে শেষ করে অসংখ্য ছোট 
হু্ুরের সংখ্যা বাড়িয়ে কী আর এমন লাভ হবে? স্ুতরাঁং তার জন্চ অন্ত 
পদ্ধতির প্রয়োজন। গান্ধীজি তাই শ্রেণী সংঘর্ষের বদলে শ্রেণী পরিবর্তনের 
অহিংস পদ্ধতির কথা বলেছিলেন । শোষকদের তিনি ধ্বংস না কয়ে তাদের 
উৎপাদক শ্রেণীতে রূপান্তরিত হবার পরামর্শ দিয়েছিলেন। উৎপাঁদকদের দ্বারা 
ছিংসাত্বক উপায়ে ধনী ও বাবু সম্প্রদায়ের বিনাঁশ তাঁর কাম্য ছিল না। বরং 
তাদের উৎপার্দক শ্রেণীতে বিলীন করে দেবার অহিংস প্রক্রিয়াই ছিল তার গন্থ। 
বন্তত এই ছিমুখী কর্মহূচীর কথা তিনি বলেছিলেন। আজকের ধারা ধনী ও 
বাবু তারা নিজেদের উৎপাদক শ্রেণীতে বিলীন করে দেবেন আর আঞ্জকের 
ধার৷ সমাজ ব্যবস্থাপনায় অনভিজ্ঞ শ্রমিক তাঁরা! প্ররুত শিক্ষার মাধামে নিজেদের 
সমাজ ব্যবস্থাপকের ধোগাতায় উন্নীত করে নেবেন। ফলে নমাজে বুদ্ধিমান 
শ্রমিকদের একটি মাত্র শ্রেণীই বিরাঁজ করবে । তাহলে শোষণহীন ও শ্রেদীহীন 
সমাজ গঠনের আদর্শ বাস্তবে রূপারিত হবে। 


ক্ষুরধার পন্থা! 
অনদাশক্কর রার 


মা ছেলেকে ভালোবাষেন বল্লে তার মন কাজকেও ভালোবাসেন না। মন্দ 
কাজকে দ্বণা করেন। ছেলেকে পরিফার শুনিয়ে দেন যে, তোমার মন্দ কাজ 
তুমি যদি না ছাড়ো তবে আমিই তোমাকে ছাড়ব। তোৌঁমার মন্দ কাজের 
জন্বে তোমাকে সাজা! পেতে হবে। তা যদি তুমি না পাও তবে আমিই আমার 
আপনার গায়ে পেতে নেব সবরকম ছুঃখ আর ছুর্ভোগ। তা দেখে যদি 
তোমার গুভবুদ্ধি জাগে, মতিগতি শোধরায়। 

বহুক্ষেত্রেই আমর! দেখেছি যে মা তার ছেলের অন্তায়ের প্রতিকার করেন 
ছেলেকে দণ্ড দিয়ে। যেখানে দণ্ড দিতে হাত ওঠে না সেখানে আপনাকে 
অভুক্ত রেখে। যেখানে আরো কঠিন হওয়! দরকার সেখানে আপনাকে 
সরিয়ে নিয়ে। কিন্তু ভালোবাসার তা বলে বিরতি হয় না। কমতি হয় না। 

বিশ্লেষণ করলে আমরা পাই প্রথমত সন্তানের উপর মাতৃহদয়ের অহেতুক 
ভালোবাসা, নিঃস্বার্থ ভালোবাসা । বিন! শর্তে ভালোবাস! । 

দ্বিতীয়ত মন্দের গ্রতি ভালোর সহজাত বিরাগ, সক্রিয় বিরুদ্ধত1, সংশোধন- 
কামী প্রতিবাদ বা! প্রতিকার ব৷ প্রতিরোধ প্রয়াস। 

তৃতীয়ত সন্তানকে আঘাত করতে অনিচ্ছা বৌধ করলে আত্মনিগ্রহ ব৷ 
অসহযোগ । ছেলের গায়ে আচড়টি লাগবে না, কিন্তু তার যদি মন বলে কোনে! 
পদার্থ থাকে তবে মনে লাগবে । ছেলে বুঝবে যে তারই জন্তে তার মা এত 
কষ্ট পাচ্ছেন, তার মন্দ কাজের জন্তেই। দু'শ ঘা বেত খেলে সে যা ছাড়ত 
ন] মাকে সুখী করার জন্যে তা ছাড়বে। 

দশ প্রহরণের উপরে আরো একটি প্রহরণ আছে। সেটির নাম জননীর 
স্বেচ্ছাহ্‌র্তোগ। 

জননী সে অস্ত্র নিজের উপরেই প্রয়োগ করেন। সন্তানের অনি 
কামনা করে নয়। তার শুভবুদ্ধির উদ্রেক কামন1 করেই। 

মাতৃহদয়ের ভালোবাস! যদি অমত্য হয় তবে গোড়াতেই গলদ । সেইজন্তে 
অহিংসার প্রয়োগের পূর্বে নিশ্চিতভাবে জানতে হবে যে ভার প্রয়োগকারীর 


১৩২ গান্ধী পরিক্রমা 


হৃদয়ে আছে ভালোবাসা, ঘে ভালোবাসা সত্যিকার। প্রীথমিক সত্য হচ্ছে 
_ অন্তারকারীর প্রতি ভালোবাসা । তার পরের কথা হচ্ছে অস্ঠায়কার্ষের প্রতি 
বিরাগ ব! বিরুদ্ধতা। শেষ কথা হচ্ছে হিংআমিশ্রিত দগুদানে অনিচ্ছা ও 
অহিংসাত্মক স্বেচ্ছাহুর্তোগে আগ্রহ। 

গান্ধীজীর পূর্বেও নানা দেশে ও নান যুগে অহিংসার সাধকদ্দের আবির্ভাব 
ঘটেছে। গান্ধীজীর চেয়ে তারা কেউ কষ মাঁনবপ্রেমিক নন। অন্তার়কে 
তারা অন্তায়ই বলেছেন। কিন্তু তাদের অহিংস অন্তায়কারীকে নিরস্ত করার 
জন্ে দশ প্রহরণের উপরে আরো একটি প্রহরণ ধারণ করেনি । যদি করে থাকে 
তো! জীবনের ব্রত করেনি । 

গান্ধীজীই সেই সাধক যিনি মাঁনবপ্রেমে স্থির হয়ে দাড়িয়ে মন্দের সঙ্গে ছন্দে 
নেমেছেন, অথচ আঘাত প্রত্যাঘীতের পথ দিয়ে যাননি, স্বেচ্ছাদুর্ভোগ বহন 
করেছেন। তার একমাত্র পূর্বনাধক যীণ্ড। কিন্তু যীশুর মন্ত্র অপ্রতিরোধ। 
অহিংস প্রতিরোধ নয়। তা ছাড়াঁও ছু'জনের মধ্যে গভীর পার্থক্য আছে। 
গান্ধীর চেতনায় অন্তায়বোধ একাস্ত তীব্র। অন্যায় দেখলেই তার মনে 
বিরোধিতার ভাব জাগে । সংগ্রাম না করে তিনি শান্তি পান না। অন্তরে 
আগুন জলতে থাকে । যীশু অপেক্ষাকৃত ধীর স্থির ও শাস্তি। 

গ্ম্টীয় সম্তদের মধ্যেও কেউ কেউ আর সহা করতে না পেরে তরবারি 
হাতে নিয়েছেন। তাঁরা কেবল সন্ত নন, তার! যোদা। সেই যে যোদ্ধা” 
সম্তদের এতিহ্‌ সেটাই গান্ধীজীর আসল এঁতিহ। শুধু সন্তানকে সাজ! দেবার 
বদলে আপনাকে দুঃখ দেওয়াটুকুই ঘা তফাৎ। 

একদা এটা হয়তো! একটা সামান্ত তফ।ৎ ছিল। কিন্ত তরবারি কালক্রমে 
বন্দুকের রূপ নেয় ও বন্দুক আমাদের কালে পরমাণ।ৰক ক্ষেপণাস্ত্রের রূপ 
নিয়েছে । বিষবামষ্প, ব্যাধিবীজ ইত্যাদি মাঁরণাস্ত্রের প্রয়োগ অসম্ভব নয়। 
যোদ্ধা-সম্তরা কি তা হলে তরবারি ধরতে গিয়ে পরমাণু বা বীজাণু বাণ 
ছুঁড়বেন? 

মানবজাতি বেচে থাকলে তো মানুষের অন্তঃপরিবর্তন হবে? তা ছাড় 
বালবৃদ্ধবনিতাও কি যোদ্ধা-সন্তদের তরবারির লক্ষ্য হতে পারে? এসব প্রশ্গের 
উত্তর দিতে গিয়ে গ্রপ্টীয় সাধুরাও উপলব্ধি করছেন যে মন্দের সঙ্গে ছন্দে হিংসার 
ব্যবহার নীতিবগহিত না৷ হলেও অহুংসাই উন্নততর নীতি । ভালোবেসে নিজের 
ছেলেকে সাজ! দেওয়া! বলতে যখন তাকে মিসিল ব! রকেট দিয়ে নিশ্চিস্থ কর! 


ক্ষুরধার পন্থা ১৩৩ 


বোঝায় তখন সেটা! না করাই শ্রেয়। তার পরিবর্তে গান্বীপ্রদর্ণিত মার্গই 
'খবলম্বনীয়। গ্রীন্টই যার আদিপ্রবর্তক। 

মুল সত্যটা হচ্ছে মানবজাতির প্রতি প্রেম। সে প্রেম যদি সত্য না হয়ে 
অসত্য হয়ে থাকে তবে মন্দ কর্মের বিরুদ্ধতা করতে গিয়ে মন্দ মাঁচুষকে হত্যা 
করা আর মন্দ মানুষকে হত্যা করতে গিয়ে নিরীহ নারী ও শিশুকে ধ্বংস 
করা কোনোটাই নীতিবিগঠিত মনে হয় না। তবে থ্রীস্টীয় সম্তের আদর্শ যে 
পরমাণু যুদ্ধের দিন শ্লান দেখার এটাঁও ম্বতঃসিদ্ধ। কোনো প্রকার কৃটতর্ক দিয়েই 
পরকে বা আপনাকে বোঝাঁনো যায় না যে মন্দের উপর ভালোকে জয়ী করাতে 
হলে মানবজাতিকে সাবাড় করাও সমর্থনযোগ্য । বল! বাহুল্য ভালো মন্দ 
উভয়েই জয়ের আগে লয় পাবে। 

অন্ঠায়ের সঙ্গে সন্ধি না করে সংগ্রাম করে অন্তায়কারীকে ত্বণা না করে 
ভালোবেসে সর্বপ্রকার দুঃখ দুর্ভোগ হ্বেচ্ছায় বরণ করার নামই গান্ধীপ্রদর্শিত 
অহিংস পন্থা । ক্ষুরধাঁর পন্থা । এ পন্থ! যার! গ্রহণ করবে তার! মূল সত্যে ফাঁকি 
দেবে না। মানুষ যত মন্দই হোক, যত মন্দ কাজই করুক তাঁকে ভালোবাসবে । 
ভালোবাসতে যদ্দি ন! পারে তবে গান্ধীজীর অন্ুদরণ করা নিক্ষল। অহিংসার 
বনিয়াদ সেই সত্য যে সত্যের অপর নাম প্রেম । 

গান্ধী পরিচালিত সত্যাগ্রহীর ইংরেজবিদ্বেষী ছিলেন না। ইংরেজ জাতিকে 
তারা কমবেশী ভালোবাসতেন । তাদের সংগ্রাম ভারতের পরাধীনতা নামক 
অভিশাপের বিরুদ্ধে । দীনদরিদ্রের শোষণ নাঁমক অন্তায়ের বিরুদ্ধে। মনোর 
সঙ্গে সংগ্রাম কর! নীতিবিগছিত নকল । বরঞ্চ সেইটেই হচ্ছে নীতি । কিন্তু মন্দের 
সঙ্গে সংগ্রামে নেমে মন্দকে ঘ্বণা করতে গিয়ে মাছষকে ঘ্বণা করা! ও তার অনিষ্ট 
করা গান্ধীজীর বিচারে নীতিবিগঞ্হিত। তা যদি তুমি কর তবে তুমিও মন্দ কর্ম 
করলে। তৃমিও ভালো থাকলে না । 

মন্দের সঙ্গে যার! লড়াই করবে তারাই যদি মন্দ হয় তবে যে পক্ষই জিতুক 
ন! কেন মন্দেরই জয় হলো!। গান্ধীশিল্তর! সেরূপ জয় চাননি । তীদের কাম্য 
ছিল ইংরেজের চিত্তপরিবর্তন। বহুবার ছুঃখবরণের ফলে তারা সেই চিত্বপরি- 
বর্তন ঘটালেন। ইংরেজর] শক্র না৷ হয়ে বন্ধু হলো'। কিন্তু গোড়ায় ভালো- 
বাসার অভাব থাকলে ও সংগ্রাম-পদ্ধতি হিংসাপ্রতিহিংসায় রক্তাক্ত হলে স্বাধীনতা 
হয়তো! আসত, কিন্তু বন্ধৃতা আসত না। মুখে একট। তিক্ত স্বাদ লেগে থাকত 
ছুই পক্ষেরই। এক শতাবী লেগে যেত তিক্ততার ভাব কাটিয়ে উঠতে। 


১৩৪ গাঙ্গী পরিক্রযষা 


অহিংস! মানব ইতিহাসে নতুন নয়। নতুন তা হলে কী? নতুন হচ্ছে 
অন্যায়ের সঙ্গে ছন্ৰে অহিংসার পরীক্ষা । : অন্ঠায়ের সঙ্গে সংগ্রাম মানব ইতিহাসে 
নতুন নয়। নতুন তা হলে কী? নতুন হচ্ছে অন্তায়ের সঙ্গে সংগ্রামে হিংসার 
দশ প্রহরণ ত্যাগ করে অহিংসার একমাত্র প্রহরণ ধারণ করা। 

গান্ধীজীর পূর্বেও কেউ কেউ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। কিন্তু গান্ধীজীর 
হাতে অহিংসা একাধারে আর্ট ও বিজ্ঞান। একই সঙ্গে ধর্ম ও রাজনীতি । 
একই কালে জীবন-দর্শন ও রণনীতি। এমনটি ইতিহাসে আর কখনো! কোথাও 
দেখা যায়নি। আমরা তার সমসাময়িকরা ইতিহাসের একটি অপূর্ব অধ্যায়ের 
অংশভাগী অথবা সাক্ষী । 

একথা বলা শক্ত যে গান্ধীজীর ডাকে যার! সাড়া দিয়েছিল তাঁদের সকলের 
অন্তরে অন্যা়কারীর প্রতি ভালোবাঁসা ছিল বা সকলের চেতনার অন্ঠায়বোধের 
তীব্রতা ছিল বা সকলেই তাঁর! মন্দের সঙ্গে ছন্দে অপর পক্ষকে সাজা! না দিয়ে 
স্বেচ্ছাছুর্ভোগ বরণ করতে আগ্রহী হয়েছিল । এই পর্যস্ত বল যেতে পারে যে 
তারা গান্ধীজীর আদেশে যথাসম্ভব সংঘ থেকেছে । অপর পক্ষও মোটের 
উপর দমননীতির সীম ছাড়িয়ে যায়নি । রাঁশ টেনে ধরেছে তাঁদের রাজনৈতিক 
প্রজ্ঞা ও শ্ঠায়বুদ্ধির এতিহা। 

ইংলগ্ডের ইতিহাস শ্বৈরতন্ত্রের থেকে গণতন্ত্রে ও মঞ্জিমাফিক বিচারের 
থেকে আইনসম্্রত বিচারে উত্তরণের ইতিহাঁস। ভারতের ইতিহাস তা নয়। 
গণতন্ত্র তথা আইনসম্মত বিচার যদি কাম্য হ্‌় তবে ভারতের ইতিহাসে তার 
বিবর্তন অথবা প্রবর্তন অত্যাবশ্যক ছিল। সে কাজটাও করণীয় কাজ। তার 
দ্ারিত্ব নিয়েছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর নেতারা । শাঁসকশক্তির দিক থেকেও 
আহ্বকৃল্য ছিল। কিন্তু আরো জোরালো আন্দোলন না হলে ইংলগ্ডের জনমত 
মনঃস্থির করতে গড়িমসি করত। বীরত্বের পরীক্ষা! ন! নিয়ে তারা চূডান্ত ক্ষমতা 
হাতছাড়া করত না। তা বলে ভারতীয়দের উপর অমানুষিক নির্যাতন 
চালাতেও তাদের রুচি ছিল না । গান্ধীজী এট! জানতেন বলেই হিংসার প্রশ্রয় 
দেননি। দিলে প্রতিহিংসার পাল্লাও সমান ভারী হতো 

সহিংস যুদ্ধের মতো! অহিংস যুদ্ধও ছিপাক্ষিক। একপক্ষ যেমনটি করৰে 
অপর পক্ষও তেমনিটি করবে । কিন্তু অহিংস যুদ্ধে ইনিশিয়েটিভ সব সমর 
অহিংস দেনাপতির হাতে । সেইজস্তে অহিংস সেনাপতি যেমনটি করবেন অপর 
পক্ষের সেনাপতিও তেমনিটি করবেন। গান্ধীজীর পরিচালনায় দেশ যে পরিমাণ 
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সংঘভ অথচ সংগ্রীমরত হয়েছে দেশের শাঁসকশক্িও সেই পরিমাণে সাড়া 
দিয়েছে। সত্যাগ্রহ যদি সৌম্যতর হতো! অপরপক্ষের আচরণও ভদ্রতর হতো । 

তবে গাম্ধীজী তো ছুর্ভোগের কমতি চাননি । বরঞ্চ আরে৷ বেশ দুর্ভোগের 
জন্তে প্রস্তত হয়েই তিনি সংগ্রামের পরিকল্পন। করেছিলেন। তার ভাবনা! ছিল 
গুধু এই যে দমননীতির পেষণে অহিংস! যেন হিংসায় রূপান্তরিত না! হয়ে যায়। 
অহিংস সৈনিকর! যেন হিংসায় উন্মত্ত ন! হুয়। তা হলে মনের সঙ্গে ছন্দে 
উভয়পক্ষই মন্দ । উভয়পক্ষই অন্তায়কারী। অবস্ঠ যেকোন দেশের স্বাধীনতা 
সমরে তার নজির মেলে । স্বাধীনতার সৈনিকদের হিংসাকে এঁতিহামিকরা 
কড়া নজরে দেখেন না। নীতিশান্ত্রেত তেমন হিংসা! নিন্দিত হয়। গান্ধীজী 
কিন্তু উদ্দেশ্যলিদ্ধের চেয়ে উপায়শুদ্ধিকেই মূল্য দিতেন বেশী। ইতিহাসে তিনি 
একট! নতুন নজির রেখে যেতে চেয়েছিলেন। নীতিশান্ত্রেও একটি নতুন ধার! 
যোগ করতে যত্ববান হয়েছিলেন। দেশের স্বাধীনতা যেন তেন প্রকারেণ নয়। 
স্ুদ্ধতমগ্রকারেণ। এই ছিল তার অন্বিষ্ট। 


সত্যাগ্রহ প্রসঙ্গে 
শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
কবে সেই রামরাঁজত্ব আসবে এবং আদৌ আঁসবে কি না যখন মানুষ এতটা 
আদর্শনিষ্ঠ হবে যে, আর পারম্পরিক ঘবন্দ-সংঘাতের অবকাশ থাকবে না-_ 
একথা বল! লম্ভব নয় । আমাদের দৃষ্টি বর্তমানে যতদুর যায় তাতে মনে হয় যে, 
এখনও বু দিন আঁজকেরই মত ব্যক্তি-ব্যকি, ব্যক্তি-গোচী ও এক গোঠীর 
সঙ্গে অপর গোঠীর মধ্যে স্বার্-সংঘাতের কারণ ছন্দ ও সংঘর্ষের সম্ভাবনা! থেকেই 
যাবে। এবং যতদ্দিন পৃথিবীতে ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রের অস্তিত্ব থাকবে ততদ্দিন এই 
গোষীরই সম্প্রসারিত রূপ এক রাষ্ট্রের সঙ্গে অপর রাষ্ট্রের ্বার্থ-সংঘাতের আশঙ্কাও 
থাকবে। নুতরাং প্রশ্ন হল এই যে, মাঁনৰ-সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ে এই যে স্বার্থ 
সংঘাত জনিত ছন্দ ও সংঘর্ষের পরিস্থিতি, কোন্‌ পদ্ধতিতে এর নিরাঁকরণ 
সম্ভবপর ? 
স্বভাবতই এ প্রসঙ্গে আদিম পদ্ধতির কথাই সর্বাগ্রে মনে আসবে । আদিম 
পদ্ধতি হল হিংস! বা বুদ্ধের। পরিবারের মধ্যে স্বার্থ সংঘাত বা অপর কারশে 
মতবৈষম্য হলে দুর্বল পক্ষকে ধমক দিয়ে ভয় দেখিয়ে এবং অল্প বয়স্ক হলে চড় 
চাপড় মেরে নিরন্ত করা হয়। গোঁঠীতে গোঠীতে মতভেদ ঘটলে লাঠি সৌঁটা 
এবং এ জাতীয় অন্ত্বের দ্বারা বিবাদের মীমাংসা হয় আর রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে বিবাদ হলে 
হয় যুদ্ধ যাতে সর্ববিধ মারণাস্ধ্ের অবাধ ব্যবহার চলে। ছন্দ বিবাদের নিরসনের 
অন্ত অপেক্ষাকৃত আধুনিক পন্থা হল আইন কানুনের ৷ সভ্যতার প্রগতির ফলে 
মাহ্য আর নিজের হাতে আইন তুলে নেয় না, আদালত নামে আখ্যাত এক 
নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থার স্থটি করেছে মান্য যেখানে উভয় পক্ষের কথা শুনে 
এবং সাক্ষ্য প্রমাঁণ ইত্যাদি দেখে ন্যায়বিচার করার চেষ্টা কর! হয়। নিঃসন্দেহে 
ছন্দ নিরসনের আদিম পদ্ধতির থেকে এ পন্থা! শ্রেয়। কিন্তু এরও সীমাবদ্ধতা 
আছে। প্রথমত; এই পদ্ধতির কার্যকরিতার গণ্ডি প্রধানত; জাতীয় রাষ্ট্রের মধ্যেই 
সীমাবদ্ধ এবং দ্বিতীয়তঃ আদালতে সর্বদাই যে “পুণ্যের জয় ও পাপের পরাজয়" 
হবেএমন কোন নিশ্চয়তা নেই। কারণ আদালতকে সাক্ষ্য প্রমাণের উপর 
নির্ভর করে রায় দিতে হয় এবং এব্যাপারে সত্যের চেয়ে তদ্বির তদারকের 
গ্বান যেকোন অংশে কম নয় একথা! সর্বজনবিদিত! আরও একটি মৌলিক 
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প্রশ্ন আছে এই পদ্ধতি সম্পর্কে । আদালতের রায় হলেই যে পরাঁজিত পক্ষ 
ভাল মনে ত! মেনে নিয়ে ভবিষ্যতে অন্তায় ও অবিচারের পথ গ্রহণ কর! থেকে 
নিরস্ত থাকবে--এর কোন বাধ্য-বীধকত| নেই। ফলে নিয় আদালত থেকে 
হাইকোর্ট এবং সেধান থেকে ন্তুপ্রিম কোট পর্যন্ত মামলা! চলবে ( এয মধ্যে কত 
আপিল ও পুনরায় আপিলের ধারা আঁছে তা বোধহয় শ্রেষ্ঠতম আইনজীবীও 
জানেন ন1) এবং পীন্ড়ত পক্ষের চ্ায়বিচার পাবার আশা সুদূর পরাহত হবে। 
বলাবাহুল্য আদিম পদ্ধতিরও একই পরিণাম__এক যুদ্ধের অবসান অপর যুদ্ধের 
বীজ বপন করে, ভার্সাই চুক্ত হিটলারের জন্মের কারণ হয়। এবং দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধ সরকারী ভাঁবে শেষ হলেও বিশ্বের কোণে কোণে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে 
যে স্বার্থসংঘাত জনিত স্থানীয় যুদ্ধ চলেছে তা প্রত্যুত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেরই 
অবিচ্ছিন্ন অনুবৃত্তি। 

এই কারণেই বনু দিন যাঁবৎ মানুষ যুদ্ধের একটা] নৈতিক বিকল্প খুঁজে 
বেড়াচ্ছিল এবং সত্যাগ্রহই হল সেই বিকল্প। সত্যাগ্রহের তাৎপর্য এ নয় ষে, 
এর হারা মাঁনব-সমাঁজ থেকে ছন্ব সংঘর্ষ বা সংঘাতের চির অবসান ঘটবে। 
এসব হয়ত থাকবে । কিন্তু ভালবাসা বা প্রেমবুত্তির সহায়তায় এইসব ছন্দ সংঘাত 
ও সংঘর্ষকে সত্যাগ্রহ মহীয়ান করে তুলবে। সত্যাগ্রহ এই অর্থে যুদ্ধের বিকল্প 
নয়। সত্যাগ্রহ স্বয়ং যুদ্ধ--তবে যুদ্ধের বহুবিধ কুৎদিত ও বীভৎস দিক বিবর্জিত 
এক মহৎ বা মানবীর সংগ্রাম-পদ্ধতি। 

সকলেই ঈশ্বরের সন্তান বিধায়ে সত্যাগ্রহী বিশ্বাস করেন যে, সমগ্র মানব- 
সমাজই এক পরিবার এবং তাই কোথাও কোন মানুষ অন্তাঁয় বা অবিচার করলে 
তার দায়ভাগী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে সবাই । আধুনক মনোবিজ্ঞানী ও 
সমাঁজবিজ্ঞানীদেরই মত সত্যাগ্রহী মনে করেন যে “অপরাধ একটা মানদিক 
অথব1! সামাজিক ব্যাধি এবং এই ব্যাধির নিরসনের পথ “অপরাধীকে” দৈহিক 
শান্তি দেওয়া নয়, তার মানসিক ব! সামাজিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা। আর 
এই চিকিৎসার পদ্ধতি হল প্রেম বা ভালবাসা দ্বার! “অপরাধী” বা অন্তায়কারীর 
হদয়-পরিবর্তন করে তার ভিতর এমন সঞ্ভাবনার স্থষ্টি করা যার ফলে সে আর 
অন্কায়ের পথে চলবে না। এইখানে সত্যাগ্রহীর অপর একটি মৌলিক 
বিশ্বাসের কথা উল্লেখ কর! প্রয়োজন | সত্া!গ্রহী যনে করেন যে, প্রত্যেক 
মা মূলতঃ সৎ-_অমৃতস্য পুত্রাঃ। স্বার্থ অজ্ঞান ইত্যাদির কাঁরণ তার মনে যে 
কালিম! পড়ে তাঁর প্রভাবে সে অন্তায় করলেও এই কালিমা বিদুরিত কর! মাত্র 


১৩৮ গান্ধী পরিক্রম! 


সে তার নিত্য শ্বভাব- শুদ্ধ বিবেকী রূপে ভাস্বর হবে। এই জন্ত আত্মনিগ্রহ 
বরণ করে সত্যাগ্রহী সামরিক ভাবে পথভ্রাস্ত মন্ুত্তের ভিতর প্রেমশকির 
উদ্বোধন করেন যাতে তার প্রবাহে সে অসৎ পন্থা! থেকে গ্রতিনিবৃত্ত হয়। 

প্রথমাবস্থায় সত্যাগ্রহ নিষ্কিয় প্রতিরোধ (702851%ও 1881869009 ) নাষে 
চললেও এ ছুয়ের মধ্যে কিন্ত মৌলিক পার্থক্য বিস্বমান। বহুদিন পূর্বেই সত্যাগ্রহ, 
অহিংদ আইন অমান্ট আন্দোলন ও নিক্কিয় প্রতিরোধের মধো পার্থক্য বোঝানোর 
প্রসঙ্গে গান্ধীজী বলেছিলেন, ****নিক্ষিয় প্রতিরোধকে দূর্বলের অস্ত্র বলে মনে 
কর! হয়। দুর্বল হিংসার শরণ নিতে অক্ষম বলে নিক্ষিয় গ্রতিরোধের প্রক্রিয়ায় 
হিংসাকে বর্জন করা হলেও প্রয়োজন পড়লে নিক্ষিয় প্রতিরোধকারী যে এর 
শরণ নেবেন না তা নয়।” (ইয়ং ইত্িয়া, ৯৩-৩-১৯২১) অপর এক প্রসঙ্গে 
নিক্ছিয় প্রতিরোধ আন্দোলনের প্রবক্তা ইংলগ্ডের শাস্তিবাঁদীদের সম্বন্ধে গান্ীজী 
মন্তব্য করেন, “"*আমি জানি যে তাঁদের মধ্যে বেশ কিছু মহৎ ও নিষ্ঠাবান 
ব্যক্তি আছেন। তবে তারা নির্ভেজাল অহিংসা থেকে পৃথক শান্তিবাদ সম্বন্ধে 
চিন্তা করছেন। আমি মূলতঃ অহিংস এবং আমি হিংসার যাবতীয় সম্পর্ক 
বিযুক্ত যুদ্ধের নীতিতে বিশ্বাসী । যে ব্যক্তি মূলতঃ অহিংস তিনি এই প্রক্রিয়ার 
পরিণামের কথা চিন্তা করেন না। আপনারা যেসব ইংরেজ শান্তিবাদীদের 
কথা ৰলছেন তাঁরা হিসাব করেন। এবং তার! শাস্তিবাদের কথা বলার 
সময় মনে মনে এই কথা ধরে নেন যে শাস্তিবাদ ব্যর্থ হলে সশস্ত্র শক্তির 
শরণ নেওয়! হবে। তাদের কাছে অহিংস! নয়, অস্ত্রই শেষ ভরসা...” & 
( হরিজন, ১৪-৫-১৯৩৮ ) 

স্থতরাং “সত্যাগ্রহের সঙ্গে নিক্রিয় প্রতিরোধের পার্থক্য উত্তর মেরুর লঙ্গে 
দক্ষিণ মেরুর ব্যবধানের মত। নিজ্রিয় প্রতিরোধকে ছূর্বলের অস্ত্র রূপে 
কল্পনা! করা হয়েছে এবং এতে লক্ষ্যপ্রাপ্থির জন্ত দৈহিক শক্তি বা হিংসার 
শরণ নেওয়া নিষিদ্ধ নয়। পক্ষান্তরে সত্যাগ্রহ হল সর্বাপেক্ষা বলশালী 
ব্যক্তির অস্ত্র এবং এখানে যে কোন রূপ বা 'আকারেই হক না কেন হিংসার 
প্রয়োগ নিষিদ্ধ ।” (হোণ্টার কমিটির কাছে গাম্ধীজীর বিবৃতি থেকে ইয়ং 
ইত্ডিয়1 ১৪-১-১৯ ৯০ ) ূ 


* দ্বিতীয় মহাধুদ্ধের পর কিন্তু ইংলগ সহ পৃথিবীর আরও বছ দেশে লান্তিবাদীরা ০ 
অ হংদার আরও অনেক কাছে এসেছেন। 


সত্যাগ্রহ প্রসঙ্গে ৃ ১৩৯ 


২ ॥ 

“লত্যাগ্রহ্” শবটির আবিষ্কারের পূর্বেই এ আন্দোলনের হুত্রপাত করেন 
গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকায়। সেখানকার ভারতীয়দের উপর বর্ণ বৈষমের কারণ 
যে অন্তাক্ ও অবিচার অঙুষ্টিত হত তার প্রতিরোধের জন্ত এই শতাবীর গোড়ার 
দিকে তত্রস্থ ভারতীয়দের সংগঠিত করে যে অহিংস আন্দোলন গান্ধীজী শুরু 
করেন প্রথম দিকে তা “প্যাসিভ রেজিস্টান্স” ব| নিক্ষিয় গ্রতিরোঁধ নাঁমে খ্যাত 
ছিল। কিন্তু এই শব্দটির দ্বারা সেই আন্দোলনের অন্তমিহিত তত্ব যথাযথ 'াবে 
অভিবাক্ত হত না! বলে ভারতীয়দের এ লড়াই-এর সত্য-স্বরূপ ব্যক্ত করার জন্য 
একটি নৃতন শব সৃষ্টির আবশ্যকতা! গান্ধীজী অন্থভব করেন। 

এসদ্বন্ধে তার “আত্মকথা অথব' সত্যের প্রয়োগ” গ্রন্থে গান্ধীজী লিখেছেনঃ 
"তেমন নতুন শব কি হইবে তাহা আমি বুঝিয়! উঠিতে পারিতেছিলাম না । তাই 
“ইত্য়ান ওপিনিয়নের” পাঠকদের কাছে একটা নাম বাছিয়। দিবার জন্য নামমান্ত্র 
পুরস্কার ঘোষণা করিলাঁম। এই প্রতিযোগিতার ফলে সং+ আগ্রহ মিলাইয়া 
“সদাগ্রহ" শব কুটি করিয়া! মগনল[ল গান্ধী পাঠাইয়] দ্িলেন। তিনিই পুরস্কার 
পাইলেন। কিন্তু 'সদ্গাগ্রহ” শব্দকে সম্পূর্ণ স্পষ্ট করার জন্য আমি একটি “-ফল! 
মধ্যে দিয়! “সত্যাগ্রহ এই গুজরাঁটী শব্ধ বানাইলাম ও এই নামেই এই লড়াই 
পরিচিত হইতে লাগিল।” *€ সতীশচন্দত্র দাশগুপ্ত কৃত অন্গবাদঃ পৃঃ ৩৩৯ ১৯৪৬ 
ঘর: সংস্করণ | ) 

সত্যাগ্রহের পথ গ্রহণ করার ব্যাপারে গান্ধবীজীর মনোভূমির বনিয়াদ তৈরী 
করে শৈশবে পাঠ্যপুস্তকে পঠিত একটি কবিতা যার বক্তব্য ছিল অন্যায়ের 
বিনিময়ে সদাঁচার কর! ব৷ পুণ্য কর্মের দ্বারা পাপের প্রতিরোধ করা । যৌবনে 
প্রেম হার! অন্তায়ের প্রতিরোধের শিক্ষা তিনি পান বাইবেলের “সারমন অন দি 
মাউণ্টে ” এ ছাড়া উপনিষৎ গ্রস্থাবলী ও শ্রীমদ্তগবদ্‌ গীতা থেকে তিনি আত্মার 
শক্তি সম্বন্ধে জ্ঞানলাঁভ করেন । এর সঙ্গে যুক্ত হয় অপ্রতিরোধ নীতির প্রবক্তা 
টলম্টয়, (বিশেষতঃ তার সেই অমর গ্রন্থ “দি কিংডম অফ গড ইজ উইদ্দিন ইউ”) 
ইংরেজ মনীষী রাস্কিন ও “সিভিল ডিসওবিডিয়েন্স” বা অহিংস আইন অমান্ত 
কর্মহ্চির রূপকার আমেরিকার মনীষী হেনরি ডেভিভ থোরোর প্রভাব । 
( অন্থমিত হয় স্বয়ং থোরোই আবার উপনিষৎ দ্বার! প্রভাবিত। ) যদিও খোরোর 
রচন! পাঠ করার পূর্বেই গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহ শুরু করেন। এই সব 
বিশ্ব-প্রতিভার সঙ্গমের পরিণাম গান্বীমনীষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফসল--সত্যাগ্রহ। 


১৪৩ গান্ধী পরিক্রমা 


সত্যাগ্রহ অর্থাৎ অহিংস প্রতিরোধের কর্মস্চি আদৌ গান্ধীজীর মৌলিক 
আঁবিষাঁর নয়। মানব-সভ্যতার সমসাময়িক এই কর্মনূচি। পরিবারের সদস্যদের 
মধ্যে এই প্রেমশক্তির প্রয়োগ চিরকালই চলে আসছে । এমন কি পরিবারের 
বাইরে ও ক্ষুদ্র হ্ুদ্র গোঠীর পারম্পরিক সঙ্বন্ধের ক্ষেজ্েও এর প্রয়োগের নিদর্শন 
ইতিহাসের প্রারস্তিক কাল থেকেই পাওয়া যায়। গান্ধীজীর বৈশিষ্ট্য এই যে, 
মানব-সমাজে প্রচলিত এই শক্তিশালী আমুধটির ক্ষমতা উপলব্ধি করে তিনি একে 
এক বিধিবন্ধ বিজ্ঞানের রূপ দেন এবং পজিটিভ ৰা বিধায়ক প্রেমশ।ক্তর সঙ্গে যুক্ত 
করে ব্যাপক ভাবে এর প্রয়োগের সফল পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। 

ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ অর্থাৎ সত্যের জন্ স্বয়ং নিগ্রহ ব্রণ করে প্রতিপক্ষের হৃদয় 
পরিবর্তন করার প্রয়াসের আদর্শ নিদর্শন প্রাচীন গ্রীসের সক্রেটিস এবং 
প্যালেন্টাইনের বীশুত্রীঃ । পয়গন্বর মহল্মদ্দের জীবনও বহুলাংশে সত্যাগ্রহ-নিষ্ঠার 
গ্োতক। আমাদের ভারতবর্ষেও চৈতন্য মহাপ্রতু এবং মীরাবাঈ এর আদর্শ 
নিদর্শন। এ প্রপঙ্গে চৈতন্ঠ মহা প্রভূর কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য এই জন্ত 
যে স্ভবতঃ তিনিই সর্বপ্রথম সত্যাগ্রহী যিনি সীমিত মাত্রায় ব্যাপক গণ সত্যাগ্রহের 
প্রবর্তক। নগর সংকীর্তন করার অধিকার রক্ষা! করার জন্ত চাদ কাজীর নির্দেশ 
অগ্রাহ করে তার নগর সংকীর্তন সংগঠিত করার ঘটনাটি স্মরণযোগ্য। পৃথিবীর 
প্রায় প্রতিটি দেশে অতীতের বিভিন্ন যুগে, বিশেষ 'করে ধর্ম-প্রবর্তকদের ভিতর 
এই জাতীয় ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের নিদর্শন বিছ্ভমান। 

পুরাতন ধর্মশাস্ত্রেও এজাতীয় বহু উক্তি পাওয়া! যাঁয়। উপনিষৎ ও গীতার 
কথা৷ পূর্বেই বলা হয়েছে । বৌদ্ধ শাস্ত্রের এর অনুকূল উক্তি আছে। লাওৎসের 
তাও দর্শনে এবং যীশুপূর্ব ইহুদী ধর্মগ্রস্থেও এর উল্লেখ পাঁওয়া যায়। গ্রী্টীয় 
ধর্মশাস্ত্ে এবং বিশেষ করে নিউ টেস্টামেণ্টে তো নিরস্ত্র প্রতিরোধের এজাতীয় 
অজন্ম উক্তি আছে এবং আমরা পূর্বেই দেখেছি যে স্বয়ং গান্ধীজী কি ভাৰে 
নিউ টেন্টামেণ্টের “সারমন অন দি মাউণ্ট” ছার! প্রভাবিত হন। 

পরবর্তীকালে আরও তিনজন মনীষীর রচনায় নিরস্ত্র প্রতিরোধ বা আত্ম- 
শক্তির গুণগান পাওয়া যায় । এর প্রথম জন হলেন 70191)06 06 148 7396৮10 
মাত্র আঠার বছর বয়সে প্রকাশিত ধীর “শ্েচ্ছাকৃত দাসত্ব” সম্পফিত রচনা 
€ ১৫৪৮ শ্রী; ) এ সম্বন্ধে এক গুরুত্বপূর্ণ দলিল রূপে স্বীকৃত হয়। অষ্টাদশ শতাবীর 
বিখ্যাত রাজনৈতিক-দর্শনের পণ্ডিত উইলিয়াম গডউইনের রচনাঁতেও (40 
এ 0০099017£ 6০11008] 008০, ১৭৯৩ খ্রীঃ) হিংসার বিরোধীতা 
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ও সত্যনিষ্ঠার তীব্র আকৃতির নিদর্শন পাঁওয়] যাঁয়। তৃতীয় জন হলেন গডউইনের 
আদর্শে প্রভাবিত উনবিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত ইংরেজ কবি শেলী। ১৮১৯ খ্রীঃ 
তদানীন্তন ইংরেজ সরকারের সৈন্যরা আধিক অবস্থায় পীড়িত একদল শীস্তিপূর্ণ 
বিক্ষোভকারীর উপর গুলি চালিয়ে অনেককে হতাহত করেন। এই ঘটন। 
অমর কবির মনে যে প্রতিক্রিয়। স্ট্টি করে তারই কাব্যময় রূপ হল 19 
)8168009 ০ 408:01)5--সত্যাগ্রহ-মানমিকতার প্রতিফলনের জন্ত যা চির- 
ন্মরণীয় হয়ে আছে। একটু দীর্ঘ হলেও এর কতকাংশের সজনীকাস্ত দাঁস কৃত 
অনুবাদ (শনিবারের চিঠি, অগ্রহায়ণ ১৩৫১) উদ্ধৃত করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না ঃ 

“ভোমরা দাড়াও শান্ত ও দৃঢ় মনে 

অরণ্যসম নিবিড়, বাঁক্যহীন, 

বুকে বাধি বানু, স্থির দিঠি শীখিকোণে_ 

অজেয় মনের অস্ত্র যা চিরদিন । 


অত্যাচারীর! পাঁরে যদি তারে পরে 
তোমাদের মাঁঝে ছুটাইয়। দেয় ঘোড়া, 
আসি-কষাঁঘাঁতে হত বা পঙ্গু করে 
ষা খুশি ওদের, যা পারে করুক ওরা । 


বন্ধ বাহুতে, অপলক ছুটি চোখে 
থাঁকিবে না৷ ভয়ঃ জাগিবে ন! বিস্ময়, 
দেখশ-যারা রয় নরহত্যার ঝৌকে, 
যাবৎ তাদের জ্লোধ না শান্ত হয়। 


লজ্জা মানিয়া সেথা ওরা ফিরে যাৰে 
যেথ। হতে হেথা! এসেছিল এককালে, 
আজিকার এই নিঠুর রক্তত্রাবে 

লজ্জার আভা ফুটিবে ওদের গালে। 


জেনো নিশ্চয় এই হত্যার ফলে 
এ মহাঁজাতির হবে নবজাগরণ, 
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মুখর হইবে মৃকেয়াই দলে দলে 
অগ্নিগিরির শোনা.যাবে গরজন | 


ঘুম ভেঙ্গে জেগে ওঠ সিংহের মত 

কাতারে কাতারে জেগে ওঠ শত শত-_ 

ঘুমের মাঝারে শিকলের ঝন্ঝন! 

বেড়িয়াছে দেহ, যেন শিশিরের কণা 

ঝেড়ে ফেলে দাঁও, ধর মুক্তির ব্রত 

তোমরা যে বহু--ওরা! শুধু কয়জন] 1” 

এতো! গেল বিচারধার অর্থাৎ আদর্শবাদের দিক থেকে সত্যাগ্রহের মূল 
তত্ব অহিংস প্রতিরোধের নীতির সমর্থনের কথ] । বাস্তব কার্যক্রমের দিক থেকেও 
গান্ধীজীর পূর্বে বহু মনীষী ও জনসেবক যুগে যুগে এর শরণ নিয়েছেন। এর 
মধ্যে ব্যক্তিগত অহিংস প্রতিরোধের নিদর্শনের সংখ্যা এত অধিক যে, পৃথক ভাবে 
তার কথা উল্লেখ করণ সম্ভব নয়। আমরা আঁমাদের বর্তান আলোচনা তাই 
সংগঠিত অহুংস প্রতিরোধের কয়েকটি কাহিনীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাঁখব। 
এজাতী'য় ঘটনার সর্বপুরাতন নিদর্শন পাওয়া যায় শ্রীষপূর্ব তৃতীয় শতাব্বীতে । 

রোমক সাআজীজোর প্লেবিয়ান বা সাধারণ মানুষেরা ধহুদিন যাঁবৎ আথিক ও রাজ- 
নৈতিক অদাম্যের শিকার ছিলেন। কিন্তু খ্রীঃ পৃঃ ২৬০ থেকে ২৪৪ অবের মধ্যে 
প্রেবিয়ানরা এর বিরুদ্ধে যে স্বতঃস্ফর্ত অহিংস অসহযোগ আন্দোলন করেন তাঁর 
ফলে অণ্ভজাত সম্প্রদায়-নিয়ন্ত্রিত সাধারণতম্তরকে বছল পরিমাণ আথিক ও 
রাজনৈতিক সংস্কার সাধন করতে হয় । জেরুজেলামের ইহুদী সম্প্রদায়ও অনুরূপ 
ভাবে শতবিধ নিগ্রহ বরদাস্ত করে জেরুজেলামে রোমক সম্রাট ক্যালিগুলার 
( ৩৭-৪১ খ্রীঃ ) মৃতি প্রতিষ্ঠার আদেশের প্রতিরোধ করেন। ১৮৩৯ খ্রীগ্ান্ধে 
মহীশূর রাজ্যের তদানীন্তন রাজার অত্যাচারে পীড়িত হয়ে সমগ্র জনসাধারণ 
কৃ করতে বা কর দিতে অস্বীকার করে এবং এই ভাবে রাজাজ্ঞার বিরোধী 
হবার ফলে তার! জনপদ ছেড়ে দলে দলে বনে জঙ্গলে আশ্রয় নেয়; কিন্তু 
অত্যাচারের কাছে নতি স্বীকার করে নি। তদানীন্তন ইংরেজ সরকারের 
নথিপত্র সাধারণ মাম্থষের এই অপূর্ব অহিংস সংগ্রামের গৌরবময় কাহিনী 
লিপিবদ্ধ আছে। অন্করূপ ভাবে ১৮৮১ ত্রীষ্টাকে আয়ারল্যাণ্ডের কষকরাঁও 
মাইকেল ডেভিটের নেতৃত্বে ইংরেজ জমির মালিকদের বিরুদ্ধে নিরস্ব বিদ্রোহ 
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করে ও কর-বন্ধ আন্দোলন শুরু করে। ১৫১*** মিলিটারী পুলিস ও ৪০১০৬ 
সৈন্ত নিয়োগ করেও প্রতিরোধের উপশম ঘটান যায় নি। ফ্রান্সিস ডিকের 
নেতৃত্বে পরিচালিত দীর্ঘ পনের বৎসরেরও অধিক কালের অহিংস আন্দোলনের 
ফলে ১৮৬৭ খ্রীষ্টাকে ঘে অস্টেহালেরীয়ান ফেডারেশানের পতন হয় তা 
রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অহিংস নীতির সার্থক প্রয়োগের এক অন্তম নিদর্শন । 
চা্টস্ট আন্দোলনের সময় থেকে বহু সংখ্যক অহিংস সফল সর্বাত্মক ধর্মঘট হয়েছে 
যার মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য হল ১৯০৫ গ্রীান্দের রাশিয়ার ধর্মঘট । 
আমাদের এই বাঙলা দেশেই বঙ্গভঙ্গের আদেশের বিরুদ্ধে সম্বাসবাদী 
আন্দোলনের পাঁশাঁপাশি সাধারগ মানুষ বিদেশী বয়কট, ম্বদেশী ত্রত গ্রহণ, 
রাখীবন্ধন ও অরন্ধন ইত্যাদি কর্মন্ছচির মাধ্যমে যে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেছে তা 
মূলতঃ অহিংস অসহযোগই ছিল। এ প্রসঙ্গে বিশেষ করে বরিশাল কনফারেন্সের 
সময় বীর কিশোর চিত্তরঞ্জন গুহঠাকুরতার পুলিসী অত্যাচারের বিরুদ্ধে অহিংস 
প্রতরোধের কথাও স্মরণীয় । 

এ তে] গেল আকম্মিক অহিংস প্রতিরোধের কিছু নিদর্শন যেখানে আদর্শ 
নেতৃত্ব বা কর্মস্চি--কোন দিক থেকেই অহিংসার পূর্ব প্রস্তুতি ছিল ন!। 
অহিংদ আঁদর্শবাদের দৃঢ় বনিয়াদের উপরও সুপরিকল্পিত ভাবে বহু অহিংস 
প্রতিরোধের ঘটন! ঘটেছে । এবার তার কয়েকটির কথা উল্লেখ কর। হবে। 

যোড়শ শতাব্দীর দক্ষিণ আমেরিক। ইউরোপ থেকে অভিযাত্রীর! সন্চ দলে 
দলে সেই দেশে গিয়ে উপনিবেশ স্থাপন করছেন । স্বভাবতই স্থানীয় 
অধিবাসীদের সঙ্গে তাদের প্রায়ই প্রচণ্ড সংঘর্ষ হচ্ছে এবং অস্ত্র বলে ছূর্বল হবার 
জন্য আদিম অধিবাসীদের পিছু হটতে হচ্ছে। তবু কোথাও কোথাও তাদের 
প্রতিরোধ হচ্ছে দুর্ধর্ষ । এমনি সময় জনৈক ভোমিনিকান পাদ্রী লাস কাসাস 
একটি বই লিখলেন। তার নীট বক্তব্য ছিল এই ষে লড়াই বা রক্তপাতের মধ্য 
দিয়ে নয়, ভালবাসার হবার! স্থানীয় অধিবাসীদের গ্রীষ্টের পথে আনতে হবে। 
বলাই বাহুল্য তখনকার শ্বেতাঙ্গ সমাজ ধার! প্রায়ই স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে 
যুদ্ধ বিগ্রহে রত থাঁকতেন, তার] এই পুস্তক রচনার জন্ত পান্ত্রী লাস কাসাসকে 
বিদ্ধপ করা শুক করলেন । অনেকে বললেন যে, গুয়াতেমালার উত্তরের যে 
অঞ্চলকে শ্বেতাঙ্গ! “যুদ্ধের দেশ” বলতেন সেখানকার শ্বেতাঙ্গ-বিদ্বেধী ছূর্ধর্ধ 
ইণ্ডিয়ানদের যেন**কাঁসাস তাঁর প্রেমের পন্থায় খর ধর্মে দীক্ষিত করেন। 
আদর্শবাদী পান্দ্রী অবিশ্বাসীদের এই চ্যালেঞ্জকে সত্য বলেই গ্রহণ করলেন 


১৪৪ ' গান্ধী পরিক্রমা" 


এবং ১৫৩৭ গ্রীষ্টাব্ের ২রা যে স্থানীয় শ্বেতাঙ্গ শাসকের তরফ থেকে হস্তক্ষেপ হবে 
না এই প্রতিশ্রুত পাবার পর উপবাস ও প্রার্থনা করে কাজে নেমে পড়লেন। 
সহজ সরল ভাষায় গ্রীষ্টের প্রেমের বাণীর ছন্দোবদ্ধ রূপ দিয়ে সুর সহযোগে তা" 
গাওয়া অভ্যাম করলেন এবং বহু প্রয়াসে এঁ “যুদ্ধের দেশের” কয়েকজন বণিকের 
সঙ্গে পরি5য় করে তাদের প্রভাবিত করে তাদের সেই গ্রীঙ্ীয় সঙ্গীত শেখালেন। 
এ বণিকের! দেশে ফিরে যাবার সমস্ন পাদ্রী কাসাসের কাছ থেকে সেখানকার 
সর্দারদের জন্ কিছু উপহারও নিয়ে গেলেন। বণিকের! তাঁদের গ্রীীত্র সঙ্গীতের 
দ্বারা ত্বদেশের সর্দারদের মনোযোগ আঁকর্ষণ করলেন এবং খ্রীষ্টের প্রেমধর্সের 
সঙ্গে পরিচিত হলেম। তাদের মাধ্যমে একজন সঙ্গী সহ পান্রী কাণাস “যুদ্ধের 
দেশে” গেলেন এবং ক্রমশঃ নিজ প্রভাবে সেই দুরধর্ধ ই্ডিয়ানদের খ্রীষট ধর্মে 
দীক্ষিত করলেন এবং এক বৎসরের মধ্যে তার] তাদের যুদ্ধদেবতার প্রভাবমুক্ত 
হয়ে এমন কি নরমাংদ ভোজন ছেড়ে দিয়ে আদর্শ খ্ী্টান হলেন। এবং 
শ্বেতাদের সঙ্গেও তাদের হ্ৃগ্ভতার সম্পর্ক স্থাপিত হল। এইভাবে এক বি্ছু 
শোণিত পাত ব্যতিরেকেই “যুদ্ধের দেশ” বিজিত হল। ঃ 
অপর উদ্াহরণটিও নিষ্ঠাবান খ্রীানদের কৃতি এবং এর ঘটনাস্থল হল ্ার 
আমেরিকার পেন্সিলভানিয়া রাজ্য। এখানকার প্রথম বসতি স্থাপনকারীর। 
ছিলেন নিষ্ঠাবান খ্রীষ্টান কোয়েকার সম্প্রদায়ের «লোক ধারা নরহত্যা বা যুদ্ধ 
করাকে ধর্ম বিগঠিত ব্যপার মনে করেন । অথচ তদানীন্তন উত্তর আমেরিকাতে 
এক দিকে স্থানীয় অধিবাসী ইগ্ডিয়ানদের সঙ্গে শ্বেতাঙ্গদের যুদ্ধ বিগ্রহ চলত এবং 
অপরদিকে রাজ্যে রাজ্যে শ্বেতাঙ্গদের মধ্যেও মাঝে মাঝে সংঘর্ষ হত। কিন্তু 
পেন্‌সলভানিয়ার উপনিবেশের অন্থতম প্রতিষ্ঠাতা কোয়েকাঁর সম্প্রদায়ের 
উইলিয়াম পেন্‌ ১৬৮৩ ্রষ্টান্দের জুন মাসে এলম্‌ গাছের তলে স্থানীয় ইত্ডিয়ানদের 
সঙ্গে যে চুক্তি করেন তার পর থেকে ১৭৫৩ খ্রীষ্টান্বে কোয়েকারর! সেখানকার 
বিধান সভার কর্তৃত্ব ছাড়৷ পর্যস্ত এই সত্তর বছরেরও অধিক কাল গেন্সিল- 
ভানিয়ার তরফ থেকে কোন যুদ্ধ বিগ্রহ হয়নি। এ রাজ্যের কোয়েকার কর্তৃপক্ষ 
কেবল যে আত্মরক্ষার জন্থ ব্রিটিশ সাআাজোর সৈম্কদলের দাহাযাই নেন নি তাই 
নয়-__তীর! নিজ রাজ্যে কোন গণ সৈশ্থবাহিনী তৈরী করতে অথবা সৈম্থ বাহিনীর 
জন্তু কর দিতেও বার বার অস্বীকার করেছেন। অথচ এই সত্তর বৎসরের মধ্যে 
উত্তর আমেরিকার অন্তান্ঠ রাজ্য ইঙ্য়ানদের দ্বারা আক্রান্ত হলেও অথ্বা প্রতি- 
বেশী রাজ্যের সঙ্গে যুদ্ধে লিগ্চ হলেও পেন্সিলভানিয়া! এর থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছে। 
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কোয়েকারদের এই অহিংস রাষ্ট্র অবশ্ত চিরস্থায়ী হয় নি। তবু যেদীর্ঘকাঁল 
দক্ষতা ও যোগ্যতা সহকারে পেন্সিলভানিয়ার কোয়েকার কর্তৃপক্ষ লোক- 
কল্যাণের কাজ করেছিলেন তার থেকে এই কথা প্রমাণ হয় যে অহিংস সরকার 
ও প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা আদৌ কবিকল্পনা নয়। 


॥ ৩ ॥ 


বলা বাহুল্য যে, গান্ধীজী কেবল এযুগের নয়, এযাঁবৎ কালের শ্রেষ্ঠ সত্যাগ্রহী 
--একথা বলা কোন অযুক্তি ন়। তিনি কেবল সত্যাগ্রহ শব্দটির আবিষ্কার 
করেন নি, সভাগ্রহ-বিজ্ঞান অর্থাৎ সত্যাগ্রহের উপায়, পদ্ধতি ও কলাকৌশলেরও 
আবিষ্কার করে তিনি একে এক পুণাজ বিজ্ঞানের মর্যাদা দান করেন। শুধু তাই 
নয় ব্যক্তিগত ভাবে তিনি বহু সংখ্যক সত্যাগ্রহ সংগঠন ও পরিচালনা! করে এর সর্ব- 
শ্রেষ্ট প্রায়োগিক বূপকাঁরের গৌরবভাগী হন। এই সব সত্যাগ্রহও আবার বিভিন্ন 
ধরনের ৷ কত্তরবার জন্ত লবণ ও ভাল খাওয়া তাগ করা বা তীকে দামী উপহার 
নেওয়া থেকে প্রতিনিবৃত্ত কর] ইত্যাদি পারিবারিক সত্যাগ্রহের অজশ নিদর্শনের 
কথা যদি ছেড়ে দেওয়া যার সার্বজনীক ক্ষেত্রে তিনি বিবিধ প্রকারের সমস্যা 
সমাধানের জগ্চ সত্যাগ্রহের প্রয়োগ করেন । দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহ 
(বর্ণ বৈষম্যের বিরুদ্ধে), চম্পারণ, খেড়া বাঁরদৌলীর কৃষক সত্যাগ্রহ এবং 
আহমেদাঁবাদের শ্রমিক-ধর্মঘটের নেতৃত্ব (আথিক অসাম্য নিরাকরণে), অসহযোগ 
লবণ সতাগ্রহ, অহিংস আইন অমান্ঠ, রাঁজকোট সত্যাগ্রহ ও ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ 
(রাজনৈতিক স্বাধীনতা প্রাপ্তির জন্ঠ ) ভাইকম ও অন্যত্র হরিজনদের মন্দিরে 
প্রবেশাধিকার দেবার জঙ্থ সত্যাগ্রহ ( ধর্মীয়/ও সামাজিক সমস্যার সমাধানের 
জন্তু ) কলিকাতা নোয়াখালি বিহার ও দিমীর প্রয়াস (সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির 
জন্য ) ইত্যাদি তার বহুমুখী সত্যাগ্রহ-সাধনার নিদর্শন । গান্বীনেতৃত্বে ও আদর্শে 
পরিচালিত এই সব সাম্প্রতিক সত্যাগ্রহের বিবরণ সর্বজনবিদিত বলে এই 
আলোচনার সংক্ষিপ্ধ পরিসরের মধ্যে তার সবিস্তার বর্ণনা করা সম্ভবপর নয়। তাই 
কেবল এখানে এসব সত্যাগ্রহ-আন্দোলন থেকে সত্যাগ্রহের যে সর্বসামান্ হ্যত্রের 
পরিচয় পাঁওয়। যাঁয় তারই উল্লেখ করা হবে । 

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, সত্যাগ্রহী সমগ্র মানব-সমাজের মৌলিক একত্বে দৃঢ 
ভাবে বিশ্বাসী বলে তাঁর কাছে এমন কেউ নেই ধার তথাকথিত ছুক্কৃতির জন্ঠ 
তিনিও সমভাবে দীয়ী নন এবং তাই তীর প্রক্রিয়! হল তার বিরুদ্ধে বিদ্বেষ প্রচার 


১৪ 


১৪৬ গান্ধী পরিক্রমা 
নয়, শ্বেচ্ছায় নিগ্রহ ধরণের দ্বারা বিরুদ্ধপক্ষীয়ের হৃদয় পরিবর্তন করে তাকে 
অন্তায় থেকে প্রতিনিবৃত্ত করা। ন্ুতরাং ৰলা বাহুল্য যে, তথাকথিত 
অন্তায়কারী বিরুদ্ধপক্ষীয্কের প্রতি আস্তরিক প্রেমভাব না থাকলে সত্যাগ্রহ করার 
কোন অবকাঁশ নেই। এবং এর থেকে আর একটি কথা স্পষ্ট হয় ও তা হল এই 
যে, সত্যাগ্রহীর দাবি হবে হুনির্টিষ্ট, একান্ত ন্যায়সঙ্গত ও অত্যন্ত সংক্ষিত্-- 
আহ্মসম্বান বজায় রেখে যাঁকে আর কমাঁন যাঁয় না। এছাড়া ঘুক্তি তর্ক আবেদন 
নিবেদন ইত্যাদি যাবতীয় প্রচলিত বৈধানিক পন্থার শরণ নেবার পরও অভীষ্ট 
সিদ্ধ না হলে তবেই শেষ কারণ স্বরূপ এই অহিংস প্রত্যক্ষ সংগ্রাম বা সত্যাগ্রহের 
আশ্রয় নেওয়! যেতে পারে। 

সত্যাগ্রহে কোন গোপনতা! বা ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের স্থান নেই। এহল 
অহিংস পন্থায় পরিচালিত প্রকাশ্য বিদ্রোহ। সত্যাগ্রহীর ব্যক্তিগত জীবন শুদ্ধ ও 
নীতিনিষ্ঠ হবে এবং সত্যাগ্রহের অঙ্গ হ্বরূপ আইন অমান্ত করতে পারেন তিনিই 
যিনি স্বভাবতঃ আইন মেনে চলতে অভ্যন্ত। সত্যাগ্রহে ধর্মঘট, হরতাল, পিকেটিং 
ইত্যাদির স্থান থাকলেও বিরোধী পক্ষকে ভয় দেখান ব! দৈহিক বল প্রক্কোগ 
করে তাদের নিজ অভিরুচি অনুযায়ী চলা থেকে প্রতিনিবৃত্ত করার অধিকার 
নেই। “সত্যাগ্রহ কদাচ ব্যক্তিগত লাভের জন্ত করা চলে না।...শক্র ভাবাপন্ন 
ব্যক্তির বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ হিসাবে অনশন করা*চলবে না। একমাত্র নিজের 
আপন জনের বিরুদ্ধে এবং তাঁও একমাত্র তার মঙ্গলের জন্ত মনশন সত্যাগ্রহ কর! 
চলতে পারে” (ইয়ং ইত্ডিয়া, ৩০-৯-১৯২৯ )। “লাঠির দ্বার আঘাত করতে 
প্ররোচিত করা বা বাহবা পাবার জন্ত দেহে লাঠির আঘাঁত বরণ করাকে সত্যাগ্রহ 
বলেনা । নিজের কর্তব্য সম্পাদন করতে করতে আঘাত খাবার প্রয়োজন 
পড়লে ভার জন্ত প্রস্তুত থাকাকে খাটি সত্যাগ্রহ বলে” (হরিজন ৩-৬-১৯৩৯ )। 
“সত্যাগ্রহ হবে সৌম্য, কাউকে এ আঘাত দেবে না। সত্যাগ্রহ ক্রোধ বা 
বিদ্বেষের পরিণাম,হবে না। সত্যাগ্রহ কদাচ বাহাড়ম্বরঘুক্ত, অধৈর্ষের স্োতক 
অথবা সৌরগোলের ব্যাপার হবে না । কাউকে বাধ্য করার বিপরীত ব্যাপার 
এ। হিংসার পূর্ণ বিকল্প শ্বরূপ এর কল্পনা কর! হয়েছে” ( হরিজন ১৫-৪-১৯৩৩ )। 

সত্যাগ্রহের সাফল্য নির্ভর করে নিয়োদ্ধাত শর্তগুলির উপর : 

“১) সত্যাগ্রহীর। পরস্পরকে বিশ্বাস করবেন । 

২) নেতার উপর পূর্ণ আহ্গত্য থাক] চাই; এবিষয়ে কোন রকম সংশয় 
থাক! উচিত নয়। 
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৩) জঙ্যাগ্রহ্থী সর্বদা সর্বস্ব খোয়াতে প্রস্তত থাকবেন । কেবল নিজের 
ধনসম্পত্তি ও ম্বাধীনতা চলে ঘেতে পারে এমন নয়, তার পরিবারের সবার 
ধনসম্পত্বিও নষ্ট হতে পাঁরে। সত্যাগ্রহী সানন্দে বন্দুক ও বেয়নেটের সম্দুখে 
ধাড়াতে প্রস্তত থাকবেন, এমন কি দীর্ঘকাল কঠোর যন্ত্রণা পেয়ে মরতেও তিনি 
পশ্চাৎপদ হবেন না! । 

৪) কি বিরুদ্ধপক্ষ কি সহকর্মী, কারও প্রতি হিংসার ভাব পৌধণ করা 
সত্যাগ্রহীর পক্ষে অধর্ম।” ("হরিজন ২২-১০-১৯৩৮ ) 

সত্যাগ্রহীর ভূমিকা হল, “বিরুদ্ধ পক্ষ ষে ভূল করছেন তা উপলব্ধি করে তাঁকে 
সেই ভূল বুঝিয়ে দেওয়াই হবে সত্যাগ্রহীর কাজ__সে কাঁজ কেবল ছুঃখ বরণ 
করেই করা যায়। আমার অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছি যে ষেখানে বহুদিন থেকে 
অনাচার চলে আঁসছে এবং কল্পিত ধর্ম-বিশ্বাস আবার তার সমর্থন যেখানে করে, 
সেখানে কেবল যুক্তি-প্রয়োগে কাজ হয় না। সে ক্ষেত্রে একমাত্র 
ছুঃখবরণের দ্বারাই কার্ধ-সিদ্ধি হতে পারে। যুক্তিকে ছুঃখবরণের সহায়তা গ্রহণ 
করতে হয় এবং দুঃখের শক্তিতে যুক্তির পথ সহজ হয়ে যায়। আমাদের চেষ্টায় 
অপরকে বাধ্য করার মনোভাব থাকলে চলবে না, সত্যাগ্রহীর অধীর হওয়া উচিত 
নয়-_নিজের পদ্ধতির উপর অথণ্ড বিশ্বাস ও ধৈর্য নিয়ে সত্যাগ্রহীকে অগ্রসর হতে 
হবে।” (ইয়ং ইত্ডিয়া, ১৯-৩-১৯২৫) 

এছাঁড়া, “সত্যাগ্রহী সব ভয় পরিহার করেন। ভাই বিরুদ্ধ পক্ষকে বিশ্বাস 
করতেও তির্নি ভয় পান না। বিরুদ্ধ পক্ষ ঘদি বিশ বার তাকে বঞ্চনা করেন 
তবুও সত্যাগ্রহী একুশ বারের বার আবার তাঁকে বিশ্বাস করবেন। সত্যাগ্রহ- 
ধর্মের মূলে আছে মানবচরিজ্রে বিশ্বাস ৮ ( 991606100. 1077) 08001)1 
৫৬৬ ) 

এইজস্ট সত্যাগ্রহে কারও পরাজয় নেই। সতভ্যাগ্রহের পরিসমাধ্ধি হয় উভয় 
পক্ষের গ্রহণযোগ্য একটা রফা বা আপোস মীমাংসার দ্বারা। কোন এক 
পক্ষকে শেষ করে দেওয়! ব। শেষ হবার কথা এখানে ওঠে না--দ্দিচ প্রয়োজনে 
আমৃত্যু সত্যাগ্রহ করার কল্পনাও সত্যাগ্রহ-শাস্ত্রের বহিভূর্ত নয় এবং জয়- 
পরাজয়ের কথা চিস্তা না! করে সত্যাগ্রহী শেষ অবধি যা করতে পারেন তাহল 
আদর্শের জন্ত নিজের প্রাণোৎসর্গ । গান্ধীজী যনে করতেন ষে, সত্যাগ্রহে সংখ্যাবল 
আদে বিবেচ্য নয়। একজন মার আদর্শ সত্যাগ্রহী থাকলেও সত্যাগ্রহের জয় 
অপরিহার্য । 
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মত্যাগ্রহকে গাঙ্ীী সর্বশক্তির সার মনে করতেন। তাঁর কথায় বলতে 
গেলে, ****নির্ভয়ে এবং দৃঢ ভাবে আমি এই কথা বলব যে সত্যাগ্রহ প্রয়োগের 
দ্বারা যেকোন বাঞ্ছনীয় আদর্শ লাভ করা যায়। এ হুল উচ্চতম এবং অব্যর্থ 
মাধ্যম--সর্বাপেক্ষ! বলশালী শক্তি ।".*সত্যাগ্রহ সমাজকে রাজনৈতিক আথিক ও 
নৈতিক--সর্ববিধ পাপমুক্ত করতে পারে" ( হরিজন, ২০-৭-১৯৪৭ )। 

একালের সর্বশ্রেষ্ঠ সত্যাগ্রহী হলেও সত্যাগ্রহের মত অসীম-বিস্তার বিজ্ঞান 
সম্বন্ধে শেষ কথা ষে গান্ধীজী বলেন নি (এৰং কোন বিজ্ঞান সন্বন্ধেই শেষ কথা 
বলা চলে না ) এই বিনম্র উপলব্ধি গান্ধীজীর ছিল । তিনি তাই স্পষ্টই বলেছিলেন, 
“সত্যাগ্রহ-বিজ্ঞান সমগ্র ভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা! করে শেষ করতে পারি নি। 
আঁজও আঁমি অজানার অন্ধকারে হাতড়িয়ে চলেছি। যদি এই সত্যের আহ্বান 
আপনাদের অন্তর স্পর্শ করে তাহলে আঁমুনঃ আমার সঙ্গে এই গবেষণায় যোগ 
দিয়ে সত্যকে প্রকট করুন” ( হরিজন, ২৭-৫-১৯৩৯ )। 


॥৪ ॥ 


সভ্যাগ্রহ সম্বন্ধে পল্পবগ্রাহী জ্ঞানবিশিষ্ট সমালোচক গান্ধীজীর নেতৃত্বে পরি- 
চালিত সত্যাগ্রহের কার্যকরিতাঁর কথ! মেনে নিলেও প্রশ্ন তোলেন যে, এ পদ্ধতি 
সাফলামণ্ডিত হতে পারে কেবল তাঁর মত মহামানবের নেতৃত্বাধীনে | কিন্ত গান্ধী 
তো কোঁটিকে গুটিক। তাই সত্যাগ্রহের সর্ব সামান্ত প্রক্রিয়া হৰার সম্ভাবনা 
কোথায়? এ সংশয়ের জবাব হল গান্ধী পরবর্তা যুগের গান্বীজীর নেতৃত্বম্পর্শ- 
বিরহিত সত্যাগ্রহ সমূহের বিবরণ। 

এর মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হল আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের নিগ্রোদের 
সমানাধিকার লীভের আন্দোলন । সছ্ছচ পরলোকগত রেভারেগু মার্টিন লুথার 
কিং (জুনিয়র )এর নেতৃত্বে ১৯৫৫-৫৬ খ্রীষ্টাব্দে মণ্টগোমারীতে বিভেদমূলক 
আচরণের প্রতিবাদে তত্রস্থ নিগ্রোরা যে বাস বয়কটের আন্দোলন শুরু করেন 
তরুণ ধর্মযাজক মার্টিন লুখার কিং (জুনিয়র )-এর নেতৃত্বে তা পূর্ণ মাত্রাক় 
অহিংস সত্যাগ্রহের রূপ পরিগ্রহ করে। বর্ণ বৈষম্যের বিরুদ্ধে নিগ্রোদের সক্রিয় 
প্রতিবাদ বলশালী হতে হতে অবশেষে বহু উত্থান পতনের মধ্যে দিয়ে দৌঁসরা 
জুলাই ১৯৬৪ সনে যুক্তরাষ্ট্র সরকার কর্তৃক “বিল অফ সিভিল রাইটস" গৃহীত 
হবার পর তার প্রথম পর্যায়ের সাফল্যজনক পরিসমাপ্তি ঘটে। বল! বাহুল্য 
যুক্তরাষ্ট্রের নিগ্রোরা এখনও সর্ববিষয়ে শেতাঙ্গদের সমান অধিকার লাভ করেন 
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নি এবং মাত্র দশ বৎসরে বু দিনের এক কুসংগ্কারের নিরাঁকরণ' হবে--- 
একথা চিপ্তা করাও সমীচীন নয় । অঙ্রূপ ভাঁবে স্বাধীন ভারতবর্ষে আইনত: 
কোন বৈষম্য না থাকলেও হরিজন-সমাজ এখনও সমানাধিকাঁর থেকে অনেক 
দুরে। কিন্তু ভাই বলে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা! ব৷ গণতান্ত্রিক সংবিধানের মৃল্য 
কমে যায় না। ন্ুতরাং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের নিগ্রোদ্দের অহিংস সত্যাগ্রহের 
মূল্যা়নেও ভূল হওয়! উচিত নয়। 

অপর এক দেশের নিগ্রো-সমাজও সম্প্রতি অন্থরূপ ভাবে অহিংস প্রত্যক্ষ 
সংগ্রামের প্রতি তাদের নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় 
সহ তাবৎ অশ্বেতাঙ্গরাই বর্ণবৈষম্যের শিকার হওয়া সত্ত্বেও কি স্বয়ং গান্ধীজীর 
সময় এবং কি তারপরে ১৯৪৬ গ্রীষ্টাব্ব থেকে দাছু নাইকা প্রভৃতি ভারতীরদের 
নেতৃত্বে তত্রস্থ ভারতবাসীরা অহিংস পন্থায় যে আন্দোলন করেন, স্থানীয় 
নিগ্রোর৷ তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত ছিলেন না। কিন্তু ১৯৫২ খ্রীষ্টাবে 
দক্ষিণ আফ্রিকার ঘটনাবলী নৃতন মোড় নিল--জুলু উপজাতীয়দের নেতা 
আফ্রিকান ন্যাশন্তাল কংগ্রেসের অন্ঠতম নায়ক আলবার্ট লুখুলির নেতৃত্বে তত্রস্থ 
নিগ্রোরা সরকারের বৈষম্যমূলক আইনকানুনের বিরুদ্ধে অহিংস সত্যাগ্রহ শুরু 
করলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার গ্রেপ্তার পদচ্যুতি ইত্যাদি চিরাচরিত 
দমননীতি দ্বারা এই সত্যাগ্রহ-আন্দোলনের মোকাবিলা করলেও লুখুলি ভাতে 
বিচলিত হলেন না এবং তার প্রতি তীর সম্প্রদায়ের সমর্থনও বাড়ল ছাড়া কমল 
না। এর ফলে তারা ১৯৫৭ গ্রীষ্টান্ষে এক সাফল্যজনক বাঁস ৰয়কট আন্দোলন 
পরিচালনা করলেন যাঁর পরিণাঁমে নিগ্রোদের অহিংদ আন্দোলনের শক্তি আরও 
বৃদ্ধি পেল। ১৯৫৮ খ্রীঃ অন্যে পাশ আইনের বিরুদ্ধে নিগ্রো৷ মহিলাদের 
বিক্ষোভ, পরবর্তা বৎসরে "আলু বয়কট” ও ১৯৬০ খ্রীঃ অন্যে পাশ পৌড়ান-_-এই 
ভাবে ধাপে ধাপে আন্দোলন এগোঁতভে এগোতে অবশেষে ১৯৬৯ শ্রী: মাচ মাসে 
অন্থষ্ঠিত হল শীর্পেভেলির সেই নৃনংস হত্যাকাণ্ড যা! ভারতবর্ষের জালিয়ানওয়ালা- 
বাগের লজ্জাজনক ঘটনার সঙ্গে তুলনীয়। সরকারের তরফ থেকে এজাতীয় নিষ্ঠুর 
আচরণ সত্বেও লুথুলি বা তার সহকর্মীরা অহিংদার কথাই বললেন এবং 
সমগ্র বিশ্বকে চমতকৃত করে লুথুলির নাম শাস্তির জন্ত নোবেল পুরস্কারের জন্ত 
ঘোষিত হুল। লুথুলি আজ নেই এবং দক্ষিণ আফ্রিকার নিগ্রো-সমাজ এখনও 
পূর্ণ মাত্রায় হ্বাধিকার অর্জন করেন নি। কিন্তু যে কোন নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষকের 
কাছেই আজ একথা স্পষ্ট যে আত্মমর্ধাদা ও আদর্শের অন্ত স্বেচ্ছায় নিগ্রহ বরণ 
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করার ইচ্ছা__ন্বাধীনতাঁর এই দ্বিবিধ পূর্বশর্ত আজ ক্রমশঃ অধিকাধিক মাত্রায় 
সেখানকার নিগ্ো-সমাঁজের মধ্যে প্রকট হয়ে উঠছে। 
অনেক সমালোচক বলে থাকেন যে, হিন্দু ধর্মের শাস্তিবাঁদী পটভূমিকার জন 
গান্ধীজীর পক্ষে সত্যাগ্রহের কর্মস্চি গ্রহণ কর! বা! ভারতে তাকে রূপাঁয়িত করা 
সম্ভবপর হয়েছিল--ভিন্ন ধর্মের পরিবেশে এর সাফল্য সম্ভব নয়। পূর্বোক্ত 
অধ্যায়গুলিতে আমর! দেখেছি যে ইছদীও গ্রীষটধর্মের দ্বারা প্রভাবিত ব্যক্তি ও 
গোষ্ঠীরা কি ভাবে অতীতে ও বর্তমানে সত্যাগ্রহের পথ গ্রহণ করেছিলেন। 
ইসলাম ধর্মাবলদ্বীরাও যে সত্াগ্রহের পথ গ্রহণ করেছেন এর বহু 
নিদর্শন আছে। হজরৎ মহম্মদের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। সাম্প্রতিক 
কালে প্যালেম্টাইনের আরবদের মধ্যেও নেতৃত্ববিহীন অবস্থায় একাধিক নিরস্ত্র 
প্রতিরোধের ঘটনা ঘটে। স্বয়ং গান্ধীজী ( ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৬-১-১৯২২ ) এ জাতীয় 
একটি ঘটনার উল্লেখ করেন £ “যেনৰ আরবদের জরিমানা! করা হয় সৈনদল 
তাদের ঘিরে থাকে । তাদের মাথার উপর বিমান বাহিনী ঘর্থর শবে ঘুরপাক 
থাচ্ছিল। এবং সেই বলিষ্ঠ ব্যক্তিদের গৃহপালিত পণ্ডও তাঁদের কাছ থেকে 
কেড়ে নেওয়া হয়। পশুগুলিকে খোঁয়াড়ে আটকে রেখে খাগ্ভ--এমন কি জল 
পর্যন্ত বন্ধ কর! হয়। বিভ্রীস্ত ও অসহায় আরবের জরিমানা! ও খেসারত নিয়ে যখন 
উপস্থিত হলেন তখন তাঁদের বিদ্রপ করার জন্তই যেন মৃত ও মরণাপন্ন পণুগুলি 
তাদের ফেরত দেওয়া হল।” ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-আন্দৌলনে সীমান্ত গান্ধী 
থান আবছুল গফুর খাঁন এবং সীমান্তের দুর্ধর্ষ উপজাতীয়দের দ্বারা গঠিত অহিংস 
স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী খুদ্বা-ই-খিদমতগারের অবদান অতুলনীয় । সীমাস্তের 
পাঠানদের মধ্যে সীমান্ত গান্ধীর প্রভাবে অহিংসার আদর্শ এত প্রবল প্রভাব বিস্তার 
করে যে, অহিংস আইন অমান্ত আন্দোলনের সত্যাগ্রহীদের উপর গুলি চালাতে 
ইংরেজ সরকারের চিরকালের অন্গগত পাঠান সৈন্তদল অস্বীকার করে যথারীতি 
শাস্তি গ্রহণ করে। এমন কি পাকিস্তান প্রতিষ্টিত হবার পরও খুদ্রা-ই-খিদমত- 
গারের৷ আত্মমর্ধাদা ও গণতন্ত্রের জন্য চরম নিপীড়নের মধ্যেও অপূর্ব অহিংদ 
প্রতিরোধের নিদর্শন পেশ করেছেন । আফ্রিকার সেনেগলে শেখ আমাদো 
বাথ্ষা (4008000. 7387008 ) নামে যে সম্ত পুরুষ অহিংস পন্থায় ফরাসী সামরিক 
'আক্রমণের প্রতিরোধ করেছিলেন তিনি ও তাঁর প্রা দশ লক্ষ অনুগামী সকলেই 
মুসলমান (71676 1181010-100709868 চ1018009 10) 01085 9808 
ওর) ২২ সংখ্যা ১৯৬৮ )। পিখরা ভারতবর্ষের এক বিখ্যাত দৈনিক-সম্প্রদার় ! 


সত্যাগ্রহ প্রসঙ্গে ১৫৬ 


যুদ্ধের মধ্যেই শিখ ধর্মের পুষ্টি ও ব্যাপ্ডি-_-একথা বলা অত্যুক্তি নয়। কিন্তু সেই 
শিখ সম্প্রদ্দায়ই ১৯২২-২৪ খ্রিষ্টাব্বে তাদের ধর্মস্থানের সম্পত্তির অধিকার 
রক্ষার জগ্ক তদানীস্তন মরকারের বিরুদ্ধে যে সাফল্যজনক আন্দোলন করেন 
তা ছিল সম্পূর্ণভাবে অহিংস। 

বল! যেতে পারে যে, সত্যাগ্রহ মফল হতে পারে সেইখানে যেখানে যে শাসক- 
শক্তির বিরুদ্ধে এ আন্দোলন করা৷ হচ্ছে তারা মোটামুটি গণতান্ত্রিক ও সভ্য 
সমাজের বিধি-বিধান মেনে চলেন। ভারতের ইংরেজ সরকার ও আমেরিকার 
যুক্তরাষ্ট্রের সরকার মোটামুটি উদীরনীতিক গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ মানতেন বলেই 
গান্ধীজী অথব! মার্টিন লুথার কিং-এর পক্ষে অহিংস আন্দোলন করা সম্ভবপর 
হয়েছিল। ফ্যাসিম্ট কমিউনিস্ট অথব1 এ জাতীয় স্বৈরতন্ত্রী শাসনব্যবস্থার আওতায় 
সত্যাগ্রহ কর! সম্ভবপর নয় । এজাতীয় সমালোচকেরা ভূলে যাঁন যে, দক্ষিণ আফ্রিকায় 
গান্ধীজী ও তাঁর পরে ভারতীয়দের এবং লুখুলির নেতৃত্বে সত্যাগ্রহ চলে মোটামুটি 
এক শ্বৈরতন্ত্রী সরকারের বিরুদ্ধে। ভাঁরতবর্ষেও গান্ধীজী তাঁর অহিংসা-পদ্ধতিতে 
সরকারকে চ্যালেঞ্জ জানাবার পূর্বে স্বাধীনতাঁকামীদের দাবির প্রতি ইংরেজ সর- 
কারের যে প্রতিক্রিয়! হত তাও আধা ফ্যাসিম্ট ধরনের | সশস্ত্র বিপ্লবীদের প্রতি 
তদানীস্তন সরকারের আচরণ এবং জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটন1 এর জলম্ত 
নিদ্র্শন। একথা বলা অত্যুক্তি নয় যে, গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলনের প্রতি- 
ক্রিয়াতেই ভারতের ইংরেজ শাসকের] অপেক্ষাকৃত ভদ্র ও সংস্কৃতিসম্পন্ন আচরণে 
অভ্যস্ত হন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জার্মীন অধিকৃত ডেনমার্ক ও নরওয়ের শিক্ষক 
ধর্মযাঁজক এবং সাধারণ মানুষের] নাৎসী সরকারের বিরুদ্ধে গৌরবজনক অহিংস 
প্রতিরোধ করেন। পূর্ব প্রস্তুতি ব্যতিরেকে ঘটনার চাপে আত্মমর্ধাদ। রক্ষার জন্য 
অনুষ্টিত এ উভয় দেশের সত্যাগ্রহ-আন্দোলন সীমিত গণ্তির মধ্যে যথেষ্ট সাফল্য 
অর্জন করে। এ প্রসঙ্গে বিশেষ করে নরওয়ের শিক্ষক-সমাজ ও ধর্মযাঁজকদের 
অহিংস প্রতিরোধের কথা উল্লেখযোগ্য- ধারা প্রাণ দিয়েও ত্বদেশের শিক্ষাব্যবস্থা 
ও ধর্মাচরণের স্বাধীনতা রক্ষার প্রয়াস করেন। অমিত শক্তির দত্ত নিয়েও এবং 
রাজনৈতিক দিক থেকে দেশ জয় কর! সন্তবেও নাৎসী জার্মান বাহিনী ভেনমার্ক ও 
নরওয়ের ত্বাধীনতাঁকাঁমীদের মনোবল ভাঙ্গতে পারে নি। এমন কি কমিউনিম্ট 
শাসনের আঁওতায়ও সত্যাগ্রহ অসম্ভব ব্যাপার নয় । কমিউনিস্ট শাসনের বিরুদ্ধে 
পূর্ব জার্মানী, পোল্যাণ্ড ও হাঁ্গেরী ইত্যাদিতে গত পনের বছরে ঘেসব বিদ্রোহ 
ঘটেছে তার সঙ্গে বহুলাংশে সশস্ত্র প্রতিরোধ যুক্ত থাকলেও এসব দেশের বিদ্রোহে 
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নিরস্ত্র প্রতিরোধের ভূমিকাও কম গুরুত্বপূর্ণ নর। ১৯৫৯ গ্রষ্টাব্মের ৯ই মার্চ 
সন্ধ্যা থেকে পরবর্তী কয়েক দিন দখলকারী চীন! সৈন্যদের প্রকাস্ঠ চাঁপ ও ভীতি 
প্রদর্শন উপেক্ষা করে ছাঁজার হাজার নিরস্ত্র তিব্বতী জনতা! লাসার নরবুলিংকার 
প্রাসাদ অবপ্বোধ করে সেখান থেকে দালাই লামার চীন! সৈম্ক শিবিরে যাওয়ার 
পরিকল্পনা ভেস্তে দিয়ে তার সম্ভাব্য গ্রেপ্তার এড়াতে সক্ষম হন। এ ঘটনাও 
কমিউনিস্ট শ্বৈরতস্ত্ের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহের সফল প্রয়োগের নিদর্শন । কমিউনিস্ট 
শাসনাধীন চেকো্্রোভাকিয়ার সাম্প্রতিক গণতন্ত্রের আকাঙ্ষার ক&রোখ করার 
জগ্য গত আগস্ট মাসে রাশিয়] ও তার মিত্র রাষ্্রবর্গ অতফিতে চেকোশ্্লোভাকিয়ায় 
যে সৈন্ত বাহিনী প্রেরণ করে তার বিরুদ্ধে চেক্‌ জ্রগণ যে শ্বতঃস্কু্ত প্রতিরোধ 
করে প্রথমাবস্থায় তাও ছিল প্রায় সত্যাগ্রহের পর্যায় ভূক্ত। কিন্ত এ প্রসঙ্গে 
সর্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক ঘটনা হুল ১৯৫৩ শ্রীষ্টাবে পূর্ব জার্মানীর বিদ্রোহের সময় 
রুশ সরকারের হুকুম অগ্রাহা করে সতের জন রুশ সৈনিক ও পদস্থ সামরিক 
কর্মচারীর আত্মদানের প্রনঙ্গ। পূর্ব জার্মানীতে অবস্থিত রুশ সৈন্যদলকে চরম 
নিষ্টরত1 সহকারে সেই সময়কার জনসাধারণের প্রতিরোধ চূর্ণ বিচূর্ণ করার আদেশ 
দেওয়। হয়। এবং দীর্ঘকালের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গৌড়া কমিউনিস্ট হওয়া সত্বেও এবং 
আদেশ অমান্ঠ করার ফল অবধারিত মৃত্যু জানা! সত্তেও চৈতন্তশক্তির প্রতীক এ 
সতের জন কর্তৃপক্ষের আদেশ অগ্রাহ করে নিশ্চিত মৃত্যু বরণ করেন। অন্রূপ 
গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা! হল রাশিয়ার এককালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী লিটভিনফের বিজ্ঞানী পৌন্র 
ও একজন মহিলা সহ অপর চার জন বুদ্ধিজীবী কর্তৃক মস্কোর রেড স্কোয়ারে 
রাশিয়ার নেতৃত্বে চেকো্লোভাকিয়! আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রকাশ্ঠ বিক্ষোভ প্রদর্শন 
এবং এই “অপরাধে” স্বেচ্ছায় নির্বাসন থেকে শুরু করে দীর্ঘ মেয়াদী কারাদণ্ড 
পর্যস্ত বরণ। কমিউনিন্ট রাশিয়ার ইতিহাসে সম্ভবতঃ শান্তি পেতে হবে জেনেও 
বিবেকের নির্দেশে রাষ্ট্রকর্তৃপক্ষের কাজের প্রকাশ্ঠ প্রতিবাদের এই ঘটনা 
অভিনব । এ সব ঘটন1 এই সত্যেরই গ্োঁতক যে গণতান্ত্রিক অথবা শ্বৈরতশ্ত্রী--যে 
শাসনব্যবস্থার আঁওতাঁতেই মানুষ থাকুক না কেন, তার সনাতন আত্মা ও 
বিবেকের আহ্বান অগ্রতিরোধ্য। 

গণতন্ত্রপ্রেমীরা বলেন যে ভারতবর্ষের মত শ্বাধীন ও গণতান্ত্রিক দেশে যখন 
শাসননীতিকে প্রভাবিত করা ও এমন কি প্রয়োজনে শাসক পরিবর্তন করার 
অধিকার জনসাধারণের রয়েছে সেখানে সত্যাগ্রহের যত সংসদ-বহির্ভৃত পদ্ধতির 
শরণ নেওয়া কি উচিত? এতে তো গণতন্ত্র দুর্বল হয়ে পড়বে । সংসদীয় পদ্ধতির 


সত্যাগ্রহ প্রসঙ্গে ১৫৩ 


গণতান্জিক শাঁসন-ব্যবস্থা যে গৌণতঃ জনপ্রতিনিধি ও মুখ্যতঃ আমল! ও বিশেষ- 
জ্ঞদের শাঁসন-ব্যবস্থা একথা আজ দ্বিবালোকের স্ঠায় স্পষ্ট। সাধারণ মানবের 
পাচ বৎসর অস্তর ভোট দেওয়া ছাড়া রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারণ বা তার রূপায়শে 
কোন ভূমিকা নেই। নুতরাং গণতাম্িক সরকারেরও জনস্থার্থবিরোধী নীতি গ্রহণ 
করার সম্ভাবনা আছে এবং এ যে বাস্তব সম্ভাবনা তা স্বাধীন ভারতবর্ষের বিগত 
বিশ একুশ বৎসরের ইতিহাসে বার বার চোখে পড়েছে । এই অবস্থায় সংসদে 
শাসক-দলের সংখ্যাগরিষ্ঠত। থাকার জন্ত সাধারণ মানুষের হাতে প্রতিকার লাভের 
মাত্র ছুটি পথই খোলা থাকে । এক হিংসাত্মবক পথে সরকারকে চ্যালেঞ্জ জানান 
ও এই ভাবে সমাজ ও রাষ্ট্রে বিশৃঙ্খল হি কর! যার বনু দুঃখজনক উদাহরণ 
আমরা হ্বাধীনত! উত্তর ভারতে দেখেছি। এই পদ্ধতিকে অবাঞ্থনীয় মনে করলে 
অপর যে পদ্ধতিটি থাকে তা হল সত্যাগ্রহের পথ। তবে স্বাধীনতার পর স্থানে 
স্থানে প্রায়ই সত্যাগ্রহ্থের নামে যে ছুরাগ্রছের অনুষ্ঠান কর! হয়ে থাকে এখানে 
তার সমর্থন কর! হচ্ছে না। সত্যাগ্রহের আদর্শ ও বিধি-বিধান মেনে যে অহিংস 
আন্দোলন কর! হয় তার প্রতিই এখানে ইঙ্গিত করা হচ্ছে। এবং এই জাতীয় 
সত্যাগ্রহ গণতন্ত্রকে পুষ্ট করে। কারণ অহিংস পন্থায় জনসাধারণের কোন প্রমূখ 
সমস্যার সমাধানপপ্রয়াস করে ত্যাগ্রহ সমাজ থেকে হিংসা! ও বিক্ষোভের কারণ 
দূর করে এবং এই কাজটি সাধিত না হলে পুঞ্জিতৃত হিংসা! ও বিক্ষোভের বিস্ফোরণে 
আজ হক অথবা আগামী কাল, যে কোন গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা নিশ্চিহ হয়ে 
যাবে। অসন্তোষের কারণ বিদুরীত করা অথবা! সমন্তাঁর ত্বরিত সমাধান জনগণের 
স্তরে করার শক্তি সংসদীয় শাসনব্যবস্থার নেই। ভাই সত্যাগ্রহ গণতন্ত্রের 
পরিপূরক-_বিরোধী নয়। এই জন্য আলডুল হাক্সলে তাঁর “বিজ্ঞান স্বাধীনতা ও 
শাস্তি” পুস্তকে ঠিকই বলেছেন যে, *..*অসহ্‌ অত্যাচারের কাছে নিক্কিয় ভাবে 
আত্মসমর্পণ করার চেয়ে বা বৃথা এর সশত্ব গ্রতিরোধ করার চেয়ে বস্তুতঃ এর 
( সত্যাগ্রহ-পদ্ধতির ) ফল কিছু খারাপ হবে না। বরং মনস্তাত্বিক এবং নৈতিক 
দিক থেকে বিচার করতে গেলে সব দিক থেকে এর ফল অনেক ভাল হবে। 
বার! সত্যাগ্রহে যোগদান করবেন, ধারা দেখবেন এবং অপরের কাছি থেকে 
ধারা এই সাহসিকতাপূর্ণ কার্যকলাপ সম্বন্ধে শুনবেন, এঁদের সকলের পক্ষেই 
এ পদ্ধতি হবে অধিকতর মঙ্গলঙ্জনক ।” 
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১৮৯৩ সালের মে মাস। বিলেতফেরত 'এক তরুণ ভারতীয় ব্যারিষ্টার দক্ষিণ 
আফিকায় ভাগ্যান্বেষণে আমন্ত্রিত হয়ে পৌঁছুলেন নাভালের ডারবান বন্দরে। 
অজানার আকর্ষণ তাঁর চিরকালের--বিচিত্রে তার অন্তহীন কৌতুহল, চোখে 
দ্বপ্ন। ডারবানে জাহাজেই তিনি একজন ভারতীয়ের প্রতি শ্বেতাঙ্গের বৈষয্য- 
মূলক আচরণের অভিজ্ঞতা লাভ করলেন। এর দিন কয়েক বাদে তরুণ ব্যারিষ্টার 
ধীর পরনে বিলাতী পোশাক মাথার ভারতীয় পাগড়_-তাকে দেখতে 
পেলাম সেখানকার এক আদালতে যেখানে ইংরেজদের টুপির কায়দায় ভারতীয় 
পাগড়ি খুলে ফেলতে বল! হয়। অথচ ভারতীয় শিষ্টাচাঁরে উ্ধীয যথাস্থানে 
শোভ। পাওয়াই বিধেয়। ভারতের জাতীয় প্রথার বিরোধী কাঁজ করতে নারাজ 
তরুণ ব্যারিস্টারের কাছে এখন থেকে তাঁর উফ্ীষ আত্মমর্ধাদার গ্রতীক হিসেবে 
প্রতিভাত হল। ট্রাম্মভালের ব্বাজধানী প্রিটোরিয়! যাবার পথে আবার দেখা হল 
এই তরুণ ব্যারিম্টারের সঙ্গে নাতালের রাজধানী মবিৎসবার্গ শহরের একটি ট্রেনের 
প্রথম শ্রেণীর কামরায়। একজন শ্বেতাঙ্গ যাত্রী পুলিসের সহায়তায় তাঁকে মেই 
শীতের রাত্রিতে স্টেশনের প্যাটফর্মে নামিয়ে দিলেন--কারণ একজন ভারতীয়ের 
প্রথম শ্রেণীর টিকিট থাকলেও শ্বেতাঙ্গ যাত্রীর সঙ্গে চলার অধিকার তার থাকতে 
পারে না এই এখানকার প্রথা । তরুণ ব্যারিম্টারকে অবশ্য পেছনের ভ্যান গাড়ী, 
যাঁতে করে সচরাচর ভারতীয়ের| যাতায়াত করে থাকে তাতে বসবার অনুমতি 
দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এই সংস্কৃতিবান্‌ ও পাশ্চাত্য শিক্ষায় দীক্ষিত তরুণ মন 
বিদ্রোহী হয়ে উঠল--জাঁতির অপমান, অপমানে লাঞ্চিত মাঁনবাত্মার ক্রন্দন 
হায়তসত্রীতে সাড়া জাগাল। অত্যাচার মুখ বুজে সহা করলেন তিনি, ভাবলেন 
এর প্রতিকারের উপায় কি! 

চলমান ছায়াছবি দেখলাম আবার নিত্য নৃতন ঘটনাবৈচিত্যে সমৃদ্ধ হয়ে 
উঠেছে। আবার জোহেনস্বার্গ যাবার পথে চাল সটাউনে দেখা গেল একটি 
যাত্রীবাহ। জুড়িগাড়ীর এজেন্ট একটি ধাত্রীকে কিছুতেই গাড়ীর মধ্যে অন্ঠানট 
আরোহীদের সঙ্গে স্থান দিতে নারাজ। অগত্যা যাত্রীটির পীড়া পীড়িতে তাঁকে 
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গাড়ীর চালকের আসনের পাশের স্থান দেওয়া হল। কিছুক্ষণ বাদে আবার 
পটপরিবর্তন। এজেন্টটির প্রয়োজন হুল ধৃমপাঁন করার। এবারে তিনি 
চালকের আসনের পাশে বসবেন। অতএব যাত্রীটিকে বলা হল পাদানীর 
ওপর আসন নিতে । আগেকার অপমান যদ্দিও যাত্রীটি হজম করেছিলেন এবারে 
তিনি আসন ছাড়তে নারাজ হলেন। ফলে এজেন্টের হাতে সর্বজনসমক্ষে তিনি 
হলেন প্রবত। ঝোহেন্সবার্গে যে কোনো হোটেলে ভারতীয়দের প্রবেশ 
নিষিদ্ধ। নাতালের চেয়েও ডাচ অধিকৃত ট্রান্সভাল যেন আরও ভয়ঙ্কর । 
প্রিটোরিয়াতে একমাত্র তৃতীয় শ্রেণীতেই ভারতীয়দের চলার অধিকার রয়েছে। 
শাস্ত অথচ দৃঢ় এই মানুষটি নীতিগত প্রশ্নে কখনই নিক্ষিয্ন থাঁকতে পারেন ন1। 
জোহেনন্বার্গের স্টেশন মাল্টারকে নিজের উদ্দেশ্য জানিয়ে চিঠি লিখলেন এবং 
একখান! প্রথম শ্রেণীর টিকিটও কিনলেন । এবাত্রায় গার্ড প্রথমশ্রেণী থেকে 
তাকে নামিয়ে দ্বিতে চাইলে একমাত্র ইংরেজ সহযাত্রী আপত্তি জানালেন। 
গার্ড মন্তব্য করলেন কুলীর সঙ্গে চল্‌্তে আপত্তি না থাকলে তার আর কি 
বলার আছে। 

প্রিটোরিয়ায় রাত্রি যাপন করবেন কোথায়? তরুণ ব্যারিস্টার যখন 
নিরুপায় হয়ে ঘোরাফেরা করছেন তথন এক নিগ্রো। ভদ্রলোক একটিমাত্র ছোট 
হোটেলের সন্ধান দিলেন যেখানে ভারতীয় স্থান পেতে পারে । সেখানেও 
ভোজনাগারে একত্রে বসে খাবার অধিকার ভারতীয়ের ছিল না। তবে 
শ্বেতাঞদের অনুমোদন থাঁকায় সাধারণের খাবার ঘরে বসে খাবার হর্যাদা 
গেলেন আমাদের বর্তমান ছায়াছবির নায়ক । 

এই ঘষে প্রতিমূহূর্তের অপমান লাঞ্ছনার চিত্র এটিই সেই সময়ে ভারতীয়রা 
দক্ষিণ আফ্রিকায় অনৃষ্ট বলে মেনে নিয়েছিলেন-__কারণ দরিদ্র নিরক্ষর, 
ভারতবাসী ধাঁর1 ভাগ্যান্বেষণে চুক্তিবদ্ধ হয়ে ছুটি অন্রের আশায় মাতৃভূমি ত্যাগ 
করে এসেছিলেন, তার্দের কাঁছে মানবিক অধিকারের শ্বপ্প দেখ! ছুরাশা মাত্র । 
কাজেই এ ধরনের অত্যাচার সহ্থ কর! তাদের মজ্জাগত ও স্বাভাবিক হয়ে গিয়ে 
ছিল। তরুণ ব্যারিস্টার তাঁর তীক্ষ বুদ্ধি আর অন্ুভূতি-প্রবণতা দিয়ে দক্ষিণ 
আফ্রিকার প্ররুত অবস্থা বুঝে নিলেন। এখানে আবছুল্ল। শেঠের মৌকদ্দম! 
তাঁর প্রাথমিক দারিত্ব ছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু এরই ফাঁকে ফাকে তার পরবর্তী 
মিশনের কাজ শুরু করে দিলেন। 

তিনি ট্রান্সভালে একটা সমিতি গঠন করলেন। তিনি নিজে ভারতীয়দের 
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কাজের সহায়ক হবেন একথা বললেন। কিন্তু ভারতীয়দেরও নিজেদের যে 
তৈরী হতে হবে তা বুঝিয়ে দিলেন। তিনি ব্যবসায় সতত! রক্ষার ওপর জোর 
দিলেন, পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যবিধির কথা স্মরণ করিয়ে দ্রিলেন, ভারত থেকে 
আমদানী করা জাতিভেদ ও ধর্মবিরোধ দূর করার বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন । 
সম্প্রদায়ের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল । 

ভারতীয়র1 যেখানে “কুলী” নামেই পরিচিত সেখানে এক “কুলী-ব্যারিস্টার* 
লোকচক্ষুর অন্তরালে শুরু করলেন পরবর্তী সংগ্রামের প্রাথমিক কাজ। 

১৮৯৩ সালে ভারতীয় ইতিহাসের এক গুভলগ্নের হুচনাঁকাল। আকাশে 
কোনো নতুন নক্ষত্রের উদয় হয়েছিল কিন! জানি না । তবে একথ জানি যে 
ভারতের দিগন্ত অরুণাভাঁয় আলোকোজ্জল হয়ে উঠেছিল। জাতীয় ইতিহাসের 
নতুন অধ্যায়ের উন্মোচন হল সে সময়টার বৈশিষ্ট্য । যে আধ্যাত্মিক ভাব-বন্তার 
পূর্বদিগন্ত উদ্বেল হয়ে উঠেছিল তার আবেগোচ্ছাস শিকাগোর ধর্মমহাঁসভায় 
উদাত্ত সুরে ধ্বনিত হল এক তরুণ সঙন্ন্যাসীর কণ্ডে। অপর দ্দিকে এক তরুণ 
ব্যারিস্টার উপস্থিত হুলেন দক্ষিণ আফ্রিকার সমরাঙগণে- যেখানে আধ্যাত্মিক 
অন্বেষার রূপায়ণের পটভূমি প্রস্ত, যেখানে ধর্মযুদ্ধের প্রথম প্রয়োগ স্বরূপ 
উদঘাটন করল সমষ্টিগত মানুষের ক্ষেত্রে। 

“করেছে য়া মরেঙ্গে মন্ত্র 440 ০: ৭০ ১৯৪২-এর আন্দোলনের নতুন 
আবির নয়। অভীঃ যন্ত্রে দীক্ষিত তিনি জীবনের প্রথম সংগ্রামের সুচনাতেই। 
তাই আমরা দেখতে পাই ট্রান্সভাঁলে ভারতীয়দের উন্মুলিত করার উদ্দেশ্যে যে 
“ঘাতকী” আইনের প্রবর্তন কর! হয় তার প্রতিবাদে ১৯০৬ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর 
যেদিনটিকে সত্যাগ্রহের জন্মলগ্ন বলে অভিহিত করা যাঁয় সেদ্দিনকার সভার গান্ধীজী 
নবুকঠিন এক ব্রত উদযাপনের সঙ্কল্পই গ্রহণ .করেন। তিনি সভায় উপস্থিত 
সম্প্রদায়ের সকলকে নিজ ক্ষমত1 বিচার বিবেচনা করে এ প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতে 
বলেন। তিনি বললেন এমন হতে পারে, “কেবল সামান্য সংখ্যক লোক শেষ 
পর্যস্ত ছুঃখতাপ সহা করার জঙ্ঠ রহিয়! গেলেন। তাহ। হইলেও আমার চোখের 
সামনে একটা মাত্র রাস্তা আছে--“আমি মরিব তবু এ আইন মানিব না।**" 
ধরিয়! লউন যে সকলেই ছাড়িয়া গেল, আমি একাই রহিলাম, তাহা হইলেও 
আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইবে না। ইহা আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি।'*' 
অপরে যাহা কিছু করুক, তবুও নিজে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিজ্ঞ পালন করিব-_ একথা 
বুঝিস্না লওয়] চাই ।” “একল! চলোরে' তার জীবন-উষার প্রেরণা-্প্রথম দিনেও 


ড়. 
১৫৮ গান্ধী পরিক্রমা! 
যা সত্য ছিল, জীবনের শেষ দিনে ত৷ অগ্নিদহনে আরও দীপ্ত হয়ে উঠেছিল। 

এ প্রতিজ্ঞার ঘে এত শক্তি প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করার পূর্বমূহ্র্তেও গান্ধীজী ও 
জানতেন ন। আর এই যে এক নতুন সত্য জন্ম নিল তার অর্থও তার কাছে 
সেদিন পরিল্ফুট ছিল না। এ যেন মহধধি বাল্সীকির প্রথম কাব্যহ্ঙি--তষসার 
তীরে ক্রৌঞ্চ-মিথুনের বিয়োগ-বাথার উৎস হতে উৎদারিত। বিরহের করুণ নুর 
সমগ্র রামায়ণ কাষ্যে ফন্তধারার মতে প্রবাহিত। আর সত্যাগ্রহ গান্ধীজীর সমগ্র 
জীবনের আধ্যাত্মিক সংগ্রামের গুঢ, মৌল যোগম্ত্র। গান্ধীজীবনের বিচিত্র 
ঘটনাগুলো সত্যাগ্রহের তাঁরে বাঁধা একখানি স্থুরের বাঞ্জনা-নানা অভিযানের 
একখানি মাল্যুত্র। অহিংসা যখন সক্রিয় রূপ নেয়, তখন মনের কুঃুরীতে যা 
সততই আগ্রহ হয়ে বর্তমান তা-ই প্রয়োগের মধ্য দিয়ে কর্মনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। 
সত্যের সঙ্গে আগ্রহ কথাটি জুড়ে দিয়ে সত্যনিষ্ঠ অহিংস প্রক্রিয়া যা আত্মত্যাগ 
আর প্রেমের বুনিয়াদের ওপর প্রতিষ্ঠিত, তারই হুচনা করা ইয়েছে। 

সম্প্রদায়ের এই আন্দোলনটিকে গান্ধীজী প্রথমে 7898159 139818881009-- 
এই নামে অভিহিত করেন। কারণ প্যা্িভ রেজিস্টেন্স-এর সম্পূর্ণ মর্ম তার 
কাছে অজ্ঞাত ছিল। এই নবজাতকের নাম করণ একটা ভাবনার বস্তু হল। 
অবশেষে ভারতীয় একটি নাম আবিক্ষার করার জন্তে পারিতোঁষিক দেওয়া 
হবে বলে ঘোষণা! কর! হল। মগনলাল গান্ধীর দেওয়া “সদাগ্রহ' নামটি বেছে 
নেওয়া হল। কিন্তূ যথার্থ ভাব ব্যক্ত করার শক্তি এ শব্দটির ছিল ন|। 
গত্যাগ্রহ' কথাটি গান্ধীজী আবিষ্কার করলেন। শাস্তি থেকে উৎপন্ন বলের 
নামে এটি লোঁকপরিচিতি লাভ করল। সত্যের মধ্যে শাস্তিরও সমাবেশ 
রয়েছে আর কোনও বস্ত্র আগ্রহ করলে তাতে বলও উৎপন্ন হয়। সেই হেতু 
আগ্রহ শব্দের ভিতর বলের সমাবেশ রয়েছে। এখানে বল! বান্ুল্য যে 
সত্যাগ্রহ আর প্যাসিভ রেজিন্টেন্দ এক নয়। আন্দোলনের সমর্থক একজন 
শ্বেতাঙ্গ বলেন “.*'ভারতীয়দের মতাধিকার নাই, ইহার! সংখ্যায় কম, ইহার! 
দুর্বল, ইহাদের নিকট অস্ত্র নাই, সেই জন্তেই ছুর্বলের অন্ত্ম্বরূপ তাঁরা 'প্যাসিভ 
রেজিস্টেন্স' অবলম্বন করিক্লাছেন।” গান্ধীজী তার আন্দোলনের এরকম অর্থ 
শুনে চমকে গেলেন। তিনি বক্তার উক্তির প্রতিবাদ করে বললেন, “এটি 
আত্মিক বল। ইংরাঁজদের মধ্যে হুর্বল পক্ষ প্যাসিত রেজিস্টেন্স অবলম্বন 
করেন। এখানে আন্দোলনকারীরা অস্ত্র ব্যবহার করায় অনিচ্ছুক একথা বলা 
চলে নাঁ-পশুবলের প্রয়োগেও বাঁধা নেই। কিন্তু ভারতীয় আন্দোলনের 


এর 
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কোথাও কোনে। অবস্থাতেই পণুবল প্রয়োগের স্থান নাই। সত্যাগ্রহ 
আত্মিক বল। যেখানে যে পরিমাণে অস্ত্রবল বা শারীরিক বল অর্থাৎ পশুবলের 
প্রয়োগ হত, সেখানে সেই পরিমাঁণে আত্মিকবলের কম প্রয়োগ হয়। এ ছুটি 
, পরম্পর বিরোধী শক্তি ।**"প্যাসিভ রেজিস্টেম্দে যেমন প্রেমভাবের স্থান নাই, 

তেমনি সত্যাগ্রহে বৈরভাবেরও স্থান নাই; বরঞ্চ বৈরভাব পোষণ করাই 
সত্যাগ্রহের অধর্ম। প্যাসিভ রেজিস্টেম্লে যদি সুবিধা হয় অস্ত্রবল প্রয়োগ করা 
চলে। সত্যাগ্রহে যদ্দি অস্তরপ্রয়োগের খুব উত্তম অবকাশও উপস্থিত হয়, তবু 
তাহা সর্বতোভাবেই পরিত্যাজ্য । গ্যাসিভ রেজিস্টে্স পশুবলের সঙ্গে সঙ্গে 
ব্যবহার কর! যার। সত্যাগ্রহ অথবা আত্মিকবল এবং অস্ত্বল একে অন্যের 
বিরোধী বলিয়া এই বল একসঙ্গে প্রয়োগ করা ধার না। সত্যাগ্রহ শ্রীতি- 
ভাঁজনদের প্রতিও প্রযুক্ত হইতে পারে, কিন্ত প্যাসিভ রেজিস্টেম্সের ব্যবহার 
প্রীতিভাজনদিগের প্রতি করা যায় না। বরঞ্চ যখন গ্রীতিভাজনকে বৈরী বলিয়া 
গণ্য করা! হয় তখনই প্যাসিভ রেজিল্টেন্স প্রয়োগ করা চলে। প্যাসিভ 
রেজিস্টেন্সে বিরুদ্ধ পক্ষকে ছুঃখ দেওয়ার, ষাতনা দেওয়ার কল্পন। রহিয়াছে এবং 
সেই দুঃখ দিতে গিয়া যদি নিজের ছুঃখ ভোগ করিতে হয়, তবে তজ্জন্ প্রস্বত 
থাকিতে হয়। সত্যাগ্রহে বিরুদ্ধ পক্ষকে ছুংখ দেওয়ার চিস্তামাত্র করারও 
স্থান নাই। সত্যাগ্রহথে নিজে ছুঃখ সহ করিয়া, ছুঃখ বহন করিয়াই বিরোধীকে 
বশীভূত করার ভাঁব থাকা চাই।” 

তৰে ষ্বীশুপ্রীষ্টকৈ অনেকে প্যাসিভ রেজিস্টেন্সএর আদি নেত! বলে গণ্য 
করেন--এক্ষেত্রে একে সত্যাগ্রহই বল! চলে। ইংরাজী ভাষায় সাধারণ অর্থে 
কথাটির যে ব্যবহার তার সঙ্গে সত্যাগ্রহ এক নয়। 

ট্রান্সভালবাসী ভারতীয়ের। যে শক্তির প্রয়োগ করেছিল তা ছিল আত্মিক 
শক্তি-_এই সত্যাগ্রহের প্রয়োগ । 

এবারে সত্যাগ্রহ আন্দোলনের পূর্বে দক্ষিণ আফ্রিকায় কী পরিস্থিতির উদ্ভব 
হয়েছিল তার সম্বন্ধে কিছুটা আলোচনার অবতারণা করি। 

নতালের কৃষিক্ষেত্রের মালিকদের প্রয়োজন ছিল ক্রীতদাসের। ভারতীয় 
চুক্তিবদ্ধ মজুরদ্ের ( গিরমিটিয়া ) চুক্তির কাল শেষ হওয়ার পর তার! কোনও না 
কোন একট! কাজ নিয়ে বসে যেতে লাগল য। নাকি নাতালের ওপনিবেশিকদের 
পছন্দ হল না। পাছে তারা প্রতিযোগী হয়ে ওঠে সেজন্তে আন্দোলন চলল। 
ঠিক হল চুক্তিমুক্ত ভারতীয় মজুরদের বছরে মাথা পিছু তিন পাঁউও কর দিতে 


রী, 
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হবে। স্ত্রী, যোল বছরের পুত্র আর তের বছরের কন্ঠা এ থেকে বাদ গেল না। 
কর দ্দিতে যে এসব দরিস্্র মজুরদের কী কষ্টই না হত ত। কল্পন। কর যার না। 

স্বাধীন ভারতীরদের অবস্থাও প্রীয় এক। ভারতীয় ব্যবসাদারদের সঙ্গে 
ইউরোপীয় ব্যবসারীর গ্রতিষোগিতা ও তার ফলে বিছেষভাব প্রকট হয়ে উঠল। 
১৮৯৪ সালে যাতে নাভালের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ভারতীয়রা প্রতিনিধিত্ব না 
করতে পারে তার জন্তে ভারতীয়দের ভোটাধিকার হরণ করে এক বিল পাশ হয়ে 
যায়। পরে অবশ্ত নাতালের প্রান প্রত্যেকের স্বাক্ষর--১* হাজার স্বাক্ষর 
সম্বলিত এক আবেদন পত্রউপনিবেশ মন্ত্রী ল্ডরিপণের কাছে প্রেরিত হয়। 
তিনি এই বিল গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন । ' কারণ ব্রিটিশ সাজজ্য এ ধরনের 
বর্ণভেদ হুচক আইন করায় সম্মতি দিতে পারেন না । এর ফলে নাতাল সরকার 
আরও ছুটি আইন করে অন্ঠায়ভাবে ভারতীয়দের ভোটের অধিকার থেকে 
বঞ্চিত করেন। ভারতীয়দের প্রতিবাদ ব্যর্থ হয়। 

এ ছুটি আইনের একটি ছারা ভারতীয়দের নাঁভালে প্রবেশ বন্ধ করার ব্যবস্থা 
করা হয়। প্রথম আইনের ফলে নির্দিষ্ট কর্মচারীর কাছ থেকে লাইসেন্স না 
নিয়ে নাতালে কেউ ব্যবসা করতে পারবে না। কার্যত: ইউরো গীয়েরা লাইসেন্স 
পেত, ভারতীয়দের অন্থুবিধার অন্ত ছিল না। দ্বিতীয় আইনের ফলে ইউরোপীর 
ভাষায় পাঁশ করা না থাঁকলে নাঁতাঁলে প্রবেশ নিধিদ্ধ হল। এ আইনে একটা শর্ত 
এই ছিল ঘে, আইন পাশের তিন বৎসর পূর্ব থেকে যার] নাতালে আছে তারা 
নাতালবাঁসী বলে গণ্য হবে ও সপরিবারে ভারতে যাতায়াত করতে পারবে । 

ট্রান্সভালেও ভারতীয় ব্যবসায়ীদের প্রতিষ্ঠায় ঈর্ষাপ্বিত হয়ে তাদের কোণঠাঁস! 
করার জন্তে তিন আইন পাশ কর! হল ১৮৮৫ শ্রীষ্টাব্ে। এই আইন অন্গসারে 
শেষটায় ধার্য হল যে, প্রত্যেক ভারতীয়কে ব্যবসা করতে হলে তিন পাঁউও ফি 
দিয়ে ব্যবসার অনুমতি নিতে হবে। তার! ইচ্ছামত স্থানে জমি কিনতে পারবেন 
না। সরকারের ইচ্ছান্ুসাঁরে কতগুলে! গলি বা পাঁড়ায় ভারতবাসীরা স্থাবর 
সম্পত্তির মালিক হতে পারেন। জারগাগুলে৷ নির্দি হত শহর থেকে অনেক 
দুরে, নোংরা পল্লীতে যেখানে জল, আলে! ব! পায়খানার ব্যবস্থা থাঁকত ন]1। 
আইনের এমনও অর্থ করা হল যে, ভারতীয়রা কেবলমাত্র €লাঁকেশনে'ই 
ব্যবসারও করতে পারবেন । এর ফলে তাঁর! বড় বিশ্রী অবস্থায় পড়েন। বুনন 
যুদ্ধের সময় ভারতীয়দের এমনি অনিশ্চিত ও দীন অবস্থা চলছিল । 

ক্রীষ্টেটে দশ বারজন ভারতীয় দোকান খোলা মাত্র সোরগোল গড়ে গেল। 


| এ. 
দক্ষিণ আফ্রিকার ধর্মযুদ্ধ ১৬১: 
পার্লামেন্ট কড়া আইন করে ভারতীয়দের বহিষ্কার করল। কোন ভারতীয়ই 
সম্পত্তি কিনতে পারতেন না বা! ব্যবসা করতে পারতেন না । বিশেষ অনুমতি 
পেলে কোন ভারতীয় হোঁটেলের পরিচারকের কাঁ্জ করতে পারত। বুয়র যুদ্ধের 
সময় হোটেলের ছু'একজন পরিচারক ছাড়া আর কোন ভারতীর সেখানে 
ছিল না। 

কেপকলোনীতেও ভারতীয় বিরোধী আন্দোলন চলছিল। সেখানে 
ছেলেরা সাধারণ স্কুলে ভন্তি হতে পারত না, ভারতীয়রা] হোটেলে স্থান পেত 
ন1। ব্যবস! ব1! জমি সম্বন্ধে বাধ! অবশ্ত বহুদিন সেখানে ছিল না । . 

বুয়র যুদ্ধের আগে যে কোন ভারতীয় যে কোন সময়ে ট্রাব্সভালে প্রবেশ 
করতে পারত কিন্তু যুদ্ধের পর অন্মতি-পত্র ছাড় প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। এক্ষে রে 
ইউরোপীয়দের সহজেই অন্থমতি মিলত। কিন্তু এশিয়াটিক বিভাগের 
অত্যাচারের ফলে ভারতীয়দের দুর্ভোগের অস্ত ছিল না। এদিকে ঠিক হল 
ট্রান্সভালে নৃতন ভারতীয়ের আসা বন্ধ করতে হলে পুরাতনদের ক্ষেত্রে এমন 
ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে যাতে একের বদলে অপর কেউ প্রবেশ করতে গেলে 
তত্ক্ষণাৎ ধরা পড়ে । আগে অন্রমতি-পত্রে স্বাক্ষর বা টিপসহি নেওয়া হত। 
এখন নিয়ম হল ফটোগ্রাক, স্বাক্ষর ও টিপসহি তিনই লাগবে । 

এরই মধ্যে নাতাঁলে জুলু শবিদ্রোহের সমন গান্ধীজী নাতালবাসীর হয়ে 
সেবাকার্য চালিয়ে এলেন যুদ্ধক্ষেত্রে । কাজ শেষ হলে ট্রান্সভালে কিরে গিয়ে 
দেখলেন একটি বিল--ঘাঁতকী আইন--পাশ হয়েছে, যার ফলে ট্রাব্সভালবাসী 
সকল ভারতীয় স্ত্রী, পুরুষ ও আট বৎসর বা তদৃধধ্ব বয়স্ক বালক বালিকাকে 
এশিয়াটিক বিভাগে গিরে রেজিম্ট্ী করে অন্থুমতি-পত্র নিয়ে আঁসতে হবে। 
পুরোন অন্থমতি-পত্র ফেরত দিয়ে নতুন অহ্থমতি-পত্র নিতে হবে তাতে সব 
আনগুলেরই ছাপ থাকবে ও দরখান্তে নাঁষ ধাম জাঁতি, পরিচয়-চিহ্ছের বিবরণ 
উল্লিখিত থাকবে । 

উপরে দক্ষিণ আফ্রিকা সম্বন্ধে ষে সব বিষয় আলোচনা করা হল তা 
সত্যাগ্রহের সুচনার ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিক1। পুঞ্ীভূত বেদনা! ও দুঃখের 
বোঝাক্স ভারাক্রান্ত দক্ষিণ আফ্রিকার মানবাত্ব! ভারতীয়দের মধ্য দিয়ে ধর্সযুদ্ধে 
অবতীর্ণ হপ। কিন্তু মুক মানুষ কীভাবে যে ভাষা পেল এক এন্দ্রজালিকের স্পর্শে, 
আধমরা হুর্বল মানুষ ক্ৈব্য ত্যাগ করে বীর্যবাঁন হয়ে উঠল এক মহানায়কের 


সাধনাবলে, তা ভাঁবলেও আশ্চর্য হতে হয়। 
১১ 


টি? 
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সংগ্রামের কর্ণধার মহাত্বাকে দেখেছি সত্যাগ্রহের নীতি অন্থযারী শক্রকে 
বারবার বিশ্বাস করে গেছেন যার ফলে সম্প্রদায়ের পাঠান ভাই মীর আলমের 
লাঠির ঘারে মুছিত হয়ে পড়লেন তিনি । গুরুতর আহত গান্ধীজীর সেবা করে 
ধন্ত হলেন ভোক পরিবার। মীর আলমদের ধারণ! হল, যে দৃঢ়তা নিয়ে অনুমতি-পত্র 
গ্রহণের বিরোধিতার শপথ গ্রহণ কর! হয়েছিল তা ভূলে গিয়ে এখন জেনারেল 
স্মাট্সের সঙ্গে একটা সন্ধি স্থাপনের প্রচেষ্টার অর্থ গান্ধীজীর হুর্বলতা। কিন্ত 
ধর্মযুদ্ধের নায়ক তাঁর বীর সৈনিকদের সামনে এগিয়ে দিলেন না। গুরুতর আহত 
অবস্থাতেই চিকিৎসকের নিষেধ সত্ত্বেও বললেন, “আমার প্রতিজ্ঞা আছে যে, যদি 
জীবিত থাকি আর ঈশ্বর করেন, তবে আমিই সর্বপ্রথমে সার্টফিকেট লইব। 
সেই জন্ভই আমার বিশেষ অনুরোধ যে, আপনি কাগজপত্র লইয়া! আনুন” 

এরই সঙ্গে সঙ্গে সরকারী উকীলকে টেলিগ্রাম করে জানালেন যে, তিনি মীর 
আলমকে অপরাধী মনে করেন না। 

অবশ্ঠ এর পরের ঘটন1 আমাদের অজানা নয়। জেনারেল স্মাটস তাঁর কথা 
রাখেন নি। সুতরাং আবার সতা ডেকে ভারতীয়েরা ঘট। করে সার্টফিকেট- 
গুলোর বহ্যাৎসব করলেন। 

সত্যাগ্রহ-আন্দোলনের মোড় ঘুরে গেল। 

ঘ্বীরে ধীরে আমর! দেখেছি সত্যাগ্রহের পরিধি বেডে গেছে। অনিবার্ধ 
কারণে নেহাৎ যতটুকু প্রয়োজন তার অতিরিক্ত বিষয় নিয়ে গান্ধীজী বিরোধী 
পক্ষকে বিপর্যস্ত করতে চান নি। 

সত্যাগ্রহের দাবি গিয়ে দাড়াল শেষটাঁয় এ-রকম £ 

১। তিন পাউও কর রদ কর; 

২। হিন্দু, মুনলযান ইত্যাদি ধর্মাস্থমোদিত বিবাহ আইন সিদ্ধ বলিয়া 
স্বীকার করা; 

৩। শিক্ষিত ভারতবাসীর এদেশে প্রবেশাধিকার ; 

৪। অবেঞ্জিয়ার সম্বন্ধে যে শর্ত আছে তা৷ পরিবর্তন করা এবং 

৫1 বর্তমান আইনগুলির ন্যায়সঙ্গত প্রয়োগ হওয়। চাই, যাঁতে প্রতিষ্ঠিত 
স্বার্থের ক্ষতি না হয়। 

সত্যাগ্রহ-আন্দোলনের প্রপদরক্ষেপে নীতির বিশুদ্ধতা, উদ্দেশ্য আর 
উপারের শুদ্ধতায় ধার! আন্দোলম-বিরোধী তারাও মু হয়েছেন। দলে দলে 
ইউরোপীয়র! পথস্ত গান্ধীজীর আন্দোলনকে করেছেন সমর্থন । কত বিদেশিনী 
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বালিকা, শ্বেতাঙ্গ পরিবার গান্ধীভীকে তাঁদের অকুষ্ঠ সমর্থন জানিয়েছেন । কলে- 
নবেক তো ছিলেন গান্ধীজীর টলম্টয ফার্মের স্তস্ত বিশেষ । “ইত্ডিয়ান ওপিনিয়ান' 
সত্যাগ্রহীদ্দের ভাবধারাঁকে দেশে বিদেশে ব্যাপ্ত করে জনমত তৈরি করেছে। 
এসব আত্মত্যাগী বিদেশী ধার! ভারতীয়দের সংগ্রামে অংশ নিয়েছেন তাদের স্থান 
নির্ণয় করা কঠিন । ইতিহাসে বোঁধহয় এর নজীর মেলে না ষে, সংগ্রামে অবতীর্ণ 
হয়ে লক্ষ্য শুধুমাজ দাবিপূরণ নয়--যাঁর বিরুদ্ধে সংগ্রাম আজ্মিক বলে তাকেও 
টেনে তোলা! । 

সচরাচর আমরা প্রত্যক্ষ করি প্রতিপক্ষ যখন দুর্বল--সেই মুহূর্তে বলপ্রয়োগে 
তাকে নত পরাস্ত করা। কিন্তু গান্বী-নীতি সম্পূর্ণ পৃথক । দক্ষিণ আফ্রিকায় 
গান্ধীজী প্রতিপক্ষের ছুর্বল মুহূর্ত আঘাঁতের উপযুক্ত ক্ষণ বলে গ্রহণ করেন নি। 
হয়তো আপাতঃদৃট্টিতে কোথাও পরাঁজয় মনে হয়েছে কিন্তু পরিণতিতে দেখ! 
গেছে ত্বাঁর নীতিরই জয়। এখানেই গান্বীজীর বৈশিষ্ট্য । এমনকি যে জেনারেল 
ম্মাটস এক সময় গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করার শিষ্টাচার পর্যস্ত রক্ষা করেন নি, 
পত্রোতরের ধার ধারেন নি এবং প্রতিশ্রতিভঙ্গের চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন, 
তীঁকে যখন ১৯১৪ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার সংগ্রায শেষে গান্ধীজী সে দেশ ত্যাগ 
করেন, তথন বন্দী অবস্থায় তার হাতে তৈরি এক জোডা চটি উপহার দেবার 
জন্টে হেন্রী পৌলক আর শ্লেজিন্টকে বলে যান । ১৯৩৯ সালে গান্ধীজীর সপ্ততিম 
জন্ম-বাধিকীতে তার বন্ধুত্বের প্রতীক হিসেবে জেনারেল ন্মাটু্স ভারতে তা 
পাঠিয়ে দেন এই কথা! বলে £ 
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এখানেই সত্যাগ্রহের জয় । দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহন যুদ্ধ আট বৎসর ধরে 
চলেছিল। পরবর্তীকালে ভারতে বিরাঁমগ্রাম, ভারতীয় ইমিগ্রেসান বা বিদেশ 
বসতির আইনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সঙ্কল্প গ্রহণ তারপর চম্পারণের যুদ্ধ, খেড়ার 
ুদ্ধ, রাউলাট আইনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, পাঞ্জাব ও খিলাঁফৎ অবিচারের প্রতিবাদ, 
অসহযোগ আন্দোলন, আগস্ট বিপ্লব-_সবই সত্যাগ্রহ-সংগ্রাষের এক একটি ধাঁপ। 
দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহের তাৎপর্য এইখানে যে, গান্ধীজীর জীবনব্যাপী 
সংগ্রামের প্রথম প্রেরণা ও প্ররোগক্ষেত্র ছিল' দক্ষিণ আফ্রিকা । 

গাঙ্ধীজী তার গীতাভায়্ে ধর্মক্ষে্র কুরুক্ষেত্রক্কে মানবের হ্ৃদয়ক্ষেত্রের সঙ্গে 


১৬৪ গান্ধী পরিক্রমা 
তুলনা করেছেন । মাঘের সুরানুর বৃত্তির মধ্যে যে, প্রতিনিত সংগ্রাম চলছে 
হদয়ক্ষেত্রে আত্মিকবলের সাহায্যেই সেখানে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হয় প্রতি 
ুহূর্তে। সত্যসন্ধীর একমুহূর্তও অসতর্ক হলে চলবে না। গান্ধীজী দক্ষিণ 
আফ্রিকায় যেপব পুস্তক পাঠ করেন ভার মধ্যে গীতা, বাইবেলের সারমন অন দি 
মাউণ্ট, টলম্টয়ের কিংডম্‌ অব. গড. ইজ. উইদিন ইউ, থোরোর সিভিল ডিদ্‌- 
ওবিডিয়েব্স, বিশেষ উল্লেখযোগ্য । তার একটা বিজ্ঞানী-মন প্রতিনিয়ত তার 
প্রিয্ন নীতিগুলে! নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে চলেছে জীবনের শেষ দিন পর্যস্ত 
জীবনচর্ধার মধ্য দিয়ে সমস্ত সত্যগুলে তিনি যাচাই করে নিয়েছেন। তাই 
দেখি সত্যাগ্রহসংগ্রামের সাথে সাথে তার ফিনিষ্স আশ্রম আর টলম্টয় ফার্মে 
চলেছে ্রস্ততিপর্ জীবন যাপনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, 
অপরিগ্রহ, শরীরশ্রম, হবদেশী, সর্বভূতে সমঘৃষ্টি-_সবই তাঁর জীবনধারপের ক্ষেত্রে 
পরীক্ষিত। টলল্টয় ফার্মের জীবনযাত্রা, শরীরশ্রমের মধ্য দিয়ে উৎপাদন, গৃহ- 
নির্মাণ রন্ধন, সকলে সমান ভাবে ভাগ করে সুখছুঃখের অংশভোগ--সবকিছু 
আত্মবলে বলীয়ান সত্যাগ্রহ-যুদ্ধের অপরাজেয় সৈনিক করে তৈরি করেছিল 
সেখানকার বাসিন্দাদের । 

গান্ধীজী বলেন, “সত্যাগ্রহ স্বচ্ছন্দলন্ধ, উহা খুঁজিয়। বেড়াইতে হয় ন1। সত্যাগ্রহ 
নীতির ভিতরেই এই গুণটি অন্তর্নিহিত রহিয়াছেখ। যে ধর্মযুদ্ধের মধ্যে গুপ্ত কিছুই 
নাই, যেখানে চাঁলাকী খাটাইবার কোনও অবকাশ নাই, অসত্যের স্থান নাই, 
এমন যুদ্ধ অযাঁচিতভাবেই আসিয়া পড়ে এবং ধর্মাচরণকারী সর্বদাই এমন যুদ্ধের 
জন্তপ্রস্তত থাকেন। যে যুদ্ধের জন্ঠ পূর্ব হইতে ব্যবস্থা করিয়া লইতে হয, তাহা 
স্ঠায়ান্ছমোদিত যুদ্ধ নহে। ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত যুদ্ধের পরিকল্পন। ভগবান স্বয়ং 
করেন এবং তিনিই যুদ্ধ পরিচালনা করেন । ঈশ্বরের নাম লইয়! কেবল ধর্সযুদ্ধই 
করা যাইতে পারে এবং যখন দেখা যাঁয় যে, সত্যাগ্রহীর শেষ অবলম্বনও শেষ 
হইয়াছে, সে সম্পূর্ণ নিঃসম্ঘল নিরুপায় হইয়াছে, যখন সে চারিদিক অন্ধকার 
দেখে, তখনই ঈশ্বরের কূপ] উদ্ধারার্থে আবিভূর্ত হয়। যখন কেহ নিজেকে 
পথের ধূলির অপেক্ষাও অসহায় ও ক্ষুদ্র মনে করে; তখনই ঈশ্বর সাহায্য 
করেন ।” 

তাই দেখতে পাই “ঘাতকী, আইন রদের আগে মিটমাটের যে আশ্বাস পেয়ে 
ছিলেন জেনারেল ম্মাট্‌সের দিক থেকে সেখানে সম্দ্দার়কে প্রতিকূলাচরণ করা , 
থেকে নিবৃত্ত করেছেন তিনি ঞঁই বলে যে, “একটা যুক্তি আছে যে, যতক্ষণ না এ 
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আইন রদ হইতেছে ততক্ষণ আমরা অন্ত্ত্যাগ করিব না। ইহার উত্তর সহজ। 
সত্যাগ্রহী তো ভয়কে দূর করিয়া দিয়াছে । সেইজগ্ঠ সে বিশ্বাস করিতে কখনো 
ডরায় না । সে বিশবার বিশ্বাস করিলেও যর্দি শক্র বিশবারই তাহার সহিত বিশ্বাস- 
ঘাতকত! করিয়া! থাকে, তবুও একুশ বারের বারও সে তাহাকে বিশ্বাস করিতে 
প্রস্তুত থাকিবে । সত্যাগ্রহী বিশ্বাসের হারাই নিজের পথে থাঁকিতে পারে ।” 
গান্ধীজী তাঁর সংগ্রামের চরম অবস্থায়ও কখনও বিরোধীপক্ষকে অন্ুবিধায় 
ফেলতে চাঁন নি। সবসময়ই মিটমাটের পথ খোল! রেখেছেন । আজকাল যে 
সব ধর্মঘট করা হয় সেখানে বহু অনিচ্ছুক মানুষকে ভয় দেখিয়ে আন্দোলনে 
নাঁমান হয়। তাদের পরিবার বা ভবিষৎ ফলাফল সন্বন্ধে সচেতন তো করানোই 
হয় না বরং মিথ্যা আশার জাল বুনে তাদের বিভ্রান্ত করা হয়।' আঁর কার্ষ- 
কালে দেখা যায় নেতা আদৌ ক্ষতিগ্রস্ত হলেন না, সাধারণ দরিদ্র মানুষের 
মাথার উপর দণ্ড উচ্ভত। 
কিন্তু সত্যাগ্রহে আমর দেখেছি যখন ভগ্রীদের ডাকে হাজারে হাজারে মজুর 
করলাখনির কাঁজ ছেড়ে নিউক্যাস্লে আন্দোলনে যোগ দিল তখন গান্ধীজী 
মজুরদের বলে দিলেন যে, এ হরতাল বছদিন স্থায়ী হবে কাজেই মালিকদের 
বাঁড়ীঘর ছেড়ে, বেচার মত জিনিসপত্র বেচে ফেলে আন্দোলনে যোগ দিব । 
আসার সমস পরবার কাপড় আর কম্বল ছাঁড়া কিছু আনবে না। আর যতদিন 
জেলের বাইরে ভার! থাকবে ততদদিনতিনি সঙ্গে থাকবেন ও তাদের খাঁওয়াবেন। 
এ শর্তে যে আসতে পাঁরবে ন! সে যেন কাজে কিরে যাযর়। তাকে সেজন্থ কেউ 
তিরস্কার করতে পারবে না, বিরক্তও করতে পারবে না । ধর্মযুদ্ধের এই হুল বৈশিষ্ট্য । 
নিউক্যাঁস্ল থেকে ট্রা্সভালের সীমান1 ৩৬ মাইল । পাঁচ হাজীর লোক নিয়ে 
অধিনায়ক গান্বীজী মহা-অভিযাঁন শুরু করলেন । তাঁর] পায়ে হেটেই চললেন। 
এখানেও মন্গুরদের বলে নিলেন-_যাদের স্ত্রীপুত্র রয়েছে হৃদয় কঠিন কর! ছাড়া 
উপায় নেই । এখনও ষারা ফিরে যেতে চায় যেতে পারে । কিন্তু কেউ ফিরে যেতে 
চাইল ন!। | 
আন্দোলনের ফলে খনির মালিকদের ওপর কিছু গ্রভাব পড়ল। সত্যাগ্রহীর 
নম্রতার সীমা নেই। তাই গান্ধীজী মালিকদের কথামত মিটমাঁটের ব্যাপারে 
সাক্ষাৎ করলেন। গাঙ্ধীজী বললেন যে, খনির মালিকদের হাতেই হয়তাল বন্ধ 
করার উপায় রয়েছে। তারাই সরকারের সঙ্গে এ ব্যাপারে আলাপ আলোচনার 
যাধ্যমে সব ঠিক করতে পারেন । 


১৬৬ গান্ধী পরিক্রমা 


নিউক্যাম্ল-এ ফিরে গান্ধীজী লোকদের জেলের দুঃখের কথ! বললেন তারা 
কিন্ত অটল, অধিচল--"আপনি যতদ্দিন লড়াই করিবেন আমর] হটিব না ।” 

পথে হয়তো কখনও ডাল ভাত, ব! রুটি জুটতো।। কখনও খাগ্যবস্ক কম পড়ে 
যেত। ডাল মন্দর সব ভার গান্ধীজী নিজে নিয়েছিলেন। গান্ধীজী পরিবেশন 
করছেন- শেষটায় ভগ্মীদের বেলায় হয়তো কম পড়ে গেল। ক্ষুধার্ত মানুষ 
তিরস্কারপূর্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল। গান্ধীজী বলতেন, “আমি 
নিরুপায়। রানা কম আঁছে, লোক হইয়াছে। যাহা আছে তাহাই ভাগ করিয়া 
দিতেছি ।” তার! এতে গান্ধীজীর অবস্থা বুঝে সন্তোষের সঙ্গে আহার করত। 

এমনি কতশত ঘটন]|। হাজার হাজার লোকের অভিযানেও গান্ধীজী নৈতিক- 
তার এবং পরিচ্ছন্নতা-বোধের শিক্ষা! দিয়ে গেছেন প্রতিনিয়ত এবং ভারতীয়রা 
কোনে! অঞ্চল মলমৃত্রের দ্বার! অপরিচ্ছন্ন করে তোলে নি এাত্রার সময়। 

যাত্রার সব প্রস্তত। তবু গান্ধীজী আবার প্রিটোরিয়ায় টেপিফোন করে 
জানালেন যে, জেনারেল স্মাুস যদি তিন পাঁউও্ড কর রদ করার কথা দেন, তবে 
যাত্রা আরম্ভ করা হবে না! । জবাব এলঃ “জেলারেল ম্মাটস আপনার 
সহিত কোন সম্পর্ক রাখিতে চাঁন না, আপনার যাহা খুশি করিতে পারেন ।” 

্রান্সভাল প্রবেশের পূর্বেই গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করা হল--আবার তার 
জামিনে মুক্তিও হল। সংগ্রাম তো৷ চলতেই থাকৃল-_-দলে দলে সব জেলে গেল। 
কিন্ত আকাশ যেথানে ভেঙ্গে পড়েছে সেখানে কতৃপক্ষ আর কত অন্তায় করতে 
পারেন ? 

এর পরের ঘটনাবলী সত্যাগ্রহ সংগ্রামের জয়ের কাহিশী। ভারতের নেতা 
গোখলেও দক্ষিণ আফ্রিকার ঘটনা-প্রবাহের সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল ছিলেন। গাম্বীজী 
১৮৯৪ সালেই নাতালের পরিস্থিতি সম্বন্ধে ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে আলাপ 
করে এবং ভারতে ও বিদেশে দক্ষিণ আফ্রিকার পরিস্থিতি সম্বন্ধে পুন্তিকার মাধ্যমে 
একটা আলোড়ন স্যট্টি করেছিলেন। যাঁর ফলে আমর! দেখেছি নাতালের 
গোরাদের হাতে ছিতীয় বার ভারবানে ফিরে এলে গা্ধীজীকে কীভাবে প্রন্থত ও 
লাঞ্ছিত হতে হয়েছিল। সত্যাগ্রহের প্রভাব তো! সরকারের উপর পড়েই ছিল, 
দেশ-বিদেশের জনমত ও সত্যাগ্রহীদের অন্থকৃল হওয়ায় অবশেষে সরকার তাদের 
দাবির যৌক্তিকতা! বিচারের জন্ত এক কমিশন নিয়োগ করল । শেষ অবধি 
সেই কমিশন সত্যাগ্রহীদ্দের মব দাবির যৌক্তিকতা গ্বীকার করল। এখন 
সত্যাগ্রহীদের দাবিও সরকারের দিক থেকে মেনে নেওয়। হল। 


দক্ষিণ আফ্রিকার ধ্্মযুদ্ধ ূ ১৬৭ 


.. গাস্ধীন্থী তার সত্যাগরহ-ংগ্রামের পরিধতির বিষয়ে বলেছেন, "এই যুদ্ধের 
যেরূপ সুন্দরভাবে অবসান হইয়াছিল আজ তাহার সহিত দৃক্ষিণ আফ্রিকায় এখন- 
কার ভারতীয়দের অবস্থা তুলনা করিলে একটা কথা মুহূর্তের জন্ত মনে হইতে গারে 
যে, সত্যাগ্রহের জন্ত এত দুঃখ ত সহ কর! গেল, কিন্তু তাহাতে কি লাভ হইল। 
সত্যাগ্রহ-স্ত্বের শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়? এখানে ইহার উত্তর সম্বন্ধে কিছু আলোচন। 
কর! দরকার। ক্রির একটি নিয়ম এই যে, যে জিনিস যে উপায়ে পাওয়া যায় 
সেজিনিস সেই উপায়েই রাখা যায়। সেইজন্য দণ্ড ছারা লন্ধ বস্ত ?ও দ্বারাই 
রাখা যায়, সত্য দ্বারা লন্ধ বস্ত সত্য ছবারাই রাখ! যাঁয়। সেইজন্ত দক্ষিণ আফ্রিকার 
তারতীয়েরা আজ যদি সত্যাগ্রহ-মস্ত্রের ব্যবহার করে, তবে নিজেকে সুরক্ষিত 
করিতে পারে। সত্যাগ্রহের এ প্রকার বিশেষত্ব নাই ষে, সত্য দ্বারা লব্ধ বস্ত সত্য 
ত্যাগ করিলেও রক্ষা কর! যায় । 

“অবশেষে পাঠকগণ একথা অবশ্থই বুঝিয়াছেন যে, যদি এই মহাযুদ্ধ না 
হইত এবং বহু সংখ্যক ভারতবাসী যে দুঃখ সহা করিয়াছেন তাহা যদি না 
করিতেন, তবে দক্ষিণ আফিকায় ভারতীয়ের! থাকিতেই পারিতেন না।” 

এই যুদ্ধের ফলে অন্তান্ি স্থানের গ্রবাপী ভারতবাসীরাও অক্পবিস্তর বেঁচে 
গ্রেছেন। “সত্যাগ্রহ অমূল্য অস্ত্র, ইহাতে নিরাশার অথবা পরাজয়ের স্থান 
নাই।” 


সত্যা গ্রহের আলো 
জ্যোতিষচন্্র রায় 


গান্ধীজীর নেতৃত্ব ও পরিচালনায় ভারতে শ্বাধীনতালাভের জন্য ১৯১৯ হইতে 
১৯৪৪ পর্যস্ত যে সংগ্রাম চলিয়াছিল জগতের ইতিহাসে ভাহা৷ অপূর্ব। মানবসমাজের 
ইতিহাসে এই ধরনের সংগ্রাম আগে কখনও দেখ] যায় নাই। এই রক্তপাঁত- 
বিহীন বিপ্লবপ্রচেষ্টা যে বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে তাহাতে বিন্ময়ের বিষয় 
কিছুই নাই। এই সংগ্রায় মূলত এক অভিনব পদ্ধতিতে চলে ও ভাহাতেই সাফল্য- 
মণ্ডিত হয়। গান্ধীজী এই পদ্ধতির নাম দেন সত্যাগ্রহ। মুখ্যত সত্য ও অহিংসার 
উপর ইহীর নির্ভর । সকল রকম ত্যাগম্বীকার ও দুঃখবরণ করিয়াও সর্বশক্তি দিয়! 
অন্যায়কে অস্বীকার করা এই সংগ্রামের প্রাণ এবং মনে বা হৃদয়ে প্রতিপক্ষের 
প্রতি বিদ্বেষের ভাব ন! রাখিয়া! সদিচ্ছার ভাব পোঁষণ কর! এই সংগ্রামের 
কৌশল । এই পদ্ধতির কথা দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রথম গীন্ধীজীর মনে উদয় হয়। 
দীর্ঘকাল ধরিয় সেখানে প্রয়োগ ও পরীক্ষা করিয়া গান্ধীজী এই পদ্ধতিতে নৈপুণ্য 
ও অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। | 

দেশে থাকিতে ব্যারিষ্টার গান্ধীকে রাজকৌটে ইংরেজ পলিটিকাঁল এজেণ্টের 
অপমান সহ করিতে হইয়াছিল । গান্ধীজীর হিতৈষী দেশের বড় বড় লোকের] সে 
অপমান হজম করিয়া লইতে বলিয়াছিলেন। সেদিন প্রতিকারের কোন উপায় 
তাহারা নির্দেশ করিতে পারেন নাই। গান্বীজীও কিছুই ভাবিয় পান নাই। 

দক্ষিণ আফ্রিকায় প! দিতে না দিতেই মর্মান্তিক ব্যক্তিগত লাঞ্ছনার ভিতর 
দিয়া গান্ধীজী উপলব্ধি করিলেন, সেখানে ভারতীয়দের মনুযত্বের কোন সন্ধানই 
দেওয়া হয় না। রাজকোটে পলিটিকাল এজেন্টের নিকট যাহা! ছিল একান্ত 
বাক্তিগত ব্যাপার এখানে তাহা জাতিগত অপমানের ব্যাপার হইয়া দেখ! দিল । 
মন্ধেলের কাজে গাস্বীজী রেলের প্রথম শ্রেণীর কামরায় যাইতেছিলেন। শীতের 
রাত্রি। মাঝপথে এক শ্বেতান্গ যাত্রীর জারগ! করিয়া দিবার জন্ত এক রেলকর্ম- 
চারী পুলিস ডাঁকিয়! জিনিসপত্রসমেত গান্ধীজীকে টানিয়! নামাইয়। দিল। গাস্ধীজীর 
আপত্তিতে দূকপাতমাত্র করিল না। শীতে কাপিতে কাপিতে গান্ধীজী সারারাত 
অন্ধকার ওয়েটিংরুমে কাঁটাইলেন। কি করিবেন ভাবিয়া পাইলেন না। গাস্ধীজী 
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লিখিয়াছেন, “ঘরে আর একজন শ্বেতাঁজ ছিলেন। আমার ফেমন ভর ভয় 
করিতে লাগ্িল। কি করি, ভাঁবিতে লাগিলাম। আমি কি দেশে ফিরিয়া 
যাইব, না, কপাঁলে যাঁহীই ঘটুক, ভগবানের নাম লইয়া আগাঁইয়া চলিব? আমি 
নিগ্রহ সহ করিয়াও সেখাঁনে থাঁকিধ, ইহাই ঠিক করিলাম । সেইদিন হইতে 
আমার জীবনে ব্যবহারিক ভাবে অহিংসার প্রয়োগ শুরু হইয়। গেল।” 

গান্ধীজী নিরীহ শান্তিপ্রিয় বৈষ্ণব পরিবেশে জন্মিয়াছিলেন ও মাশুষ 
হইয়াছিলেন কিন্তু তাই বলিয়! কথনও অন্তায়কে সহ করিয়া লইতে বা অস্ঠায়ের 
সঙ্গে কোন রকম রফানিম্পত্তিকরিয়া চলিতে শেখেন নাই। তাঁর শাস্তিপ্রিরতা বা 
অহিংসপ্রীতি নিবীর্ধতাঁর বিকল্প বা নামাস্তর ছিল না। অসহায় উপদ্রত মানবের 
অক্ষমতা জনিত ক্রোধ ও বিদ্বেষের ভাঁবকে টাকিয়া! রাঁখিয়! প্রতিপক্ষকে ধোঁকা! 
দিবার মতলবও তাহাতে কিছু ছিল না। তিনি নিজে তো কাহারও অপেক্ষা 
ন! রাখিয়া ব্যক্তিগত ভাবে অন্তায়-গ্রতিরোধের সংগ্রাম শুরু করিয়াই দিলেন। 
কিন্তু ওখানকার অন্যায়ের ক্ষেত্র ছিল আরও ব্যাপক, তাহা ছিল জাতিগত । 
কাজেই তাঁহার নিজেকে দিয়া যে কাঁজ আরম্ভ হইয়াছিল তাহা বাড়িয়া বড় 
হইতে লাঁগিল। প্রতিরোধের সংগ্রাম শেষ পর্যস্ত হইব] দীড়াইল নিরক্, নিরুপায়, 
বলহীনদের সংগ্রাম । যাহার! এতদিন মুখ বুজিয়! অন্যায় সহ করিয়া! আসিয়াছে, 
অন্তায়ের কাছে নতিম্বীকার করিয়াই পথ চলিয়! আসিয়াছে, তাহাদের প্রতি- 
কারের পথ দেখাইয়া দিবার, ভরসা! দিয়া সেই পথে চালন! করিবার, ভার লইতে 
হইল গান্মীজীকে । 

সশস্ত্র প্রবলের অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে অস্ত্শশস্ত্রবিহীন দুর্বলের প্রতিরোধ, 
অস্ত্রশত্ম না! থাকার দরুনেই হউক, কিংবা! অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করিয়াও পারিয়া 
উঠিবার সম্ভাবন| না থাকার জন্ঠই হউক, নিরম্ত্ব প্রতিরোধ হইতে বাধা, কিন্ত 
তাহা সর্বরকমে অহিংস হইতে হইবে এমন কথ! উহাতে নাই। অস্ত্রের ব্যবহার 
ছাড়া আর যতরকম সম্ভাব্য উপায়ে অন্তায় হইতে বিরত হুইতে প্রতিপক্ষকে বাধ্য 
কর! যায় তাহ! অবলম্বন করিতে নিরগ্ প্রতিরোধে কোন বাঁধা হওয়ার কথ। নয় । 
এমন কি অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গেলে, কিংবা যাহা হাতের কাছে পাওয়! যায় তাহার 
দ্বারা মৌটের উপরে কৃতকার্য হওয়ার সম্ভাবন1 থাকিলে, এইরূপ “নিরস্ত্র গ্রাতি- 
রোধে” বাধা হওয়ারও কিছু নাই। বস্তত, এই অর্থে পাশ্চাত্য দেশের লোকেরা 
নিরস্ত্র গ্রতিরোধ' বুঝিয়া থাকে । কোন রকমে প্রতিপক্ষের ক্ষতি না করা বা 
তাহার মনৌভাঁবকে খাতির করিয়া চলার কোন কথ। ইহ্থার মধ্যে নাই। 
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গান্ধীজীর সে ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। তাঁহার ভিত্তি ছিল সত্য ও 
অহিংসায়। প্রতিপক্ষকে ছুঃখকই দেওয়া! নয়, নিজে ত্যাগস্বীকার করা ও 
আবস্টক হইলে নিজে ছুঃখকষ্ট বরণ করিয়! নিয়! প্রতিপক্ষের স্াযবোধ জাগাইয়া 
তোল! ও হৃদয় জয় করিয়া লওয়াই ছিল তাহার পদ্ধতি। এই কারণে পশ্চিমের 
দেওয়া 1)83815 £6819ঠ8%7006 ব1 নিরস্ত প্রতিরোধ নামটি গান্ধীজীর পছন্দ হয় 
নাই। তিনি তার আন্দোলনের নাম দেন সত্যাগ্রহ অর্থাৎ একমাত্র সত্য ও 
অহিংসার উপর মার নির্ভর ও সত্য অহিংসাতেই যার একান্ত আশ্রয় । 

এই সত্যাগ্রহকে আমরা সাধারণত অন্তায়ের বিরুদ্ধে স্টায়প্রতিষ্ঠার আন্দোলন 
বলিয়াই বুঝিয়। থাঁকি, কিন্তু গান্ধীজীর পক্ষে উহা! ছিল তাহার জীবনের সাধন! । 
স্ব(ভাবিক সত্যপ্রীতে লইয়া! তিনি জীবন আরম্ভ করেন। হুরিশ্চন্দ্রের সত্যপালনের 
কা।হনী শুনিয়া! বাল্যকাঁলে সত্যের প্রতি তার অনুরাগ পরিপুষ্ট হয়। সতোর 
বিষয়ে তাঁর ধ্যান ও বিচার যতই বাড়িতে থাকে ততই সত্য তাঁহার জীবনে এক 
বিশাল, বিপুল, শাশ্বত বোঁধ বা উপলব্ধির ব্যাপার হইয়া ফাড়ায়। তবে, গান্ধীজী 
ছিলেন একান্তই কর্মযোগী, তাই সত্য তাহার কাঁছে কেবল বোধের বিষয়ই হহয়] 
রহিল না, উহা তাঁহার জীবনব্যাপী পরীক্ষা-নিরীক্ষণ, অন্থসন্ধান ও প্রয়োগের 
ব্যাপার হইয়া দেখা দ্িল। কিন্তু সত্য এক সমগ্র জিনিস ও চিরস্তন সাধনার 
বিষয়। উহাকে অনবরত পাইতে হয়, পাঁওয়াও যায়, কিন্তু সে পাওয়ার কখনও 
শেষ হয় না। উহ! চিরকালের সাধ্য। পদে পদে সিদ্ধি আনিলেও কখনই উহ? 
পরিপূর্ণভাবে অধিগত হয় না। তাহ! ছাড়া, সত্যবোধ কিছু আর গান্ধীজীর একার 
নিজন্ব নয়। অপর সকলের অন্তরেও সত্যবোধ আছে এবং ভাহাদেরও নিজের 
নিজের পথে সত্যের অনুসরণ করার অধিকার আছে। এক সমগ্র অখণ্ড সত্য 
সকলেরই অন্তরে, কেবল ব্যক্তির বোধের তারতম্য অনুসারে সত্য নানা রূপে ও 
নান। স্তরের হইয়া! দেখা! দেয়। কাহারও বোধই সম্পূর্ণ নয়, আংশিক মাত্র এবং 
তাই বলিয়াই কিছু-না-কিছু দোবযুক্ত। তাই সব সময়ই নিজের সত্যবোঁধকে 
পরীক্ষা করিয়া! দেখিতে হয় ও অপরের সত্যের আলোকে যাঁচাই করিয়া লইতে 
হয়। ক্রমবিকশমান সত্যের সাধনা এই রূপে চলিতে থাকে । সত্যবোধেরও 
বিকাশ ও সমৃদ্ধি হয়। উহ! পরিপূর্ণতার দ্রিকে আগাইয়া চলে। পূর্ণ হইতে পূর্ণতর 
হয়, কখনও এক জায়গায় দীড়াইয়া থাকে না । এই জন্ত অপরের প্রতি প্রীতিযুক্ত 
ও শ্রদ্ধাসম্পন্ধ হইতে হয়। অন্টের বোধের প্রতি শ্রদ্ধা! ন1 থাকিলে যাঁচাই করার 
কোন মৃল্যও থাকে না; উহার দরকারও হয় না। তাই সত্যই যেখানে মুখ্যত 
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সাধনার বিষয় সেখানেও পারিপার্থিক জীবন বা মানবের প্রতি প্রেম বা অন্তত 
অহিংসার ভাব লইয়া অগ্রসর না! হইলে চলে ন1। অহিংসা তাঁই নত্যোপলন্ধির 
সাধন হইয়া! ধ্াড়ার়। শেষ পর্যন্ত দ্বেখা যাঁর অনন্ত রূপে গ্রকাঁশ পাঁইলেও সত্য 
এক ও অখণ্ড । মানুষের অন্তরচারী পুরুষ বিভক্তের মত দেখা গেলেও মূলত 
এক। তাই সত্যের উপলব্ধি হুইয়! ধড়ায় জীবনের এক্যবোধ ৰা ভগবানেরই 
উপলন্ধি। অহিংসারও মূল এই এক্যবোধে। কাঁজেই এখানে সত্য আর অহিংসার 
কোন পার্থক্য থাকে ন1!। যাহা থাকে মাধন তাহা সাধ্যের সহিত এক হইব যায়। 

সত্যের মত অহিংলার প্রতিও ত্বাভাবিক বেক লইয়া গান্ধীজী জীবন আর্ত 
করেন কিন্তু সত্যোপলব্ধির পথে যতই 'অগ্রসর হইতে থাকেন ততই বুঝিতে পারেন 
মনেপ্রাণে অহিংস না হইলে যথার্থ সত্যের উপলব্ধি হয় না। তাই সতা আর 
অহিংসা তাহার জীবনে অঙ্গাঙ্গি হইয়1 দেখ! দেয় । ইহা! তাহার ব্যক্তিগত জীবনেও 
যেমন, বুহত্তর জীবনে অন্তাঁয়ের বিরুদ্ধে ্তায়প্রতিষ্ঠার ব্যাপক আন্দোলনেও 
তেমনই মূল শুত্র হুইয়] দাড়ায় । বস্তত, তাহার ব্যক্তিগত সাধনার এই বিশিষ্ট 
রূপই তাহার সমষ্টিগত সাধনার মধ্যে প্রতিফলিত হইয়! ছড়াইয়া পড়ে। স্বভাব 
তিনি ছিলেন কর্মযোগী। নিজের উপলব্ধির আলোকে জীবনের সংস্কার ও সর্ব- 
ক্ষেত্রে নৃতন করিয়া সংগঠন, করাই ছিল তাহার প্রকৃতিগত কাজ। কাজেই 
অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও ন্থায়প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা তাহাকে করিতেই হইত, কিন্তু 
অত্যাচারিতের উৎপীড়ন দূর করাই তাহার একমাত্র লক্ষ্য ছিল না, অন্তার়কারীর 
মনে ন্তারবোধ ব1 শুভবুদ্ধি জাগাইয়া তোঁলাও তাহার আন্দোলনের অন্যতম 
উদ্দেশ্ট ছিল। তিনি মনে করিতেন জোর-জবরদস্তি করিয়া অন্তায়কারীকে 
সামরিক ভাবে যদি অন্তায় কাজ হইতে বিরত্তও করা যায়, তবুও তাহাতে সকল 
পক্ষের সর্বাজীণ মঙ্গল হয় না এবং অন্তায়েরও তাহাতে স্থায়ী নিরাকরণ হয় ন1) 
বরং তার মনেপ্রাণে এই বিশ্বাস ছিল যে নিজের উপর ছু:খকষ্ট টানিয়া লইয়া 
সম্পূর্ণ অহিংসভাবে অন্যায়ের প্রতিরোধ করিলে প্রতিপক্ষের হৃদয়ের পরিবর্তন হয়, 
তাহার মনে শুভবুদ্ধির উদয় হয়, ও তাহাঁতেই অবিলম্বে স্থায়ী ফল লাভ করা যায়। 
অন্ত কোন পথে আশু ফললাঁভ হইতেছে মনে হইলে দেখা যাইবে হয় তাহা সুফল 
হইবে ন। অথবা তাহা। স্থায়ী ও সর্বাঙ্গীণ হইবে ন|। 

ইহাই গান্ধীজীর সাধনার মূল্থত্র । ইহাই তাহার নিফাঁম কর্মযোগ। বৃহতর 
ও ব্যাপক ক্ষেত্রে ইহাই ছিল তীহার কর্মের একমাত্র কৌশল। দীর্ঘ একুশ বৎসর 
ধরিয়া! লুদুর দক্ষিণ আফ্রিকায় ব্যক্তিগত, গোষ্ঠীগত ও সমস্টিগত ভাবে ইহার 
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প্রন্নোগ করিয়া ভিনি অন্ঠায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালান এবং জরযুক্ত হন। নান! 
রকম বাধাবিপত্তি ও প্রতিকূল সমালোচনার ভিতর দিয়! বুজনকে সাফলোর 
সহিত এই পথে পরিচালন1 করিয়া তিনি যে নৈপুণ্য ও অভিজ্ঞতা অর্জন করেন 
তাহাতে এই কর্মপন্থা তাহার আস্থা আরও দৃঢ় হয় এবং তিনি বুঝিতে পারেন যে, 
শুধু বিদেশে নয়, তাহার স্বদেশেও নানাবিধ সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাঁজ- 
নৈতিক সমব্ঠারও এই পথে সযাধান হইতে পারে। 

ইংরেজী ১৯১৫ সালে গান্ধীজী ভারতে 'ফিরিয়া আসিলেন। দেশের ও 
দশের সেবা গান্ধীজীর জীবনের ব্রত । সেই কাঁজ যথাথভাবে চালাইতে হইলে 
সত্যাগ্রহের আদর্শে অনুপ্রাণিত বিশেষ এক ধরনে শিক্ষিত, 'ত্যাগী ও নিপুণ 
কর্মীর দরকার। সত্যাগ্রহের রীতিনীতিতেও তাহাদের অভ্যন্ত হওয়া! আবশ্তক। 
এই সকল কর্মী তৈরি করিবার জন্য আমেদাঁবাদে সবরমতির তীরে সত্যাগ্রহ 
আশ্রমের প্রতিষ্ট|! হইল। সত্য, অহিংসা, ক্রহ্গচর্য, অন্তেয়ঃ অপরিগ্রহ প্রভৃতি 
করেকটি মূল মহাত্রত অবলম্বন করিয়া আশ্রম জীবন আরম করা হইল। স্বদেশী, 
অভয়, ম্বাদসংযম, অস্পৃশ্ঠভা-পরিহথার প্রভৃতি তো আহ্ষঙ্গিক হিসাবেই আসিয়া 
পড়িল। শারীরিক শ্রমের ভিত্তিতে সরলভাবে জীবন যাপন করার জন্তই 
কর্মীদের বিশেষ ভাঁবে তৈরি করার ব্যবস্থা হইল।, তাহ্বার নিজের সামাজিক, 
অর্থনৈতিক ও মানবিক চিন্তাধারা অনুযায়ী দেশকে নৃতন করিয়া গড়ির 
তুলিবার উদ্দেস্ত্ে এই অহিংস কর্মীর দল গান্ধীজীর আবশ্যক হইয়! পড়িয়াছিল । 

কংগ্রেসে যাতায়াত থাকিলেও সেখানে তখনও তার স্থান হয় নাই। 
নানারকম সভাঁসমিতিতে তিনি নিজের ভাবধার! প্রচার করিতে লাগিলেন । 
বেশি দিন অপেক্ষা করিতে হইল না। ভারতে সমস্যার অন্ত ছিল ন1। 
একটার পর একটা সমস্য। হাঁজির হইতে লাগিল । এদেশে সত্যাগ্রহ-সংগ্রামের 
পথ প্রশস্ত হইল । 

চম্পারনে নীলচাষীদের হইয়া! নীলকরদের শোষণের ব্যাপারে তাত্ত করিতে 
গিয়! গান্ধীজীকে ব্যক্তিগতভাবে সরকারী হুকুম অমান্ঠ করিয়া সত্যাগ্রহ শুরু 
করিতে হইল। সেখানে তাহাঁতেই কাঁজ হইল, সরকারের সঙ্গে রফানিষ্পত্তি 
হইয়া! গেল। আমেদাবাদের মিলমালিক ও শ্রমিকদের সংঘর্ষে গান্ধীজীর 
হস্তক্ষেপে ও খেড়ার় কৃষকদের খাজনাবন্ধ আন্দোলনে সত্যাগ্রহ্থের ভিত্তি ব্যাপক 
হইল। অনেক লোকের মধ্যে ইহ1 ছড়াইয়া পড়িল ও গান্ধীজীকে তাহাদের 
নেতৃত্ব করিতে হুইল। গান্ধীজী দেশের লোককে চিনিলেন। তাহাদেরও 


সত্যাগ্রহের আলো ১৭৩ 


গান্ধীজী ও তাহার কর্মনীতির সঙ্গে পরিচয় হইল। কংগ্রেসের মারকত এদেশের 
আঁবেদন-নিবেদনের আন্দোলনের সঙ্গে তাহাদের কিছু কিছু পরিচয় ছিল। 
তার পরে কি, সে সম্বন্ধে কাহারও কোন ধারণা ছিল না। গান্বীজীর 
কার্ধধারায় তাহার পরের অধ্যায়ের বলিষ্ঠ কর্মনীতির পরিচয় পাইয়া তাহাদের 
উৎসাহ বাড়িয়া! গেল। ত্ৰাহার সমস্ত কথা যে তাহারা পুরোপুরি মানিয়া লইল 
এমন নয়। তাহার আন্দোলনে সরল ও সবল মেরুদণ্ডের আভাস পাওয়ায় 
তাহার নেতৃত্বের খ্যাঁতি ও নৃতন ধরনের শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের কথ! চারদিকে 
ছড়াইয়া পড়িল। 

দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজীর সত্যগ্রহ-সংগ্রাম চলিয়াছিল অর্থ নৈতিক, 
নাগরিক ও একই সাম্রাজ্যের প্রজাহিসাবে সমব্যবহার পাইবার অধিকারের প্রশ্ন 
লইয়া । এদেশে আসিয়া চম্পারনঃ আমেদাঁবাদ ও খেড়ায় যে সত্যাগ্রহ চলে 
তাহাঁও স্থানীয় ও সাময়িক অভাব অভিযোগের প্রতিকারের জন্য । সেগুলি 
ভারতব্যাপী আন্দোলন ছিল না, সর্বসাধারণ তাহাতে জড়িত হইয়! পড়ে নাই 
এবং স্বাধীনতা লাভের উদ্দেশ্টেও সেগুলি আরম্ভ কর] হয় নাই। 

কিন্তু ১৯১৯ হইতে ১৯৪৪ পর্যস্ত এখানে যে আন্দোলন চলে তাহা বিভিন্ন 
পর্যায়ের একই স্বাধীনতা-সংগ্রাম ; ঢেউয়ের গতিতে, উখান পতনের ভিতর দিয়] 
পঁচিশ বৎসর ধরিয়া! উহ! চলিয়াছিল। ছয়টি পর্যায়ে এই আন্দোলন চলে। এক 
একটি পর্যায়ের পরে সাময়িক সংগ্রাম-বিরতির সময়টি সর্বরকমের সংগঠন কাজে, 
অর্থাৎ পরবতী সংগ্রামের প্রস্তৃতির জন্য নিয়োগ করা হইত। সকলগুলিই 
ভারতব্যাপী আন্দোলন । ভিন্ন ভিন্ন উপলক্ষে আরস্ত হইলেও সকলগুলির উদ্দেশ্য 
ছিল এক। প্রথম ছুইটি পর্যায়ে উদ্দেশ্ট ছিল কতকটা পরোক্ষ কিন্তু শেষের 
চারটি পর্যায়ে প্রত্যক্ষভাবে স্বাধীনতার জন্যই সংগ্রাম চলিয়াছিল। 

দীর্ঘকাঁলবাগী এই স্বাধীনতা-সংগ্রাম গান্ধীজীর অভিনব সত্যাগ্রহ-পদ্ধতিতে 
চলে। সেইজন্ত প্রত্যেকটি পর্ধীয়ে তাহাকে ডাকিয়া তাহার উপরেই সংগ্রাম 
পরিচালনার ভার দেওয়া হয়। তীহার অহিংসানীতি কংগ্রেস ও দেশবাসী 
পুরোনরি মানিয়! লয় নাই, মোটামুটি কর্মনীতি হিসাবে, অর্থাৎ ইংরেজের সঙ্গে 
ক্ষমতা হস্তান্তরের লড়াইয়ের জন্য গ্রহণ করিয়াছিল। তাহাকে ছাড়ি! উপায় 
ছিল না। তাই তাহার নির্দেশ ও বিধিনিষেধ যথাযথই পালন করা হইত । 
সেই জন্ত এত বড় দেশের কোথাও কোথাও বিচ্ছিন্নভাবে হিংসার ব্যাপার ঘটিয়। 
থাকিলেও আন্দোলনগুলি শেষ পর্যস্ত শান্তিপূর্ণ ভাবেই চলিয়াছিল বলিতে 
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হইবে। সেই কারণেই এই সংগ্রাম বিশ্বের বিশ্ব উৎপাদন করিয়াছিল। 

১৯১৯ সালে রাঁওলট আইন উপলক্ষ করিয়া প্রথম পর্যায়ের স্বাধীনতা-সংগ্রাম 
আরস্ত হর। দেশের লোক আশ! করিয়াছিল যুদ্ধের শেষে ইংরেজ হয়তো! দেশ 
শাসনের সত্যকার অধিকার কিছু কিছু দেশবাসীর হাতে ছাড়িয়া! দিবে। 
তাহার তে! কোন লক্ষণই দেখা গেল না। অধিকত্ত রাঁওলট কমিটির সুপারিশ 
জন্যায়ী কোন কোন ক্ষেত্রে বিচারাঁলয়ের সাধারণ বিচার পদ্ধতির সঙ্কোচ সাধন 
ও বিনা-রিচারে আটক রাখার জন্ত নূতন আইন পাস করিয়া দেশবাপীর বর্তমান 
অধিকারও হরণ করিয়া নেওয়ার ব্যবস্থা হইল। এই বেআইনি আইনের 
গ্রতিবাদদ করা হইল। গান্বীজী বড়লাটকে চিঠি দিলেন, কিন্তু কোন কল হইল 
না। আইন পাঁস হইয়া গেল। ইহার বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ সংগ্রাষ আরস্ত করা 
হইল। ঠিক হইল যাহারা অত্যাগ্রহের প্রতিজ্ঞাপত্রে সই করিবে তাহার! 
বেমাইনি প্রেস-আইন অমান্য করিয়া বাজেয়াঁঙধ বা নিষিদ্ধ বই বিক্রি করিবে 
এবং তাহার জন্য সকল রকম নিপীড়ন সহা করিবে। অন্যান্ত জন- 
সাধার নির্দিষ্ট দ্রিনে উপবাস ও হরতাল করিবে, কাজকর্ম বন্ধ রাথিবে ও 
জনসভায় রাওলট আইন প্রত্যাহারের দাবি জানাইবে। হরতালের দিন প্রথমে 
৩০শে মার্চ ঠিক করা হয় । পরে তাহ] বদগাইয়া ৬ই এপ্রিল ধার্য করা হয়। 
দিল্লঃ অমৃতসর প্রভৃতি কোন কোন জায়গায় তল করিয়! ছুই দ্দিন ও সমগ্র 
ভারতে ৬ই এপ্রিল হরতাল করা হয়। দেশে বিপুল উৎসাহ ও উত্তেজন! দেখা 
গেল। কোন কোন জায়গায় কর্তৃপক্ষ লাঠি ও গুলি চাঁলায়। দেশব্যাপী 
আন্দোলন মোটের উপর শ্াস্তিপূর্ণ ভাবেই চলে কিন্তু কোন কোন জায়গায় 
পুলিসের ছূর্ব্বহারে উত্তেজিত হইয়া জনতা হিংসামূলক কাজ করে। সকল 
জায়গার লোকে পুরোপুরি অহিংস থাকিতে পারে নাই দেখিয়া ও জনতার হিংসা 
ছড়াইিয়! পড়িতে পারে আশঙ্কা করিয়া ১৮ই এপ্রিল গান্ধীজী আন্দোলন স্থগিত 
করিয়া দেন এবং ২১শে জুলাই ঘোষণা করেন তখনকার মত আইন অমান্য 
আবার আরস্ভ করা হইবে না এবং এই বিরতির সময় সকলে সংগঠনের কাজে ও 
হিন্দুমুসলমানের এক্য প্রতিষ্ঠায় মন দিবেন । 

বছর ঘুরিতে না ঘুরিতে দ্বিতীয় পর্যায়ের সত্যাগ্রহ-সংগ্রামের পথ প্রশত্ত হইয়া 
আসিল। রাওলাট আইন সত্যাগ্রহের ৬ই এপ্রিলের দেশব্যাপী হরতাল খুব 
সাফল্যমণ্ডিত হয়। সেই উপলক্ষে পাঞ্জাবের অমুতসরে ১*ই এপ্রিল নেতাদের 
গ্রেপ্তার করা হইলে জনতা শোভাযাত্রা করিয়া নেতাদের মুক্তি দাবি করে ও 
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পুলিস তাহাদের উপর গুলি চাঁলায়। কিছু লোক হতাহত হয়। জনতা ক্ষেপিয়া 
গিয়া! ইংরেজদের অফিস আক্রমণ করে । কয়েকজনকে মারিয়া ফেলে ও বাড়ি- 
ঘর পোড়াইয়া দেয়। ইহার প্রভিশোধে ১৩ই এপ্রিল অমৃতসরের জালিয়ান- 
ওয়াল! বাগে জেনারল ভায়ারের হুকুমে সৈম্যদল সমবেত নিরগ্থ জনতার উপর 
বিনা-নোটিশে গুলি চালাইয়া নিধিচারে বহু নরনারী ও শিশুকে হত্যা করে। 
গুলিগোল৷ ন!। ফুরাইয়1 যাঁওয়৷ পর্যন্ত উহা চালানো! হয় ও হতাহতদের কি 
হইল সেদিকে, দৃূকপাতমাত্র না করিয়া সৈহ্দল স্থান ত্যাগ করে। ইহার 
পরই সমগ্র পাঞ্জাবে সামরিক আইন জারি করিয়া! পাঞ্জাবিদের সমূচিত 
শিক্ষা দেওয়ার জন্ত তাহাদের উপর অমানুষিক উৎপীড়ন করা হয় এবং 
বীভৎস অত্যাচারের কাহিনী যাহাতে বাহিরে ছড়াইয়া! ন1 পড়ে তাহার জন্য সর্ব- 
রকম ক্রোধের ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। ভারতীয়দের মন্ুম্যত্বের এই 
অপমানের কথা অবশ্ত বেশিদিন গোপন করিয়া রাখা যায় না। সামরিক 
আইনের লৌহবেষ্টদী ভেদ করিয়া একটু একটু করিয্া যে সকল খবর বাহির 
হইয়া! আসিল তাহাতে সমগ্র ভারত স্তম্ভিত হইয়া গেল। দেশব্যাপী বিক্ষোভের 
তরঙ্গ উঠিল। দেশবাসীর তীব্র প্রতিবাদে বাধ্য হইয়| ব্যাপারটি তদন্ত করিবার 
আশ্বাস দিয়া ভারত গভর্মেণ্ট হাণ্টার কমিটি নামে একটি সরকারী কমিটির নিয়োগ 
করেন। ১৯২০ সালের মে মাঁসে হাণ্টীর কমিটির রিপোর্ট বাহির হইলে দেখা 
গেল রাজকর্মচারীদের সমস্ত অপকর্মের গুরুত্ব কমাইয়া দরিয়া! তাহার কলঙ্ক- 
লাঘবের চেষ্টা কর] হইয়াছে । রিপোর্ট বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গে অন্যায় কাজের 
জন্ সাধারণ বিচাঁরালয়ের দগুব্যবস্থা' হইতে অপরাধী রাঁজকর্মচারীদের অব্যাহতি 
দেওয়ার উদ্দেশে সাধারণ বিচারালয়ের এখতিয়ার হইতে তাহাদের মুক্তি দিয়া 
সরকার দ্ডমূত্ত আইন (15995 4৫) পাঁস করাইয়া লইলেন। পাঞ্জাব- 
অনাচার সম্বন্ধে দেশবাসীর ক্ষোভ ও অসন্তোষ ইহাতে কিছুমাত্র না কমিয়া শত- 
গুণ বাড়িয়া গেল। 

আর একটা অসস্তৌষের ব্যাপাঁর ঘটিল খিলাফতের মর্যাদা রক্ষা! লইয়া। যুদ্ধে 
তুরস্ক ইংলগ্ডের শত্রুপক্ষের সহিত যোগ দেয় । যুদ্ধের অবদানে, ১৯২৯ সালের 
মে মাসে যখন সন্ধিশর্ত বাহির হইল তখন দেখা গেল খিলাফতের পবিত্রতা! ও 
মর্যাদা রক্ষা করা হয় নাই। পাঞ্জাবের সামরিক শ(সনকালের অনাচার ও 
খিলাফতের মর্ধাদারক্ষার প্রতিশ্রুতি-ভঙ্গ, এই ছুইয়ের প্রতিকারের জন্ত দেশবাসী 
হিন্ুম্সলমান এক ও বন্ধপরিকর হইল। বড়লাট ও ইংরেজ গভর্মেণ্টের নিকট 
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বু নির্ন্ধ ও অনুরোধ উপরোধ করা হইল কিন্তু কোন ফল হইল ন! দেখিয়া 
কংগ্রেস, মুললিষ লীগঃ খিলাফত কমিটি সকলে মিলিয়। সত্যাগ্রহ সংগ্রাম আরস্ 
করাই ঠিক কর! হইল। গাম্ীজীর উপর ইহার ভার দেওয়া হইল। তিনি এই 
আন্দোলনের নাম দিলেন অহিংস অসহযোগ । ১৯২* সালের ১ল! আগস্ট 
উপবাস হরতাল ও জননভা৷ করির! এই সংগ্রাম শুরু কর! হইল। ইহার কার্- 
ক্রমে ছিল পঞ্চবর্জন-_খেতাব ও সর্বপ্রকার সম্মানের নিদর্শন, নির্বাচন ও আইন- 
সভা, স্ুল- » আদালত ও মামলামোকার্টমা এবং বিদেশী বন্ত্র। সংগঠনের 
দিকে ছিল জাতীর বিদ্ভালয় ও অন্ঠান্ত প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা, সালিসি আদালত ও 
পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠা, স্থুতো কাটিয়া বস্ত্র স্বাবলম্বী হওয়ার চেষ্টা, অস্পৃষ্ঠত। ও মাদক 
দ্রব্য বর্জন এবং হ্ষমে ক্রমে সরকারের সঙ্গে সকল রকমের সহযোগিতা! বর্জন 
করিয়া! এক রকমের সমান্তরাল জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করা। 

দেশে অভূতপূর্ব সাড়া পড়িয়া! গেল। নানারকমে উপত্র, বিপর্যস্ত, অপমানিত 
জনচিত্বকে গান্ধীজী ষেন একটা পথ করিয়! দ্িলেন। লোকে এই সংগ্রামে 
ঝাঁপাইয়! পড়িল। সরকারও বসিয়া রহিল না। গ্রেপ্তার, লাঠি, গুলি সবই 
চলিল। কর্মীপ্রতিষ্ঠানগুলিকে বেআইনি করা হইল । জেলগুলি ভণ্তি হইয়া! গেল। 
গান্ধীজী ১৯২২ সালের প্রথম হইতেই বারদেোলিতে খাজনাবন্ধ আন্দোলন শুরু 
করিবার জন্ত উদ্যোগ-আয়োজন করিতে লাগিলেন । এমন সময় ৫ই ফেব্রুয়ারি 
গোরথপুর জেলার চৌরিচৌরাঁয় জনতার উপর পুলিস গুলি চালার়। জনতা ক্ষিপ্ত 
হইয়া পুলিসকে আক্রমণ করে। গুলিগো্লা ফুরাইয়া গেলে পুলিস পলাইয় 
থানায় আশ্রয় লয়। উত্তেজিত জনতা তখন থাঁন! ঘিরিয়। আটক করিয়। থানায় 
আগুন লাগাইয়া! দেয়। জন কুড়ি কন্স্টেবল ও একজন সাব-ইন্স্পেকটর 
আগুনে পুড়িয়া মারা যায়। গান্ধীজী বুঝিলেন আন্দোলন তাহার নির্দিষ্ট 
পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়িতেছে। গান্বীজী ওয়ার্কিং কমিটির মত করাইয়া 
আন্দোলন তখনকার মত স্থগিত করিয়! দিলেন ও কর্মীবুন্দকে সংগঠনের কাঁজে 
মনোনিবেশ করিবার নির্দেশ দিলেন। 

এই সিদ্ধাস্ত নেওর়1 গান্ধীজীর পক্ষেও সহজ কাজ ছিল না। এই আন্দোলনে 
সমস্ত ভারত উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল। সাম্রাজ্যের বনিয়াঁদ টলমল করিয়া 
উঠিয়াছিল। দেশে-বিদেশে অনেকেই মনে করিয়াছিলেন ম্বাধীনত! সংগ্রাম 
জয়যুক্ত হইতে চলিয়াছে। এমন সময়ে অন্দোলন বন্ধ করিয়া দেওয়ায় অনেকেই 
অসন্ধ্ হইলেন। ২৪শে ফেব্রুয়ারি দিল্লিতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির 
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সভায় গান্ধীজীর বিরুদ্ধে তিরক্কার-প্রস্তাব আন! হইল। গান্ধীজী নিজের পক্ষে 
একটি কথাও বলিলেন না, অন্থগামীদের নিজের পক্ষে একটি কথাও বলিতে 
দিলেন না। ঝড় বহিয়্া! গেল, তিনি অবিচলিত রহিলেন। 

সংগঠনের কাজে কয়েক বছর কাটাইয়া দিয়া ১৯৩০-৩১ সালে তৃতীয় 
পর্যায়ের স্বাধীনত! সংগ্রাম আরম হইল। এই কয়েক বছরে ব্বাধীনতাঁর দাবি 
আরও শক্তিশালী হইয়] ওঠে। দেশে ক্রমেই পূর্ণ শ্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ষা 
প্রবল হইতে লাঁগিল। এই সময়ে শাসন-সংস্কারের পরিমাণ নিধ্বরণের জন্ত 
সরকার সাইমন কমিশন নিযুক্ত করেন। তাহা বর্জন করিয়! এই কাজের জগ্ট 
কংগ্রেন্ট নিজেই এক কমিটির নিয়োগ করে। সেই কমিটির নির্ধারণ মানিয়া 
লইয়া ১৯২৮ সালে সর্বদল সন্মেলনে ডোমিনিয়নের সমমর্ধাদাসম্পন্ন শ্বাধিকার- 
লাভের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই সিদ্ধান্ত 'অন্ুদারে কাঁজ করার জন্ত ব্রিটিশ 
পার্লামে্টকে এক বৎসর সময় দিয়া ১৯২৮ সালের কলিকাতা কংগ্রেসে সংকল্প 
গ্রহণ করা হয় এবং বল! হয়---তাহ। না হইলে কংগ্রেস হইতে আইন অমান্ত 
আন্দোলন শুরু কর! হইবে ইংরেজ গভর্মেন্ট ইহাতে কোন সাঁড়া না দ্িলে 
বৎসরাস্তে ১৯২৯ সালে লাহোঁর-কংগ্রেসে পূর্ণন্বাধীনতা অর্জনই ভারতের লক্ষ্য 
বলিয়া! ঘোষণা করা হয়। 

ওয়াকিং কমিটি ১৯৩০-এর ২৬শে জানুয়ারি তারিখটিকে দেশে স্বাধীনতা- 
দ্রিবল হিসাবে পালন করিবার নির্দেশ দেন এবং পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের জন্ট 
অহিংস সত্যাগ্রহ চালাইবার ভার গান্দীজীর উপরে দেন। 

স্বাধীনতার প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু হইল। লবণ আইন অমান্ত করিয়া এই 
মাঁন্দোলনের আরম্ভ। এঁতিহাসিক দ্াণ্ডি অভিযাঁনে সবরমভী হইতে পদযাত্রা! 
করিয়া ছুই শ' মাইল পাদপরিক্রমার পর ৫ই এপ্রিল গান্ধীজী দা্ডি পৌছেন এবং 
৬ই তারিখে আহুষ্ঠানিক ভাবে একটুখানি বেআাইনী লবণ তুলিয়া লইয়া সংগ্রামের 
উদ্বোধন করেন। বেআইনী ভাবে লবণ তৈরি করা, বহুলোকে মিলিয়া সরকারী 
লবণের গুদামে হানা দেওয়া, অন্তান্থ অন্ঠায় আইন অমান্ত করা ও কোথাও 
কোথাও কর বন্ধ কর! এবং সাধারণভাবে সরকারের কাজে অসহযোগ চালানো, 
এই আন্দোলনের কার্যক্রম ছিল। ৪5 মে গান্ধীজী গ্রেপ্তার হন কিন্তু কাজ বন্ধ 
হয় না। নেতার পর নেতা গ্রেপ্তার হইতে থাকেন। প্রত্যেকেই যাইবার সময় 
নৃতন নেত! নির্বাচন করিয়! যাঁন। দরকারী দমননীতিও কঠোর হইতে কঠোরতর 
হইতে থাকে। অর্ডিনান্সের পর অর্ডিনান্ম্‌ জারি হয়। নৃতন নৃতন জেলের 
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১৭৮ |... , গান্ধী পরিক্রমা, 


ব্যবস্থা করা হয়। লাঠি, গুলি, শারীরিক অত্যাচার-উৎপীড়ন কোন কিছুই বাঁ 
থাকে না। এক বছর আন্দোলন চলার পর দেশী-বিদেশী বছ লোকের চেষ্টায় 
বিলাতে একট। রাউও্ড টেবজ্‌ কনফারেন্সে আলোচনার উদ্দেস্টে গান্ধীজী ও সহ- 
কর্মীদের! জেল হইতে ছাঁড়িয়! দেওয়া! হয়। গান্ধীজী ও বড়লাট আরউইনের 
সঙ্গে আলোচনার পর গান্ধী-আরউইন চুক্তি নামে সাময়িকভাবে সমর-বিরতির 
একটা চুক্তি হুয়। ইহাতে ক্ষমতার কোন হস্তান্তর ছিল না, অহিংসার একটা 
নৈতিক স্বীকৃতি ছিল এবং সেইজগ্ঠ ইহার দ্বারা কংগ্রেস ও অহিংসানীতির মর্যাদা 
অনেক বাড়িয়া যায়। 

রাউ্ড টেবল্‌ কন্ফারেন্স্‌ ব্যর্থ হওয়ার পর ১৯৩২-5৪ সালে চতুর্থ পর্যায়ে ষে 
সত্যাগ্রহ চলে তাহা কোন নৃতন সংগ্রাম নয়, উহ1 ১৯৩০-এর সংগ্রামেরই শেষ 
পরিণতি ব1 দ্বিতীয় অধ্যায় মাত্র। উহাতে বস্বত ১৯৩*-৩১ এর স্থগিত আইন 
অযান্ত আন্দৌলনই আবার নৃতন করিয়া শুরু হইল মাত্র। গান্ধীজী ও নেতৃবুন্দ 
বিনা-বিচারে আটক হইলেন। কংগ্রেস ও সংশ্লিষ্ট অন্তান্ঠি প্রতিষ্ঠান বেআইনী 
ঘোঁধিত হইল। কংগ্রেসের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইল। আবার জেল ভর্তি হইল । 
লক্ষাধিক লোক জেলে বন্দী হইল। ১৯৩৩ সালের ১২ই জুলাই ব্যাপক আইন 
অমান্ত বন্ধ করিয়া কেবল ব্যক্তিগত আইন অমান্ত চলিতে থাকিল। ১৯৩৪ 
সালের ৭ই এপ্রিল আইন অমান্ত তখনকার মত স্থগিত রাখা হইল । 

১৯৩৪ হইতে ১৯৩৯ সাল পর্যস্ত ছুই ধারাঁয় কংগ্রেসের কাজ চলিতে লাগিল । 
আবার আইনসভায় যাঁওয়াঁর সিদ্ধান্ত হইল।" আইনসভাঁর কাজ ও সংগঠনের 
কাজ পাশাপাশি চলিতে লাগিল । 

১৯৩৯-এর সেপ্টেম্বরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরস্ত হইয়া গেল। ভারতের কোন 
মতামত না লইয়! ব্রিটেন ভারতের হইয়াও যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া দিল। কাজেই 
কংগ্রেসী সাস্তরা আইনসতার সদশ্যপদ্র ছাড়িয়া! দিলেন । এই যুদ্ধ ইংলগ্ডের 
পক্ষে জীবন মরণ সমস্যার ব্যাপার । কংগ্রেসেরও উভয় সঙ্কট। প্রতিপক্ষের 
দারুণ বিপদের দিনে তাহাকে বিত্ত করা কংগ্রেসের সাধারণ অহিংম নীতির 
বিরোধী । অথচ নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনে অনির্দিষ্টকাল কেবলই অপেক্ষা করিয়া 
থাকাও নিজেদের অন্তিত্তের পক্ষে কম বিপজ্জনক নয়। তাহা হইলে করা যায় 
কি? একট! কিছু তো করিতেই হইবে, হাত প! গুটাইয়া! বসিয়। থাকিলে তো 
চলিবে না! এই দোটানার মধ্যে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ-সংগ্রামের উত্তব। কংগ্রেল 
দাষি করিল, ভারত ম্বাধীনভাবে “অহিংস উপায়ে প্রকাশ্রে ঘুদ্ধবিরোধী প্রচার 


সত্যাগ্রহথের আলো ১৭৯ 


কাজ” ও “সয়কারের যৃদ্ধ-প্রচেষ্টার সঙ্গে অসহযোগ করার বিষয়ে প্রচার” 
করিতে পারিবে । বড়লাট ইহাতে রাজী হইলেন না। তখন গান্বীজীর নেতৃত্বে 
পঞ্চম পর্যায়ের ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ-সংগ্রাম গুরু হুইয়! গেল। 

১৯৪* সালের ১৭ই অক্টোবর পাওনারে বিনোবা! ভাবে প্রথম এই সংগ্রামের 
উদ্বোধন করিলেন। সকল যৃদ্ধই খারাঁপ ও অবাঞ্ছিত এবং এই যুদ্ধও ভারতের 
নয়, অতএব এই যুদ্ধে অর্থ ও সৈশ্ঠ দিয়া সাহায্য কর! অন্তা়--ইহাই ছিল 
গ্রচারের বিষয় । ব্যক্িগন্ত সত্যাগ্রহীর সংখ্যা যখন বাড়িয়া চলিল তখন বক্তৃতা 
সংক্ষেপ করিয়া শুধু এ মর্মে ধ্বনি দেওয়ার ব্যবস্থা হইল। এরূপ প্রচার করিতে 
করিতে দিল্লিযাত্রাই ছিল কার্যক্রম । 

ইস্থা একটা নৈতিক ঘোষণা মীত্রঃ ঠিক সংগ্রামের পর্যায়ে ইহা তখনও আসে 
নাই। এই অবস্থার এই আন্দোলন ১৯৪১-এর শেষ পর্যস্ত চলিল। সেই সময়ে 
জাপানী আক্রমণ আসন্ন হইয়! পড়ান যুদ্ধের ব্যাপারে আর একবার ভারতের সহ- 
যোগিত! পাওয়ায় চেষ্টা করার জন্ত সরকার সত্যাগ্রহীদের ছাড়িয়া! দিলেন। 

১৯৪১-এর ডিসেম্বরে জাপানীর! পাল-বন্দর দখল করিয়া দ্রুতগতিতে প্রশাস্ত 
মহাসাগরের দ্বীপ হইতে ঘ্বীপাস্তর অতিক্রম করিয়া ব্রদ্মদেশের ভিতর দিয়া ভারতের 
প্রান্তে আসিয়া! পড়িল। ইংরেজেদের উপর কাহারও আর কোন ভরসা রহিল 
না। এই সময়ে স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্‌ ইংলণ্ড হইতে নূতন প্রস্তাব লইয়! 
আসিলেন। তাহাতে আড়ম্বর ছিল, কিন্তু বস্ত কিছুই ছিল ন1। ক্রিপস্কে 
হতাশ হইয়া ফিরিতে হইল। 

১৯৪২ সালের জুলাই মাসে স্বাধীনত। সংগ্রামের ষষ্ঠ বা শেষ পর্যায় আরম্ত 
করার আগে ব্রিটেনকে ভারত ছাড়িবার দাবি করিয কংগ্রেস ওয়াং কমিটি এক 
প্রস্তাব পাস করিলেন। প্রস্তাবে বল! হইল, এই দাবি অন্কুযায়ী ইংরেজ যদি ভারত 
ছাড়িয়। চলিয়! ন। যায় তবে কংগ্রেস, গান্ধীজীর নেতৃত্বে, তাহার সর্বপ্রকার অহিংস 
শক্তির গ্রয়োগ করিয়া ভারতের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্ত সংগ্রাম চালাইবে। ১৯৪২- 
এর ৭ ও ৮ই আগন্ট তারিখে বোষ্বাইএ নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভায় 
এই দাবির সমর্থন কর! হইল এবং এই সংকল্প করা হইল যে বাইশ বছরের শাস্তি- 
পূর্ণ অহিংস আন্দোলনের ভিতর দিয়া দেশে যে অহিংস শক্তির বিকাশ হইয়াছে 
তাহার প্রয়োগে ভারত গাম্বীজীর নেতৃত্বাধীনে সুবিস্তৃতভাবে তাহার স্বাধীনতা 
প্রতিষ্ঠার সর্বাত্মক সংগ্রাম চালাইবে। রাত পোহাইতে না পোহাইতে গান্ধীজী 
ও ওয়াকিং কমিটির সদশ্যদের গ্রেপ্তার করিয়া জেলে লইয়া! যাওয়া হইল । সংগ্রাম- 


১৮০ গান্ধী পরিক্রস! 


কারীদের নির্দেশ দিয়া! ঠিক পথে চালাইর লইবাঁর জন্ত নেতৃস্থানীয় কেছ আর 
বাছিরে রহিল না। কিন্ত জনতা নিজেরাই সংগ্রামের ভার লইল। তাহার! 
তুল করিল। গান্ধীজীর নির্দিষ্ট নীতি সকল 'সময় রক্ষা! করিতে পারিল না, কিন্ধু 
তাহার! পিছু হটিল না। সরকারও যথেচ্ছ অত্যাচার চালাইলেন। ১৯৪৪-এর 
মে মাস পর্যস্ত এই ভাবে সংগ্রাম চলিল। তীহার অন্ুপস্থিতিতেও বর্বরোচিত 
অস্তাচার সরকারপক্ষ হইতে যাহা হইয়াছিল সে তুলনায় দেশবাসীর পক্ষ হইতে 
তেমন কিছুই হয় নাই। বলিতে গেলে, অহিংস নীতিরই প্রাধান্ত বজায় ছিল। 

যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত মিত্রশক্তিবর্গের জয় হয়। কাজেই ইংরেজের শাসন এদেশে 
আরও কিছুদিন চলিয়াছিল। কিন্ত দেশে জনগণের যে জাগরণ ও রাজনৈতিক 
অধিকারবোধের ষে বিকাশ হয় ও ইংরেজের মানসন্মান যে পরিমাণে নামিয়া 
যায় তাহাতে কংগ্রসের ১৯৪২-এর “ভারত ছাড়ো” দাবির মর্যাদা রক্ষা করিয়া 
১৯৪৭ সালে ইংরেজকে যথার্থ ই ভারত ছাড়িয়া চলিয়! যাইতে হয়। গান্ধীজীর 
পরিচালনায় ভারতের সত্যাগ্রহ-সংগ্রাম শেষ পর্যন্ত জরযুক্ত হয়। ভারত 
স্বাধীন হয়। 

পৃথিবীর ইতিহাসে এই ধরনের সংগ্রাম নূতন । ইহার আগে এখানে সেখানে 
সবল্লপরিসর সীমার মধ্যে ইহার মত যাহ! কিছু হইয়াছে তাহাকে নিরস্ত্র বা চলিত 
কথায় যাহাকে বল! হয় নিক্কিয়, প্রতিরোধ বল! যাইতে পারে। 

ভারতেও সংগ্রামের পদ্ধতি হিসাবে বিশেষ ব্যাপক ক্ষেত্রে ইহার প্রয়োগ 
একেবারে নৃতন। নূতন বলিয়াই ইহার গভি-্্রকৃতি ব! প্রয়োগস্থত্র সন্বন্ধে 
এখানেও কাহারও কোন পরিচয় ছিল না । সংগ্রামের পদ্ধতি হিসাবে ন! দেখিলে, 
ইহার নিছক ভাবধারার, ইহার অস্তনিহিত দর্শনের সহিত ভারতের ধাতুগত 
একটা মিল ছিল এবং ইহা গ্রহণ বা স্বীকার করিয়া! লওয়। সম্পর্কে ভারতের 
প্রকৃতিতে মূলগত কোন আপত্তি তো৷ ছিলই না, বরং, বলিতে গেলে, ভারতের 
আলে! আর বাতাস, ভারতের আকাশ আর মাটি, ভারতের ধ্যান ও ধারণা, সবই 
ইহার অনুকূল ছিল । অথচ বন্ুকালের পরাধীনতাজর্জর, এক্যহীন, আত্মসংবিৎহীন, 
বলিতে গেলে একরকম দেশাত্মবোধ হীন ও একাস্ত নিরুপায় ভারতীয়দের পক্ষে 
অন্ত কোন রকমে ম্বাধীনতা সংগ্রাম চালানো তখন সম্ভবও ছিল না। তাই 
সংগ্রামের সময়ে বারংবার গান্ধীজীকে ডাকিতে হইয়াছে । তাহার নীতির বন্ধন 
পুরোপুরি পছন্দ হয় নাই, পুরোপুরি মানিয়। লইতে ইচ্ছা হয় নাই। তবুও 
সাময়িকভাবে মানিতে হইয়াছে, তাহারই হাতে বারংবার সংগ্রামের নেতৃত্ব ও 


সত্যাগ্রহের আলে! ১৮৯ 


পরিচালনাভাঁর তুলিয়া দিতে হইয়াছে। তাহার নির্দেশ পুরোপুরি যানী হয়: 
নাই। তাহাকে পুরোপুরি গ্রহণও করা হয় নাই। তবুও মোটামুটি তাঁহার 
নির্দেশমতই সংগ্রাম চালাইতে বা স্থগিত করিতে হুইয়াছে। সকল দিক রক্ষা 
হয় নাই। গান্ধীজী ঘে-মৃল্য ধার্য করিয়াছেন তাহা তীহাঁকে দেওয়। হয় নাই। 
গান্ধীজী যাহা! চাহিয়াছেন তাহা পান নাই, কিন্তু ফতটুকু পাইয়াছেন তাহাঁতেই 
শেষ রক্ষা হইয়াছে। 

কিন্তু এই শেষ গান্ধীজী চান নাই। চান নাই সে কথা ঠিকই, কিন্তু এই- 
রকম ভাবে বলিলেও বোঁধ হয় তাহা ঠিক বল! হয় না। বিদেশীর শাঁসনপাশ 
হইতে মুক্তির যে স্বাধীনত1, ভারতবর্ষের জন্ট তিনি তাহা চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা 
চাহিয়াছিলেন পুরোপুরি অহিংসাঁর পথে, অর্থাৎ অহিংসাঁর পূর্ণ পরিণতি হিসাবে। 
স্বাধীন ভারত তাহার কাম্য ছিল কিন্তু অহিংসাঁবঞ্জিত শ্বাধীন ভারতে তাহার কোন 
আকর্ষণ ছিল না। সাধ্য ও সাধনকে তিনি একই মূল্য দিতেন, উভয়ের গুরুত্ব 
তাহার কাছে ছিল সমান | তিনি বিশ্বাস করিতেন সাধন দৌঁষযুক্ত হইলে সাধ্য 
সর্বাঙ্নুন্দর ও সম্পূর্ণ হইতে পারে না। সত্য ও অহিংসা বিশেষ করিয়া! ভারতের 
বাণী। ভারত তাহার নিজন্ব পথে স্বাধীন হইবে--সে স্বাধীনতা শুধু বাহিরের 
চেহারায় নন়্, যনেরও মুক্কি--ম্বাধীন হইয়! সে জগৎকে নিজের ধ্যান ও উপলবি 
অন্থলারে পথ দেখাইবে, ইহাই গান্ধীজী চাহিয়াছিলেন। “পশ্চিমের পরিত্যক্ত জীর্ণ 
বন্থথণ্ড মাথায় বীধিয়! গর্বের সঙ্গে নৃত্য করিতে করিতে সে অগৎসভায় উপস্থিত 
হইবে ইহা! তিনি চান লাই । তীহাঁর ভারতগ্রীতি কাহারও অপেক্ষা কম ছিল 
নাঃ--ভারতকে তিনি পবিজ্রভূমি বলিয়া! মনে করিতেন-_, কিন্তু সে ভারতগ্রীতি 
এমন ছিল ন। যে, তিনি কামনা করিবেন, তীহার স্বদেশ অপর সকল লোকের 
ত্বদেশের উপর টেকা দিয়া ছড়ি ঘুরাইয়া বেড়াইবে। তাহার স্বদেশগ্রীতি 
ফুলের, কুঁড়ির মত, প্রতিবেশী হইতে আরম্ভ করিয়া স্বদেশ এবং স্বদেশকে আশ্রক়্ 
করিয়া বিশ্বের আলোবাভাসের দ্রিকে নিজের পাপড়ি মেলিয়া ধরিবে, ইহাই 
ছিল তাহার অন্তরের কামনা । তিনি বলিয়াছেন, ভারতের স্বাধীনতা! তিনি চান 
যেন সেই স্বাধীন ভারত আবগ্তক হইলে জগতের হিতার্থে নিজেকে উৎসর্গ করিতে 
পারে, এই জন্ত। 

তিনি ষে ভাবে ভারতের মুক্তি চাহিয়াছিলেন সে ভাবে কেহ তাহা চাহিল 
না। সংগ্রামীদের মধ্যে এইখানে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ একা । তিনি মনেপ্রাণে 
যোলে। আনা-যোলো! আনা নয়, আঠারো আনা--ম্বদেশি ছিলেন। কিন্ত 
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স্বাদেশিকতার বন্ধন যাহাতে তাহাকে বাধিতে না পারে সেই জস্ত বিশ্বের দিকে 
একটা দরজা তিনি খুলিয়া রাখিয়াছিলেন--অহিংসার দরজা! । মেই দরজা! ছিল 
তাহার বৃহত্বর মানবসমাজে স্বচ্ছন্দ আনাগোনার দরজা, বন্ুধৈব কুটুকমের দরজা, 
সমগ্র মানব সমীজের সঙ্গে একাত্মবোধের দূরজা। সেই দয়জায় ঈলাড়াইয় তিনি--- 
সমগ্র জগৎ খন হিটলারের ভয়ে সন্ত্রস্ত ও হিটলারের প্রতি বিমুখ, তখনও-_. 
হিটলারের কাছে চিঠি লিখিতে পারিপ্াছিলেন। কিন্তু সেই দরজায় দীড়াইয়া 
যখন তিনি সঙ্গীদের ডাক দিলেন, কাহারও সাড়া মিলিল না। দেখা গেল সে 
দরজায় তিনি একান্ত একা, ভারতের রাজনৈতিক জনারণ্যে তিনি এক বনস্পতি, 
দোসর কেহ নাই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রারভ্ে তিনি বলিলেন, ইংরেজের 
বিপদের দিনে, জীবনমরণের যুদ্ধে, ইংরেজকে সাহাধ্য কর! হউক বিনাশর্তে 
কিন্তু সে সাহায্য কর! হউক অহিংলার পথে, হিংসার লড়াইএর ভিতর দিয়া নয়। 
কংগ্রেস ওয়াঞ্িং কমিটি রাজী হইলেন না। তাহার! বলিলেন, ভারতের 
প্রতিরক্ষার ব্যাপারে, বৈদেশিক আক্রমণের প্রতিরোধে কংগ্রেন অহিংসনীতি 
সম্ভব বলিয়া! মনে করে না, সমর্থনও করে না। ইংরেজ যদি তাহার স্বাধিকারের 
দাবি মাঁনিয়। লয় ও যথার্থ ই ক্ষমতার হস্তান্তর করে তবে কংগ্রেস, তথা ভারত, 
যুদ্ধের ব্যাপারে ইংরেজকে সর্বরকমে সাহায্য করিবে। 

গান্ধীজী যেরকমভাবে ভারতেন মুক্তি চাহিয়াঁছিলেন সেরকমভাবে ভারতের 
মুক্তি কেহ চাহে নাই। গান্ধীজীর মত আর কেহ অহিংসার পুরোপুরি 
বিশ্বাসী ছিল না এবং অহিংস অবলম্বনে ভারতের প্রতেরক্ষা পর্যস্ত যাওয়ার সাহস 
ব1 দৃঢ়তা তাহাদের ছিল না অথচ ইংরেজের নিকট হইতে ম্বাধীনত। আদায় 
করিয়া লইবার জন্ত মনেপ্রাণে অহিংসা অবলম্বন করিয়া! গান্ধীজীর অন্থসরণ 
করিতে তাহাদের বাধে নাই। পুরোপুরি অহিংস বলিতে এক গান্ধীজীই ছিলেন। 
তাহারই বিশ্বাসের শক্তি বুলোকের অন্তরে অহিংসার একটা অন্থপ্রাণন। আনিয়া 
দিয়াছিল। স্বাধীনতার উন্মাদন1 অবশ্ঠই ছিল, কিন্তু স্বাধীনতালাভের জন্ট 
অহিংসাই যে একমাত্র সম্ভাব্য ও প্রুষ্ট উপাঁয় এই রকম একটা নিঃসংশয় বোধ 
তাহার অন্থগামীদের উদ্বুদ্ধ না কর্রলে তাহারা অহিংসা অবলম্বন করিয়! 
তাহাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় স্বাধীনতা-সংগ্রামে উৎসর্গ করিয়। দ্িয়াছিল কেমন 
করিয়া? শেষ পর্যস্ত দেখা গেল ভারতের স্বাধীনতা-অর্জনে ইহাতেই কাজ 
হইল। হৃদয়-পরিবর্তন বলিতে গান্ধীজী কি ও কতখানি বলিতে চাহিয়া 
ছিলেন তাহা স্পষ্ট নয়। হৃদয় একট! সামগ্রিক জিনিন। মান্থষের "অন্তর্জগৎ বিপুলঃ 
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গভীর, অতঙম্পর্শী। তাহার সম্পূর্ণ পরিবর্তন একটা বিপুল উদ্যোগ-আয়োজনের 
ব্যাপার, গুণগত এরং পরিমাণগতও বটে। এই পরিবর্তনের আরম্ভ আছে, 
কিন্ত শেষ কোথায়? হৃদয় ব1 অন্তরের শুদ্ধি একট] ক্রমবিকশমান ব্যাপার | 
বুদ্ধি ও মনোভাবের পরিবর্তনে তাহার আরস্ত। মানুষ যদ্দি যথার্থ সদিচ্ছা লইয়া 
কাজ করে, এমন কি সংগ্রামও করে, তবে সেই সদিচ্ছার স্পর্শ চারপাশের মনে 
গিয়া! লাগিবে ইহ স্বাভাবিক ও যুক্তিযুক্ত কথা। এক পক্ষের সদিচ্ছার ঢেউ 
লাগিয়া সকলেরই মনোভাব যে কিছু কিছু পরিষ্কার হইবে ও সেখাঁনেও কিছু কিছু 
সদিচ্ছার ক্রিয়া দেখা দিবে তাহাঁও বুঝিতে পারা যায়। ইহার ফল কতখানি 
পাওয়া যাইবে তাহা প্রারজ্িক সদ্দিচ্ছার আন্তরিকতা ও শক্তি এবং আরও 
পারিপাশ্বিক অবস্থার উপর নির্ভর করিবে। গাম্বীজী সম্ভবত এই অর্থে ই হদয়- 
পরিবর্তনের কথা বলিয়াছিলেন। একদিনে হঠাৎ সকলের অন্তরগুদ্ধি ঘটিয়া 
পৃথিবী নন্দনকাননে পরিণত হইবে এমন কথা বলিতে চাহেন নাই, তাহা বলা 
সম্ভবও নয়। 

ভারতের সত্যাগ্রহ সংগ্রামের ব্যাপারটিকে একটু ভাল করিয়া দেখিলে ইহা 
বোঝা যাইবে। গান্ধীজীর নেতৃত্বে পঁচিশ বৎসর ব্যাপিক্লা যে সংগ্রাম এদেশে 
চলিয়াছিল তাহাতে শ্রীদিবাকর যে হিসাব দিয়াছেন সেই অনুসারে কার্যত সংগ্রাম 
চলে ৬ বৎসর ৮ মাঁস ২দিন। ছুইটি পর্যান়ে নির্বাচিত ব্যক্তিগণ সত্যাগ্রহ করে, 
ও বাকি চারটিতে লক্ষ লক্ষ লোক যোগ দেয় এবং অত্যাচার-উৎপীড়নের 
সম্মুধে মোটের উপর অহিংস! পালনে অটল থাকে । এত বড় দেশের চল্লিশ 
কোটি লোকের স্বাধীনতার বিষয় বিবেচনা করিলে প্রাণহানি বা সম্পত্তিনাশ 
ধাহা ঘটিয়াছিল তাহার পরিমাণ নগণ্য বলিলেও চলে । হিংসার পথে যদি এই 
স্বাধীনতা অর্জন করিতে হইত তাহ! হইলে কি বিপুল পরিমাঁণে লোকক্ষয় ও 
সম্পত্তিনাশ হইত তাহা সহজেই অন্থমান করা যাঁয়। উভয়পক্ষেই মনোভাবের 
পরিবর্তন নিশ্চয়ই কোন না কোন স্তরে ঘটিয্াছিল, মনের মধ্যে সদিচ্ছা ও 
অহিংসার অন্থ্রপ্জন একটু আধটু রঙ ধরাইয়াছিল, তাহা না হইলে ইহা সম্ভব হইত 
না আর সে পরিবর্তন নিশ্চয়ই ঘটিয়াছিল সদিচ্ছা ও অহিংসার দরুনে। অন্থ 
কোন কারণের কথ] অনুমান করা যাঁয় না। অহিংসায় বিশ্বাসের গুণগত উৎকর্ষ 
ও শক্তির ভীব্রভ! যেখানে খুব উল্লেখযোগ্য নয় সেখানে যার এইরূপ ঘটিয়] থাকে 
তবে যেখানে তাহা আরও বেশি শক্তিশালী হইবে সেখানে আরও উল্লেখযোগ্য 
প্রত্যক্ষ ফল নিশ্চয়ই পাঁওয়1 যাইবে এবং যতটুকুই পাওয়! যাইবে তাহা মানব- 
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সমাজের পক্ষে মঙ্গলই বহন করিক্া আনিবে, তাহাতে ০০০৪৪ অমঙ্গলের 
কোন রেশ পড়িয়া থাকিবে ন|। 

এই দ্দিক দিয়া! বিবেচন! করিলে গান্ধীজীর অভিনব পদ্ধতি বিশ্বের মাঁনব্‌- 
সমাজের পক্ষে আশার আলো! বহন করিয়া আনিয়াছে। গান্ধীজী ব্বদেশের। 
ত্বদ্দেশের মাটিতে ছাড়াইয়। তিনি বিশ্বজগতের । তাই ভারতের স্বাধীনতার জন্য 
তিনি এমন উপায়ের নির্দেশ দ্রিয়াছিলেন যাহ! ভারতের প্রকৃতি ও সংস্কৃতির পক্ষে 
সঙ্গতিপূর্ণ ও সমগ্র মানবসমাজের পক্ষে কল্যাণকর। গান্ধীজীর ইহ! আবিষ্কার, 
কিন্তু ভারতের আলো-বাতাস-মাটিতে সেই আবিষ্কারের আবির্ভাব। গান্ধীজীর 
হাত দিয়! বিশ্বজগৎকে ইহা ভারতের শ্রেষ্ঠ দান। 

এখানকার মাটিতেই ইহার পরিপূর্ণ বিকাঁশ সম্ভব ছিল, কিন্তু তাহা হয় নাই। 
আভ্যস্তরীণ স্বাধীনতার জনক সংগ্রাম যে এই পদ্ধতিতে সাফল্যের সহিত চালানো 
যায় তাহার পরীক্ষা এখানকার মাটিতে হইয়! গেল। বৈদেশিক আক্রমণের মুখে 
ব' প্রতিরক্ষা ব্যাপারে এই পদ্ধতি অবলম্বনে কিরূপ কললাভ কর] যাঁয় তাহার 
পরীক্ষা এখনও বাকি আছে । সুফল লাঁভ হইবে ইহ] নিশ্চয়ই আশ! করা যায়, 
অন্তত মানুষের প্রতি মান্থষের অন্াঁয় দূর করিবার যে সংগ্রাম তাহা আরও সভ্যঃ 
আরও নুন্দর ও আরও মানবিক প্রণালীতে যে হইবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ 
থাকিতে পারে না। সংগ্রামের অবসান পরবতী মানবসমাজের জন্ট কোন 
অমঙ্গলের রেশও রাখিয়া যাইবে না । 

আজিকার মাঁনবসমাজে সমরসস্ভার পু্তীভূত হইয়া! উঠিতেছে। মারণাস্ত্রের 
আর শেষ নাই । এই আণবিক যুগে অস্ত্রের পর অস্ত্র আরও অস্ত্র, আরও শস্ত 
আরও দূর পাল্লার, আরও নূতন, আরও ভয়ঙ্কর, জমিয়! উঠিল । কে আগে 
যাইবে, কাহার শক্তি বেশি হইবে, কে আগে ধ্বংস শুরু করিতে পারিবে, অপরে 
কত অল্প সময়ের মধ্যে শেষ হইবে? প্রলয়ঙ্কর অস্ত্শত্ত পুর্ীভূত হইয়া উঠিতেছে, 
মাঁচ্ষের পারস্পরিক ভয় ও অবিশ্বাস পর্বতপ্রমাণ হইয়া! উঠিল। এই ভয়, 
মানুষের অন্নবস্থ, মানুষের কল্যাণব্যবস্থা, মান্থষের সৌন্দর্য ও সংস্কৃতি, মানুষের 
সুখশাস্তি ও মনুষ্যত্ব বলিতে যাহা কিছু বোঝায় তাঙ্বার সবই গ্রাস করিয়া 
ফেলিল। ভগবানের দেওয়া আলোবাতাসের মধ্যে আর মানুষের থাকিবার জে! 
নাই । মাটির নীচে থাকার ব্যবস্থ। করিয়াও আজ সে স্বন্তি বোধ করিতেছে নখ । 
আরজ তাহাকে সত্য, অহিংসা, পারম্পরিক প্রীতি ও সদিচ্ছার এবং যেখানে 
সংগ্রাম করিতে হয় সেখানেও পরিচ্ছন্ন কৌশলপ্রয়োগের কথা শোনানো কঠিন । 
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কিন্ত আরম্ভ তে! কোথাও করিতে হইবে! কর্মে, জানে, হাদয়বত্তায়। যার 
যেখামে যে যে সম্পদ আছে তাহা লইয়! অগ্রসর তো! হইতে হইবে! গান্ধীজীর 
প্রচেষ্টাও সেই মানবহিতের প্রচেষ্টা, তাহার মত ভিনি একদিক দিয়া কাজ গুরু 
করিয়! দিয়াছিলেন, পথ দেখাইবাঁর চেষ্টা করিয়াছিলেন । মানবজাতি সেই পথ 
গ্রহণ করিবে কি নাঃ সেই পদ্ধতির আর নৃতন কোন পরীক্ষা ও প্রয়োগ হইবে 
কি না, ভবিষ্ততই তাহা! বলিতে পারে। 
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সমাজের পক্ষে মঙ্গলই বহন করিয়া আনিবে, তাহাতে বিছেজনিও অমদলের 
কোন রেশ পড়িয়! থাকিবে ন1। 

এই দিক দিয়! বিবেচনা করিলে টকা বিনিন সকার 
সমাজের পক্ষে আশার আলো! বহন করিয়া আনিয়াছে। গান্ধীজী স্বদেশের | 
ত্বদ্দেশের মাটিতে দীড়াইয় তিনি বিশ্বজগতের । তাই ভারতের স্বাধীনতার জঙ্য 
তিনি এমন উপায়ে নির্দেশ দিয়াছিলেন যাহা ভারতের প্রকৃতি ও সংস্কৃতির পক্ষে 
সঙ্গতিপূর্ণ ও সমগ্র মানবসমাজের পক্ষে কল্যাণকর। গান্ধীজীর ইহা আবিষ্কার, 
কিন্তু ভারতের আলো-বাতাস-মাটিতে মেই আবিষ্কারের আবির্ভাব । গান্ধীজীর 
হাত দিয় বিশ্বজগৎকে ইহা ভারতের অেষ্ঠ দান। 

এখানকার মাটিতেই ইহার পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভব ছিল, কিন্তু তাহা হয় নাই। 
আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম যে এই পদ্ধতিতে সাফল্যের সহিত চালানে! 
যাঁ় তাহার পরীক্ষা এখানকার মাটিতে হুইয়! গেল। বৈদেশিক আক্রমণের মুখে 
বা প্রতিরক্ষার ব্যাপারে এই পদ্ধতি অবলম্বনে কিরূপ কফললাভ কর] যাঁয় তাহার 
পরীক্ষা! এখনও বাকি আছে। ন্ুফল লাভ হইবে ইহা নিশ্চয়ই আশা কর! যাঁয়, 
অন্তত মানুষের প্রতি মাহুষের অন্তায় দূর করিবার যে সংগ্রাম তাহা আরও সভ্য, 
আরও শুন্দর ও আরও মানবিক প্রণালীতে ষে হইবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ 
থাকিতে পারে না। সংগ্রামের অবসান পরবর্তী মানবসমাজের জন্য কোন 
অমজলের রেশও রাখিয়া! যাইবে না। 

আজিকার মানবসমাজে সমরসস্ভার পুণ্তীভূত হইয়া উঠিতেছে। মারণাস্ত্রে 
আর শেষ নাই । এই আণবিক যুগে অস্ত্রের পর অস্ত্র, আরও অস্ত্র, আরও শস্, 
আরও দূর পাল্লার, আরও নৃতন, আরও ভয়ঙ্কর, জমিয়! উঠিল । কে আগে 
যাইবে, কাহার শক্তি বেশি হইবে, কে আগে ধ্বংস শুরু করিতে পারিবে, অপরে 
কত অল্প সময়ের মধ্যে শেষ হইবে? প্রলয়ঙ্কর অস্ত্রশস্ত্র পুীভূত হইয়া উঠিতেছে, 
মাঁ্ছষের পারস্পরিক ভয় ও অবিশ্বাস পর্বতপ্রমাণ হইয়া উঠিল। এই ভয়, 
মানুষের অন্নবস্থ্, মান্গষের কল্যাণব্যবস্থা, মান্থষের সৌন্দর্য ও সংস্কৃতি, মানুষের 
সুখশাস্তি ও মন্ধুপ্তত্ব বলিতে যাঁহা কিছু বোঝায় তাহার সবই গ্রাস করিয়! 
ফেলিল। ভগবানের দেওয়া আলোবাতাসের মধ্যে আর মানুষের থাকিবার জে। 
নাই। মাটির নীচে থাকার ব্যবস্থা! করিয়াও আজ সে স্বস্তি বোধ করিতেছে ন|। 
আজ তাহাকে সত্য, অহিংসা, পারস্পরিক প্রীতি ও সদিচ্ছার এবং যেখানে 
সংগ্রাম করিতে হয় সেখানেও পরিচ্ছন্ন কৌশলপ্রয়োগের কথা শোনানো! কঠিন । 
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কিন্তু আরপ্ত তো কোথাও করিতে হইবে! কর্মে, জানে, হৃদযবন্তায, যার & 
যেখীনে যে যে সম্পদ আছে তাহা লইয়া অগ্রসর তো! হইতে হইবে! গা্ধীজীর 
প্রচেষ্টাও সেই. মানবহিতের প্রচেষ্টা, তাঁহার মত তিনি একদিক দিয়া কাজ শুরু 
করিয়া দিয়াছিলেন, পথ দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। মানবজাতি সেই পথ . 
গ্রহণ করিবে কি না, সেই গদ্ধতির আর নৃতন কোন পরীক্ষা ও প্রয়োগ হইবে 
কি না, ভবিষ্যতই তাহা বলিতে পাঁরে। 


গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ 


| বিধুডৃষণ দাশওুপ । 


গান্ধীজী ছিলেন আজীবন অত্যাগ্রহী। সত্যের প্রতি আগ্রহই ছিল তাহার 
জীবনের মূল ভিত্বি। যাহা তাহার নিকট সত্য বলিয়া প্রতিভাত হইত তাহার 
জন্ঠ তিনি সর্বন্ব পণ করিয়! ঝাঁপাইয়া পড়িতেন। কোন বাধাই তাহাকে 
ঠেকাইয়া রাখিতে পারিত না। কিন্তু পরবর্তী সময়ে এরূপ কোন কার্য যদি 
তাহার নিকট ভ্রান্ত বলিয়! বিবেচিত হইত তবে তাহা! পরিত্যাগ করিতেও তাহার 
ক্ষণমাত্র বিলন্ব হইত না। এইজন্ তাহাকে যতই তিক্ত সমালোচনার সম্মুখীন 
হইতে হউক না কেন তিনি তাহা মোটেই গ্রাহহ করিতেন না। তাহার মধ্যে 
সত্য পথে চলার দুর্ম আকাক্রার মধ্যেই ভ্রান্তি স্বীকারের নত্রতা ও তেজন্থিতা 
ওতঃপ্রোত ছিল। সারা জীবন ধরিয়াই তিনি ব্যক্তিগত সামাজিক ও রাজনৈতিক 
সর্বস্তরে সত্য বা ন্ায়ের জন্ সংগ্রাম করিয়া! গিয়াছেন। এজন্য ভীহার তপশ্র্যার 
বা ক্লেশ স্বীকারের সীম! ছিল না। 

তাহার দক্ষিণ আফ্রিকার সুদীর্ঘ বাইশ বৎসরের সংগ্রামময় জীবনে সত্যাগ্রহের 
জন্য তাহাকে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিতে হয়। বস্ততঃপক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকার 
ভারতীয়দের প্রতি সেখানকার সরকার ও শ্বেতাঙ্গদের থে অবিচার ও অত্যাচার 
ছিল তাহার প্রতিকারের উপায় উদ্ভাবনের মধ্য দিয়াই তিনি সত্যাগ্রহ অস্ত 
আবিফার করেন। এই সত্যাগ্রহ অস্ত্রের তিনি একাধারে আবিষ্র্তা ও 
প্রয়োগকর্তা ছিলেন। বৈজ্ঞানিক যেমন স্বীয় গবেষণালন্ধ সত্যকে যাঁচাই 
করিবার জন্ত নানাভাবে পরীক্ষা চালাইয়! থাকেন গান্বীজীও তেমনই তীহার এই 
নবলবধ সত্যের যাচাই দীর্ঘদিন যাবৎ বন্ুভাবে সম্পন্ন করিয়াছেন। কেহ কেছ 
ইহাকে (সত্যাগ্রহকে) দুর্বলের অস্ত্র মনে করিয়া ইহাকে চ288159 15981889009 
এর সহিত তুলনা! করেন কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে সত্যাগ্রহ ছূর্বলের অস্ত্র হইতে 
পারে না। ছূর্বল ব্যক্তি বা জাতিসকল সত্যাগ্রহ করিতে অক্ষম। কেননা 
সত্যাগ্রহের মধ্যে যেমন স্তায়বিচার লাভের তেজ এবং আগ্রহ থাঁকিবে তেমনি 
থাঁকা উচিত হইবে প্রতিপক্ষের প্রতিও ন্যায়বিচারের আকাঁঙ্ষা। প্রতিপক্ষের 
গ্রতি প্রেমভাব বজায় না থাকিলে তাহা সত্যাগ্রহ পদবাচ্য হয় না। কেননা, 
সত্যাগ্রহী যখনই প্রতিপঙ্গের নিকট ন্যায়ের দাবি করিবেন তখনই প্রতিপক্ষের 
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প্রতিও স্তায়ান্ুমোদিত ব্যবহার করিতে প্রত্তত থাঁকিবেন। এইরূপ পক্ষপাতহীন 
ব্যক্তিই সত্যাগ্রহ করিতে সমর্থ আর এইরূপ সমদর্শ ব্যকিই শুদ্ধ স্টায়ের জঙ্গ 
লড়াই করিতে পারেন। বল! বাহুপ্য দুর্বলচিত্ত ব্যক্তির পক্ষে ইহা! সম্ভবপর: 
নয়। এইজন্ত অবস্তই সত্যাগ্রহীকে শিক্ষা গ্রহণ করিতে হয়। গাস্বীজীর 
সত্যাগ্রহাশ্রম তাহারই জন্ত প্রতিঠিত হইয়াছিল । 

অন্যায়ের প্রতিকার ও মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্ত সত্যাগ্রহের আবিষার 
নিঃসন্দেহে গান্ধীজীর এক মৌলিক অবদান। দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের 
ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার জঙ্ গান্ধীজী যে সংগ্রাম চালাইয়াছিলেন সেই হুত্রেই 
তিনি এই নৃতন শব সৃষ্টি করিয়াছিলেন । সভ্যতার ক্রমবিকাশের জন্য কালের 
প্রয়োজনেই যেন ইহার উদ্ভব হইয়াছিশ। গীতার কর্মযোগীর আদর্শ এবং 
থোরে!, রাক্কিন ও টলস্টয়ের প্রচারিত জীবনাদর্শ হইতে গান্ধীজী যে নৃতন 
পথের সন্ধান পাইয়াছিলেন তাহাই সযাজশাস্ত্রের এই নৃতন অধ্যায় রচনার কাজে 
তাহাকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। 

ধাহারা সত্যাগ্রহকে ছুর্বলের অস্ত্র বলিয়া! সমালোচনা করিয়া থাকেন 
তাহাদের দুর্বল ও লবল লক্বন্ধে বিবেচনা কর! প্রয়োজন । “বল” সম্বন্ধে প্রচলিত 
ধারণা হইল দৈহিক বল বা অস্ত্বল। এই বল যাহার নাই তিনিই সত্যাগ্রহের 
কথা বলিয়া থাকেন, এইরূপ অভিযোগ করিবার পূর্বে সবল-্ছুর্বল সম্বন্ধে 
আর একবার ভাঁবিয়! দেখা দরকাঁর,। “বল” মানে শারীরিক বল বা অস্ত্রবল 
নয়। “বল? যানে মানসিক বল বা আত্মিক বল। ন্তায়ের উপর ইহার প্রতিষ্ঠা । 
যেমন একজন প্রহলাদের বল শত শত হিরণ্যকশিপুর অপেক্ষা অধিক। একজন 
্রীষ্ট, একজন সক্রেটিস, একজন এমার্সন, একজন টলম্টয়, একজন রামমোহন, 
একজন বিবেকানন্দ, একজন বিদ্যাসাগর ধাহাদের অপরিসীম চারিজ্রশক্তি এবং 
দুরধর্ধয মনোবল ছিল তাহারা কোন দৈহিক শক্তি বা অস্বশক্তির কাছে পরাভব 
স্বীকার করিতে পারেন না। শস্ত্ধীরীরাই তাহাদের স্বার্থলেশশূন্ত চ্যায়বোধের 
নিকট মাথা নোয়াইয়! পরাভব স্বীকার করে। তবে একথা ঠিক যে, দৈহিক বল 
বাড়াইবার জন্ত যেমন নিয়মিত প্রচেষ্টা থাক! প্রয়োজন তেমনি মানসিক বল 
বা সাত্বিক বল বাড়াইবার জন্যও নিত্যনিরস্তর সাধনা! করা প্রয়োজন। 
সত্যাগ্রহ ছুবলের ম্মস্ত্র একথা বলার কোন অর্থ হয় না? বরং সর্বপ্রকার হূর্বলতা 
পরিহার না করিলে প্রকৃত সভাগ্রহী হওয়াই যার না। এজন্য সত্যাগ্রহীকে 
নিরস্তর আত্মান্থসন্ধান করিয়া যাইতে হয়। এইভাবে যতই তিনি ছুর্বলতামুক্ত 
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হইতে থাঁকিবেন, নির্মল হইতে থাকিবেন ততই তিনি সত্যাগ্রহের অধিকাঁধিক 
যোগ্য হইতে থাঁকিবেন। বুকের পাঁটা মাপিয়! সৈন্যদলে ভণ্তি করা হয় কিন্তু 
দৈহিক যোগ্যতার মানদণ্ডে সত্যাগ্রহী নির্ণীত হয় নাঁ। সত্যাগ্রহীকে প্রয়োজিন 
হইলে শ্ঠায়ের জন্ত মৃত্যুবরণেও প্রস্থত থাকিতে হয়। কিন্তু কোন দুর্ধলচিত্ব লোক 
কি স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে পারে? সত্যাগ্রহীর জীবনে আঘাত সহ 
করার ও প্রভ্যাঘাতের ইচ্ছাও মনে উদ্দিত না হওয়ার মতো প্রচণ্ড মনোঁধলের 
গ্রয়োজন--ইহাই সত্যাগ্রহের শক্তি। গান্ধীজী বলিয়াছেন সত্যাগ্রহী স্বেচ্ছায় 
দুখবরণ করিয়া] প্রতিপক্ষের কঠোর হৃদয়ে চেতনা ও ন্যারবোধ ফিরাইয়া 
আনিবেন। আঘাত খাইয়া জয়লাভ করিতে হইবে, আঘাত দিয়! নয়। 
সত্যাগ্রহীর অস্তরে থাকিবে অন্ঠায়কারীর প্রতি প্রেমের উতৎস। 
কেন কেহ গান্ধীজীকে এই প্রশ্ন করিয়াছেন যে আপনার এই আত্মিক তথা 
লত্যশক্তির সফল প্রয়োগের কোন এঁতিহাসিক নজির আছে কি? কোন দেশ 
আত্মিক শক্তির সাহায্যে উন্নীত হইয়াছে এরূপ কোন দৃষ্টান্ত তো দেখা যাঁ় না৷ 
দৃষ্কৃতকাঁরী কোন দৈহিক শাস্তি ছাঁড়াই যে কুকর্ম ত্যাগ করিবে এরূপ সন্দেহ 
অনেকে করেন। ইহার উত্তরে গান্ধীজী তাঁহার “হিন্দ স্বরাজ” পুস্তকে 
(দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ চলাকালে ) লিখিয়াছিলেন--ছুই আর ছুইয়ে যেমন 
চার হয়, ঠিক তেমনই আমি ইহাতে বিশ্বাসী। এই প্রেমশক্তি আত্মিক শক্তি 
ব! সত্য শক্তি ইহারা সব এক । ইহা যে সর্বক্ষণ কাঁজ করে প্রতিপদেই তাহার 
প্রমাঁণ পাওয়া যাঁয়। কিন্তু ষাহারা ইতিহাসের নজির তুলেন ইতিহাসের অর্থ 
কি তাহা তাহাদের প্রথমে বুঝ! দরকার । যাহা ঘটিয়াছে যদি তাহাই ইতিহাস 
হয় তবে সেবপ দৃষ্টাস্ত প্রচুর আছে। কিন্তু ইতিহাস অর্থে যদি রাজামহারাজ্জার! 
কি করিয়াছেন কেবলমাত্র তাহাই বুঝায় তবে আত্মিক শক্তির দৃষ্াস্ত বিরল । 
যুদ্ধ ও হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় বর্তমান ইতিহাস আপ্ুুত বলিয়! ইংরাজীতে একটি 
বথার্থ প্রবাদ আছে ষে, যে দেশের কোন ইতিহাস নাই, সেই দেশ সুখী। যে 
প্রেমশক্তি সমাজ ও সভ্যতার প্রগতির মূলে আছে তাহাই প্রকৃত ইতিহাস! 
পৃথিবীতে কতশত যুদ্ধ, হানাহানির পরেও যে যান্ুষ বাচিয়া আছে ইহাই প্রমাণ 
করে যে বিশ্বজগতের মূলে আছে এই প্রেমশক্তি। সুতরাং এই শক্তির অস্তিত্ব 
সর্বব্যাপী, সর্বকালীন। ইহা শাশ্বত । 
, এই অহিংস! বাঁ প্রেম তখনই সক্রিয় ও ব্যাপকভাবে কার্যকরী হয় যখন 
জীবনের সর্বক্ষেত্রে গঠনমূলক প্রচেষ্টা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। জীবনকে এমনভাবে 
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পুনর্গঠিত কর] দরকার যাহাতে মানুষ তাহার দৈনন্দিন জীবনে যেমন অহিংস 
আচরণ করিবে সমাজ জীবনের বিভিন্ন কাজও তেমনি সহযোগীভাঁবে চালাইতে 
শিথিবে। অর্থাৎ সামুহিকভাবে অহিংস জীবন যাপন রুরিতে সক্ষম হইলে সংগঠিত 
হিংসার বিরুদ্ধে অহিংস প্রতিরোধ জর়যুক্ত হইতে পারে। ইহার জন্ত নূতন একশোষণ- 
মুক্ত সামাজিক তথ! আথিক ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন । ইহার উতদ্ভাবনই গান্বীজীর 
বৈশিষ্ট্য। হিংসাকে জয় করিবার বাস্তব এবং সক্রিয় পন্থারূপে সত্যাগ্রহের আত্ম 
প্রকাশ। গান্ধীজীর এই অবদান মানবজাতির ইতিহাসে এক নৃতন অধ্যায়রূপে 
চিন্তিত থাঁকিবে। সত্যাগ্রহ এমন এক শাস্ত্র যাহার নিত্যনৃতন গুণগত বিকাশ 
আজিও হইতেছে । এইজন্ত গান্ধীজী নিজেকে প্রথম সত্যাগ্রহী রূপে দাবি করেন নাই । 
তিনি বলিয়াছেন--প্রায় সর্বজনীনভাবে এই নীতির প্রয়োগ করার দাবিটুকুই 
আমি করি এবং সর্বকালে ও সর্বদেশে হাজার হাজার সাধারণ মানুষও যাহাতে 
এই নীতির সদ্ব্যবহার করিতে সক্ষম হয় তাহাই প্রমাণ করার কাজ বাকী আছে।” 

সত্যাগ্রহ এক বিশেষ ধরনের সংগ্রাম। ইহাতে জয় পরাজয় বলিয়৷ কিছু 
নাই। সত্যাগ্রহ ও যুদ্ধের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য কি? সত্যাগ্রহও তো এক- 
প্রকারের প্রতিরোধ। যুদ্ধের লক্ষ্য অত্যাচার নিগ্রহ, ধ্বংস। সত্যাগ্রহ বলে 
দয় পরিবর্তনের কথা । যুদ্ধে প্রতিপক্ষের শাস্তি বিধানই মূলকথ! | সত্যাগ্রহীকে 
সেখানে নিজের উপরেই চরম ছুঃখ হাসিমুখে আহ্বান করিতে হয়। “সত্যাগ্রহীর 
কখনও অধৈর্য হইলে চলে না। অধৈর্য হওয়াই হিংসার অন্ত রূপ । সত্যাগ্রহী 
জয়ের চিন্ত। করে না। জর তাহার সুনিশ্চিত । কিন্তু ইহাও মনে রাখা দরকার 
ঈশ্বরই তাহার মালিক। ছুঃখভোগই তাহার জন্য নির্দিষ্ট। সাধারণ যুদ্ধের 
ম্যায় সত্যাগ্রহে হারজিত বলিয়! কিছু নাই। আমি জিতিলাম আর তিনি 
হারিলেন এই রকম কল্পনা সঞ্যাগ্রহ শাস্ত্রে নাই। সত্যাগ্রহে উভয় পক্ষেরই 
জিত হওয়1 চাই। যদ্দি আমার জয় আর তাহার পরাজয় হয় তবে তাহাতেও 
আমারই পরাজয় হইবে-_ইহাই সত্যাগ্রহের বৈশিষ্ট্য । 

এখন দেখা! যাঁক সত্যাগ্রহ্থীর লক্ষণ কিরূপ হইবে। সত্যাগ্রহে সংস্থার কোন 
মূল্য নাই। ব্যক্তির ও গুণের মৃল্যই অধিক, বিশেষ করিয়া যেখানে 
মত্যাগ্রহীকে প্রচণ্ডতম হিংসার সম্মুখীন হইতে হয়। অন্তায়কারীকে বিত্রত করার 
মনোভাব সত্যাগ্রহী কখনও পোষণ করিবেন নাঁ। তাহাকে ভয় দেখান 
সত্যাগ্রহীর লক্ষ্য নয়। তীহার হৃদয় জয় করাই আসল কাজ। অন্যায়কারীকে 
নিধাতিত না করিয়া! তাহার হৃদয় পরিবর্তন করাই সত্যাগ্রহীর উদ্দেস্ট । এই 


১৯৩ ' গান্ধী পরিক্রমা 
দৃষ্টিতে সত্যাগ্রহীর টিনার, মৌলিক ও অপরিস্থার্য গুণের কথ া্ধীনী একবার 
বলিয়াছিলেন। নিম্নে তাহা দেওয়া হইল :--- 

০) সত্যাগ্রহীকে ঈশ্বরে জীবন্ত বিশ্বাস রাখিতে হুইবে, তিনই তাহার 
একমাত্র আশ্রয়স্থল। 

€২) সত্য ও অহিংসা তাহার জীবনব্রত হইবে। সেজন্ত তাহাকে মানুষের 
মৌলিক সততায় আস্থা রাখিতে হুইবে। 

(৩) সে পবিত্র জীবন যাপন করিবে এবং উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সে নিজ জীবন 
ও সম্পত্তি বিসর্জন দিতে প্রস্তত থাকিবে। 

(৪) নিয়মিত সুতা কাটিবে ও খাদি পরিধান করিবে । ভারতের পক্ষে 
ইহা অপরিহার্য । 

(৫) সকল রকম নেশা, মাদকতা হইতে সে মুক্ত থাকিবে যাহাতে তাহার 
যুক্তি ও চিন্তা শ্বচ্ছ থাকে। 

(৬) সময়ে সময়ে যে সকল নিয়ম শৃঙ্খলা কর] হইবে স্বেচ্ছায় সে তাহা 
পালন করিবে । 

(*) জেলের অন্থশাসনও সে যানিয়! চলিবে যদি না তাহার আত্মমর্যাদ! 
কু হয়। 

ইহাই সত্যাগ্রহ সংগ্রামের নীতি যে, তাহার কাজে শত্রুর অন্তরে কখনও 
আতঙ্কের হি হয় না। 

সত্যাগ্রহ নান! প্রকারের হইতে পারে। সত্াগ্রহী অন্ঠায়ের সহিত 
অসহযোগ করে কিন্তু অন্ায়কারীর বিরদ্ধে নহে। অনশনও সত্যাগ্রহের 
এক রূপ । কিন্তু উহা সত্যাগ্রহীর অন্ত্রশালার শেষ অন্ত্র। সত্যাগ্রহের ছ।রা 
আইন অমান্য বুঝায়। আইন অমান্ের অর্থ সরকারী অন্তার আইনের 
প্রতিকারের জন্ত সকলপ্রকার আলাপ আলোচনা ব্যর্থ হইলে 'অহিংস উপায়ে 
শান্তিপূর্ণ গণ-মান্দোলনের আশ্রয় গ্রহণ। গাম্ধীজী এইরূপ সত্যাগ্রহ প্রথমে 
দক্ষিণ আফ্রিকার করিয়াছিলেন। পরে স্বদেশে ফিরিয়া! চম্পারখে, খেড়ায় 
ও বাঁরদৌলীতে সত্যাগ্রহ পরিচালন! করেন। নীচে তাহার অর্থ নৈতিক কারে 
অনুঠিত সত্যাগ্রহ আন্দোলনের কয়েকটি উদাহরণ উপস্থাপিত করিব £-- 


চম্পারণ সত্যাগ্হ 
চম্পারণ জনক রাজার ভূমি। চম্পারণে এখন যেমন আমের বাগিচা আছে 
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১৯১৬ সালে তেমনি নীলের ক্ষেত ছিল। নিজের জমির প্রতি বিঘার ৩ কাঠা 
করিয়া জমিতে চাষীরা মূল মালিকের জন্য নীল চাষ করিবে,--ইহা! ছিল 
তখনকার নিয়ম । ইহাকে “ভিনকাঠিয়া? প্রথা বলা হইত। বিশ কাঠায় সেখানে 
এক একর হুইত। বিশ কাঠার মধ্যে তিনকাঠা আলাদ। করির| রাখার নাঁষ 
“ভিনকাঠিয়া, প্রথা । গান্ধীজী ইতংপূর্বে চম্পারণের নামও শুনেন নাই। নীলের 
প্যাকেট তিনি দেখিয়াছিলেন বটে কিন্তু ইহা! যে জমিতে হয় এবং তাহার চাষ 
করিতে গিয়া! হাজার হাজার মানুষের উপর যে নিদারুণ নির্যাতন হয় তাহা তিনি 
মোটেই জানিতেন না । 

রাজকুমার শুরু নামে একজন কৃষক এই প্রথার ছারা উৎপীড়িত হয়। ভাই 
সে গ্রান্ধীজীকে চম্পারণে গিয়া স্বচক্ষে সেখানকার অবস্থা দেখিতে অন্গরোধ 
করে। গ্রান্ীজী ১৯১৭ সালের এপ্রিল মাসে কলিকাতা হইতে চম্পারণ রওন। 
হন। চম্পারণের কৃষকদের অবস্থ। সম্বন্ধে সরজমিনে তদন্ত করিয়া নীলকরদের 
বিরুদ্ধে তাহাদের কি অভিযোগ আছে জানিবার জন্য তিনি চম্পারণ যান। 
গান্ধীজী মনে করিলেন এই ত্দন্তে হাত দেওয়ার পূর্বে এ সম্বন্ধে নীলকরদের 
বক্তব্য জানিয়া লওয়া প্রয়োজন এবং বিভাগীয় কমিশনারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা 
কর্তব্য। উভয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গেই গান্ধীজীর সাক্ষাৎকারের আবেদন মঞ্ুর হইল। 
নীলকর সমিতির সম্পাদক তাহাকে জানাইয়। দিলেন যে তিনি (গান্ধীজী ) 
বহিরাগত বলিয়া! তাহাদের ও নীলকরদের মধ্যে তাহার নাঁক গলাইবার কোন 
প্রয়োজন নাই। তবে তাহার কোন বক্তব্য থাকিলে তিনি তাহা লিখিতভাবে 
জানাইতে পারেন। গান্ধীজী তাহাকে নম্রভাবে জানাইলেন তিনি নিজেকে 
মৌটেই বহিরাগত বলিয়! মনে করেন না এবং নীলচাষীদের যদ্দি অভিরুচি হয় 
তবে তাহাদের অবস্থ। সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করার সর্ববিধ অধিকার তাহার আছে। 
কমিশনার সাহেব তাহাকে অবিলম্বে ভ্রিহুত বিভাগ ছাড়িয়! চলিয়া! যাইবার 
পরামর্শ দিলেন। গান্ধীজী সহকর্মীদের নব ঘটন] জানাইলেন এবং বলিলেন 
সরকার হয়ত ইহা লইয়। আগাইতে দিবেন না ও তিনি যাহা ভাঁবিয়াছিলেন 
তাহার চাইতে হয়ত অনেক তাড়াতাড়ি জেলে যাইতে হইবে। তাই তিনি 
মনে করিলেন যে গ্রেপ্তার যদি হইতেই হয় তবে মোতিহীরী ব৷ সম্ভব হইলে 
বেতিয়ায় প্রজাদের মধ্যে গ্রেপ্তার হওয়াই ভাল। জ্ুতরাং যত শীগ্র সম্ভব এঁ 
অঞ্চলে তাহার চলিয়া যাওয়া প্রয়োজন । 

চম্পারণ হইল বিহারের ত্রিহত বিভাগের একটি জেল! এবং মোতিহারীতে 
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ইহার সদর রাজকুমার শুকর বাড়ী বেতিয়ার কাছে ছিল এবং এ সব অঞ্চলের 
কৃষকদের অবস্থা চম্পারণ জেলার ভিতর সর্বাপেক্ষা দরিদ্র ছিল। রাজকুমার 
গুর্লের আগ্রহ ছিল যে গান্ধীজী এ এলাকা পরিদর্শন করেন এবং তিনি নিজেও, 
তাহা চাহিতেছিলেন। তাই ভিনি সেই দিনই তাহার সহকর্মীদের লইয়া 
মোতিহারী রওনা ইইলেন। আর এ্দিনই তাহাদের নিকট খবর পৌছিল থে 
মোতিহারী হইতে কিছু দূরে একজন কৃষকের উপর দারুণ অত্যাচার হইয়াছে। 
স্থির হুইল যে পরদিন সকালে তিনি ধরণীধরবাবু সহ ঘটনাস্থলে গিয়া! সেই 
কৃষকটির সহিত দেখা করিবেন । যথানির্দিষ্ট সময়ে তাহার! ঘটনাস্থলে রওনা 
হইলেন। অর্ধপথ যাইবার পূর্বেই পুলিস সুপারিপ্টেণ্ডেণ্টের নির্দেশ লইয়া 
তাহার জনৈক কর্মচারী আসিয়! উপস্থিত হইলেন এবং জানাইলেন যে পুলিস 
সাহেব তাহাকে সেলাম জানাইয়াছেন। ইহার অর্থ তিনি বুবিতে পারিলেন। 
ধরণীধর বাবুকে ঘটনাস্থলে যাইবার পরামর্শ দিয়া তিনি পুলিস সাহেবের কর্মচারী 
যে গাড়ী আনিয়াছিল তাহাতে চড়িয়! বসিলেন। পুলিস কর্মচারীটি তখন 
তাহার উপর অবিলম্বে চম্পারণ জেল! ছাড়িয়া যাইবার এক নির্দেশ জারী 
করিলেন। গান্ধীজীকে পুলিস সাহেবের নির্দেশের প্রাপ্তি স্বীকার করিতে বলা 
হইলে তিনি লিখিয়া দিলেন-_-তদস্ত শেষ ন1 হওয়! পর্যস্ত তিনি এই জেলা 
পরিত্যাগ, করিতে ইচ্ছুক নন। যদি কর্তৃপক্ষ ইচ্ছা করেন তবে আদেশ পালন 
নাকরার জন্ত তাহাকে যে কোনরূপ দণ্ড দান করিতে পারেন। অতঃপর 
গান্ধীজীর উপর এক সমন জী'রী করিয়! জানান হইল যে চম্পারণ ত্যাগ করার 
নির্দেশ অমান্ঠ করার জন্ট পরদিন আদালতে তাহার বিচার হইবে । 

গান্ধীজীর উপর চম্পারণ ত্যাগের নির্দেশ জারী ও তাহা অমান্য করার জন্য 
সমন জারীর কথা দাবানলের মতো চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। তিনি খবর 
পাইলেন যে সেদিন মোতিহারীতে অভূতপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা হইয়াছে। 
গোরখবাবুর বাড়ী এবং আদালত প্রাঙ্গণ লোকে লোকারণ্য হইয়া উঠিয়াছে। 
সৌভাগ্যবশতঃ গান্ধীজী রাত্রেই কাজকর্ম সারিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহার 
সঙ্গীসাথীরাও খুব কর্মতৎপরত! দেখাইলেন। জনআ্রোত সর্বদা গান্ধীজীর পশ্চাৎ 
অন্থসরণ করিতেছি বলিয়া তাহাদের দর্বদ1 ভিড় নিয়ন্ত্রণ করিতে হইতেছিল। 
এই ব্যাপারের জন্ ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিস নুপারিন্টেণ্ডে্ট প্রভৃতি সরকারী 
কর্মচারীদের সহিত গান্ধীজীর গ্রীতির সম্পর্ক গড়িয়া উঠিল। তাহার উপর যে 
নির্দেশ জারী কর] হইয়াছিল আইনসঙ্গত উপায়ে তিনি তাহার প্রতিরোধ করিতে 
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পারিতেন। তাহা না করিয়া তিনি সে সব স্বীকার করিয়া লইলেন এবং সরকারী 
কর্মচারীদের সহিত অত্যন্ত ভদ্র ব্যবহার করিতেছিলেন। এই সব কারণে 
তাহাদের মনে এই ধারণ! জন্মিয়। গেল যে গান্ধীজী ব্যক্তিগতভাবে তাহাদের 
কাউকে অসন্মান করিতে চাহেন না। তাহার লক্ষ্য হইল সরকারী নির্দেশের 
বিরুদ্ধে আইন-অমান্ত কর।। এইভাবে সরকারী কর্মচারীরাঁও গান্ধীজীর সহিত 
খুব ভদ্র আচরণ করিতে লাগিলেন। তীহার! জনত] নিয়ন্ত্রণ করার ব্যাপারে 
গান্ধীজী ও সহকর্মীদের সহায়তা লইতে লাগিলেন। তবে তাহারা! ইহাঁও বুঝিতে 
পারিলেন যে তাহাদের কর্তৃত্বের ভিত্তিমূল শিথিল হইয়া গিয়াছে। অন্তত 
তখনকার মতে! জনসাধারণের মনে আর শাস্তির ভয় রহিল না এবং তাহার! তখন 
তাহাদের নবলন্ধ মিত্রদের প্রেমশক্তির নিকট আঙ্গগত্য প্রকাশ করিতেছিল। 

স্মরণ রাখিতে হইবে যে চম্পারণে গান্ধীজী একেবারে অপরিচিত ছিলেন। 
তবুও চম্পারণবাসিগণ তাহার সঙ্গে এমন ব্যবহার করিলেন যে তিনি যেন 
তাহাদের কতকালের বন্ধু। কৃষকদের সঙ্গে এই সম্পর্কের ফলে গান্মীজী ঈশ্বর, 
অহিংসা ও সত্যের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করিলেন। চম্পারণের সেই দিনটি 
তাহার পক্ষে এক অত্যন্ত গৌরবজনক পুণ্যলগ্ন ছিল। 

বিচার আরম্ভ হইল। সরকারী উকিল অনেক বই আনিয়! গাঁদা করিলেন । 
তিনি ভাবিয়াছিলেন অনেক আইনের তর্ক উঠিতে পাঁরে--আপগীল তো! হইবেই । 
কাজেই সব নজির ঠিকঠাক করিয়া ভিনি প্রস্তত ছিলেন । কিন্তু গান্ধীজীকে 
যখন বিচারক জিজ্ঞাসা করিলেন--“আপনার উকিল কে?” গান্ধীজী উত্তর 
দিলেন--“আমার কোন উকিল নাই।” সকলে বিস্ময় বোধ করিল, তারপর 
ভাবিল, ইনি নিজে খন একজন বড় ব্যারিস্টার তখন নিশ্চয়ই নিজেই নিজের 
পক্ষে ওকালতি করিবেন । 

কিন্তু এসব কিছুই হইল ন1।। গ্ান্ধীজীকে সওয়াল জিজ্ঞাসা করিতেই তিনি 
বলিলেন_-তিনি ১৪৪ ধারার নোটিস পাইয়] যে পত্র ম্যাজিস্ট্রেটকে লিখিয়াছিলেন 
তাহা নথিভুক্ত করা হউক। কিন্তু সে পত্র তখন আদীলতে ছিল না। গান্ধীজী 
তখন কোর্টে এক বিবৃতি দিলেন-_-সকলে উৎকর্ণ হইয়া] সেই বিবৃতি শুনিতে 
লাগিল। 

“আদালতের অন্গমতি লইয়া আমি ১৪৪* ধারার আদেশ ভঙ্গ করার মত 
গুরুতর কার্য কেন করিয়াছি তাহ! জানাইতে চাই । আমার বিবেচনায় এই 
ব্যাপারট। আমার সহিত স্থানীয় সরকারের মতভেদের জন্যই উপস্থিত ভ্ইয়াছে। 
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আমি জনসেবার জন্য ও দেশসেবাঁর উদ্দেশ্য লইয়াই এই স্থানে আসিয়াছি। 
প্রজারা বলে যে নীলকরদের ব্যবহার তাহাদের প্রতি ভাল নয়। প্রজার 
আমাকে সনির্ব্ধ নিমন্ত্রণ করাঁতেই আমি আসিয়াঁছি। বিষয়টির অনুসন্ধান না 
করিলে তো আমি গ্রজার্দিগকে কোনই সাহাষ্য করিতে পারি না। সেইজন্য 
সম্ভব হইলে আমি সরকার ও নীলকরদের সাহায্য লইয়াই এই বিষয়টির সঙ্গে 
পরিচিত হইতে ইচ্ছা করি । আমার এখানে আসার অন্ত কোন উদ্দেশ নাই। 
আমার আসার জগ্য যে কাহারও জীবন বিপর হইতে পারে বা শাস্তি ভঙ্গ হইতে 
পারে তাহ! আমি বিশ্বাসকরি না। এ বিষয়ে আমার পর্যাপ্ত অভিজ্ঞত। আছে। 
কিন্ত সরকার অন্তপ্রকার মনে করিয়াছেন । সরকারের অস্থবিধা আমি বুঝিতে 
পাঁরি। সরকার ষে প্রকার সংবাদ পান তাহার উপর নির্ভর করিয়াই তাহাদিগকে 
কার্য করিতে হয়_-তাহা আমি বুঝি। আইনমান্ঠিকারী প্রজা হিসাবে সরকারের 
আদেশ পাইয়া তাহা মান করার প্রবৃত্তিই আমার স্বীভীবিক। কিন্তু আমার 
কর্তব্যবোধকে পীড়া না দিয়া আমি এই আদেশ পালন করিতে পারি না। 
আমি অন্থভব করিতেছি যে প্রজাদের মধ্যে থাকিয়াই আমি তাহাদের সাহীষ্য 
করিতে পারিব। সেইজন্য ইচ্ছা করিয়! স্থান ত্যাগ আমি করিতে পারি ন1। 
এই কর্তব্যসংকটের মধ্যে আমাকে প্রজাদের মধ্য হইতে সরাইয়৷ লওয়ার দায়িত্ব 
আমি সরকারের উপরই ফেলিতেছি। আমার মনে হয় যে-অবস্থার ভিতর 
আমর] বাস করিতেছি তাহাতে আমার ন্যায়, ব্যক্তির পক্ষে এক্ষেত্রে আমি যাহা 
করিয়াছি তাহ! কর! ছাড়া অর্থাৎ বিন! আপত্তিতে আইন অমান্য করার দওড 
গ্রহণ করা ছাড়া উপায়াস্তর নাই। দণ্ডাদেশ কম করিয়া! দেওয়া হইবে বলিয়া 
আমি এই সাফাই করিতেছি না। আমি কেবল এই কথাই জানাইতে চাই--আমি 
যে সরকারী আদেশ অমান্য করিয়া আইনভঙ্গ করিয়াছি তাহার হেতু কর্তৃপক্ষের 
প্রতি আমার অম্যাদ1! নয়। আমাদের জীবনের শ্রেষ্ঠতর নিয়ম মান্য করা, 
আত্মার নির্দেশ গ্রাহা করার জন্যই আইনের আদেশ অমান্ত করিয়াছি” 
আদালত এই প্রকাঁর বয়ান গুনিবার জন্ঠ প্রস্তত ছিলেন না। যে আদেশ 
দেওয়া হইয়াছে তাহ! বে-আইনী ইহাই প্রয়াণের চেষ্টা করা হইবে-_হাইকোর্ট 
পর্যস্ত আপীল চলিবে--এই সব মাঁমুলি ব্যাপার হইবে বলিয়! কোর্ট ও সরকারী 
উকিল প্রত্যাশা করিয়াছিলেন। অপরাধ স্বীকার সুচক বিবৃতি দিয়! গান্ধীজী 
ম্যাজিস্ট্রেটেকে ফাপরে ফেলিলেন। তিনি গান্ধীজীকে অপরাধী কি-ন! জিজ্ঞাসা 
করায় গান্ধীজী জবাব দেন যে, যাহা বলার তাহা! তিনি ইতংপূর্বেই বলিয়াছেন। 
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ম্যাজিস্ট্রেট তবুও বলেন যে তাহাতে আপনি অপরাধী কি-না একথা! পরিষ্কার হয় 
নাই। তখন গান্ধীজী বলেন--তিনি আদালতের সময় বাঁচাইতে চাঁন। তিনি 
স্বীকার করিতেছেন ষে তিনি অপরাধী । হাকিম ইহাতে আরও মুশকিলে পড়েন। 
তিনি বলেন যে, গান্ধীজী যদি এখনও জেল! ছাড়িয়া! চলিয়া যান তবে আদেশ 
উঠাইয়া দেওয়া হইবে। গান্ধীজী বলেন, “জেলা ছাড়িয়া! যাওয়া দূরের কথা, 
জেল হইতে বাহির হুইয়াই তিনি এইখানে বাড়ী করিয়া বসিয়া! যাইবেন।” 
হাকিম চিস্তিত হইয়| পড়েন। তিনি বলেন, এই বিষয়ে বিবেচনা করা আবশ্তক 
এইজন্য মকদ্দমার রায় স্থগিত রাখিয়া তিনি বেলা তিনটার সময় গান্ধীজীকে 
পুনরায় কোর্টে হাজির হইতে বলেন। তখন হুকুম দেওয়া হইবে । 

তিনটার সময় কোঁটে আঁসিলে বিচারক তিন দিন পর হুকুম দিবেন বলিয়। 
দিন ফেলেন ও ১০২ টাকার জামিন চাঁন। গান্বীজী বলেন--তাহার কোন 
জামিন নাই । আর জামিন তিনি দ্রিবেনও ন1। তখন তাহাকে বিনা জামিনেই 
ছাড়িয়া দেওয়! হয়। 

সাজা গ্রহণ করার জন্য নির্দিই দিনে আদালতে হাঁজির হইবার ূরবমুহূর্তে 
বিচারের ভারপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেট গান্ধীজীকে লিখিতভাবে জানাইলেন যে, বিহারের 
লেফটেন্যাণ্ট গভর্ণর মহোদয় তাহার বিরুদ্ধে আনীত মকদ্দম প্রত্যাহার 
করিবার নির্দেশ দিয়াছেন । জেলা! ম্যাজিস্ট্রেটও তাহাকে লিখিয়! পাঠাইয়াছেন 
যে, তিনি অবাঁধে তদন্তের কাজ , চালাইয়া যাইতে পাঁরেন এবং সরকারী 
কর্মচারীদের নিকট হুইতে তিনি যে কোন সাহাধ্য পাইবার অধিকারী । এত 
তাড়াতাড়ি এইভাবে এইরূপ সমাধান হইয়া যাইবে একথা গান্ধীজীও ভাবিতে 
পারেন নাই। হাজার হাজার কৃষক প্রতিদিন তাহাদের জবানবন্দী লিখাইতে 
লাগিল। যেখানে বসিয়া! জবানবন্দী লওয়া হইত তাহার আশেপাশে চতুর্দিকে 
কৃষক প্রজাদের ও তাহাদের সঙ্গীদের জন্য লোকে লোঁকারণ্য হইয়া! যাইতে 
লাগিল। জবানবন্দী লিখাইবার সময় পুলিস কর্মচারীরাঁও উপস্থিত থাঁকিতেন। 
তাহাতে জবানবন্দীতে অতিরঞ্জনের সম্ভাবন। কমিয়া যাইত। 

প্রতিদ্রিনই অধিক হইতে অধিকতর রাত গান্ধীজী ও সহকর্মীদের নিকট 
জবানবন্দী দিবার জন্ত আসিতেছিল। তাহাতে নীলকরদের ক্রোধ বাঁড়িয়াই 
যাইতেছিল। এবং এই তস্তকার্য যাহাতে বন্ধ হুইয়! যায় তাহার জন্ক নানাভাবে 
চক্রীস্ত করিতেছিল। কিন্তু লেফ টেন্তাণ্ট গভর্ণর স্তার এড ওয়ার্ড, গ্যট, গান্ধীজীকে 
তীহার সহিত দেখা করিতে আমন্ত্রণ জানাইয়া বলিলেন, তিনি একটি 


১৯৬ গান্ধী পরিক্রমা 


সরকারী তদন্ত কমিটি নিয়োগ করিতে ইচ্ছুক এবং গান্ধীজী এ কমিটির সন্ত 
হইতে সম্মতি জানাইলে তিনি ন্বখী হইবেন। গান্ধীজী সহকর্মীদের সহিত পরাধর্শ 
করিয়! উক্ত সরকারী কমিটির সদশ্যপদ গ্রহণ করিলেন । দীর্ঘদিন তদস্তের পর 
কযিটির রায় বাহির হইল । কমিটি রায়তদের স্বপক্ষে রায় দিলেন এবং প্রস্তাব 
করিলেন যে নীলকররা। চাঁষীদের নিকট হইতে এযাঁবৎ অন্তায়ভাবে যাহা আদায় 
করিয়াছে তাহার একাংশ ফেরত দিতে হইবে। কমিটি ইহাঁও শ্ুপারিশ করিলেন 
যে, “তিনকাঠিয়া” গ্রথাকে আইনবলে উচ্ছেদ কর! উচিত। সরকার কমিটির রায় 
পুরাপুরি মানিয়! লইলেন। প্রজারা জানিতে পারিল যে, তাহার! নীলক্রদের 
হাত হইতে মুক্ত হইয়াছে । এক নির্দিষ্ট খাজন! ব্যতীত মালিককে আর কিছুই 
দিতে হইবে না। এই রায়ের ফলে এক বেতিয়। থানার প্রজার্দেরই নীলকরদের 
১ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা ফিরাইয়! দিতে হয়। 

এইভাঁবে বিগত এক শতাবী যাবৎ প্রজাদের উপর যে নিদারুণ উৎগীড়ন 
চালান হইতেছিল তাহার অবসান খটিল এবং নীলকরদের জুলুমের রাঁজত্বেরও 
পরিসমাপ্তি হইল । 


আহমেদাবাদের শ্রমিক সত্যা গ্রহ 

এই সময় আহমেদাবাঁদের শ্রমিকদের অবস্থা সম্বন্ধে শ্রীমতী অন্থুস্য়াবেনের 
নিকট হইতে গান্ধীজীর নিকট একটি পত্র আসিল। শ্রমিকদের বেতন অত্যন্ত 
কম ছিল এবং বহুদিন যাবৎ তাহার! ইহার বুদ্ধির জন্য আন্দোলন করিয়! 
আসিছেছিল। শ্রমিকদের অন্দোলনে সাহায্য করিবার জন্য গান্ধীজী অবিলম্বে 
চম্পারণ হইতে আহমেদাঁবাদ রওনা হইলেন। সেখানে পৌছিয়া তাহাকে এক 
বিচিত্র পরিস্থিতির মধ্যে পড়িতে হইয়াছিল। শ্রমিকদের দাবি অবশ্য চ্ঠাষ্যই 
ছিল। তবে শ্রীমভী অনুন্য়াবেনকে তাহার জ্যেষ্ভ্রাতা শ্রীঅন্বালাল সরাভাইয়ের 
সঙ্গে লড়াই করিতে হইতেছিল। কারণ তিনিই ছিলেন মিল মালিকদের 
নেতৃস্থানীয় । তাহাদের সঙ্গে গান্বীজীর খুবই মিত্রতার সম্বন্ধ ছিল এবং সেইজগ্ 
সংগ্রাষ আরও কঠিন হইয়া পড়ে। তিনি মালিকবর্গের সঙ্গে আলাপ আলোচনা 
করিলেন এবং বিবাদটা মিটাইবাঁর জন্য কোন সালিসীর হাতে তুলিয়া দিবার 
অনুরোধ জানাইলেন। তাহার] কিন্তু নীতিগত কারণে সালিসীপ্রথা মানিয়! 
লইতে অস্বীকার করিলেন। অতঃপর গান্ধীজী শ্রমিকদের ধর্মঘট করিতে পরামর্শ 
দিলেন। এই পরামর্শ দিবার পূর্বে তিনি শ্রমিকলমাজ ও তাহাদের নেতৃবর্খের 
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'ঘনিষ্ঠ সামিখ্যে আলিলেন এবং তাহাদিগকে বুঝাইয়! দিলেন যে, সাফল্যের সঙ্গে 
ধর্মঘট পরিচালনার জন্ত নিমলিখিত বিধানাবলী পালন করা অপরিহার্য । 

(১) কখনও হিংসার আশ্রয় লওয়া চলিবে না ।' 

(২) ধর্মঘটবিরোধী শ্রমিকদের উপর কোনরকম জোরজুলুম করা চলিবে ন|। 

(৩) ধর্মঘট চলাকালে চীদ্দার উপর নির্ভর করিয়া! থাকা কোনমতেই উচিত 
হইবে না। 

(8) ধর্মঘট যতর্দিনই চলুক না কেন ধর্মঘটাদের দৃঢ় থাকিতে হইবে ও 
ধর্মঘট চলার সময় অন্ত কোন সৎপন্থায় জীবিক1 উপার্জন করিতে হইবে। 

ধর্মঘটের নাঁয়কেরা গান্ধীজীর বক্তব্য বুঝিয়! তাঁহার শর্তাবলী স্বীকার 
করিলেন । তদছুযায়ী শ্রমিকর! এক প্রকাশ্ট সভায় সমবেত হইয়া সন্বল্প করিল যে, 
তাহাদের দাবি পূর্ণ না হইলে অথবা দ্রাবি বিচার করার জন্য মিল মালিকেরা 
সালিস নিয়োগ না করিলে তাহার! কেহই কাজে যোগদান করিবে না । 

গ্রথম ছুই সপ্তাহ পর্যস্ত শ্রমিকেরা যথে্ই মনোবল ও আত্মসং্যমের পরিচয় 
দিল ও এই সময় তাহারা প্রতিদিন বিরাট জনসভায় মিলিত হইয়া তাহাদের 
স্বল্প পুন; ঘোষণা করিতেছিল। সভায় গান্বীজীকে তাহারা! এই প্রতিশ্রুতি 
দিল যে কথার খেলাপ করা অপেক্ষা তাহার! বরং মৃত্যু বরণ করিবে । 

কিন্তু ক্রমশঃ তাহাদের মধ্যে দুর্বলতার লক্ষণ দেখা যাইতে লাগিল। গান্ধীজী 
অত্যন্ত উদ্বেগ বোধ করিতে লাগিলেন এবং এই অবস্থায় তাহার কি করা কর্তব্য 
সে সম্বন্ধে গভীরভাঁবে চিন্তা করিতে লাগিলেন | 

একদিন সকালে শ্রমিকদের সভা চলিতেছিল তখনও পর্যস্ত গান্ধীজী কোন 
পথ খুঁজিয়৷ ন! পাইয়া অন্ধকাঁরেই হাতড়াইতেছিলেন। সভার তিনি শ্রমিকদের 
নিকট বক্তৃতা দিতেছিলেন এমন সময় হঠাৎ যেন তিনি আলোর সন্ধান পাইলেন। 
একান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে নিজে হইতেই তাহার মুখ হইতে বাহির হইয়া গেল-_ 
ধর্মঘটী শ্রমিকেরা আবার এক্যবদ্ধ হরতাল চালাইয়৷ মালিকদের সঙ্গে একটা 
রফার না পৌছান পর্যস্ত অথবা তাহাদের চিরতরে মিলের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ 
করার দিদ্ধাস্ত না কর] পর্যস্ত তিনি কোন আহার্য গ্রহণ করিবেন না । 

শ্রমিকদের মাথায় যেন বজ্রপাত হুইল। অনুসথয়াবেনের গণ্ড বহিয়! অশ্রু 
পড়িতে লাগিল। মন্ত্র! চিৎকার করিয়া! উঠিল--“আপনি নন, আমরাই উপবাস 
করিব। আপনার অনশন অত্যন্ত শোচনীয় ব্যাপার হইবে। আমাদের ক্রুটি- 
বিচ্যুতি ও দুর্বলতার জন্ত এবারকাঁর মত আমাদের ক্ষমা! করুন। এবার আমর! 
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কথা দিতেছি ষে শেষ পর্যস্ত আমরা আপনার কাছে অন্গত থাঁকিব।” 

উত্তরে গান্ধীজী বলিলেন--“আপনাদের অনশন করার প্রয়োজন নাই। 
আপনাদের নিজ সংকল্পে অটুট থাকাই যথেষ্ট । আপনারা জানেন যে, আমাদের 
হাতে সঞ্চিত অর্থ নাই এবং জনসাধারণের নিকট হইতে দান লইয়া! আমরণ এ ধর্ম- 
ঘট চালাইতে চাই না। অতএব বীচিয়া থাঁকিবার জন্ত যতটা না হইলে নয় 
তাহা! আপনাদের কোন রকমের মজুরী করিয়া! উপার্জন করিতে হইবে । তাহা 
হইলে ধর্মঘট যতদিন চলুক ন1! কেন আপনাদের কোন উদ্বেগের কারণ ঘটিৰে 
না। তবে আমার অনশন ধর্মঘটের একট] নিষ্পত্তি হওয়ার পরই শেষ হইবে ।” 

অন্থনুয়াবেন এবং আরও কয়েকজন শ্রমিক প্রথম দিন গান্ধীজীর সঙ্গে অনশন 
করিলেন তাহাদের উপবাস যাহাতে আরও দীর্ঘস্থায়ী ন! হয় ভাহার ব্যবস্থার জন্ত 
গান্ধীজীকে বেশ বেগ পাইতে হইয়াছিল। 

ইহার পরিণাম এই হইল যে, চতুর্দিকে বেশ একট! শুভেচ্ছার পরিবেশ সৃষ্টি 
হইল। এই ঘটনা মিল মালিকদেরও হৃদয় স্পর্শ করিল এবং তাহারা একটা 
আপস রফার পথ খুঁজিতে লাগিলেন । শ্রীমানন্দশঙ্কর ঞ্রব মধ্যস্থতা করিলেন এবং 
শেষ পর্যস্ত তাহাঁকে এই ব্যাপারে সালিস নিয়োগ করা হয়। এই ভাবে গান্ধীজীর 
উপৰাসের মাত্র তিন দিনের মধ্যে ধর্মঘট প্রত্যাহ্থত হুইল। মিল মালিকেরা 
শ্রমিকদের দাবি মানির! লইয়া তাহাদের মধ্যে মিঠাই বণ্টন করিয়া! এই শুভ 
ঘটন। আহুষ্ঠানিকভাবে পালন করিলেন এবং ধর্মঘট আরম্ভ হইবার একুশ দিনের 
মধ্যে এই ভাবে উহার নিষ্পত্তি হইয়া! গেল'। 

এই মিটমাট সম্পর্কে একটি রসপূর্ণ অথচ করুণা উদ্দীপক বিষয়ের উল্লেখ না 
করিয়া পারিতেছি না । মালিকের! প্রচুর মিঠাই তৈয়ারী করাইয়াছিল। কি 
করিয়া উহা পরিবেশন কর] যায় সে সম্বন্ধে এক প্রশ্ন উঠল। যে ঝাউগাছের 
তলায় মজুরের! প্রতিজ্ঞা লইয়াছিল সেখানেই মিঠাই বিতরণ করা ভাল। এত 
লোকের উপযুক্ত অন্থ সুবিধাজনক স্থান পাওয়া যাইবে ন! বলিয়া সেই খোলা 
মাঠেই মিঠাই বিতরণ করা স্থির হয় গান্ধীজী মনে করিয়াছিলেন ঘে একুশ দিন 
পর্যস্ত যাহারা নিম পালন করিয়া আছে তাহারা এ সময়ে অবশ্ঠাই স্থির ধাড়াইয়া 
থাকিয়া মিঠাই লইবে। দুই তিন মিনিট স্থির থাকার পরই লাইন ভার্গিয়া ভিড়ে 
পরিণত হইল । মভ্ুরদের প্রধানেরা খুব চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু তাহাদের চেষ্টা 
ব্যর্থ হয়। মজুরেরা ঠেলাঁঠেলি করিয়া মিঠাইয়ের উপর গিয়া পড়ে ও কতক 
মিঠাই মাঁটিতে গড়িয়া পিষ্ট হইয়। নষ্ট হয়। ফলে ময়দানে বিতরণ বন্ধ করিতে 
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হয় ও অতিকষ্টে ঘতট! মিঠাই বীচানে। গিয়াছিল তাহা] শ্রীযুক্ত অস্বালালের 
বাংলোর লইয়া যাওয়া হয়। পরের দিন এ মিঠাই বাংলোর মাঁঠে বিতরণ করা 
হইবে শুনিয়া আহামেদাঁবাঁদের ভিথারীর1 সব সেখানে জড় হয় এবং ভাহারাই 
লাইন ভাঙ্গির! মিঠাইয়ের উপর হুড়মুড় করিয়া পড়িতে চেষ্টা করে। হাঁ ছিল এ 
ঘটনার করুণ দ্িক। এ দেশের লোক ক্ষুধায় এত পীড়িত যে ভিখারীর সংখ্যা 
দিন দিন বাঁড়িয়াই চলিয়াছে এবং তাহার্দের আহার পাওয়ার জন্ত ব্যগ্রতা 
সাধারণ মর্যাদীবোধও লোপ করিয়া! দিয়াছে। ধনীর! এই ভিখারীদের জন্য 
কাজের ব্যবস্থা না করিয়! নির্ভাবনার ভিক্ষা দিয়া পুষিতেছেন। 


থেড়1 সভ্যাগ্রহ 


আহামেদাবাদের শ্রমিকদের হরতাল শেষ হওয়ার পর গান্ধীজী নিংশ্বাস 
লওয়ারও অবকাঁশ পাইলেন না। সঙ্গে সঙ্গে খেড়া জেলার সতাগ্রহের কাঁজ 
হাতে লইতে হয়। অনাবৃষ্টির দরুন খেড়া জেলায় প্রায় দুভিক্ষের অবস্থা দেখা 
দিয়াছিল। খেড়ার কৃষকেরা তাই সরকারের কাছে এই মর্মে আবেদন 
জানাইয়াছিল যে সেবৎসরের ভূমিকর যেন সংগ্রহ কর! না হয়। এই বিষয়ে 
শ্রীঅমৃতলাল ঠন্কর অনুসন্ধান করিয়! রিপোর্ট পাঠাইয়াছিলেন। 

গান্ধীজী বিভাগীয় কমিশনার সাহেবের সহিত দেখা করেন। শ্রীযুক্ত 
মোহনলাল পাণ্তা ও শ্রীশঙ্করলীল পরীথ এজন্য খুব পরিশ্রম করিয়াছিলেন । 
শ্রীগোকুলদাস পরীখ ও শ্রীবিঠধাভাই প্যাটেলের সাহায্যে তাহারা কাউদ্দিলে 
থাজন। মাফ করার জন্য খুব আন্দোলন করিতেছিলেন। সরকারের নিকট 
ডেপুটেশন পাঠান হইয়াছিল । 

এই সমর গান্ধীজী গুজ্জরাট সভার সভাপতি ছিলেন । সভা৷ হইতে কমিশনার 
ও গভর্ণরের নিকট দরখাস্ত পাঠান হইল। টেলিগ্রাম করা হইল। কিন্তু 
তাহাদের নিকট হইতে অপমান ছাড়া আর কিছুই লাভ হইল না। তীহারা 
সভাকে ধমক দিতেও ছাঁড়িলেন না। কিন্তু গান্ধীজী সব সহা করিয়া ভবিষ্যৎ 
কর্মপস্থার বিষয় ভাবিতে লাগিলেন । 

প্রজাদের দাবি এত সামান্ ছিল যে তাহ! বিরোধ করারই যোগ্য ছিল না। 
যে বৎসর চার জানা ব! চার আনার কম পরিমাণ ফসল হয় সে বৎসর খাজনা মাফ 
হওয়ার নিয়ম ছিল কিন্তু সরকারী কর্মচারীর দাবি করিতেছিলেন ফসল চার 
আনার বেশী হইয়াছে । প্রজাদের নিকট হইতে ষে প্রমাণ ছিল তাহাতে ফসল 
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চার আনার কমই হইয়াছিল। কিন্তু সরকার তাহা মানিবেন কেন? লোকের 
নিকট হইতে সা'লিস নিয়োগ করার অনুরোধ গেল সরকারের নিকট । তাহা! 
অসহৃ বোঁধ হুইল । যতট। অন্কুনয় করা যায় তাহ! করার পর গান্ধীজী গ্রজাদিগকে 
সত্যাগ্রহ করার পরামর্শ দিলেন। 

গান্ধীজীর সঙ্গীদের মধ্যে খেড়া জেলার সেবকগণ বাদে শ্রীবল্পভভাই প্যাটেল 
শঙ্করলাল ব্যাঙ্কার অনুহয়াবেন, ইন্দুলাল যাঁজ্তিক, মহাদেব দেশাই প্রভৃতি ছিলেন। 
বল্পভভাইয়ের ওকালতিতে উপার্জন খুব বেশী ছিল ও ব্যবসা বাড়িয়া যাইতেছিল। 
তিনি তাহ! ছাড়িয়া আঙদিলেন, তাহার পর তাহার আর স্থির হইয়! বসিয়া 
ওকালতি করাই হয় নাই। 

সত্যাগ্রহ আরম্ভ করবার পূর্বে নিম্ন প্রতিজ্ঞাপত্র প্রত্যেক গ্রজাকে দিয়! স্বাক্ষর 
করান হইল ।-_ 

"আমাদের গ্রামের ফদল চার আনার বেশী হয় নাই, ইহ1 আমরা জানি । 
এই কারণে খাজনা আদায় আগামী বৎসর পর্যস্ত মুলতবী রাখার জন্ত আমর! 
সরকারের নিকট দরখাস্ত করিয়াও আদায় বন্ধ করাইতে পারি নাই। সেইজন্য 
আমর! নিয়স্বাক্ষরকারীরা প্রতিজ্ঞ করিতেছি যে এই বৎসরের পুর| বাঁকী খাজন। 
অথবা আমাদের মধ্যে যাহার আংশিক বাকী গাছে সেই আংশিক খাজন! আমরা 
দিব না। এই খাজনা আদায় করার জন্য সরকার আইন অনুসারে যাহা! করিতে 
চাঁন করিতে দ্দিব এরং তাহার জন্য হুখ সহা করিব। আমাদের জমিও যদি 
বাজেয়াপ্ত কর! হয় তাহা হইলেও আমরা হতে তুলিয়া খাজন! দিয়! আমাদের 
অভিযোগ মিথ্যা! প্রমাণ করিয়া আত্মসন্্ীন বিসজন দিব না। সরকার যদ্দি 
আগামী কিন্তি আদায় সমগ্র জেলায় মুলতবী রাখেন তবে আমাদের মধ্যে 
যাহাদের শক্তি আছে তাহারা পুরা! অথবা আংশিক বাকী খাঁন! জম! দিতে 
প্রস্তুত হইব। আমার্দের মধ্যে যাহাদের খাজন। দিবার শক্তি আছে এমন 
লোকদেেরও খাজনা ন! দেওয়ার কারণ এই যে, যাহাদের শক্তি আছে তাহার! 
খাজনা দিলে যাহাঁদের শক্তি নাই তাহাদের উপর চাপ পড়িবে এবং তাহারা 
ভগ্নে যাহা পাইবে তাহাই বিক্রয় করিয়া অথবা খণ করিয়! খাঁজন! দিতে বাঁধ্য 
হইবে এবং পরিণামে অনেকে দুঃখে পড়িবে । এই অবস্থায় গরীবদিগকে বাচানে। 
শক্তিমীনের অবশ্য কর্তব্য বলিয়া! মামরা মনে করি।” 

জনসাধারণ প্রথম অবস্থায় প্রচণ্ড শক্তির পরিচয় দিলেও সরকার খুব একট! 
কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করার পক্ষপাতী বলিয়া মনে হইতেছিল ন|। কিন্ত 
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জনসাধারণের দৃঢ়তা ভিলমাত্র হাসি পাইবার লক্ষণ না দেখা দেওয়ায় সরকার 
অতঃপর দমনন্ীতির আশ্রয় লইলেন। সরকারী কর্মচারীর! চাষীদের গবাদি পণ্ড 
জোরপূর্বক বিক্রয় করিয়া দিতে লাগিল এবং যাবতীয় অস্থাবর সম্পত্তি 
বাজেয়াপ্ত করিয়! লইল। অনেকের উপর ক্রোক পরোয়ানা জারী করা হইল 
এবং বহু ক্ষেত্রে ক্ষেতের ফসলও বাজেয়াপ্ত করা হইল । 

চম্পারণ সত্যাগ্রহের সময় সংবাদপত্রের আন্দোলন বজন কর! হইয়াছিল 
বলিয়া বাহিরের লোক উহাতে খুব বেশী আকষ্ট হইতে পারে নাই। খেড়ার যুদ্ধ 
সংবাদপত্রে উঠিয়া গিয়াছিল। গুজরাটারা এই নৃতন রকম যুদ্ধের আস্বাদ ভাল 
করিয়! পাইয়াছিলেন, তাহারা ইহার সাফল্যের জন্ত ছুইহাতে অর্থ খরচ করিতে 
প্রস্তুত হইয্লাছিলেন, কিন্ধু সত্যাগ্রহ যুদ্ধ তো টাক! দিয়া চালান যায় না এবং 
ইহাতে ধনের আবশ্তকতা কমই আছে। গান্ধীজী নিষেধ করিলেও বোশ্বাইয়ের 
শেঠেরা আবশ্টকের অতিরিক্ত টাক] দিয়াছিলেন। 

গান্ধীজী ও কর্মীরা গ্রামে-গ্রামে ঘুরিয়া প্রজাদের সত্যাগ্রহের অর্থ বুঝাইতে 
লাগিলেন । সরকারী কর্মচারীর! প্রজার মনিব নহে, ভৃত্য । প্রজার পয়সাতেই 
তাহার! বেতন ভোগ করে ইহ! বুঝায়! তাহাদের ভয় দূর করার প্রয়োজন ছিল । 
কিন্তু নির্ভয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিনয়ী হইতে হয় একথা বুঝাইয়া উঠা একরকম 
অসম্ভব ছিল। একবার সরকারী কর্মচারীর ভয় ত্যাগ করিলে উহাঁদের দেওয়! 
অপমানের প্রতিশোধ না লইয়া কে থাকিতে পারে? সত্যাগ্রহী যদ্দি এরূপ 
অভদ্র আচরণ করে তাহা হইলে লেটা ছুধের সঙ্গে বিষ মিশানোর মতোই হয় । 
বিনয়ের শিক্ষা! যে কৃষকের! ভাল করিয়া গ্রহণ করিতে পাঁরে নাই ভাহা' গান্বীজী 
পরে বুবিয়াছিলেন। গান্ধীজী এ সম্পর্কে বলেন-_“বিনয় সত্যাগ্রহের সর্বাপেক্ষা 
কঠিনতম অংশ । বিনয় মানে কেবল সন্মানের সহিত কথা বলাই নয়। বিনয় 
মানে প্রতিপক্ষের প্রতি মনে মনে সন্মানের ভাব পোঁধণ করা । সহজভাব রক্ষা 
করা ও তাহাদের হিত ইচ্ছ! করা এবং সেই অনুযায়ী আচরণ করা ।” 

সরকারী দমন নীতি তীব্র হইতে তীব্রতর হইতে লাগিল। এমনকি শ্রীশঙ্কর 
লাল পরীখের থাজনা প্রজার! দ্রিয়! ফেলিল। ইহাতে চতুর্দিকে হাহাকার পড়িয়া 
গেল। শঙ্করলাল পরীখ এঁ জমি সাধারণের হিতার্থে দান করিয়! ফেলিয়! 
নিজের প্রজাদের কৃত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিলেন । 

সরকারী দমন নীতির ফলে যাঁহাদের মনে ভীতির সঞ্চার হইয়াছিল তাহাদের 
সাহস ফিরাইয়া আনার জন্ত গান্ধীজী নৃতন একটি পদক্ষেপ লইলেন। একটা 
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পিয়াজের ক্ষেত সরকার অন্তার়ভাবে বাজেয়াপ্ত করিয়াছিলেন । মোহনলাল 
পাণ্যার নেতৃত্বে এ পিয়াজের ফসল তুলিয়া আনিবার জন্ত গান্ধীজী নির্দেশ 
দিলেন। এ কার্ধ করিলে জেলে যাওয়ার বা অন্ত দণ্ড পাওয়ার ভয় ছিল তাহ! 
সকলকে বুঝাইয়! দেওয়। হুইল । .মোহনলাল পাণ্যা তো ইহাই চাহিতেছিলেন। 
সত্যাগ্রহ সন্ত রীতিতে কেহ জেলে না যাইতেই সত্যাগ্রহ যুদ্ধ শেষ হইস্সা যায় 
ইহা তীহার পছন্দ হইতেছিল না। তিনি এ ক্ষেত হইতে পিরাজ উঠাইয়] 
আনার ভার লইলেন। তাহার সহিত আরও ৭1৮ জন গির়াছিলেন। 

সরকারের পক্ষে তাহাদিগকে গ্রেপ্ধার ন। করিয়। উপায় ছিল না । মোহনলাল 
পাণ্যা ও তাহার সহকর্মীদের গ্রেপ্তার করা হইল । ইহাতে জনসাধারণের মধ্যে 
উৎসাহ বৃদ্ধি পাইল। জেলে যাইবার ভর কাটিয়! গেলে সরকারী দমন নীতি 
জনগণের মনের জোর বাড়াইয়! দেয় । এক বিরাট শোভাযাত্র! “আসামীদের? 
জেল ফটক পর্যস্ত অন্থগমন করিল । এবং সেই দিন হইতে শ্রয়োহনলাল পাণ্যা 
জনসাধারণের প্রীতির নিদর্শনস্বরূপ তাহাদের নিকট হইতে “ডুংলি চোর” 
(পিয়াজ চোর ) আখ্যা পাইলেন। 

এই সংগ্রামের অবপানের জন্য গান্ধীজী এমন একটা সম্মানজনক সিদ্ধান্তের 
অনুসন্ধান করিতেছিলেন যাহা! সত্যাগ্রহীর পক্ষে গ্রহণযোগ্য হয়। অকন্মাৎ এই 
রকম একটি সুযোগ আসিয়া উপস্থিত হইল। নাড়িয়াদ তালুকের জমিদার 
গান্ধীজীর কাছে খবর পাঠাইলেন ষে হ্বচ্ছল অবস্থার কৃষকের! খাজন। দিয়! দিলে 
তিনি গরীবদের রেহাই দিতে প্রস্তত আছেন । গান্ধীজী তাহার নিকট হইতে 
লিখিত প্রতিশ্রতি আদায় করির। লইলেন। কিন্তু সমগ্র জেলার জন্ত একমাত্র 
ম্যাজিস্ট্রেটই এই জাতীয় প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন সেইজন্য গান্ধীজী এ সম্পর্কে 
তাহার মতামত জানিতে চাহিলেন। ম্যাজিস্ট্রেট জানাইলেন তিনি ইতিপূর্বেই এই 
মর্মে নির্দেশ জারী করিয়াছেন । গান্ধীজী ইহা জানিতেন নাঃ তবে এই ঘটনা সত্য 
হইলে কৃষকের] যে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছেন তাহা পূরণ হুইয়াছে। গান্ধীজী 
ইহাতে সন্তোষ লাভ করিলেন । 

খেড়া সত্যাগ্রহ গুজরাটের রুষকদের মধ্যে এক নবচেতনার লুচনা করে। 
ইহার ফলে তাহাদের মধ্যে যথার্থ রাজনৈতিক শিক্ষার হুত্রপাঁত হুয়। জনসাধারণের 
মধ্যে এই বোধ গভীর হইল যে, তাহাদের মুক্তি তাহাদের নিজেদেরই হাতে । 
নিজেদের দুঃখবরণ ও আত্মোৎসর্গের ক্ষমতার উপরই তাহাদের সমশ্যাগুলির 
সমাধান নির্ভরশীল । খেড়ার আঁন্োলনের ফলে গুজরাটের মাটিতে সত্যাগ্রহ 
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দূঢ়মূল হইল। কৃষকদের জীবনের মধ্যে শিক্ষিতবর্ ও স্বেচ্ছাসেবকগণের প্রবেশ 
এই যুদ্ধ হইতেই আরম হয়। শ্বেচ্ছাসেবকগণ নিজেদের কর্মক্ষেত্রের সীমা ও 
মর্যাদা এই যুদ্ধ হইতে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। 


বারদৌলী সত্যাগ্রহ 


ইহার পর ১৯২৮ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারি বারদৌলীতে পুনরায় কৃষক সত্যাগ্রহ 
আরস্ত হয়। গান্ধীজীর পরিচালনায় প্রধানতঃ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল এবং 
আব্বাস তোয়েবজীয় নেতৃত্বে এই সত্যাগ্রহ ৫ মাস ২৫ দিন চলিয়া সাফল্য মণ্ডিত 
হয়। বারদৌলীর ৮*০* কৃষক সত্যাগ্রহে অংশ গ্রহণ করে। সরকারের অনু 
মোঁদন ক্রমে তাহাদের জমির খাঁজন1 ২২ শতাংশ বৃদ্ধি পাঁয়। এই অযৌক্তিক 
করবৃদ্ধির প্রতিবাদে তাহারা কর প্রদান বন্ধ করে। সরকার জোর করিয়া 
খাজনা আদায়ের সর্বপ্রকার চেষ্টা করেন। জমি নিলাম করেন, গরু মহিষ 
এমন কি কৃষকদের সামনি আসবাব ও তৈজসপত্র যাহা ছিল সকলই ক্রোক করিয়া 
লইয়া যান। বহু মানুষকে গ্রেপ্তার কর! হয়। তবুও সমগ্র আন্দোলনটি অহিংস 
ছিল। চরমতম অত্যাচার ও প্ররোচনার মুখেও সত্যাগ্রহী কৃষকগণ অহিংস 
ছিলেন। ইহা! সর্দীর বল্লভভাইয়ের নেতৃত্বের গুণেই সম্ভব হইয়াছিল। 
বারদৌলী সত্যাগ্রহের প্রতি সমর্থন জানাইয়৷ ১২ই জুন ভারতব্যাগী ধর্মঘট হয়। 
ইহার পরেই সরকারের টনক নড়ে। ৬ই আগন্ট সরকার নতি হ্বীকাঁর করেন। 
সর্দার প্যাটেলের সহিত তীহারা৷ এক চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন। সেই চুক্তির 
শর্ত ছিল ; (১) সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সকল বন্দী মুক্তি পাইবেন; (২) ক্রোক 
করা ধাঁবতীয় জিনিস জযিজম! গরু মহিষ. বা মূল্য ফেরত দেওয়া হইবে) 
(৩) বাড়তি কর বাতিল হইবে। চাষীরা পুরাতন হারে কর দিতে শ্বীরূত 
হইলেন। এই চুক্তির দ্বারা বারদৌলী সত্যাগ্রহের অবসান হইল । 

এইভাবে গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ অভিযান একটার পর একটা জয়যুক্ত হইয়' 
ভারতবাসীকে এক নবশক্তিতে উদ্দীপিত করিয়া তুলিয়াছিল। যাহার ফলে, 
প্রবল পরাক্রাস্ত ইংরেজ সরকারকে একদিন ভারতীয় মাটি ছাড়িয়! চলিয়! যাইতে 
বাধ্য হইতে হয়। 
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রেজাউল করীম 


অষ্টাদশ শতাঁবীতে বৃটিশ জাতির সহিত আমেরিকার বিরোধের সময় মহামতি 
বার্ক তাদেরকে একটি মূল্যবান কথা বলেছিলেন। একটি বিখ্যাত বক্তৃতায় 
তিনি বলেন, যখনই তারা কোন শাসনতান্ত্রিক সঙ্কটের মধ্যে পতিত হবে তখনই 
তাদের কর্তব্য হচ্ছে “007089]6 6079 £90109 0£ 13710181) 002861606100 1৮ 
অর্থাৎ বুটিশ সংবিধানের নজির থেকে কিংকর্তব্য নির্ধারণ কর। বাঁর্কের মতে 
বুটিশ সংবিধান শাঁসনতাস্ত্রিক সমস্যার অব্যর্থ জ্ঞান ভাগ্ডার। এর শিক্ষা বা নজির 
নিশ্চয় একটা মীমাংসার সুত্র বলে দ্রবে। বার্কের এই উক্তি স্মরণ করে আমরাও 
আজ বলব এদেশে যখনই রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যাপারে কোন 
সমস্যার উদ্ভব হবে তখনই আমরাও যেন সর্বদাই ০00801% 0) 090109 01 
€38001)11| আমরা যেন গান্ধীজির আদর্শের নিকট আমাদের বিবিধ সমস্যার 
সমাধান অনুলন্ধীন করি। গান্বীজির প্রতিভা, তার আদর্শ তার কর্মপদ্ধতি এত 
নিখুত ও সর্বকালোপযোগী যে, যদ্দি আমরা কোন সঙ্কটের সময় তার আদর্শ ও 
নির্দেশে মেনে চলি, তবে আমরা সঙ্কট থেকে উদ্ধার লাভ করতে পারব। এমন 
কোন সমস্যা নাই যার সমাধানের ইঙ্গিত তিনি দেন নি। আজ ভারতবর্ষের 
বিভি্ স্থানে সাম্প্রদায়িক সমস্যা উৎকট মৃতিতে আত্মপ্রকাশ করেছে। যেখানে 
সেখানে নামান্ট কারণে দাক্গাহাঙ্গাম! আরম্ত হয়ে থাকে। তার ফলে বিভিন্ন 
সম্প্রদায়ের মধ্যে গ্রীতির সম্পর্ক ক্র হচ্ছে। আজকের দিনে দেশের এই সময়ে 
আমাদের উচিত যে আমরা যেন গান্ধীজির আদর্শ, উপদেশ ও দৃষ্টাস্তগুলির 
খনুসরণ করি। তার “জিনিয়াসের' নিকট যেন নির্দেশ প্রার্থনা! করি | তা যদি 
করি তবে সহজেই বিবিধ প্রকার সমস্যার সমাধান হয়ে যাঁবে। 

গান্ধীজি ভারতবর্ষকে যে সত্যাগ্রহের আদর্শ দিয়েছেন তা একটা পরিপূর্ণ 
জীবন-দর্শন। সত্যাগ্রহ স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি মোক্ষম অস্ত্র। আমাদের 
স্বাধীনত। সংগ্রামের বিভিন্ন পর্যায়ে সত্যা গ্রহের সার্থকতা সফলতা ও গ্রয়োগবিধি 
আমরা লক্ষ্য করেছি দীর্ঘ দিন ধরে। আমরা দেখেছি ষে, ব্যাপকভাবে এই 
সত্যাগ্রহের ফলেই বুটিশের দেড়শত বছরের প্রতৃত্বের অবদান ঘটেছে। 
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সত্যাগ্রহ এমন একটা পদ্ধতি যা জাতীয় জীবনের নানাক্ষেত্রে সফলতা এনে 
দিয়েছে। কিন্তু এটাও মনে রাখা! দরকার যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্ট সিদ্ধিই 
এর একমাত্র ক্ষেত্র নয়। সামাজিক, পারিবারিক ও সাম্প্রদায়িক সঙ্কট 
দূর করাঁর দিক দিয়েও সত্যাগ্রহ একটা মোক্ষম পন্থা! । স্বাধীনতা! লাভই এর এক- 
মাত্র লক্ষ্য ছিল না। সেই সঙ্গে অবিচ্ছেদে জড়িত ছিল চিত্ত শুদ্ধি, সাম্প্রদায়িক 
এঁক্য সংগঠন, কুটিরশিল্লের উন্নতি, মানুষের জীবনের নৈতিক চরিত্র গঠন । এসব 
কাজ যে অহিংস পন্থায় হতে পারে তার বাস্তব উদাহরণ গান্ধীজি বার বার দেখিয়ে 
দিয়েছেন। সকল অবস্থার মধ্যে সত্যাগ্রহ হচ্ছে জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য । 
সত্াগ্রহ বাস্তবতার সহিত সম্পর্কহীন 0০01088] 0 [91690610 নয়। এর 
অপর নাম 8০০]-70:09 বা আত্মিক শক্তি। জীবনের গ্রতিক্ষেত্রে সত্যাগ্রহের 
কৌশলকে কাঁজে রূপায়িত করা চলে এবং তা করলে ফল লাভ হবে। অতীতের 
বছ মহাপুরুষের জীবনেতিহীস থেকে জানা যায় যে, এখানে ওখানে বিচ্ছিন্ন ভাবে 
কোঁন একটা বিশেষ ক্ষেত্রে অনেক মহাপুরুষ সত্যাগ্রহ অথবা এ ধরনের কোঁন 
পস্থা অবলম্বন করে মানুষের মনের পরিব্রতন সাধন করেছেন। কিন্তু গান্ধীজি 
বোধহয় প্রথম মহাপুরুষ যিনি সত্যাগ্রহকে সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক 
মুক্তির পন্থা! হিসাবে গ্রহণ করে সাফল্য লাভ করেছেন । গান্ধীজির সর্বশ্রেষ্ঠ সাফল্য 
কি? তার উত্তরে বলব যে জীবনের সর্বক্ষেত্রে সত্যাগ্রস্কে কার্যোৌপযোগী করাই 
হল তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কীতি। তিনি তার সবল ও শুষ্ঠু নেতৃত্বে, কি দক্ষিণ 
আফ্রিকাঁতে, কি ভারতবর্ষে প্রত্যেক দেশে বাস্তব ক্ষেত্রে সত্যাগ্রহের আদর্শকে 
রূপায়িত করেছেন। এবং তাতে অদ্ভুত সাঁফল্য অর্জন করেছেন। তীর জীবনের 
এই দিকটা! সত্যই অতুলনীয়। 

রাঁজনীতি ক্ষেত্রে হিংসাকে বর্জন করে গান্ধীজি স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাঁসে 
অহিংসাকে একটা নৃতন টেকনিক হিসাবে ব্যবহার করে ভিনি এক অভিনব অস্ত 
আবিষ্কার করেন । এটা এমন একট! টেকনিক যা পরিপূর্ণভাবে ভারতের আধ্যাত্মিক 
এতিহাসন্মত। গান্ধীজি প্রবর্তিত সত্যাগ্রহের বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা অন্তায়কে 
দ্বণা করে কিন্তু অন্তায়কারীর প্রতি করুণার ভাব দেখায়। অন্তথায়কারীর 
সংশোধন ও চিত শুদ্বির জন্য সত্যাগ্রহ প্রযুক্ত হয়। সত্যাগ্রহ সংগ্রামে 
আইন অমান্তের কথা আছে কিন্তু সে আইন সব সময় হবে “সিভিল 
আইন+। সিভিল মানে এই নর্ন ষে, সুযোগ ও সময অন্গসারে কেবল বাহক 
দিক দিয়ে ভদ্রতার ভাব দেখান বা ভাল করা। নিভিল বলতে গান্ধীজি মনে' 


*২০৬ গাহ্বী পরিক্রমা 


করেন একট! লহুজাত ভদ্রতা ষ! প্রতিপক্ষকে ভালবাসে ও তাঁর সর্ববিধ কল্যাণই 
কামনা করে। গ্ান্ধীজি সত্যাগ্রহের মাধ্যমে কতকগুলি যুগীস্তকারী অভিযাঁন 
করেছিলেন। এই সব অভিযানের প্রত্যেকটিতে দেখ! গেছে যে যখনই প্রতিপক্ষ 
বিপদ্দে পড়েছে অথবা! কোন প্রকার অন্ুবিধার সম্মুখীন হয়েছে তখনই গান্বীজি 
তাকে সর্ব প্রযত্তে রক্ষা করেছেন বা আশ্রয় দান করেছেন। 

এখন দেখা যাক সাম্প্রদায়িক সমস্যার সম্মুখীন হয়ে গান্ধীজি কি ভাবে 
সতা গ্রহের আদর্শ অন্ষু্জ রেখেছেন। এদেশে হুর্ভাগ্য ক্রমে মাঝে মাঝে সাম্প্র- 
দায়িক সমস্যা প্রবল হয়ে উঠে। তার অবস্তসভাবী পরিণতিস্বরূপ কোথাও 
কোথাও দাঙ্গাহাঙ্গামাও হয়ে থাকে । এতে বহুলোক হতাহত হয়, বহু সম্পত্ঘি 
নষ্ট হয়, সাধারণ মানুষের মন তিক্ত ও বিষাক্ত হয়ে পড়ে । মনের এইরূপ 
অবস্থার সময় এক সম্প্রদায় অন্ত সম্প্রদায়কে বিশ্বাস করে ন1 নিজের শক্র বলে মনে 
করে এবং সচরাচর শত্রর প্রতি যে রূপ আঁচরণ কর! হয় এক্ষেত্রে ভারা সেইরূপ 
আচরণ করতে কুষ্ঠিত হয় না । এইভাবে যদি সন্দেহ অবিশ্বাস ও ঘ্বণা ব্যাপক হয়ে 
পড়ে, ভাহলে নুস্থ মানসিকতা ও নাগরিক প্রীতি গড়ে ওঠবে না । গান্ধীজি যে অহিংস 
ও সত্যাগ্রহের আদর্শ স্থাপন করেছেন তা! এই সব দাক্গাহাঙ্গামা, সন্দেহ, অবিশ্বাস 
ও ঘ্বণার সম্পূর্ণ বিপরীত। গান্ধীজিকে অনেক লোক বলেছিল, “তোমার অহিংস 
পন্থা এই সব দাঙ্গাহাঙ্গামার সময় কার্ধকরী হবে ন1।” হিংসার দ্বারাই দাঙ্গা-হাঙ্গামা 
বন্ধ করতে হবে। কিন্ত গান্বীজি ছ্বিধাহীন কণ্ঠে তাদেরকে জানিয়ে দিলেন যে, 
অহিংস! ও সত্যাগ্রছের পথেই দাঁ্গাহাঙ্গাম! ও তাদের মূল কারণ দুরীভূত হবে। 
তিনি আরও বলেন, আমার অহিংসা কেবল স্বাঁধীনত। অর্জনের অস্ত্র নয়, দালা 
হালগামা বন্ধ করারও অস্ত্র । তিনি দেখিয়ে ছিলেন যে, দেশে মাঝে মাঝে এই যে 
দব দাঙ্গাহাঙ্গামা হয় তাঁ ভারতের এক শ্রেণীর লোকের ধর্ম সম্বন্ধে ভ্রাস্ত ধারণা 
থেকেই উদ্ভুত। ধর্মরক্ষা বলতে তার! ষা বুঝে তা ভ্রাস্ত। কিছু সংখ্যক 
নেতার 791120-701761081 দৃষ্টিভঙ্গী ক্রুটি পূর্ণ | দাঙ্গার মূলে আর একটা 
কারণ ছিল সেটা হচ্ছে বুটিশ সরকারের কূটনীতি । গাম্ধীজির মতে কোন সুস্থ 
মান্য এই সব মনোভাবের দাঁস হতে পারে না। এদেশে কিছু সংখ্যক লোঁক 
সাম্প্রদায়িক নেতাদের ঘারা বিভ্রাস্ত ও বিকৃত হয়ে নানাপ্রকার অপোকাণ্ড করে 
থাকে। তারা ধর্মের মূলনীতি ও সার কথা থেকে বিচ্যুত হয়ে এমন সব কাণ্ড 
করে যার সহিত প্ররুত ধর্মের কোনই সংশ্রব নাই । এসব লোঁক ধর্মকে একটা 
লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত করেছে। এই সব সাশ্রদায়িক দাক্গাহাঙ্গামাকে 
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বুটিশ কূটনীতি নিজেদের কাজে লাগিয়েছে তাঁরা এই কথাটা বুঝাতে চেয়েছে 
যে হিন্দুমুদলমাঁন এই সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন সাধারণ এহিক স্বার্থ নাই। 
তার ফলে এক সম্প্রদায়ের লোক মনে করতে থাকে যে, অপর সম্প্রদায়ের 
ক্ষতি হলে তাদদের লাভ হবে। কিন্তু তারা এটা বুঝে না যে, এতে 
নিজেদের লাভের চেয়ে ক্ষত্বির সম্ভাবনা বেশী। এই নীতি পাশ্চাত্যদেশের 
১0%11৮9] ০0 61)9 11698 যোগাতমের উদ্বর্তন নীতিরই ছায়া মাত্র। তারা 
[,&প 0£ 91119006 বা সহযোগিতার নীতিকে বিস্মৃত হয়ে এইরূপ আচরণ করে । 
আজ দেশের নানা স্থানে ধর্ম বিছবেষ ও অনুদারতা জেগে উঠেছে। যাঁর! ধর্মের 
সাঁর সত্য জানে তাদের উচিত সজ্ঞানে, সচেতন ও সক্রিয় ভাবে নিজে সর্বতো- 
ভাবে অহিংস থেকে প্রকৃত সত্যাগ্রহীর মত সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে 
সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হওয়। ৷ 

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঁঙ্গামা বেধে উঠলে আমাদের কি করা কর্তব্য সে সম্বন্ধে 
গান্ধীজি কতকগুলি মূলনীতি নির্ধারণ করে দিয়েছেন । তীর শিক্ষার প্রধান কথা 
এই যে, কোন প্রকার সাম্প্রদায়িক মনোভাব জাগ্রত হলে অথব! দাঙ্গাহাঙ্গাম! 
বেধে উঠলে কেউ যেন কোন পক্ষের হয়ে পক্ষপাতিত্ব না করে। যেখানে ছুই 
পক্ষই ত্রাস্ত, সেখানে কোন পক্ষের প্রতিনিধিত্ব করলে নিজেকেও ভ্রাস্তির দাস 
হতে হবে। নিরপেক্ষ আচরণ ছারা বিবাদ বিসংবাদ মিটিয়ে ফেলার চেষ্টা 
করতে হবে। দ্বিতীয়তঃ পুলিস ও সরকারের সাহাধ্য গ্রহণ না করে 
নিজেদেরকেই সমস্ত বিদ্বেষ বর্জন করে অপক্ষপাত দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে সমস্ত 
বিষয়টিকে বিচার বিবেচন] করে দৃপ্তসাহসে বিবাদ মিটাবার জন্য এগিয়ে আসতে 
হবে এবং দাঙ্গাকারীদের মধ্যে উপস্থিত হয়ে আপস রফার চেষ্টা করতে হবে 
তাতে যদি প্রাণ বিপন্ন হয় তবুও পশ্চাৎপদ্র হলে চলবে না। শহীদ শচীন মিত্র 
এইভাবেই আত্মবলিদান করেছেন । মনে রাখতে হবে যে অন্তায়কারীর মনে 
শুভ বুদ্ধি ও মানবতা! বোধ জাগ্রত করাই হল-_সত্যাগ্রহীর আদর্শ। সর্বশেষ 
কথা উভয় সম্প্রদায়ের অন্তায় ও পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য দরকার হলে কিছু 
দিনের জন্ প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। গান্ধীদ্রি এই ভাবে বনুবার সাম্প্রদায়িক 
সমস্যার সমাধান করেছেন। 

একথা সকলেই জানেন যে গান্ধীজি দেশ বিভাগের বিরোধী ছিলেন। দেশ 
বিভাগ না করে জিন্না সাহেব দ্বারা উত্থাপিত মুসলিম স্বার্থ কি ভাবে রক্ষা করা 
যায় সে সম্বন্ধে আলোচনা করবার জন্ঠ তিনি আকুল ভাবে লীগ নেতা মিঃ জিন্নার 


২০৮ গান্ধী পরিক্রমা 


সহিত পত্রালাপ করেন। এ সম্পর্কে খোলাধুলি ভাবে আলোচনা করার জন্ত 
কমপক্ষে চৌদ্দ পনের বার নিজেই জিগ্না সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করেছিলেন । 
এই সাক্ষাৎকারের সময় গান্দীজি যে মহান্ুভবতা, উদ্দারত! ও সহনশীলতার 
উদ্বাহরণ প্রতিঠিত করেছিলেন তা! সকলেরই অনুকরণীয় । তিনি ছিলেন আদর্শ 
সত্যাগ্রহী। তাই বাঁর বার জিন্না সাহেবের বাস ভবনে গিয়েছিলেন । কিন্তু 
আশ্চর্যের বিষয় জিন্না সাহেব সৌজন্য রক্ষার জন্য একবারও গান্ধীজির বাসায় 
পদ্দার্পণ করেন নি। অনেকেই গেজন্ঠ গান্ধীজির উপর ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু 
আদর্শ সত্যাগ্রহী গান্ধী তাঁতে একটুও বিচলিত হন নি । বরং নিজেই বার বার জিনা 
সাহেবের নিকট গিয়েছিলেন বলে এতটুকু অপমান বোধ করেন নি। দেশ 
বিভাগ বন্ধ করবার জন্ঠ তিনি লীগ নেতাকে বহু সুযোগ সুবিধার আশ্বাস দেন। 
কিন্ত অনড় জিক্ন! সাহেব গান্ধীজির কোন প্রস্তাবেই লল্গত হন নি! সত্যাগ্রহী 
গান্ধী সরল মনে তীঁর কাজ করে গেছেন। ফলের দিকে ভ্রক্ষেপ করেন নি। 

দেশ বিভাগের অব্যবহিত পরেই কলিকাতার বুকে সাম্প্রদায়িকতার যে তাগুব 
নৃত্য হতে লাগল তা৷ বেশী দিন চলতে থাকলে তার পরিণতি মারাত্মক হতে 
পাঁরত। দেশের সেই দুঃসময়ে আদর্শ সত্যাগ্রহী গান্ধী দাঙ্গা উপক্রত অঞ্চলেই 
উৎপীড়িত মানুষের মধ্যে বাদ করতে লাগলেন। জনাব শহীদ সোহরাওয়াদ 
সাহেবকে নিজের কাছে রেখেই দাঙ্গা নিবারণের চেষ্টা করতে লাগলেন এবং 
তাতে তিনি সকলকামও হলেন। দেশ বিভাগের কিছু পূর্বেই নোয়াখালীতে 
সাম্প্রদায়িক দাক্গ। মারাত্মক আকারে বেধে উঠল | গাঁন্ধীজি সেখানে গিলে পথে 
পথে ভ্রমণ করে উদ্ারবাণী প্রচার করে সেখানকার উপদ্রত মানুষের প্রাণে 
আস্থা ফিরিয়ে আনলেন । এর অব্যবহিত পরেই বিহারে দা! বেধে উঠলো । 
সেখানেও গান্ধীজি সত্যাগ্রহের আদর্শকে রূপায়িত করলেন নিজের ব্যক্তিগত 
জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে । আবার ক্ষমতা হস্তান্তরের পর দিল্লীর বুকে সাম্প্রদা- 
রিকতার তাগুব নৃত্য হতে লাঁগল। সেটাও গান্ধীজি অহিংস পন্থায় সম্পূর্ণভাবে 
থামিয়ে দিলেন। 

সত্যাগ্রহের পন্থায় কিভাবে সাম্প্রদ্বায়িক গণ্ডগোল নিবারিত হতে পাঁরে তার 
আর একটি দৃষ্টান্ত গান্ধীজির জীবনের ঘটনা! থেকে উদ্ধীত করে দেখাব কত মহান 
ও আদর্শ সত্যাগ্রহী ছিলেন তিনি । 

১৯২৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসের একটি ঘটনার কথা ম্মরণ কর! যাক। দে 

& সমর শুদ্ধি 'ান্দোলনের ফলে যখন দেশের নানা স্থানে হিন্দু মুসলিমের সম্পর্কটা 
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অত্যন্ত তিক্ত হয়ে উঠেছিল তখন এই সব সাম্প্রদায়িক বিবাদ-বিসংবাদের প্রাতি- 
বাদে গান্ধীজি ঘোষণা করলেন যে, উভয় সম্প্রদায়ের পাঁপের প্রারশ্চিত্ম্বপূপ ভিনি 
একুশ দিন ব্যাপী অনশন ব্রত গ্রহণ করবেন । দেশের এই সঙ্কট কাঁলে তিনি যে 
মানবতা বোধ, উদ্দারতা, সংসাহস ও আত্মত্যাগের উদাহরণ প্রতিষ্ঠিত করেন তা! 
সকল যুগের সকল মান্ছষের অন্করণীয়। তার জীবনের অন্ততম উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু 
মুসলমান ও অন্ঠান্ত সম্প্রদ্দার়কে তিনি ভ্রাতৃত্ব ও প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করবেন । দাঙ্গা- 
হালামা রক্তপাঁত ও ধ্বংসের তাগডবলীল। দেখে তাঁর সংবেদনশীল মন বিচলিত 
ও ব্যথিত হয়ে উঠল । তিনি এসবের প্রতিকারের জন্ত বহু চেষ্টা করেছিলেন। 
বিভিন্ন লোকের নিকট কাতর আবেদন করেছিলেন । কিন্তু কিছুতেই যখন 
কোঁন ফল হল ন। তখন তিনি মনে মনে বহু চিন্তা করলেন কি করে এই অবস্থার 
অবসান ঘটান যাঁর । অবশেষে ১৭ই সেপ্টেম্বর তিনি অস্তরবাণী লাভ করলেন। 
সেই অন্তরবাণী তাকে বলে দিল “প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে”। তাই তিনি স্থির 
করলেন হিন্দু মুঘলমানের পাপের প্রায়শ্চিত্তত্বরূপ তিনি একুশ দিনব্যাপী অনশন 
ব্রত গ্রহণ করবেন। এ সম্পর্কে তিনি একট! বিবৃতিতে বললেন “4 7৩70806 
13 6189 [02791 0£ ৪ 1019901001)88% 10 10721591988 01 ৪108 0111] 
108] ০০07016690৮ অর্থাৎ অনিচ্ছারুত ভাবে ষে পাপ কার্য কর! হয়েছে সেই 
সব পাঁপের ক্ষম। ভিক্ষার জন্য আমার রক্তাক্ত হৃদয়ের প্রার্থনাই আমার প্রায়শ্চিত্ত। 

অত:পর তার একুশ দিন ব্যাপী অনশন ব্রত আরম্ভ হল। এইভাবে তিনি 
দাঙ্গাহাজামাকারীদের সহিত নিজেকে একীভূত করলেন ও তাদের পাপের 
দায়িত্ব নিজের স্বন্ধে তুলে নিলেন । এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বললেন যে, একজন 
অপর জনের ধর্মকে আক্রমণ করবে, ধর্মস্থান অপবিত্র করবে, নির্দয়ভাবে নরহত্যা 
করবে, এবং সেই কাঁজের সমর্থন জানিয়ে দায়িত্হীন বিবৃতি দিবে, অসত্য- 
ভাষণের দ্বারা আবহাওয়াঁকে বিষাক্ত করে তুলবে এই সব কাজ হল স্বয়ং ঈশ্বরকেই 
অস্বীকার করা। সুতরাং এসব পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা একান্ত দরকার । 

অনশন ব্রত গ্রহণ করার সঙ্কল্প যখন তিনি তার বন্ধুদের নিকট ঘোষণ! 
করলেন তখন তারা তাঁকে এই ব্রন থেকে প্রতিনিবৃত্ত করার জন্ঠ চেষ্টা করলেন । 
কিন্তু আদর্শ সত্যাগ্রহী গান্ধী তাঁর সঙ্কল্লে অটল হয়ে থাকলেন । সুতরাং পরের 
দিন ১৮ই সেপ্টেম্বর থেকে একুশ দিন ব্যাপী এঁতিহাসিক অনশন ব্রত আরম 
করলেন। সেই দ্দিনই তিনি হাঁকিম আজমল খাঁ, ত্বামী শ্রদ্ধানন্ব, মৌলানা মহম্মদ 
আলি, প্রমুখ নেতাদেরকে একটা করে চিঠি লিখলেন। এই চিঠির ফলে তীর! 

১৪ 


২১০ | গাস্ধী পরিক্রমা 


অবিলম্বে একটি শাস্তি সন্মেলন আহ্বান করলেন। এই সন্দেলনে প্রায় তিনশত 
প্রতিনিধি যোৌগন্ধান করলেন। এদিকে গান্ধীজির অনশন চলতে লাগল । নেতারা 
তাঁর ক্ষীয়মাণ স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য রেখে তাঁর প্রাণ রক্ষার জন্ত যথাসাধ্য চেষ্টা 
করলেন। তাদের আগ্রহ দেখে তিনি সকলকে বললেন; “আমি মৃত্যুবরণ করবার 
জন্য এ অনশন ব্রত গ্রহণ করিনি বরং আরও স্মন্মরভাবে পবিভ্রতর জীবন যাপনের 
জন্তই আমার এই অনশত ব্রত । আমার প্রধান উদ্দেশ্য দেশ ও ঈশ্বরের সেবা 1” 

আঠারই সেপ্টেম্বর গান্ধীজির উপবাস ব্রত আরম্ভ হল। একটি একটি করে 
দিন গত হতে লাগল। এই ভাৰে ছ'দিন কেটে গেল। অবশেষে ছাব্বিশে 
সেপ্টেম্বর একটি সর্বদলীয় সভা আরম্ভ হল। এ সভার একস্থানে ক্রুশবিদ্ধ 
ষীণ্ড থুষ্টের একটি ছবি টাঙ্গানো! ছিল। আর একটু দূরে অনশনব্রতী গান্ধীজির 
ছবি। এই দৃশ্ঠটি অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছিল। ছু'জনেই শাস্তির দূত। 
ছৰি ছুটি সমগ্র সভার তাৎপর্যকে পরিফাঁর ভাবে ফুটিয়ে তুললো । 

এই সভার অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন মৌলানা মহম্মদ আলি। 
তিনি সংক্ষিপ্ত ভাষণে সভার উদদেশ্ট ব্যক্ত করলেন । তিনি গ্রতিনিধিগণকে জানালেন 
যে এই সভার আলোচ্য বস্বর সীম! খুব সংকীর্ণ। সাম্প্রদায়িক উপদ্রবের ধর্মীয় 
কারণগুলি নিয়ে তিনি কিছু আলোচনা করলেন। সকলেই উপলব্ধি করলেন যে, 
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামার সহিত অবিচ্ছেদে জড়িত আছে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক 
কারণ। পণ্ডিত মত্িলাঁল নেহেরু এই সভার সভাপতি নির্বাচিত হলেন । এই বৃহৎ 
সভ! আশিজন সদন্ত সংবলিত একটি ছোট সার কমিটি গঠন করলেন । সাব কমিটির 
প্রধান কাঁজ হল একটি সর্বাত্মক প্রন্তাবের খসড়া রচনা করা । সেই প্রস্তাঁবকে 
ভিত্তি করে যে মূল প্রস্তাব রচিত হল তাই বৃহত্তর সভায় উখবাপিত ও গৃহীত হল। 

অনশনক্রি্ট গান্ধীজি একটি সময়োচিত বাণী উক্ত সভার নিকট প্রেরণ করলেন । 
তাঁতে তিনি সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে হৃদয়ের এঁক্য কামনা করলেন। তিনি 
বললেন, প্রত্যেকে যেন অকপটে সেই সত্যকে প্রকাঁশ করেন যা তিনি অবগত 
আছেন । তারা যদি বিনা ছিধাঁয় সত্যকথা' স্বীকার করেন তবে তিনিও বিনা 
দ্বিধায় তাদের কথা বিশ্বাস করবেন। 

অবশেষে সভাপতির আসন থেকে সর্বাত্মক প্রস্তাবটি উত্থাপন করা হল। 
গান্ধীজি যে নীতি নির্ধারণ করেছিলেন সেই নীভিটাঁও প্রস্তাবের মধ্যে সন্গিবিষ্ট 
কর! হল যে, ধর্মের ব্যাপারে বিবেকের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা থাঁকা চাই। কোন 
ধর্মস্থান অপবিত্র কর! চলবে না। যর্দিকোন লোক সঙ্জানে ও সচেতন ভাবে 


পাল্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানে সত্যাগ্রছের প্রয়োগ ২১১ 


ধর্মীস্তর গ্রহণ করে তার মে কাজে কোন বাধা দেওয়] চলবে না। কিন্ত 
চাঁপ দিয়ে বাধ্য করে ধর্মাস্তর গ্রহণ করানে। চলবে ন| । এই মূলনীতি বিন৷ প্রতি- 
বাদেই গৃহীত হুল। সভায় উপস্থিত প্রতিনিধি ও শ্রোতৃবর্থকে ন্মরণ 
করিয়ে দেওয়া হল যে, কেবল প্রস্তাব পাশ করলেই সব কাঁজ শেষ হবে না। 
হিন্দু মুসলমানের সকলের হ্ৃদনয় পরিবর্তন করাই হল আসল কাঁজ। 

সভার কাঁজ শেষ হলে সকলেই উপলব্ধি করলেন যে, একটা নূতন আবহাওয়া 
ও পরিবেশ রচিত হল। পূর্বে এই ধরনের সভাসমিতিতে কেবল দূর কষাকবি হত 
বেশী। কিন্তু আজ সকলে বুঝলেন যে পুরাতন দূর কযাকধির পরিবর্তে একট। 
উদার ও সহনশীল মনোভাবের স্পিরিট সর্বত্র জাগ্রত হয়েছে । পথ ও মতের 
পার্থক্য ও বিভিন্নতাঁকে ত্বীকার করা হল । এক মতাবলম্বী লোকের নিকট অপর- 
বিধ মতের সমর্থকগণও সন্মানলীভের দাবিদার হলেন। সভার প্রারস্ভে ৰিভিন্ন 
বক্তাঁগণ নিজ নিজ সম্প্রদায়ের অধিকারের উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন বেশী। কিন্তু 
মূল প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর সকলের মধ্যে জাগ্রত হল একটা নৃতন ধরনের 
দায়িত্ববোঁধ। সকলেই উপলব্ধি করলেন যে, হিন্দুকে মুদলমানের জন্ত এবং 
মুসলমানকে হিন্দুর জন্য অনেক কিছু করতে হবে। ইহাই গান্বীজির একুশ দিন 
ব্যাপী সত্যাগ্রহের অপূর্ব ফলশ্রুতি। 

উপবাস ব্রত পাঁলনের একাদশ দ্রিবসে গান্ধীজির অবস্থা আরও শোচনীর হতে 
লাগল । এই সময় গান্ধীজি সি. এফ-এগুরুজকে ও অপর একজনকে তীর সান্ধ্য- 
কালীন প্রার্থনার সময় তার প্রিয় গানটি গাইতে বললেন । সেগাঁনটি হচ্ছে কািনাঁল 
নিউম্যানের বিখ্যাত স্তোত্র "98 15100] 1101) 1198 100. 00৩ 071” 
এর পর দাক্ষাহাঙ্গামা একেবারে বন্ধ হল। দেশে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এল। 
তার স্বাস্থ্যেরও উন্নতি হতে লাগল । তার পর একুশ দিন শেষ হলে গান্ধীজি 
তার উপবাস ভঙ্গ করলেন। এইভাবে মহাত্বা গান্ধীর চেষ্টায় একটি 
কঠিন অবন্থা সহজ হয়ে গেল । আজ দেশের নানা স্থানে যখন দাঙ্গাহাঙ্গাম! 
ও সাম্প্রদায়িক বিবাদ বেধে উঠে তখন আমর! গান্ধীজির অপূর্ব সত্যাগ্রহের কথ! 
স্মরণ করি। আমর! মনে করি গান্ধীজি অবলগ্বিত সত্যাগ্রহের পম্থাতেই সর্ববিধ 
দাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান হতে পারে । আন্থুন আমর! সমবেত ভাবে এই 
প্রার্থনা করি [5950 15100]7 [)101569 [1,6৪0 1700. 109 ০ | এবং সাম্প্রদায়িক 
সমস্যা প্রবল হয়ে উঠলে যেন আমরা 9922108 06 0%1001]1কে অন্থলরণ করে 
তার নির্দেশ মেনে চলি। 


অহিংম সমাঁজবাদ 
পীপ্রফুল্লচ্র ঘোষ 


মহাত্মা গান্ধী ছিলেন ভারতীয় কৃষ্টি ধারক ও বাহুক। তিনি ভারতীয় কৃষ্টির 
ভাগীরথীতে ত্নান করে জলধারা আক$& পান করে যে অমূতের আম্বাদ পেয়ে- 
ছিলেন তা উপভোগ করতে আহ্বান করেছিলেন সকলকে । সে অমৃত হচ্ছে 
অহিংস সমাঁজবাদ। ভিনি নিজেই লিখেছেন যে, ঈশোপনিষদের প্রথম গ্লৌকে 
পাঁন সেই অমুতের সন্ধান। প্রতিদিন সান্ধ্য গ্রীর্থনীর সময় সকলের সঙ্গে তিনি 
আবৃত্তি করতেন সেই শ্লোকটি £ 

ঈশাবাহ্যমিদং সর্ব যকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। 

তেন ত্যক্জেন তৃঞ্জীথা মা গৃধঃ কন্যন্থিদ্ধনম্‌॥ 

-জগতে যা কিছু আছে সমস্তই ঈশ্বরের ছারা আবুভ অর্থাৎ জগতের সব 
কিছুই ভগবানের । সেই হেতু নিজের কিছু নয় এই ত্যাগ বুদ্ধিতে ভোগ করবে 
অর্থাৎ ঘা নিতান্ত প্রয়োজন তা-ই নিজের কাঁজে লাগাবে । কাঁরো ধনে লোঁভ 
করবে না। 

কারো! ধন বলতে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য শুধু অন্যের ধনের কথা নয় নিজের 
ধনের কথাও বলেছেন। নিজের ধনে লোভ করবে না-একি রকম কথা! 
আপাতদৃষ্টিতে এ ব্যাখ্য। সামঞ্স্যহীন বলে মনে হতে পারে । আসলে তা নয়। 
যা নিজের ধন বলে লোকে মনে করে তা বাস্তবিক পক্ষে ভগবানেরই । অতএব 
তাতেও লোভ করা উচিত নয়। নিজের ধন বলতে যা মনে করে তারও 
প্রয়োজন মিটাবার মত পরিমাঁণই নিজের কাঁজে লাগাতে পারে--তার অতিরিক্ত 
নয়। এর চেয়ে বড় সমাজবাদ আর কি হতে পারে! ইঈশোঁপনিষদ খুষটপূর্ব এক 
হাজার বৎসরের অধিক সময় পূর্বে রচিত। অতএব অতি প্রাচীন কাল হতেই 
ভারতবর্ষের খষিরা সমাঁজবাদের ভিত্তিতে সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চেয়ে- 
ছিলেন। গান্বীজী আধুনিক যুগে লোক সমাজে তুলে ধরেছেন সেই প্রাচীন 
আদর্শকে তাঁর নিজের ভাষায় ও ভঙ্গীতে । কারণ এই আদর্শ মানব আত্মার 
শাশ্বত বাণী। 

এ প্রসঙ্গে তার নিজের লেখায় এই শ্লোকেরই উল্লেখ পাওয়া ধায় কিন্তু মুখে 
তাঁর কাঁছে গীতার একটি শ্লোকাংশের কথাও গুনেছি £ 
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“ভূতে তে ত্বঘং পাপা ঘে পছস্ত্যাত্মকারপাঁৎ ৪, 

--ষে পাপাচারগণ শুধু নিজের জন্ত পাক করে তারা পাপা ভোগ করে। 
অর্থাৎ যারা সমাজের অন্ত সকলের থাওয়ার কথা চিন্তা না করে নিজেদের 
খাওয়ার ব্যবস্থা করে তার! পাপী। 

ভগবান শ্রুকষচ গীতায় অর্ঞজনকে এই কথ! বলেছেন। ঈশোপনিষদের 
প্রথম শ্লোক ও গীতার ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপরোক্ত উক্তি এ কথাই প্রমাঁণ করে 
যে ভারতবর্ষ ভগবদ্‌ বিশ্বাস ও মা্ুষের শুভবুদ্ধি জাগ্রত করেই সমাজ ব্যবস্থ! 
প্রবর্তন করতে চেয়েছিল অতি প্রাচীন কালেই । এর মধ্যে হিংস। বা অত্যাচার 
মূলক ব্যবস্থার কোন স্থান নেই। গান্ধীজী বর্তমান যুগে সেরূপ অহিংস সমাজবাদই 
প্রতিষ্ঠা করতে চান। 

হিংসার পথে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠিত হয় না। হয় ছুর্বলের উপর সবলের গ্রতৃত্, 
কখনে। কখনো সন্ত্রাসের ব। গুণ্াদের রাজত্ব । ইউরোপে হিংসার পথে সমাজ- 
বাদ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হয়েছে । তা ব্যর্থ হয়েছে । সমাজবাদ প্রতিষ্িত হয় নি। 
হয়েছে প্রচুর রক্তপাত ও অস্তত্বন্ব। যা! অবশ্থস্াবী তাই ঘটেছে। মহাত্মাজী ঠিকই 
লিখেছেন “একমাত্র সত্যাশ্রয়ী, অহিংস ও পবিভ্রচেতা সমাজবাদীরাই ভারতে 
তথ! পৃথিবীতে সমাজবাদী-সমাজ প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে, “সমাজবাদে সত্য ও 
অহিংস! মূর্ত হওয়া চাই। সেজন্য সমাজবাদী কর্মীর ঈশ্বরে জলম্ত বিশ্বাস থাকতে 
হবে।* ভারতবর্ষে ইউরোপ হতে,আমদাঁনী কর] সমাজবাদের অনুসরণকারীদের 
সম্বন্ধে খুব দ্বার্থহীন ভাষায় বলেছিলেন “আমিই সমাজবাদী তার! নয় । গান্ধীজীর 
এই উক্তিকে উপরোক্ত প্রকারের সমাজবাদীর! তার নিজের মতবাদের গ্রতি 
অত্যধিক প্রেম বা মোহু বলে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেন, আর নিজেদের মতকেই 
বৈজ্ঞানিক সমাজবাদ বলে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন। এখানে বৈজ্ঞানিক শব্টির 
হয়েছে নিতাস্ত অপগ্রক্নোগ । যেখানে যুক্তি বিচারের চেয়ে প্রাধান্ত লাভ করে 
বন্দুক, কামান ও বোমা সে ব্যবস্থাকে বৈজ্ঞানিক কি করে বল! যেতে পারে ! 
এ যে কান! ছেলের নাম পল্মলোচন। যুক্তি বিচার হবার সংস্কারের পথই শ্রেষ্ঠ 
পথ। ইউরোপের কোন কোন দেশ প্রচার যন্ত্রের কলা! কৌশল আয়ত্ত করে 
লোককে বিভ্রান্ত করছে, এমন কি এদেশেও কিছু পরিমাণে। 

এখন প্রশ্ন হল গান্ধীজীর এই অহিংস সমাজবাদের স্বর্ণ কি, কি ভাবে তিনি 
তা প্রয়োগ করতে চেষ্টা করেছিলেন এবং কি ভাবেই বা তা ভারতে ও অন্থত্র 
ভবিষ্বতে প্রয়োগ করা যেতে পারে ! 


২১৪ গান্ধী পরিক্রমা 


গান্ধীজীর সমাজবাদের আদর্শ হল শ্রেণীহীন শোঁষণহীন সমাজ গঠন। তাঁর 
নিজের ভাষায়ই বলি “সমাঁজবাঁদী ব্যবস্থায় সকল মাচ্চুষই সমাঁন-+কেউ উচ্চ নর, 
কেউ ছোটও নয়”; “সমাজবাদের বনিয়া্দ হল আথিক মতা । বর্তমানের 
সামপ্রস্তহীন অসম ব্যবস্থায় অতি অল্প সংখ্যক ব্যক্তি ধন দৌলতে ডুবে আছে, 
অপর পক্ষে জনগণ পর্যাপ্ত আহার্যটুকুও পাঁয় না, এ অবস্থায় রামরাজ্য হতেই 
পারে না।” এখানে শ্রেণী সংঘর্ষের কোন কথ! নেই, তিনি চেয়েছেন শ্রেণী 
বিলোপ । যার! শ্রেণী সংঘর্ধ চাপ তারা চিরকাল ছন্দ সংঘর্ষ বজায় রাখবে । কোন 
না কোন ভাবে তা থাকবেই । এই জন্ঠ এর ঠিক ঠিক ব্যবস্থা হচ্ছে শ্রেণী 
বিলোপ । গান্ধীজী চেয়েছিলেন তা-ই । গান্ধীজী আথিক সমত! সম্বন্ধে এমত 
পোঁষণ করতেন যে ভাঙ্গী, ডাক্তার, উকিল, শিক্ষক, সওদাগর ও আর সকলে 
প্রত্যেকে দৈনিক কাজের জন্য একই মজুরী পাঁবে। 

এই ত হল আদর্শ। এর বাস্তবর্ূপ কি হতে পারে সেটা মস্ত বড় কথা। 
কারণ গান্ধীজী ছিলেন বাস্তব আদর্শবাদী। মানুষ সব সমান পারমাধ্ধিক 
দৃষ্টিতে একথা সত্য হলেও মাহুষে মাঙ্ষে তফাভ আছে। কেউ লম্বা কেউ বেঁটে, 
কেউ কাল কেউ ফর্সা, কেউ কুশীগ্র বুদ্ধিসম্পন্ন, কেউবা! অতি সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্নও 
নয়। গান্ধীজী এবিষয়ে পুরাপুরি অবহিত ছিলেন। গান্ধীজী লিখেছেন, 
আমর] সমান হয়েই জন্মলাভ করেছি বলে আমাদের সমান অধিকার আছে বটে, 
তবে সকলেরই সমান যোগ্যতা নেই। প্রীকুতিক নিয়মেই এটা! অসম্ভব ।-.. 
প্রাকৃতিক নিরমেই একজনের থাঁকবে বেশী উপার্জন করার ক্ষমতা আর 
একজনের থাকবে কম।' এই বৈচিত্র্যকে স্বীকার করেই তিনি চেয়েছিলেন 
ব্যধহারিক সাম্য প্রতিষ্টা করতে । তিনি কেবল নিষ্প্রাণ সাম্যব্যবস্থা স্্টি করতে 
চাঁননি। কাঁরশ তাতে সমাজের অনিষ্টই হয়। তিনি এট! চেয়েছিলেন ষে 
প্রত্যেক মাহুষই পাবে নিম্নতম সুষম খাছ, বাসোপযোগী পরিক্ষার পরিচ্ছন্ন বাড়ী, 
ছেলেমেয়েদের শিক্ষার সুযোগ, ও সকলের চিকিৎসার ব্যবস্থা । তিনি কৃষককে 
লাঙ্গল, বলদ, রবীন্দ্রনাথকে সুন্দর পাঠাগার, রমণকে বিজ্ঞানাগার দেওয়ার 
পক্ষপাতী ছিলেন অর্থাৎ প্রত্যেককে নিজ নিজ প্রতিভা বিকাশের পরিপূর্ণ 
যোগ দেওয়!। তাই প্রকৃত সাম্য । সকলকে এক ছাচে ঢালার প্রচেষ্টা 
অনুচিত। তা ব্যর্থ হতে বাধ্য । 

নিজ নিজ যোগ্যতা অন্্যায়ী উপার্জন করবার ক্ষমতা যদি প্রত্যেককে 
দেওয়া হয় তবে কারও হাতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ থাকবে। সেই 
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অর্থের মালিক নিজেকে মনে না করে অছি স্বরূপ হয়ে সমাজের সেবায় সেই 
অর্থ নিয়োজিত করাই তাঁর নিশ্চিত মত। ইহাই ঈশোপনিষদের প্রথম শ্লোক 
অন্ধ্যায়ী পথ। ইহাই অস্ছিংস সমাজবাঁদের অনিবার্য আজিক। জোর করে 
টাকা কেড়ে নিয়ে সমাজবাঁদ প্রতিষ্ঠা হয় না। হিংসা ও সমাজবাদ পরম্পর- 
বিরোধী । অবশ্ত এ কথা অস্বীকার করে লাভ নেই, যে আজও সমাজে 
অছিবাদের ধারণী প্রতিষ্ঠা লাভ করে নি। কিন্তু ধনীদের এ ধারণ! হলে তাদেরও 
কল্যাণ ; সমাঁজেরও কল্যাণ। সেই কল্যাণ বুদ্ধি জাগ্রত করতে চেয়েছিলেন 
গান্ধীজী। সেখানেই তিনি ক্ষান্ত হন নি। ধনী দরিজ্রের দুত্তর ব্যবধান দূর 
করার উদ্দেশ্ট্ে সর্বোচ্চ ও সর্বনিয় আয়ের প্রস্তাবের পক্ষে ছিলেন তিনি। 
করাচী কংগ্রেসে সর্বোচ্চ আয় বিশেষজ্ঞ বাদে মাসিক ৫০০২ টীকা নির্ধারিত ছয়। 
সর্বনি্ন আয়ও সে সময় বা তার একটু পরে মাঁমিক ৩*২ টাকা করার পক্ষপাতী 
ছিলেন। একথা মনে রাখ! দরকার বর্তমানে টাকার মূল্য তখনকার তুলনায় 
অনেক কম। টাকার মূল্য যাই হোঁক সর্বোচ্চ ও সর্বনিয় আয়ের একটা হার 
হলে আর সে প্রশ্ন উঠে না। 

যদ্দিও গান্ধীজী ব্যারিস্টার ও ভাঁীর আয় সমান হোক এই আদর্শে বিশ্বীস 
করতেন তথাপি সে দিন এখনও বহু দূরে মনে করে বুদ্ধিজীবীর ও শ্রমজীবীর 
সম মর্যাদা যাতে হয় একথা! বার বার বলেছেন। এজন্ প্রত্যেক লোককেই 
তিনি কোন না কোন উৎপাঁদনমূলক কাঁজ করতে বলেছেন। এমনকি যে কোন 
প্রকারের উৎপাঁদনমূলক কাজ করে না ভার ভোটাধিকার'থাঁকা উচিত নয় 
এ মত ব্যক্ত করেছেন। অন্ন ও বস্্ এই ছুইটি সবারই প্রয়োজন। তাই 
কৃষিকাজ ও চরকার সুতা কাটা দুইটি প্রধান উৎপাদনমূলক কাজ। শহরে 
কৃষিকাজ সম্ভব নয়। অতএব চরকায় সুতা কাটাই সর্বব্যাপক উৎপাদনমূলক 
কাজ-_যা ছেলে বুড়ো সবার পক্ষে সর্বস্থলেই সম্ভবপর। এ ছাড়া বৎসরের 
বেশ কয়েকমাস বেকার কৃষক নিজের পরিবারে অবসর সময়ে সুতা কেটে বস্ত্ে 
জন্ত প্রয়োজনীয় সব সুতাই উৎপক্ন করতে পারে। তাতে বেকারিত্বও ঘুচে 
খানিকটা, সমস্ত পরিধেয় বন্্ও তৈরী হয়। ভারতের বর্তমান অবস্থা উৎপাদন 
যা সহজে কুটারে করা যায় তার জন্য বৃহৎশিল্প করার তিনি ছিলেন ঘোরত্তর 
বিরোধী । রেলওয়ে ইঞ্জিন তৈরির জন্ত তিনি বড় কারখান। তৈরির বিরোধী 
ছিলেন না। ইহা অহিংস সমাজবাদের ৰাস্তব রূপায়ণ। 

অতএব মোট কথা! দাড়াল এই যে অহিংস সমাজবাদের অর্থ শ্রেণীহীন শোষণ- 
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হীন সমাজ ব্যবস্থা। সেজস্ত ধনী দরিদ্রের দুত্তর ব্যবধানি দূর হওয়! উচিত। 
একট! সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন আক নির্ধারণ গ্রয়োজন এজন্ভ। যেন প্রত্যেক কৃষক 
সুষম খাস্ধ, প্রয়োজনীয় বস্ত্র, একটা যান পর্যন্ত শিক্ষার ব্যবস্থা চিকিৎস! ব্যবস্থা 
পায়। শ্রমজীবী যেন বুদ্ধিজীবীর সমান মর্যাদ! পায়। ধনী নিজের প্রয়োজন 
মিটাবার মত অর্থ বাদে ভার নিজের সমস্ত অর্থের প্রয়োগ করবে অছি হিসাবে 
জনকল্যাণে। এই পথেই জগতে শুধু শান্তি নয়, আপামর সর্বসাধারণের 
সামগ্রিক কল্যাণ সম্ভব। গান্ধী-শতবাধিকী উপলক্ষে কায়োৌমনোবাক্যে এই 
প্রার্থনাঁ-ভারত এ পথ গ্রহণ করে জগতকে পথ দেখাক । তা! হবে গান্ধীজীর 
প্রতি শ্রেষ্ঠ সন্ধান প্রদর্শন--শতবাধিকী উপলক্ষে প্রধান ও প্রথম কাজ। তবেই 
গান্ধীজীর অমর আত্মা আমাদিগকে প্রাণভরে আশীর্বাদ করবে । 


হরিজন আপনজন 
সত্যেত্রানাথ মাইতি 


রাজনীতির সংজ্ঞা এবং রাজনীতিতে আসার উদ্দেশ সমস্ত ক্ষেত্রে এক নয়। 
গান্ধীজীর কাছে ধর্ম ও রাজনীতি হচ্ছে অভিন্ন! তাঁর কথায়: 

“সত্যের সাধনাহ্ত্রেই রাজনীতিতে আমার প্রবেশ করিতে হইয়াছে। 
আর একথ।ও নিঃসংশয়ে অপিচ নিরতিশয় বিনয়ে বলিব যে, ধারা বলেন 
রাজনীতিতে ধর্মের ঠাই নাই, ধর্ম যে কি তা তারা জানেন না।” 
[ আত্মকথা ( বাংলা ) পৃষ্টা--৫১* ] 

গান্ধীজী অন্তরে বিশ্বাস করতেন রাজনীতির মধ্য দিয়েই তিনি মানুষের 
প্রকৃত সেবা করে যেতে পাঁরবেন। রাজনীতি তাঁর কাছে মানবসেবার সবচেয়ে 
তীক্ক হাতিয়ার । 

কোন্‌ মান্থুষের সেব1? যেমানুয একেবারে নীচের তলায় আছে। যে 
মানুষ পুরো মানুষ নয়--তার একটা অপমানিত ভগ্রাংশ। এই ভগ্নাংশগুলির 
ওপর সমাজ ও রাষ্ট্র ছুভাবে উৎ্পীড়ন করে আসছে ইভিহাসের প্রাচীনকাল 
থেকে। একভাবে অত্যাচার করছে তাকে অস্পৃশ্ত করে রেখে তাকে মানুষের 
সন্মান ও মর্ধাদ! না দিয়ে, আর একভাবে অত্যাচার করছে তাকে দরিদ্র করে 
রেখে। এই ছু'টি মার ভারতবর্ষের কোটি কোটি মানুষকে জীবনের অধিকার 
থেকে বঞ্চিত করেছে। গান্ধীজীর সারা জীবনের সাধন! এই মানবমুক্তিরই 
সাধনা । তার জীবনের প্রধান অংশ কেটেছে, সেই মান্থষের অধিকার প্রচেষ্টায় 
যে মানুষ অচ্ছুৎ, যে যাঙ্গষকে ম্পর্শ করলে অপর মান্থষের জাত চলে যার যে 
মান্গযের কাছে মন্দিরের দ্বার কখনো! উন্মুক্ত নয়। এমনকি যে মানুষ পথে 
চললে সে পথে উচুজাতের মানুষের চলাটা নাকি অসন্মানের। জাতিভেদের 
্বার্থপর ব্যাখ্যার অনুশাসন টেনে একদল তথাকথিত উঁচু জান্তের মানুষ এতকাল 
ধরে একশ্রেণীর মানুষের ওপর ক্ষমাহীন শাঁদন চালিয়ে এসেছে । বস্তুত এরাই 
ভারতবর্ষের উৎপীড়িত, অত্যাচারিত, অপমানিত মানব সমাজ। গাম্বীজীর 
রাজনীতির প্রথম কথা এই মানব সমাজের সকল অত্যাচারের সম্পূর্ণ অবসান । 
তার মানবসেবার প্রথম আলো এসে গড়েছে এদেরই অপরিচ্ছন্ন এবং অপমানিত 
প্রাঙ্গণে । গান্ধীজীর রাজনীতির প্রধান অংশ তাই এই লক্ষ লক্ষ হরিজনের 
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মুক্তিকে কেন্দ্র করেই আবস্তিত হয়েছে । হরিজন আন্দোলন তাঁর রাজনৈতিক 
জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যস্ত অবিচ্ছিন্নভাবে চলে গেছে। ভিনি এই 
অচলায়তনকে আঘাত দিয়েছেন, ভেঙেছেন । যারা মাস্ছষের মর্যাদায়, অধিকারে 
বঞ্চিত ছিল তাদের জন্ঠ সমান আসন, সমান মর্যাদার দাবি প্রতিষ্ঠঠ করেছেন। 
হরিজনের সেবাকেই তিনি নিজের জীবনে ঈশ্বর সেবা বলে স্বীকার করে 
নিয়েছেন। 
“অতি প্রত্যুষে মালাবারে পা দিলুম।-""যখন আমি পূর্ব পরিচিত 
জনপদের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলুম তখন পূর্ব সফরকালে দেখা এক নায়াডির 
( ৪7201) * ছবি আমার চোখে ভেসে উঠল।"..অস্পৃশ্ততা সম্পর্কে 
আলাপ-আলোচনার সময় এক মর্মভেদী কথা শোনা গেল। সঙ্গীর! 
বললেন, আমরা! আপনাকে এক জীবস্ত নায়াডি দেখাব । জনপথে 
তার চলার অধিকার নেই, তাই সে মাঠের মধ্য দিয়ে খালি পায়ে নিঃশব 
পদক্ষেপে চলছিল। আমি তাকে কথা বলার জন্ত কাছে আসতে 
বললুম। স্পষ্টত:ই সে ভয় পাচ্ছিল, না! জানি কখন তার পিঠে প্রহার 
এসে পড়ে । ভয়ে থর থর সে আমার সঙ্গে কথ। বলল । আমি তাকে 
বললুম, “এ জনপথে তোমার আমার চলার দাবি এক 1 সে বলল, “তা 
কখনও হতে পারে না। আমি যে এ-পথে চলার অষোগ্য অধম 1, 
এখানেই এ প্রসঙ্গের শেষ হল। আমি সনাতনী অথবা অন্থ কাউকে 
জিজ্ঞেস করতে চাই যে, এই অমানবীয় আচরণের কি কোন যুক্তি আছে? 
তোমরা আমাকে তোমাদের সঙ্গে হাঁসতে, রঙ ভামাসা করতে দেখ, কিন্তু 
জেনে রেখো যালাঁবার ভ্রমণ কালে এই সকল হাসি ঠাষ্টার আড়ালে সেই 
নায়াঁডির মুখ ও সেই করুণ দৃশ্ত আমাকে বিধতে থাকবে ।” [ পাঁলঘাট। 
মালাবার £ ১০, ১, ১৯৩৪ ] 


কেবল মালাবারের পথেই নর, সারা জীবনব্যাগী চলার পথে মানুষের প্রতি 

মান্ধষের এই অকরুণ আচরণ তাঁকে অন্ুক্ষণ পীড়িত করেছে। সংগীতের যেমন 

ধুয়ো, শিল্পীকে যেখানে বার বার ফিরে আসতে হয়, তেমনি দেখতে পাব নানান্‌ 

কর্মপ্রচেষ্টার মধ্যে বার বার তাঁকে এই প্রসঙ্গের উল্লেখ করতে হয়েছে। 

বিশেষজ্ঞের মতে অন্পৃশ্ঠাতা পরিহার সম্পর্কে গান্ধীজী তার বহুমুখী কার্ধধারার 
* মালাবারের এক অন্পৃচ্ঠ জাতি । 


হরিজন আপনজন ২১৯ 


মধ্যে যে-পরিমাঁণ লিখেছেন ও বলেছেন এত অধিক পরিমাণ আর কোন বিষয়ে 
নয় 

যদিচ হ্বাধীনতাই ছিল লক্ষ্যবস্ত, কিন্তু তিনি যেমন বলেছিলেন সমগ্র জগতকে 
খুশি করার জন্ত ঈশ্বরের বিধান লঙ্ঘন করতে পারেন না বা সত্যকে বলি 
দিয়ে ভারতের ম্বাধীনতা চাঁন না, তেমনি তিনি বলেছিলেন, ভারত স্বাধীন হবে 
অথচ অন্পৃষ্ত অন্পৃস্ঠই থেকে যাঁবে এরপ স্বাধীনতা তার কাছে অর্থহীন। 

“আমার কাছে ম্বরাজ মানে--শামাদের দেশের দীনতম লোকের 
পক্ষে স্বাধীনতা লাভ করা। আজ আমাদের সকলের দুঃখের 
দিনে যদি অন্পৃশ্ত ভাইদের উন্নতি না করি, তবে ম্বরাঁজ পাঁওয়ার পর 
সেদিনের সুখের উন্মত্ততায় কি তাদের অবস্থা শোধরাঁব 1.'"ভারতবর্ধকে 
কেবল ইংরেজের কবল থেকে মুক্ত করাতেই আমার রুচি নেই, সকল 
প্রকার হীনতা৷ থেকে মুক্তি দেওয়া! আমার পণ। এ-পিঠের বদলে ও-পিঠ 
পাওয়ার আমার কোন আগ্রহ নাই” [ ইঅং ইত্তিয়া, ১১. ৬. ১৯২৪] 


এক বিদেশী সাংবাদিক একবার প্রশ্ন করেছিলেন, “আপনাকে যদি এক- 
দিনের জন্ত বড়লাট করা হয় আপনি কী করবেন?” 
গান্ধীজী জবাব দেন, পলাঁট সাহেবের বাড়ির কাঁছে যে সকল নোংরা! বস্তি 
আছে তা সাফ করব।” ৃ 
প্যদি লাটগিরির মেয়াদ আর একদিন বেড়ে যায় তবে ?” 
“সেদিনও এ কাজই করব।” 
গান্ধীমহারাঁজের রাজত্বে মানুষই বড় কথা, শেষ কথা । যা্ুষের অপমান 
তার কাছে বড় বেদনার । সভ্যতার পিলম্ুজ মাথায় করে খাড়া যারা সমাজকে 
আলোকিত করছে তাদের গা বেয়ে কেবল তেল গড়িয়ে পড়বে, তারা 
কেবল "অন্ধকারে, অবজ্ঞায়, অনাদরে, বঞ্চনায় দিন কাটাবে এতে সমাজের 
মুক্তি হতে পারে না। তীর হৃদয়ে অস্পৃশ্ঠদের স্থান যে কোথায় ছিল তা 
ব্যক্ত হয়েছে £ 
“আবার জন্মগ্রহণ করতে হবে এমন বাসনা আমার নেই ? তবে যদি 
জন্মিতেই হয় আমি যেন অস্পশ্থের ঘরে জম্মাই। অস্পৃশ্তাদের যে হুঃখ, 
যে অপমান জোটে আমি যেন তার ভাগী হয়ে নিজের ও সেই সঙ্গে ভাদের 
দুর্দশা! ঘোচাতে পারি-_-এই কামনা । ক্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য বা শৃদ্ররূপে 
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জন্মাতে চাই না, যদি জন্মগ্রহণ করতেই হয় তা হলে আঙ্মি যেন অতি 
শৃড্র হয়ে জন্মাই।” [ ইঅং ইত্তিয়1, ৪. ৫. ১৯২* ] 


অস্পৃশ্ঠত! সম্বন্ধে গান্ধীজী বাল্যকালের কথায় বলেছেন, “তখন আমার বয়স 
বার বছরও হয় নি। আযাদের বাড়িতে একজন মেথর কাজ করত। 
তার নাম উকা। আমি একদিন হঠাৎ তাকে ছুঁয়ে ফেলি । মা আমাকে 
নান করিয়ে গুচি করেছিলেন। আঁমি বলেছিলাম, ছু'লে পাপ হয় 
একথা মনে করা! একেবারে অন্যায় ও তুল। আমাদের বাড়ীতে বিষণ 
পূজার সময় “জলে বিষু স্থলে বিষু মন্ত্র পাঠ করা হত। এই মন্ত্র আমি 
জীবনে ভুলি নি।"*"বিষু। যদ্দি জলে স্থলে সর্বত্র তবে অস্পৃশ্ত তো কেউ 
থাকতে পারে না।” 
তিনি আরও বলেছিলেন রামচন্দ্রকেও তো৷ একজন অস্পৃশ্ঠ নদী পার করে 
দিয়েছিলেন। সেই রামকে কেন সকলে পৃজো করে। ম| পুতলীবাঈ 
ছেলেকে এর সছুত্বর দিতে পারেন নি। প্রোঢত্বে গান্ধীজী শৈশবের সেই স্মৃতির 
আরও উল্লেখ করেছেন। তা! কিছুটা কৌতুহলোদ্দীপকও বটে। অহমদাবাদে 
অস্পৃশ্তদদের এক সন্মেলনে বলছেন £ 
"স্কুলে পড়ার সময় আমি প্রায়ই অন্পৃশ্বাদের স্পর্শ করতাম। অন্ান্ত 
ব্যাপারের মত এ ঘটনার কথাও মামি মা-বাবার কাছে গোপন করতাম 
না। মা বলতেন এই অশুচিত। থেকে শুদ্ধ হওয়ার সহজ ও সোজা 
উপার হুচ্ছে কোন মুসলমানকে স্পর্শ করা। মায়ের প্রতি শ্রন্ধাবশত্তই 
আমি তা করতাম__কিন্ধ কখনও একাঁজে আমার বিশ্বাস ছিল ন]1।” 
[ ১৩ এপ্রিলঃ ১৯২১] 


বালক বয়সে নিভৃতে, আপন মনে যে চেতনার উন্মেষ ষে প্রশ্নের মীমাংসা 
সহজ ভাবেই ওই বয়সে করে ফেলেছিলেন তা এই ষে, মান্থষে মানুষে ছোয়া- 
ছু'য়ির ভেদ থাকতে পারে না, ওটা মানুষের তৈরি কৃত্রিম ভেদবুদ্ধি মাত্র, পরবর্তী 
জীবনে তা বিরাট গণআন্দোলনে রূপারিত করেছেন। আর এইখানেই বোধ 
হয় গান্দীজীর কর্মের বৈশিষ্ট্য 

ভারতভূমির বছু সমাজ-সংস্কারক, ভক্ত, সাধক অস্পৃশ্ঠদের কোল দিয়েছেন, 
সমাজ থেকে এই ভেদবুদ্ধি দূরীকরণের চেষ্টা করেছেন। গান্ধীজী একে গণ- 
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আন্দোলনের রূপ দিতে সমর্থ হয়েছিলেন । 

শোনা যাঁর মহাপ্রভু শ্রীচৈতগ্চ একদিন গঞ্গান্নান থেকে ফেরার পথে এক 
অচ্ছুৎ তাঁকে স্পর্শ করায় তার সঙ্গী দ্বণায় শিউরে উঠে তাকে পুনরায় গঙ্গার্সান 
করে শুদ্ধ হতে অন্গরোধ করেন । মহাপ্রভু বলেন £ 

এত যে পড়িলা শাস্্রকি তত শিখিল!। 
এত যে করিল! শুচি, গুচি কি হইলা ॥ 

দেখা গেল একদিন গভীর নিশীথে ঠাকুর রামকৃষ্ণ মায়ের কাছে আপন 
অহংকে বলি দিয়ে বলছেন, “দে মা, আমাকে এই অস্পৃহ্যদ্দের সেবক করে দে। 
আমি যে দীনতমের চেরে দীন এ বোধ আমার জাগিয়ে দে মা।* মন্দির বাড়ীর 
নিকটে মেথর, ঝাড়দার প্রভৃতি অন্তযজগণ বান করত। ঠীকুর রামু তখন 
সেই অল্পৃষ্ঠদের উচ্ছিষ্ট কুড়িয়ে মুখে দিতেন এবং ঝাঁড়, দিয়ে নরদমা, পাঁরখাঁন। 
সাফ. করতেন আর আপন দীর্ঘ কেশ দিয়ে আঙিনা ঝাঁট দিতেন স্বামী 
বিবেকানন্দ এলেন। অস্পৃশ্ঠতার বিরুদ্ধে বস্রনির্ধোষ শোন! গেল তাঁর বাণীতে 
আমর] এখন বৈদ্বাস্তিক নই, পৌতলিক নই, তান্ত্রিকও নই। আমরা এখন 
কেবল ছুঁৎমার্গা, আমাদের ধর্ম এখন রান্নাঘর, আর ঈশ্বর হয়েছেন ভাতের 
হাড়ি।” তিনি ভারতবাসীকে আহ্বান জাঁনালেন-_“তুলিও না, নীচ জাতি মূর্খ 
দরিদ্র অজ্ঞ মুচি মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই ।” এই দীন পতিতদের তিনি 
ডাকলেন 'দরিজ্র নারাযণ' নামে। মহ্বাত্ব! গান্ধী এই আন্দোলনের নবতম নায়ক, 
ধার নেতৃত্বে ভারতীয় গণ মানসে অস্পৃশ্ঠতা বর্জনের নতুন স্পন্দন শুরু হল। 
আন্দোলনের গতি-প্রক্কতি দেখে গৌড়া হিন্দুরা উপলব্ধি করলেন যে, ছয় কোটি 
হিন্দুকে বাদ দিয়ে ধর্মের নামে এত বড় অধর্ম আর চলবে না। 

গান্ধীজী তখন তরুণ ব্যারিস্টার। দক্ষিণ আফ্রিকাঁতেই থাকেন । কিছুদিনের 
জন্ট কোন কাঁজে এসেছেন জন্মভূমি রাঁজকোঁটে। এসে দেখেন প্লেগ মহামারী 
দেখা দ্রিয়েছে। এই রোগ যাঁতে আরও ছড়িয়ে না পড়ে সে জন্ত নিজেকে 
উৎসর্গ করলেন। কমিটি গঠিত হুল সেবাকার্ষের জন্য । কিন্তু কার্কালে দেখা 
গেল কমিটির কোন সদস্য অস্পৃষ্ঠদের ঘরে বা পল্লীতে যেতে রাজী নয়। কিন্ত 
গান্ধীজী পিছপাঁও হলেন না । নিজেই অকন্পৃশ্বদের বাড়ী গিয়ে পরিচ্ছন্নতার কাজে 
লেগে গেলেন। এটা ১৮৯৬ সালের কথা । অর্থাৎ আজ থেকে ৭২ বছর 
আগে এক দেওয়ানপুত্র ব্যারিস্টারের পক্ষে নিজের দেশে অন্পৃশ্থাদের বাঁড়ী বাড়ী 
ঘুরে এভাবে পরিচ্ছন্নতার তদাঁরকী কর! বড় সহজ কাজ ছিল না। 
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বছর কয়েক পরে গান্ধীজী দ্বিতীয় বার স্বদেশে আসেন। তখন কলকাতায় 
কংগ্রেস বসেছে। উনিশ শে! এক সাল। সেই প্রথমবার তিনি কংগ্রেস 
অধিবেশনে যোগ দ্বেন। উক্ত কংগ্রেন সম্পর্কে তার আত্মজীরনীতে তিনটি 
প্রকরণ আছে। ত! থেকে গান্ধীজ্ীর কথায় আমাদের প্রাসঙ্গিক বিষয়ের উদ্ধাতি 
করা যেতে পারে। এর প্রায় দুই দশক পরে থে কংগ্রেসকে দিয়ে গান্ধীজী 
অস্পৃশ্ততা বর্জনের প্রস্তাব পাশ করান, একে গণ-আন্দোলনের রূপ প্রদান করেন 
উনিশ শে! এক সাঁলে সেই কংগ্রেসে অন্পৃশ্তাঁর চিত্র কী ছিল? 

“এখানেও অণুচি হইতে বীচার, অস্পৃশ্তদের হইতে আত্মরক্ষার 
প্রত্ব দেখিতে পাঁইয়াছিলাম। দ্রীবিডী পাক্শাল একেবারে নিরালায় 
ছিল। পাছে “দৃষ্টি দোষ ঘটে অশ্ুচির পরশ লাগে তাই কলেজ 
কম্পাঁউণ্ডে তাঁদের জন্য চাটাইয়ের র্থুই ঘর তৈরি কর] হইয়াছিল । 
দম বন্ধ হওয়ার মৃত ঘন ধোঁয়ায় ভরতি ওই পাঁক্‌শালায় আহার, আচমন 
ইত্যাদি সকল ক্রিয়া তারা সমাপন করিত ।...এই কি বর্ণধর্ম না তার 
ভেঙচাঁনি ?-_এই প্রশ্ন মনে ধাক্কা দিয়াছিল। কংগ্রেসের যার! প্রতিনিধি 
হইয়া আসিয়াছিল একে অন্ঠের বেলায় এতটা ছু'তাছুত্ত যদি তাঁর' 
মানিয়া চলে তবে যাদের তার প্রতিনিধি ছিল সেই জনসাধারণের একে 
অন্তের প্রশ্ত্রে কতটা ছুঁত্মার্গী হওয়া সম্ভব এই ত্রৈরাশিকের কথা 
ভাবিয়া আমার যন দমিয় গিয়াছিল। 

“যত্তরতজ নোংর11"""পায়খান। "প্রয়োজনের তুলনায় কম ছিল। 
পায়খানার সেই চিত্র, দুর্গন্ধের কথা মনে হইলে এখনও গা ঘিন ঘিন 
করে। 

“স্যেচ্ছাসেবকদের সব দেখাইলাম। তার সাফ. জবাব দিল, “ও 
কাজ আমাদের নয়। মেথরের। একটা কাঁটা চাহিলাম। যার কাঁছে 
চাহিলাম সে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাকাইয়! রহিল। কাঁটা যোগাড় 
করিলাম । পায়খান! পরিষ্কার করিলাম 1*'এখানেই শেষ নয় । রাতে 
কেউ কেউ ঘরের সামনের বারান্দায় কাজ সারিত। সকাল বেল! 
হ্েচ্ছাসেবকদের সেই মল দেখাইয়া ছিলাম। তা সাফ করিতে 
কাঁউকেই পাওয়া যাঁর নাই। তা সাফ করার গৌরবও আমারই লাভ 
হইয়াছিল।” [আত্মকথা (বাংলা) পৃষ্ঠা-_২৩২-৩৩ ] 


হরিজন আপনজন ২২৩ 


এর কয়েক বছর পর গান্ধীজী যখন কংগ্রেসের কর্ণধার হন কংগ্রেস শিবিরে “ 
একদল হ্েচ্ছাসেবক ভাঙ্গীর কাঁজ করতেন। এক অধিবেশনে কেবলমান্ত্র 
্রান্ধণরাই একাজ করেছিলেন । হরিপুর! কংগ্রেসে সাফাই কাজের জন্য দুহাজার 
শিক্ষক ও ছাজ্র মেখরগিরির তালিম নিয়েছিল এবং কংগ্রেস এ-প্রস্তাব গ্রহণ 
করে যে, ভারতে অস্পৃশ্থাতা নামক কোন ভেদাভেদ থাকবে ন1। 

প্রথম প্রথম এই আন্দোলন অস্পৃশ্ঠতা বর্জন আন্দোলন নামে অভিহিত 
হলেও পরে “হরিজন আন্দোলন" নামে সকলের কাছে পরিচিত হয়| “হরিজন? 
শবটি সম্পর্কে গান্ধীজী লিখেছেন, “এই নামটি আমার উদ্ভাবিত নয় । বছর কয়েক 
পূর্বে কতিপয় পত্রলেখক অভিযোগ করেন যে, কেন আমি “অস্পৃষ্ঠ' শবটি নব- 
জীবন পত্রিকায় ব্যবহার করছি। অস্পৃষ্টের শব্বগত অর্থ হচ্ছে যাকে ছোয়া 
উচিত নর। আমি তাদের একটি ভাল নাম খুঁজে বের করতে বলি। একজন 
“হরিজন শব্দটি গ্রহণের সুপারিশ করেন।” এই শব্দটি প্রথমে গুজরাটের এক 
সস্তকবি ব্যবহার করেন। হরিজনের অর্থ হরির জন অর্থাৎ ঈশ্বরের ভক্ত। 
গান্ধীজীর এই নামটি পছন্দ হয় এবং সারা দেশে তারই আন্দোলনের ফলে 
সকলের মুখে মুখে নামটি শোনা ঘায়। ১৯৩৩ সালের পর গান্ধীজী তার সাপ্তাহিক 
পত্রিকার নামও “হরিজন” রাখেন এবং শেষ জীবন পর্যস্ত এই সাপ্তাহিকের মাঁধ্যমে 
দেশে-বিদেশে নিজ আদর্শধারা মতামত প্রচার করেন। বস্তৃত শেষ ছুই দশকে 
গান্ধীজীর জীবন ও কর্মের মৃখপত্র ছিল 'হরিজন?। 

অধুনা সমাজে মাুষের মহত্বের পরিমাপ নিরূপিত হয় কে কিকরে তা দিয়ে, 
কে কি সেবিষয়ে ততটা আমরা মন দিই না। অর্থাৎ আমাদের আত্মচেষ্টার 
লক্ষ্য হচ্ছে যেন টু ডু, পুবি'নয়। গান্ধীজী বলেছিলেন তার জীবনই তার 
বাণী। তার জীবন থেকে কর্ম বিচ্ছিন্ন ছিল না। যা বলেছেন, সমগ্র জীবনে 
তা রূপারিত করে দেথিয়েছেন। অস্পৃশ্ঠতা বর্জনের কথা সকলেই নীতিগত 
ভাবে সমর্থন করেন। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে তার প্রতিফলন সর্বক্ষেত্রে দেখ! 
যায় না। নোয়াখালীর পল্লীতে পল্লীতে গান্ধীজী যখন তাঁর জীবনের এক চরমতম 
পরীক্ষায় ব্যাপূত তখন একদিন হরিজনদের অবস্থা দেখে বলেন, দেবতার মন্দিরে 
গিয়ে যেমন আমর! তাঁকে উৎসর্গাকত বস্ত প্রসাদ রূপে গ্রহণ করি তেমনি 
আমাদের থা্ঘবস্ত গ্রহণের পূর্বে হরিজনদের হবার! তা স্পর্শ করিয়ে পবিত্র চিত্তে 
গ্রহণ করা উচিত। গান্ধীজীর নিজজীবনেই শুধু নয় পারিবারিক জীবনেও 
অন্পৃশ্ঠতা বর্জনের নাঁনা ঘটনা উল্লেখনীয়। 


২২৪ ' গান্ধী পরিক্রমা 


ডারবানে গান্ধীজীর বাসা ছিল বিলেতী ঢঙে। প্রতি ঘরে গ্রআ্াবের পাত্র 
থাকত। তার সঙ্গে তার অধীন যে সকল কেরানী কাঁজ করত গান্ধীজী তাদের 
গ্রন্নাব-পানত্র তো পরিফার করতেনই, সত্রীপুত্রদের দিয়েও করাতেন। পত্বী 
কম্তরবাকে একবার অসন্ধষ্ট চিতে নীচুজাতের কেরানীর প্রম্রাবপাত্র পরিষ্কার 
করতে দেখে তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। 

“-."পঞ্চমের* ঘরের সন্তান এই থুষ্টান কেরানী নৃতন আসিয়াছিল। 
আমরা ছাড়! নৃতনদেের পাত্র আর কে সাফ. করিবে | অন্ত নৃতনদের 
পাত্র কস্তরবা সাফ করিত। কিন্তু ওটা যে ছিল পঞ্চমের পাত্র; 
কত্বরবা অতট। ষাইতে পারিল না । আমাদের ছুইয়ে ঝগড়া হইল । আমি 
পরিফার করিব এও তার ভাল.লাগিতে ছিল না, আর নিজেও সে করিতে 
পারিতেছিল না। চক্ষু হইতে মুক্তাবিন্দু ঝরিতেছে, রক্তচন্ষু হইতে 
ধিকৃকাঁর ঠিকরাইতেছে, পাত্র হাতে সিড়ি ৰাহিয়া নামিতেছে কস্তরবার 
সেই চিত্র আজও আমার চোখে ভাসিতেছে।**-কম্তরবা ওই বাসনটা 
লইয্লা গেল। কেবল তাতেই আমার মন উঠিল না। কাজটা হীসিমুখে 
না করিলে আমার সন্তোষ কোথায়! গলার নুর চড়াইয়া বলিলাম 
“এমন অবুঝ ব্যাপার আমার ঘরে চলবে না ।' 

পকথাট। তীরের মত তার বিধিল। সে জ্বলিয়া উঠিল। “তোমার 
ঘর নিয়ে তুমি থাক! আমি চললুম।' আমি ঈশ্বর ভূলিলাম। নিজেকে 
ভূলিলাম। দয়াযায়। উবিয়া গেল? তার হাত ধরিলাম। সিঁড়ির 
শেষেই বাইরের দরজা ছিল। বেচারী অবলাকে আমি দরজার কাছে 
লইয়া গেলাম । দরজ! অধেক থুলিলাম। কন্তরবার চোখ হইতে দরদূর 
ধারার জল ঝরিতেছিল। বলিল, “তোমার লজ্জা! নাই, আমার আছে। 
লজ্জার তুমি মাথা খেয়ে বসেছ। বাইরে আমি কোথার যাঁব।*** 

“বড়াই থাঁকিল, অন্তরে লজ্জায় মরিলাম। দরজা বন্ধ করিলাম । 
স্ত্রী যদি আমার ন। ছাড়িয়া যাইতে পারে আমিই কি তাকে ছাড়িয়া 
যাইতে পারি?” [ আত্মকথ। (বাংলা) ] 

১৯১৫ সালে গান্ধীজী আহমদাবাদের নিকট সবরমতীতে সত্যাগ্রহ আশ্রম 
স্থাপন করেন । এর কয়েকমানের মধ্যেই ছুদাভাই নামক এক হরিজন স্ত্রী-কন্ঠাসহ 


* দাক্ষণ।ভ্যর এক অম্পৃম্ঠ জাতি। 


হরিজন আপনজন, ২২৫ 


আশ্রমে থাকার ইচ্ছ! প্রকাশ করেন । গান্ধীজী এতে সন্ত হন। কিন্তু আশ্রমের 
সহায়ক বন্ধুগণ এতে অসন্তষ্ঠ হলেন। ক্রমশঃ আশ্রমে বর্ণ হিন্দুদের যাতায়াত 
কমে গেল। তাদের অর্থসাহাধ্য থেকে আঁশ্রম বঞ্চিত হল। অর্থাভাবে আশ্রম 
প্রায় অচল। কিন্তু গান্ধীজী টললেন ন1। “সঙ্গীদের সহিত কথাবার্ত বলিয়া! 
ঠিক করিয়। রাখিয়াছিলাম যে, আমাদের একঘরে কর হইলেও, কোথা হইতে 
কোন সহারতা না আসিলেও, আমর! আহমদাঁবাদ ছাড়িয়া যাইব না। 
অস্ত্যজদের বস্তিতে গিয়া তাদের সঙ্গে থাঁকিব, সাহাঁধ্য যদ্ধি বা যা আসে তা 
দিয় চালাইব নয়ত মজুরী করিব ।” 

গান্ীজীর সংস্পর্শে থেকে রক্ষণশীল মনোভাব সম্পন্া! কস্তয়বার মন থেকেও 
ছোঁয়াছু'য়ির ভাবটা কখন যেন একেবারে মুছে গেছল। প্রসঙ্গত তীকে দীর্ঘদিন 
যাঁবৎ একান্ত কাছাকাছি দেখেছেন এবং গান্ধীজীর ব্যক্তিগত চিকিৎসক ডাঃ 
স্থণীল! নায়ারের লেখা থেকে কিছুটা উদ্ধত করা যাচ্ছে ঃ 

“১৯২৯ সালে প্রথম বার আমি যখন আশ্রমে আমি তখন লক্ষ্মী নারী এক 
কিশোরীর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। মেয়েটিকে বা! ও বাঁপুর কন্তারূপে জানতাম 
এবং কা মায়ের মতই তাঁর ন্বেহচর্যা করতেন । আশ্রম থেকে ফেরার পর এক বন্ধু 
বক্রোক্তি করলেন, “ভালই, আশ্রমে ঝাঁড়ুদরারের মেয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব হল তো? 
আমি বিন্মিত হলাম । সেখানে তো কোন ঝাঁড়ুদার বা ঝাঁড়,দারের কোন 
সম্তানের সঙ্গে আমার পরিচয় হয় নি। বন্ধুটি আবার বললেন, “মহাতআ্মাজী কি 
এক মেথরের মেয়েকে তাঁর কন্তারপে গ্রহণ করেন নি? এতক্ষণে আমি বুঝলাম 
যে, রা এক ঝাড়দারের মেয়ে, বার আপন মেয়ে নয় । সেবাগ্রামে বা হরিজন 
চাকরবাকরদের তাঁর পরিবারের লোঁকের মতই আচরণ করতেন। তিনি জেলে 
প্রায়ই তাদের কথ! মনে করতেন। এ বিষয়ে ধখনই কোন আলেচন! হত তিনি 
বলতেন, “ভগবান যখন আমাদের সকলকেই স্থষ্টি করেছেন তখন উচ্চনীচ ভেদ- 
ভাব কী করে থাকতে পারে? অন্কুরূপ মনোভাব পোষণ কর! অনুচিত ।, 

«-***আগাখা প্রাপাদে আমাদের যার! দেখাশোনা করত সেই সিপাহীদের 
দলে একজন কি ছু'জন মুসলমান সিপাহী ছিল। বা তাদের সঙ্গেও মেলামেশ! 
করতেন এবং অন্যান্তদের মত সুন্দর আচরণ করতেন। রান্নাঘরেও এদের 
সাহায্য নিতেন । হিন্দু পূজা-পাণে মিষ্টি ও ফল বিতরণ করার সময় তিনি এদের 
তুলতেন না আবার মুমলমান পর্বাদি উপলক্ষেও এদের নান! প্রকার দ্রব্যাদি 
দিতেন” [ কস্বরবা (ইং) সুশীল! নায়ার, পৃ. ৫৫-৫৬ ] 
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২২৬ ৭: গান্ধী পরিক্রমা 


সেধাগ্রাম আশ্রমে এক হরিজন কর্মী একদিন বললেন, “আমি চুল ছার্টতে 
ওয়াধ। যাব ।” 

“কেন এ্রামে চুল ছাটা যায় না?” 

“এ-গ্রামে অঙ্চুৎ নাপিত নেই। সবর্ণ নাপিত আমার চুল ছাটবে না।” 
শোনা মাত্র গান্ধীজী বললেন, “ভাই বুঝি? তা হলে আমি আর কোনদিন 
ওই নাপিত দিয়ে কাঁজ নিতে পারব না ।” 

সেবাগ্রাম আশ্রমেরঈ আর একদিনের ঘটনা । ভীম নামে এক নাপিত 
গা্বীজীর চুল ছাঁটছে। গান্ধীজী বললেন, কেমন ভীম, হরিজনদের কামাতে 
তোমার কোন আপত্তি নেই তো? ভীম উতন্ততঃ বোধ করল। গান্ীষ্ী 
আঁবাঁর জিজ্ঞেস করলেন, এই রকম করে হরিজনদের চুল ছাঁটতে পারবে 
তো? চুল ছাঁটা তখন থানিকটা অগ্রসর হয়েছে। ভীমকে তখনও 
দ্বিধাগ্রন্ত দেখে গান্ধীজী বললেন, আঁর কাঁজ নেই ভীম। তুমি তা হলে এই 
মাঁঝখানেই আমার চুল ছাটা বন্ধ কর। ভীম তখন বলে উঠল, “আমি 
কথা দিচ্ছি এখন থেকে অন্ঠান্দের মত তাঁদেরও ক্ষৌরী করব। গান্ধীজী 
খুশী হলেন। 

গান্ধীজী ব্রত ব! সংকল্প গ্রহণের অপরিহার্যতার কথা সর্বদা বলতেন। তীর 
প্রবতিত আশ্রমসমূহে রোজ প্রার্থনার ব্যবস্থা ছিল এবং শেষ জীবনে তাঁর 
দৈনন্দিন প্রার্থনা সভা তথা প্রার্থনাস্তিক ভাষণের কথা বিশ্ববিশ্রুত। উক্ত 
প্রার্থনায় একাদশ ব্রত গ্রহণের সংকল্প করা হত। এই একাদশ ব্রতের মধ্যে 
অন্পৃশ্ঠতা বর্জনের ব্রত৪ আছে। বিভিন্ন ব্রত সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে 
রেরোডা জেল থেকে গান্ধীজী ৯. ৯. ১৯৩৭ সালে লিখছেন, *-.-অন্পৃশ্ঠদিগকে 
অস্পৃশ্য মুক্ত করার যে এঁহিক বা রাজনৈতিক লাভ আঁছে তাহাকে ব্রতধারী 
তুচ্ছ গণ্য করিবে। ব্রতধারীর কার্য হইবে, উক্ত প্রকার ফল লাভ হোক 'মার 
নাই হোক অস্পৃশ্ঠতা নিবারণকে ব্রতরূপে 'সাচরণীয় ধর্ম মনে করিয়া অশ্পৃশ্ঠাদিগকে 
আপনার জন করিয়া! লওয়।-..এই অস্পৃশ্ঠতাঁর মহত্ব বুঝিতে পারিলে দ্েখিব যে 
এই পচন কেবল যে মুচি মেথর বলিয়া যাহারা গণ্য তাদের সম্পর্কেই প্রবেশ 
করিয়াছে তাহা নয় । "এই অস্পৃশ্ট ভাব বিধর্মীদের প্রতি আসে, অন্ত সম্প্রদায়ের 
মধ্যেও প্রবেশ করিয়] যায়।” [ জীবনব্রত বা গান্ধীবাদ, পৃ. ২০ ] 
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মন্দির প্রবেশ নিরে গরান্ধীজীকে বহুবার ভারতব্যাপী আন্দোলন করতে 
হয়েছে। এই সঙ্গে তীর 'হরিজন টুর এর (১৯৩৩-৩৪ সালে) কথাও ম্মরণীয় হয়ে 
আছে। আসাম গ্রস্ৃতি কয়েকটি প্রদেশের পর তিনি ১৯৩৪-এর ২৫শে এপ্রিল 
ঘক্ষিণ বিহার ভ্রমণ শুরু করেন। সেখানে সনাতনীগণ কালো পতাকা দেখিয়ে 
গান্ধীজীর বিরোধিতা করেন এবং পরদিন দেওঘরে তাঁর গাঁড়ী লক্ষ্য করে পাথর 
ছোঁড়া হয়। গাড়ীর পেছনের কাচ ভেঙে যায় । এই ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি 
গাঁড়ী থেকে নেমে পড়েন এবং বিরোধীদের ভিড়ের মধ্য দিয়েই লক্ষ্যস্থলে হাটতে 
শুরু করেন। পরে এই ঘটনার উল্লেখ করে বলেন, তিনি পুনরায় দেওঘরে 
আপতে পেরে আনন্দিত হয়েছেন। এর পূর্বে পূর্বপুরুষগণ দেওঘর দর্শন করে 
গেছেন। কিন্তু তিনি ঠিক একই উদ্দেশ্টে সেখানে আসেন নি। গতবারে তিনি 
যখন দেওঘরে আসেন তখন এমন সভা! হয় নি যেখানে তিনি হরিজনদের কথ 
বলেন নি। এবারেও তাই করবেন। তিনি আরও বলেন দে৪ঘরের এই ঘটনা 
থেকে তাঁর পায়ে ছেঁটে হরিজন টুর করার ইচ্ছা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। গান্ধীজী 
ভারতের সুদূর গ্রামে গ্রামে এই কাঁজের জন্য পায়ে হেটে চলেছেন । ঘন বৃক্ষের 
ছায়ার শিবির স্থাপন করে দিনের পর দিন অল্পৃশ্ঠতা বর্জনের কথা! বলেছেন। 
হরিজন ফাণ্ডের জন্ত অর্থ সংগ্রহ করেছেন । 

১৯৩৮ সালের মার্চ মাসে ওড়িয্তার পুরী জেলার ডেলীং-এ গান্ধী সেবা-সঙ্ঘের 
অধিবেশন বসে । এখাঁনে একটি ঘটন! ঘটে-_যাতে গান্গীজী ছুঃখে, বেদনায় প্রায় 
ভেঙে পড়েন। পত্বী কম্তরবা! এবং মহাদেব দেশাইর স্ত্রী ছূর্গীবেন পুরী শহর থেকে 
কিরে আসার পর তিনি জানতে পারেন তাঁরা বেড়াতে গিয়ে পুরীর মন্দিরে প্রবেশ 
করেছিলেন। কথাটা শোনার পর গান্ধীজী অত্ম্তত আঘাত পেলেন । সেরাত্রে 
তিনি ঘুমোতে পারলেন লা । তার রক্তের চাপ বেড়ে গেল। সকলে বড় ছুরভাবনায় 
পড়লেন। রাজাগোপালাঁচারী বললেন, মহাত্মাজী আপনি না স্থিতপ্রজ্ঞ সাধক? 
আপনার কি বিচলিত হওয়! চলে? মহাঁত্ীজী উত্তর দিলেন, আমি কি জড় 
পাথর ? আমি যা! অধর্ম বলে মনে করি তা যদি আমার সহ্ধন্িী মেনে চলে তবে 
আমার থাকল কি? ৰম্তরবা অত্ান্ত দুঃখের সঙ্গে তীর তুল স্বীকার করে ক্ষম! 
প্রার্থনা করলেন। 

গান্ধীজী পরদিন মিটি-এ এসম্পর্কে বলেন, যে, অস্পৃশ্াতা পরিহার অহিংসার 
এক উচ্চতম অঙ্গ। অস্পৃশ্যতাঁর বিলোপ সাধন যদি না হয় তবে হিন্দুধর্ম ধ্বংস- 
প্রাঞ্ধ হবে। যেধানে হরিজনের। প্রবেশ করতে পারে না! সেখানে আমার্দেরও 
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প্রবেশাধিকার নেই। ' এমন স্থানে কগ্তরবা বা তার সঙ্গী সাথীরা কি করে যেতে 
পারে? “এই হুঃসহ সংবাদই আমার শেষ হয়ে যাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট ছিল । 
রক্তচাপ অত্যন্ত বুদ্ধি পেয়েছিল বলে যন্ত্রে তা ধরা পড়েছে, কিন্তু এ হন্ 
অপেক্ষা ত আমার ভাল করেই জানা ছিল। আমার দশা অত্যন্ত শোচনীয় 
হয়েছিল--যা মেশিনে ধরা পড়ার কথ! নয়। গীতা আমাদের নিরাসক্তির শিক্ষা 
দেয় । কিন্তু এই নিরাঁসক্ির অর্থ এই নয় যে, একাস্ত আপনজন তার কর্তব্য 
থেকে বিচ্যুত হয়েছে জেনেও এ জাতীয় আঘাত থেকে উদাসীন থাকতে হবে ।” 

বহু আগে থেকেই গান্ধীজী তার জীবনে অস্পৃস্ততা দূরীকরণের কর্মনুচী 
অন্থনরণ করে চললেও এর সর্বভারতীয় রূপ প্রকাশিত হয় ১৯৩২ সালের ২৬শে 
অক্টোবর হরিজন সেবক সঙ্ঞের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে 1 অবশ্ঠ তখন এই সঙ্ঘের 
নাম ছিল “আ্যার্টি আনটাচেবিলিটি লীগ'। পরে এর নামকরণ করা হয় হরিজন 
সেবক সংঘ । সেই থেকে নুদীর্ঘ ৩৬ বছর যাবৎ ভারতের নান স্থানে বিভিন্ন 
রূপে হরিজনদের উন্নতির প্রয়াস চলে এসেছে । 

ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে-বর্তমানে কেরল রাজ্যের ভাইকম সত্যাগ্রহ ইতিহাস 
বিশ্রুত। এই স্থানের ভাইকম মন্দির অতি বিখ্যাত। কিন্তু মন্দিরের কথা দুরে 
থাক, মন্দির অভিমুখে ষে পথগুলি গেছে সেখানে প্রবেশ করাও অস্পৃশ্যদের পক্ষে 
একেবারে নিষিদ্ধ ছিল। ১৯২৪ সালে গান্ধীজীর সম্মতি নিয়ে ওখাঁনে সত্যাগ্রহ 
শুরু হয়। পথ সমূহ রাজসরকারের শক্ত বেড়া দিয়ে সুরক্ষিত। সত্যাগ্রহীরা 
রাজার সেই নিষেধের বেড়া ভেঙে মন্দির পথে প্রবেশ করতে চান। বেড়ার 
একদিকে রাজপ্রহরীর দল, অগ্দ্দিকে সত্যাগ্রহী। প্রত্যহ সকাল ৬টা থেকে সন্ধ্যা 
৬টা পর্যন্ত সত্যাগ্রহ চলে । প্রথর রোদে সত্যাগ্রহীগণ ছাড়িয়ে থাকেন । মৃষলধারে 
বৃষ্টি পড়ে, এক বুক জল জমে যায়--সভ্যাগ্রহীরা তারই মধ্যে অচঞ্চল দীড়িয়ে 
থাকেন। সত্যাগ্রহীদের বিনয়, ধৈর্য ও সংকল্প দেখে লোকে মুগ্ধ হয়। এইভাবে 
দিনের পর দিন যার। বছর পূর্ণ হলে সত্যাগ্রহীদের ধের্যভঙ্গের লক্ষণ দেখা গেল। 
গান্ীজী তখন তাদের কাছে এসে বললেন, হাজার বৎসরের অন্ধ সংস্কারের 
আগল ভাঙার জন্ত এক বছরের ছুঃখ ভোগ যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত নয়। ধৈর্য হারালেই 
'মহিংস যুদ্ধে হারতে হবে। সত্যের পথে গভীর দুঃখ ভোগ, অটল ধৈর্য ও জবস্ত 
বিশ্বাসই আমাদের পাথেয় । 

এই সত্যাগ্রহের ফলে ত্রিবান্থুরের সবর্ণ হিন্দুদের জনমত ক্রিমে অবর্ণদের 
অশ্থকৃূলে আসতে থাকে । রাজপথ, কুয়া, পুকুর ইত্যাদি ক্রমশঃ হরিজনদের জগ্ত 


হরিজন আপনজন ২২৯ 


মুক্ত হয়। স্রিবান্ধুর রাজ অবশেষে ১৯৩৬ সালে প্রায় ছু'হাজার মন্দির হরিজনদের 
জন্য উন্মুক্ত করেন--এর মধ্যে কন্তাকুমারী অন্ততম | মন্দির বার মোচনের এই 
প্রভাব সারা ভারতে হরিজনদের অনুকূলে ছড়িয়ে পড়ে । 

গান্ধীজী নির্দেশিত আঠার প্রকারের গঠনমূলক কাজ সম্পর্কে সকলেরই জানা 
আছে। এই আঠার প্রকারের গঠনকর্মের মধ্যে হরিজন আন্দোলন অন্ততম | 
কিন্তু প্রথম প্রথম তিনি যে গুটি কয়েক কর্মস্থচটীর কথ! বলেন তাঁর মধ্যে 
অন্পৃশ্ততা বর্জন একটি। 

নঈতালিম ব1 বুনিয়াদী শিক্ষার পরিকল্পন1 দেশবামীর কাছে গান্ধীজীর 
গঠনকর্মস্থচীভে শেষ সংযোজন । শিশু মনে যাতে ছোয়াছু'রির ভেদভাব হয 
না হয়, যারা ময়লা সাঁফ, করে তাদের প্রতি পৃথক দৃষ্টি যাতে শিশু বয়স থেকে 
গড়ে না ওঠে সে জন্ঠ তিনি বলেছিলেন, “নঈতালিম সাঁফাই সে শুরু হোতী হ্যায়” 
-নঈভাঁলিম সাফাই কাজ দিয়ে আরম্ভ করতে হবে। 

১৯৩১-৩২ সাল। গান্ধীজীর নেতৃত্বে তখন ভারতবর্ষে অপূর্ব গণজাগরণ। 
এই শক্তিকে দমন করার জন্ বুটিশ সরকারের নান! প্রকারের প্রচেষ্টা চলছে। 
ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী র্যামজে ম্যাকভোনান্ড ঘোষণা করলেন, ভারতে ছ'কোটি 
অস্পৃশ্তাদের জঙ্ ব্বতন্ত্র নির্বাচকমণ্ডলী সৃষ্টি করা হবে__এর! রাজনীতি ক্ষেত্রে 
বরণহিন্ুদের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হয়ে দাড়াবে । গান্ধীজী বুঝলেন এই কুটচালের 
ফলে হিন্দুসমাজ শতধ] বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে । হিন্দুধর্ম ও সমাজ ধ্বংস হয়ে যাঁবে। 
অস্পৃশ্ঠতা বর্জনের দ্বার! সমাজে এঁক্য সাধনের যে প্রচেষ্টা এতদিন করে এসেছেন 
তা বিফল হবে। গান্ধীজী তখন যাঁরবেদা জেলে । কারও সঙ্গে পরামর্শ করার 
হ্যোগ নেই। এই যহীসঙ্কট থেকে ভারতকে বাঁচানর জন্য পথের দিশা চাই। 
এ নীতিকে সর্বতোভাবে রুখতে হবে। তিনি স্থির করলেন আমরণ অনশন 
করে এই সর্বনাশের প্রতিরোধ করবেন। ১৯৩২ সালের ২*শে সেপ্টেম্বর 
তিনি অনশন আরম্ভ করলেন। বিছ্যুৎ্গতিতে সমগ্র ভারতে, সার! বিশ্বে এ 
সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, এমন সর্বদেশব্যাপী উৎক$ 
ভারতের ইতিহাসে ঘটে নি। তিনি লিখেছেন, “যে সন্মান মহাত্বাজি সকলকে 
দিতে চেয়েছেন সে সন্মান আমরা সকলকে দেব। যে পাঁরে না দিতে ধিক 
তাকে। ভাইকে ভাই বলে গ্রহণ করতে বাধ! দেয় যে সমাজ, ধিক সেই জীর্ণ 
সমাজকে । লব চেয়ে বড় ভীরুতা তখনই প্রকাশ পায় যখন সত্যকে চিনতে 
পেরেও মানতে পারিনে ৷ সেই ভীরুতার ক্ষমা নেই।” [ মহাত্ম! গান্ধী] 


২৩০ গান্ধী পরিক্রমা 


সারা ভারতে সকলেই উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠলেন--কি করে মহাত্মার প্রাণ 
রক্ষা! হবে। রবীন্দ্রনাথ বাধক্য উপেক্ষা করে যাঁরবেদ! জেলের দিকে ছুটলেন। 
এদিকে নানা জায়গায় শত শত মন্দির, রাজপথ, কূপ, জলাশয় হরিজনদের জন্য 
মুক্ত হতে লাগল | সার্বজনীন পংক্তিভোঁজের বহু ব্যবস্থা হল। কিন্ত গান্ধীজীর 
অবস্থা ক্রমশঃ আশঙ্কাজনক হতে লাগল । অবশেষে ভারতের অবর্ণ-সবর্ণ সকল 
রাজনৈতিক দল একজ্রে বসে একটা বোঝাপড়ায় এলেন। অবর্ণ-সবর্ণ উভয়ের 
জন্য যুক্ত নির্বাচক মণ্ডলী বহাল রেখে তার! বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী প্রস্তাবিত পৃথক 
নির্বাচক মণ্ডলীর বিরোধিতা করলেন । বুটিশরাঁজ্জ পরাজিত হলেন । অস্পৃশ্যাদের 
জন্ঠ পৃথক নির্বাচক মণ্ডলীর প্রস্তাব তীরা পরিত্যাগ করণেন। মৃত্যু শষ্যাশারী 
মহাত্মাজীর জয় হল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর আগেই শীস্তিনিকেতন থেকে উৎকণ্ঠার 
বোবা নিয়ে গান্ধীজীর প্রাণরক্ষার জন্ত যারবেদা এসে পৌছলেন। গান্ধীজী 
তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন । ব্রত সমাপন হল। অনশন ভঙ্গ করলেন তিনি। 
কবি নিজে গাইলেন গান্ধীজীর বড় প্রিয় গানঃ “জীবন যখন শুকায়ে যায় 
করুণাধারায় এস।” সেই সময়কার দৃশ্য দেখে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, “জেলের 
অবরোধের ভিতর মহোত্ব। এমন ব্যাপার আর কখনও ঘটেনি । প্রাণোঁৎসর্গের 
যজ্ঞ হল জেলখানায় তার সফলতা এখানেই রূপ ধারণ করল । মিলনের এই 
অকল্মাৎ আবিভূত অপরূপ মৃত্তি, একে বলতে পারি যজ্ঞ সম্ভবা! 1 

অন্পৃশ্ততারূপী পাঁপকে দেশ থেকে নিমূ্লনের জন্য গান্ধীজী নানান রূপে 
চেষ্টা করে গেছেন। ন্বাধীন ভারতের সংবিধানে অন্পৃশ্ততার বিলোঁপ সাধনের 
কথা বলা হয়েছে। একি তারই প্রচেষ্টার ফল নয়? আমাদের সংবিধানে 
বলা হয়েছে-__ 

“অন্পৃশ্যতা বা ছুঁত্মার্গের বিলোপ সাঁধন করা হুল, সমাজ-ব্যবহারে যে কোন 
অস্পৃশ্ঠতা-ন্বীকাঁর নিষিদ্ধ করা হল। অস্পৃশ্ততার অজুহাতে কারও উপর কোনো 
অসামর্থ্য চাপিয়ে দিলে অথবা তার কোনে! অধিকার অস্বীকার করলে সেই 
অপরাধ আইন অন্্ঘায়ী দণ্ডনীয় হবে। ” 

অস্পৃশ্ঠতা বর্জন সম্পর্কে স্বাধীন ভারতের পক্ষে এ এক পরম আশ্বাসের বাঁণী। 
দীর্ঘদিন ব্যাপী অম্পৃস্ততা পরিহারের অন্দোলন সত্বেও এবং ভারতীয় সংবিধানে 
অন্পৃশ্ততার বিলোপ সাধন আইনে পরিণত হলেও অস্পৃশ্থতারূগী পাপ এখনও 
সমাজে রয়েছে এবং তা যে কোথাও কোথাও মাঝে মাঝে তীব্রতর হয়ে উঠে মে 


হরিজন আপনজন ২৩১ 


সবাদও অবিদিত নয়। অর্থনীতির ক্ষেত্রে, শিক্ষায়, সামাঁজিকতায় বর্ণহিন্দুদের 
সঙ্গে হরিজনদের এখনও ছুত্তর ব্যবধান রচিত হয়ে আছে। প্রশ্ন উঠতে পারে 
যখন এ জিনিল আইনে পরিণত হয়েছে যে, অশ্পৃষ্ঠতা মেনে চললে আইনত ভা 
দগুনীয় হবে তখন এ নিয়ে আর আন্দোলন কেন, জিনিসটা পুরনো হয়ে 
গেছে। কিন্তু ভারতবর্ধ মূলতঃ সামাজিক চেতনা সম্পন্ন দেশ। এখানে রাষ্ট্র 
ভাবনার চেয়ে সমাজ ভাঁবন1 অত্যধিক। আমরা! রাষ্ট্রনির্ভর ন৷ হয়ে অন্ুশাসনের 
ব্যাপারে মুখ্যত সমাজ নির্ভর । এখানকার সমাজে অগ্রগণ্য ব্যক্তিদের মধ্যে, 
গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থায় অন্পৃশ্যতা পরিহার করার মত মানমিকভার হ্যটি যদি ন] 
হয় তবে আইনের সাহায্যে তা কর! কষ্টসাধ্য। শাসনতগ্ত্রে তো মানুষের 
অধিকারের অনেক আইনের কথ! লেখা আছে। তবুও “বিচারের বাণী নীরবে 
নিভৃতে কাদে ।' গাম্বীজী সারাজীবন হরিজনদের আপনজন করে নেওয়ার জন্ত 
সেই মানসতা! সির প্রয়াস করে গেছেন। 


সত্যাভিসার 
শ্রীঅমিভাভ নাহা 


ইউক্লিড-বপিত সরল রেখার মতো গান্ধীজী-পরিকল্লিত রামরাজ্যের ধারণা 
সমকালীন বিচারে আপাঁত অসম্ভব মনে হলেও, অবাস্তব মনে করার কোঁনও 
সঙ্গত কারণ নেই। গান্ধীজী ম্বাধীন ভারতে এক “রামরাঁজ্য বা সর্যোদয়ী রাষ্ট্র 
সংগঠনের স্বপ্ন দেখেছিলেন, সেই ভারতের ধ্যানরূপ প্রত্যক্ষ করেছিলেন তাঁর 
সত্যসন্ধ দৃষ্টিতে । সেই সম্ভাব্য রূপের আভামও আমর! পাই তাঁরই লেখায়, 
ধএমন এক শাসনতন্ত্র কায়েম করার আমি চেষ্টা করব, যার ফলে ভারত সব 
রকম দাসত্ব এবং অভিভাঁবকত্বপাশ থেকে মুক্তি পাঁবে''। এমন এক ভারত 
স্টটি করার জন্ত আমি কাজ করে যাব, যেখানে দরিদ্রুতমও অন্ুভব করবে যে, 
এ তারই দেশ; এমন এক ভারত যেখানে উচ্চ নীচের ভেদাভেদ থাকবে না." 
এই ভারতে অস্পৃশ্ঠতার অভিশাপ বা সুরা ইত্যাদি মাদক দ্রব্যের স্থান নেই। 
'**বিশ্বের অপরাপর অংশের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক হবে শাস্তিপূর্ণ। আমরা মপর 
কাঁউকে শোষণ করব না বা কারও দ্বারা শোষিত হব না বলে আমাদের 
সৈশ্বাহিনী হবে যথাসম্ভব ক্ষুদ্র।.প্রত্যেকে লেখাপড়া জানবে এবং প্রতিনিয়ত 
তাদের জ্ঞানভাগার সমৃদ্ধ হবে। নিঃস্ব কেউ থাকবে ন। এবং শ্রমিকের! সব 
সময়েই কাজ পাবে।.".মুষ্টিমেয় কয়েকজন ধনী রত্ুখচিত প্রাসাদে বাস করলে 
এবং লক্ষ লক্ষ জনসাধারণ আলো! হাওয়া বিবজিত পর্ণকুটিরে থাকলে 
চলবে না। 

গান্ধীজী সত্য-দাঁধক, অহিংসা-মন্ত্রের উদগাঁত। খধি। তাঁর কাছে “সত্য আর 
অহিংস! একই মুদ্রার ছুই পিঠ। আর এ তো! সর্বজনমান্ত যে সত্য ছাড়া শ্বাশ্বত 
কল্যাণ লাভ সপ্ভব নয়। কল্যাণের উদ্বৌধক গান্ধীজীর চিন্তা ও বাক্য তাই 
সত্য ও অহিংসা আধারিত হবে, এটাই স্বাভাবিক। স্বা্ধীনতা-উত্তর ভারতের 
ধ্যানরূপ রূপায়ণের মূল উপাদান হিসেবেও তিনি সত্য ও অহিংসাকেই গ্রহণ 
করেছিলেন। বর্তমান সমস্যাকাতর অস্থির মানসিকতার কাছে তার আবেদন 
সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ থাকলেও, সর্বকালের ইতিহাসে তার মৃল্যায়ন হবে 
স্থায়ী কল্যাণ ও সমৃদ্ধির সম্ভাব্য পন্থারূপেই। তীর চিন্তাকে দেশ-কাল-ব্যজির 
উর্ধ্বে সামগ্রিক মানবকল্যাণের প্রয়োজনেই তিনি নিয়োগ করেছিলেন ; তবে, 
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সেই চিন্তাকে বাস্তবরূপ দেবার ক্ষেত্র হিসেবে তিনি বেছে নিয়েছিলেন ভারতকে। 
কেন না, তাঁর মতে, “ভারত মুখ্যত কর্মভূমি, ভোগভূষি নয় ।-..সব কিছুই আমি 
ভারতবর্ষের কাছে পেয়েছি বলে আমি তার সঙ্গে এত দৃঢ় সংলগ্ন। আমি নিশ্চিত 
রূপে বিশ্বাস করি যে, ভারত ছুনিকয়াকে এক নৃতন বাণী শোঁনাঁবে।, 

সর্বোদয়ী রাজ্যের সম্ভাব্য রূপ ও তার পরিণতি সম্পর্কে তার ধারণাকে ব্যক্ত 
করতে গিয়ে গান্ধীজী বলেছেন, “আমার কাছে রাঁজনৈতিক ক্ষমত| স্বয়ং কোনও 
লক্ষ্যবস্ত নয়, এ হুল জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে জনসাধারণের অবস্থার উব্নতি 
ঘটাবাঁর অন্ততম সাঁধন মাত্র ।.-"তবে জাতীয় জীবন যদি স্বয়ং নিয়ন্ত্রিত হবার যতো! 
শুদ্ধ হয়ে ওঠে তাহলে আর জনপ্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থার প্রয়োজন ঘটে না। তথন 
প্রজ্ঞামূলক নৈরাজাবাদের স্থিতি আসে ।..'এই জাতীয় আদর্শ রাষ্ট্রে তাই 
রাজনৈতিক ক্ষমতার চিহ থাকে না, কারণ এখানে রাষ্ট্র অস্তিত্বই নেই। 
তবে মনুষ্য জীবনে কোন আদর্শের পূর্ণমাত্রায় পরিপূরি হয় না। এইজন্টে 
থোরে! কথিত সেই চিরায়ত উক্তির সার্থকতা--সেই সরকারই সর্বোতম যা 
সর্বাপেক্ষা কম শাসন করে । সাধারণভাবে বলা যেতে পারে অক্ত্রচিকিৎসার 
দ্বারা রোগ-নিরাময় অপেক্ষা মানবদেহের আভ্যন্তরীণ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার 
বুদ্ধি যেমন স্থায়ী কল্যাণকর, তেমনি রাষ্রদ্দেহের ক্ষেত্রেও বিবিধ অন্ঠায়ের 
প্রতিকার ও অসাম্য-শোষণ-দাঁরিদ্র্য প্রভৃতি ব্যাধির প্রতিরোধ, ব্যক্তি-মানসের 
সামগ্রিক নৈতিক বিকাশের দ্বারাই হওয়া উচিত, এবং এরূপ হওয়াটা যে 
অসম্ভব নয়, বরং স্থায়ী কল্যাণকর, এই দৃঢ় বিশ্বাস গান্ধীজীর ছিল। গান্ধীজীর 
সকল পরিকল্পনার কেন্দ্র ব্যক্তিরাই নয়। তাই, তীর ন্যাসবাদের কল্পনাতেও 
গান্ধীজী রাজা-জমিদার-জৌতদীর-ধনিক শ্রেণীর শুভবুদ্ধি ও সদ্রিচ্ছার উপর আস্থা 
রাখতে পেরেছিলেন। আদর্শের সিদ্ধির জন্ত প্রয়াসের ফলশ্রুতিতে পরিপূর্ণ 
সিদ্ধিলাভ বাস্তবে ন! ঘটলেও তার দ্বারা সর্বোত্তম যতটুকু লাভ হয়, তার ফলেই 
সিদ্ধিও নিকটতর ও সহজলভ্য হয়। গান্ধী-দর্শন ও ইচ্ছার উপস্থাপনার ক্ষেত্রেও 
এই সিদ্ধান্তের উপর আস্থা! রাখা যেতে পারে। 

গান্ধীজী স্বরাজের যে কল্পন। করেছিলেন, তিনি বিশ্বাস করতেন যে, ত৷ 
অঞ্জিত পরিচালিত ও রক্ষিত হবে সত্য ও অহিংসার দ্বারা । তাঁর এই ন্বরাজের 
অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। তার একদিক হচ্ছে রাজনৈতিক এবং অপরদিক 
অর্থনৈতিক। এছাড়া আরও ছু;টি দিক আছে। তার একটি হলে! নৈতিক 
ও সামাজিক দ্িকঃ এবং অপরটি উদ্দারতম অর্থে প্রযুক্ত ধর্ম। এগুলিকে তিনি 
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আখ্যা দিয়েছেন স্বরাঁজের চারটি বাছু বলে, এবং মনে করতেন, এর ঘে কোন 
একটি দিক বিপক্ন হলে, স্বরাঁজরূপ সমগ্র চতুভূজটিই বিকৃত হয়ে যাঁবে। আবার, 
স্তায়সঙ্গত কার্য দ্বারা অজিত শক্তি সম্বন্ধে সচেতন কোনও জাতিকে স্বাধীন এবং 
শক্তিশালী করতে হলে যে সব কার্যক্রম গ্রহণ করা দরকার, স্বরাজ হচ্ছে তারই 
সমট্টি। এই উভয় বাখা। থেকে যে এক সাধারণ সিদ্ধান্তে আমরা উপস্থিত হতে 
পারি, তা হলো, আত্মসচেতন কোনও জীতিকে ব্যাপকতর অর্থে স্বাধীন এবং 
শক্তিশালী করতে হলে যে সব কা্যব্রম গ্রহণ করা দরকার, ত1 রচিত হবে 
চারটি বিশেষ দ্দিককে ভিত্তি করে। সেই দিকগুলো! হলো, প্রথমতঃ রাজনৈতিক 
স্বাধীনতা, দ্বিতীয়তঃ অর্থ নৈতিক স্বাধীনতা, তৃতীয়ত: নৈতিক ও সামাজিক দিক, 
এবং চতুর্থতঃ উদারতম অর্থে প্রযুক্ত ধর্ম । 

প্রথমোক্তঃ রাজনৈতিক স্বাধীনতা সাধারণ অর্থে ভারত লাভ করেছে। এবং 
ভারতবর্ষের মুক্তির মাধ্যমে পৃথিবীর তথাকথিত ছুর্বল জাতিগুলিকে পাশ্চাত্য 
দেশসমূহের প্রাণাস্তকারী শোষণ পাশ থেকে মূক্ত করার যে ইচ্ছ। গান্ধীজী পোষণ 
করতেন, তাও আজ মোটীমুটি সফল । এই স্বাধীনতা-লাভের ক্ষেত্রে গান্ধীজীর 
অবদানের মূল্যায়ন করবে মহাকাল। যাই হোক, ম্বরাঁজ প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক 
শর্ত আজ সকল। 

দ্বিতীয়োক্ত, অর্থনৈতিক স্থাঁধীনতার সংজ্ঞা অত্যন্ত ব্যাপক । সুস্থ স্বাবলম্বী 
গ্রামীণ সভ্যতার পুনরুজ্জীবন, খাদি ও গ্রামীণ শিল্প সংগঠন এবং তাঁর মাধ্যমে 
ভারতের সাতলক্ষ গ্রামের কোটি কোটি প্রচ্ছন্ন বেকার ও মরশুমী বেকারের 
কর্মসংস্থান, দারিদ্র্যের অবসান ও অর্থ নৈতিক সাঁম্যের প্রতিষ্ঠা, ধনের সমবণ্টন। 
শরীর শ্রম প্রভৃতিকে তিনি নির্দেশ করেছেন এই স্বাধীনতা লাভের উপায় রূপে । 

ভারতীয় জনজীবন ও সভ্যতা! মূলতঃ গ্রামকেন্দ্রিক। আমাদের সভ্যতার 
প্রাণপ্রতিষ্ঠা ও বৈশিষ্ট্যগুলির বিকাশও হয়েছিল গ্রামকে কেন্দ্র করেই। শ্বাভীবিক 
কারণেই বিদেশী স্বার্থ সেই গ্রাম কেন্দ্রিক সভ্যতাকে ধ্বংস করে নগর কেন্দ্রিক 
সভ্যতার বিকাশের আপাত সকল প্রয়ান করেছিল। “ভারতের নগরসমূহের 
প্রয়োজনীয় বন্সামগ্রী গ্রামে উৎপন্ন হয়ে শহরে চালান আসত | শহরগুলি 
বিদেশী মালের বাজারে পরিণত হওয়ায় এবং সন্তা ও খেলে বিদেশী মাল বাঁজায়ে 
সুপীকৃত করে গ্রামগুলিতে অর্থাগমের রাস্তা বন্ধ করায় ভারত দরারিপ্র্যদশায় 
পতিত হল।, জনসংখ্যার সঙ্গে তুলনামূলক হারে জমির পরিমাণ অত্যন্ত কম 
হওয়ার ফলে বাড়লো প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব । এই দুরবস্থার সঙ্গে গ্রামীণ মহাজনি 
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ব্যবস্থার' প্রাছুর্ভাবের সঙ্ষে জমির মালিকান। ক্রমশ: সঞ্চিত হলো! গুটিকয়েক 
জোতদারের হাতে। কর্মগ্রত্যাশীরা ছুটলে শহরে । আর যারা অসহায়ের 
মতো পড়ে রইলো! পিছে, অনশন, অর্ধাশন, দারিজ্র, হতাশা, রোগ আর 
অকালমৃত্যু হলো “ভাদের সর্বক্ষণের সার্থী। অথচ তারাই এদেশের শতকরা 
আশীভাগ জনশক্তি। এদের প্রলঙ্গে বলতে গিয়ে গান্ধীজী বলেছেন, “একজন 
কুধার্ত ব্যক্তি অন্ত কোনও চিস্তার অগে তার ক্ষুধাতৃপ্থির কথাই চিন্তা করে। 
একদান] থাস্কশশ্যের পরিবর্তে সে তার দ্বাধীনতা ও আর সব কিছুকে বিক্রয় 
করে দেবে। ভারতের নিযুতসংখ্যক ব্যক্তির এই দশা। তাদের কাছে 
ভগবান, স্বাধীনতা এবং এই ধরনের অপরাপর শব্গুলি শুধুমাত্র কতকগুলি 
অর্থবিহীন অক্ষরের সমাহার । এই সব ব্যক্তিদের যদি আমরা স্বাধীনতার বা 
যুক্তির আত্বাদন দিতে চাই, তাহলে, তাদের ন্যুনতম উপজীবিকার সুযোগ, 
যাতে তাদের গৃহকোণে বসে কোনও কর্মের মাধ্যমে তারা পায়, সেই কর্মের 
সংস্থান আমাদের করে দিতে হবে।, তাই গান্ধীজী তার ধ্যানের ভারতে কল্পনা 
করেছেন সত্য ও অহিংসার ভিত্তির উপর প্রতিষ্টিত গ্রামীণ সাধারণতন্ত্রের গ্রতিটি 
গ্রামকে এক একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ একক, বা! গ্রাম-একম্‌ রূপে সংগঠিত করবার | 
অতিপরিচিত একটি শ্রোগানের প্রতিধ্বনি করে একথ। বল! যায় “লাঙ্গল 
যাঁর জমি তার”-এর নীতিতে গান্ধীজী বিশ্বাস করতেন। তবে এই শ্লোগানের 
উদ্ভাবকদের সঙ্গে তার পশ্থাগত পার্থক্য ছিল। “অহিংস নীতি অন্্যায়ী কৃষি- 
শ্রমিকেরা জোর করে দুরের বাপিশ্দা মালিকদের সত্ব কেড়ে নেবেন না।, তাঁর 
বিশ্বাম ছিল, “জাতীয় সরকারই এ সম্পর্কে কষাণদের শ্বার্থ-রক্ষা করবেন। তবে, 
এই (সরকার বা! প্রতিনিধিত্বমূলক ) ব্যবস্থা-পরিষদ যদ্দি কৃষাণদের স্বার্থরক্ষার 
পক্ষে অন্গুপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়, তবে চূড়ান্ত প্রতিকারের জন্ত অবশ্যই তাদের 
সামনে আইন-মমান্য ও অসহযোগের পথ খোলা থাকবে । অহিংস সংগঠনের 
শক্তি, নিয়ম[ন্বতিত1 এবং ত্যাগই হচ্ছে অন্তাঁয় ব। অত্যাচারের বিরূদ্ধে জনগণের 
আত্মরক্ষার উপায়ন্বরূপ ।, প্রসঙ্গাস্তরেঃ অহিংস আইন-অমান্ত আন্দোলন বা 
সত্যাগ্রহের সম্পর্কে গান্ধীজীর বক্তব্য ছিধাহীন,--“অহিংদ আইন অমান্ত কোঁন 
নাগরিকের মৌলিক অধিকার ।...চিন্তা, বাক্য বা কর্মে সত্যাগ্রহের সঙ্গে প্রকাস্ট 
বা গ্রচ্ছন্ন--কোন রকমের হিংসারই সঙ্বন্ধ নেই।-*-সত্যাগ্রহ সৌম্য, এ কখনও 
আঘাত করে না। সত্যাগ্রহ কদাচ ক্রোধ বা আক্রোশের অভিব্যক্তি হবে না। 
"অহিংস আইন অমাগ্ঘকারীকে স্ষেচ্ছায় তার কার্ষের ফলে প্রাপা শাস্তি ভোগ 
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করার জগ্তও প্রস্তুত থাকতে হবে।*.-এই আন্দোলনের অন্তমিহ্িত নীতি হবে 
কষ্ট স্বীকার অর্থাৎ ভালবাস! দ্বারা বিরোধীপক্ষের হবদয় জয় কর11” অতীত ও 
বর্তমানে সংঘটিত বহু কৃষাণ-আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে এ যন্তব্য করা হয়তো 
অসমীচীন হবে না ষে সাম্প্রতিক কালের কয়েকটি কৃষক-আহ্বন্দালনের তুলনায় 
চম্পারণ সত্যাগ্রহ অধিকতর কলপ্রহ্ু হয়েছিল। শোষিত শ্রেণীর সম্পর্কে জাতীয় 
সরকারের কর্তব্য নির্দেশ করতে গিয়ে গান্ধীজী বলেছেন, **.এই সব লোকেদের 
বর্তমান ছুঃখ দুর্ঘশ। থেকে মুক্ত করতে হুলে ভারতবর্ষের জাতীয় সরকারের 
একাঁস্তিক কর্তব্য হবে এদের অপেক্ষাঁরৃত অধিক মাত্রায় সুযোগ সুবিধা দিয়ে 
যে বোঝার চাপে তারা আজ পিষে মরছে তাঁর হাত থেকে তার্দের মুক্ত করা ।""" 
এ হবে বিত্বহার। ও সর্বহারাদের সংগ্রাম । এতে ভয় পেলে জাতীয় সরকারের 
অস্তিত্ব নিরর্থক হয়ে পড়বে।' খাগ্াবস্থার উন্নয়নের জগ্চ কৃষিবিপ্রব আনয়নের 
ক্ষেত্রে অন্ান্ত বছবিধ স্থযোগ সুবিধার সঙ্গে কষাণদের স্বার্থে ভূমি-সংস্কারের 
প্রয়োজনীয়তা সাধনের ব্যাপারে সরকার ও রুষাঁণ উভয় পক্ষের ভূমিকার উপরই 
গান্ধীজী জোর দিয়েছেন। 

সামাজিক প্রয়োজনের ক্ষেত্রে যন্ত্রের ভূমিকাকে স্বীকার করলেও তার 
অসংযত প্রসারকে গান্ধীজী চিরদিনই গহিত বলে মনে করতেন । এই প্রসঙ্গে 
তার বক্তব্য, “ভারতের সাঁত লক্ষ শ্রামে যে জীবস্ত যন্ত্র ছড়িয়ে রয়েছে, তার 
বিরুদ্ধে প্রাণহীন যন্ত্রকে প্রয়োগ করা উচিত নয়। যন্ত্রের উপযুক্ত প্রয়োগের অর্থ 
হচ্ছে মানুষের কর্মপ্রচেষ্টার সহায়তা কর! এবং তীর শ্রম লাঘব করা। বর্তমানে 
যে ভাবে যন্ত্রশিল্লের ব্যবহার হয় তাঁতে লক্ষ লক্ষ নরনারীর অবস্থার প্রতি বিন্ু- 
মাত্র দৃকপাত না করে তাদের মুখের গ্রাম কেড়ে নেওয়] হয় এবং সম্পদ ক্রমাগত 
সঞ্চিত হর মুষ্টিমেয় জন কয়েকের হাতে ।, 

এই সম্পর্কে একটু বিশদ আলোচনার অবকাশ আছে। অর্থনৈতিক মান- 
দণ্ডের বিচারে ভারত যে অনুন্নত" দেশ, অভিবড় ভারত প্রেমিকও নিশ্চয়ই তা 
অন্বীকার করবেন না। স্বাভাবিক কারণেই এদেশে কৃষি বা কর্ষণযোগ্য জমির 
উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিদ্বের সংখ্যা আনুপাতিক হারে এতো বেশী যে অধিকাংশ 
ব্যক্তিই কোনও উপযুক্ত কাজ এতে থাকে না। এর স্বাভাবিক সমাধান 
হতে পারতো রুষির পাশাপাশি সরকারী ব্যবস্থাপনা ও পরিপোধণাঁধীনে 
গ্রামীণ শিল্পগুলির পুনরুজ্জীবন। এর ফলে, মুলধন-সংগ্রহের জন্য আমাদের 
অতিরিক্ত অর্থ-সংস্ানের উদ্দেশ্টে বিদেশী খণের দায় বইতে হতো নাঃ জাতীয় 
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বর্পভাগুারের ক্ষমতার চেয়ে অতিরিক্ত নোট ছাপাঁবার প্ররোজন' হত 
না, গ্রামময় ভারতের কোটি কোটি প্রচ্ছন্ন বেকার বা যরগুমী ফেকারের কর্ম- 
সাস্থানের ছুর্তাবনা এভাবে ভাবতে হত ন1, জাতীর আয়ের বর্তমান অসম বণ্টলের 
সমস্যা আমাদের ভারাক্রান্ত করত না। গ্রামীণ শিল্পের পুনরুজ্জীবনের কিছু 
পরিষাণ প্রচেষ্টা নিশ্চয়ই করা হয়েছে বিগত দুই দেশকে । কিন্তু সমজাতীয় 
উৎপাদনক্ষেত্রে যন্ত্রের প্রসারকে রোধ না করার, এবং কোনও ক্ষেত্রে উৎসাহিত 
করার ফলে; অসম প্রতিযোগিতায় সেই গ্রামীণ শিল্পগুলি আজ ক্ষয়িত-শক্তি 
ক্ষীণ-প্রাণ। ফলে, নাগরিক বা শিক্ষিত বেকারত্বের বুদ্ধি তো এই সময়কালে 
হয়েছেই, তার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামীণ বেকারের সংখ্যাও পরিবর্ধমান। ৪৫ লক্ষ 
বেকারের কর্মসংস্থানের দায়িত্ব নিয়ে শুরু হয় প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা । 
দ্বিতীয় পরিকল্পনার শুরুতে এই সংখ্যা ্লাড়াঁয় ৫৩ লক্ষে । তৃতীয় পরিকল্পনার 
শুরুতে ও শেষে এই সংখ্য হয় যথাক্রমে ৯*লক্ষ ও ১ কোটি ২০ লক্ষ। চতুর্থ 
পরিকল্পন। কালে ২ কোট ৩* লক্ষ বেকারের কর্মসংস্থান করতে হবে 1 চতুর্থ ও 
পঞ্চম পরিকল্পনাকাঁলে নৃতন শ্রমিক স্থগ্ট হবে ৫ কোটি ৩০ লক্ষ এবং লোঁক- 
সভার এস্টিমেটস্‌ কমিটির মতে এর অধিকাংশ আসবে গ্রাম থেকে । দ্বিতীয়তঃ, 
মুদ্রান্কীতির সঙ্গে তাল রেখে ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন ও চাহিদ! বুদ্ধি না পাওয়ার 
কলে, দ্রব্যমূল্যের দ্র আকাশছোওয়।৷ হওয়া! সত্তেও প্রতিটি শিল্পে মন্দা ও 
ফলে কর্মচ্যতি, ছাটাই ইত্যাদি এখন দৈনন্দিন ঘটনা । অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার 
প্রাথমিক যাঁচাই হয় যে ক্রয়ক্ষতা-বৃদ্ধি দিয়ে, অপ্রতিরোধ্য কারণে তাই আজ 
'স্ছৃচিত । আজ অনেকেই বিশ্বাস করেন যে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এই অচলাবস্থা 
পিরিকল্পনীর'ই অবদধান। বিশেষ ক্ষেত্রে বুহুৎ যন্ত্রশিল্পের গ্রয়োজনীয়তাকে 
স্বীকার করে নিয়েই গান্বীজী তাতে রাষ্ট্রের মালিকানার শর্ত আরোপ করেছেন । 
হয়তো! এ শর্তও সঠিকভাবে প্রতিপালিত হলে জাতীয় আয়, কয়েকটি গোষীর 
ব্যক্তিগত আয়ের যৌগফলেরই প্রতিফলন মাত্র হত ন1। 

বৈদেশিক খণের সম্পর্কেও গান্ধীজীর বক্তব্য দৃঢ় প্রত্যয়ে নিশ্চিত, “বিদেশের 
দানের উপর নির্ভর করার পরিবর্তে আমাদের 'মাটি থেকে যা! পাওয়া যায়, 
তাই খেয়ে পরে বেঁচে থাকার মতো সাহস ও যোগ্যত। আমাদের থাঁকা চাই । 
নচেৎ স্বাধীন জাতি হিসাবে অস্তিত্ব বজায় রাখার যোগ্যতা আমাদের থাকবে 
না। আমাদের আত্মাভিমান বহু ক্ষেত্রে আমাদের সাত্বনার কারণ, এ বিষয়ে 
কোনও সন্দেহ নেই। তবু এ কথ! অনন্থীকার্য যে, প্রার্থার প্রাপ্য করুণা ছাড়া 
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আমাদের পররাষ্ট্রনীতি জার খুব বেশী কিছু আহরণ করতে পারে নি উন্নততর 
দেশগুলি থেকে । সথচ ভারত-আঁ্মার মূর্ত প্রতীক গাম্ধীজী অস্তরের অন্তস্থল 
থেকে অন্থৃভব করতেনঃ “রক্তক্ষম্ী সংগ্রামে বিশ্ব পীড়িত, মুতূর্ু। পৃথিবী 
একটা বিকল্প পথ অন্থুস্ধান করছে। আমার মনে কেন জানি না এই মুঢ় 
আশা যে, সম্ভবতঃ আমাদের এই প্রাচীন দেশ আর্ত বিশ্বকে বাচার পথ দেখাবে । 
তীর এই আশার সম্পূর্ণ বিপরীত আমাদের বর্তমান আচরণ সম্পর্কে বলতে গিয়ে 
ছ্বিজেন্দ্রলালের চাঁণক্যের অন্থুসরশে বলা যায় যে, আমর! ইংরেজদের দেশ থেকে 
তাঁড়িয়ে পাশ্চাত্যের ভোগবাঁদী সভাতার মুঠি গড়িয়ে এখন পূজা করছি। 
ত্বাধীনতা-লাভের প্রাক্কালে, ১৫ই আগস্ট ১৯৪৭ তারিখে প্রকাশিত পঞ্চ 
বাধিকী পরিকল্পনার রূপরেখা” গ্রন্থে সুস্পষ্ট ভাবে বলা হয়েছিল, “মুদ্্রীমূল্যের 
স্থিতিশীলতা রক্ষা করতে হবে। নীতিগতভাবে অভিনব পরীক্ষা-নিরীক্ষা বন্ধ 
রাখা প্রয়োজন | অর্থব্যবস্থা এমন একটি নমনীয় উদ্ভিদের মতে যা” সামাল্গতম 
প্রাকৃতিক দুর্যোগও সহ্য করতে পারে না। কিন্ত আমাদের দেশের বর্তমান 
অর্থনৈতিক অসহাঁয়তাঁর চরিত্র ও কারণ আজ আর দ্মপরিজ্ঞাত নয়। ফলম্বরূপ 
বেড়েছে আধিক দুরবস্থা, বেকারত্বৎ অসস্তোষ আর বিক্ষোভ । বুটিশ ঘর্থ- 
বৈজ্ঞানিক স্যার উইলিয়ম বেভারিজের সিদ্ধান্তের প্রতিধ্বনি করে বলা যায়, 
সার্বজনীন বেকারত্বের বিষময় ফল বাহক অপেক্ষা অধিকতর পরিমাণে মানসিক 
ক্ষেত্রে সক্রিয়_ শুধুমাত্র অভাব বা দারিদ্রাকেই এ স্থ্টি করে নাঃ ভয় ও দ্বণীকেও 
এ জন্ম দেয়।” কৃষির উপর নির্ভরশীল, ভারতের শতকরা আশীভাগ যে জনশক্তি 
বৎসরের অধিকাঁংশকাঁল বেকারত্জনিত কারণে ছূর্শাগ্রস্ত দারিদ্রযপীডিত, 
তাঁদের প্রনঙ্গে গান্ধীজী তাই বলেছেন, “ক্ষুৎপ্রপীড়িত কর্মহীন ব্যক্তির নিকট, 
ভগবান, শুধুমাত্র কর্ম ও তার পারিশ্রমিক হিসাবে আহার্ষের রূপেই আবিভূ্তি 
হতে পারেন। কর্মের বিনিময়ে আহার্ষের সংস্থান করার জন্ত ভগবান যাস্থুষকে 
সৃষ্টি করেছেন। তাঁর চোখে, পরিশ্রম ছাঁড়া যারা আহার করে, তাঁরা পরস্থা- 
পহারী। ভারতের শতকরা আশী জন ব্যক্তি বৎসরের অর্ধেক সময় বাঁধাতা- 
মূলক পরশ্বাপহাঁরী। এট! জানার পরও, ভাঁরতনর্ষ যে একটা বুহৎ কারাগার, 
এ বিষয়ে অবাঁক হওয়ার কিছু আছে কি? ক্ষুধার মুক্তিই ভারতকে চরকার 
কাছাকাছি নিয়ে যাচ্ছে। চরকার আহ্বানই ভাঁরতের মহত্বম আশ্রয় । কাঁরগ, 
এ আহ্বান, প্রেমের আহ্বান এবং প্রেমই শ্বরাজ-..? এ বিষয়ে তিনি জার, 
বহ্কব্কে আরও ন্ুদুঢ প্রত্যয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, “আমার বহু ভুলত্রান্তির 
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জন্যে হয়তো! ভাবীকাল আমার প্রতি দোষারোপ করবে, তবে চরকার পুনরুদ্ধারের 
পরিকল্পন! দেবার জন্য যে তারা আমার প্রশংসা করবে, এ বিষয়ে আখি 
নিঃলন্দেহ । এর জন্ঠে আমার সবকিছু আমি পণ করেছি। কারণ চরকার 
চাকার প্রতিটি আবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এর থেকে বেরিয়ে আসে শাস্তি, গ্ুভেচ্ছা 
ও প্রেম।''"চরকা আমার কাঁছে জনসাধারণের আশা-আকাজ্ছার প্রতীক ।; এ 
বিষয়ে অক্সফোর্ডের অর্থবিজ্ঞানী অধ্যাপক জিঃ ডি, এইচ. কোলের মন্তব্য 
চমকপ্রদ, “কুটিবজাত বস্্ খদ্দরের উন্নয়নের জন্তে গান্ধীর যে আন্দোলন সেই 
খদ্দর, অতীতের রোমন্থন প্রয়াস সন্ত ভাববিলাপীর পরিচ্ছদ মীন্ত্ই নয়, পরস্ত 
গ্রামভারতের দারিপ্র্যমৌচনের ও জীবন ধারণের মানোন্নয়নের একটি বাস্তব 
সন্ত প্রচেষ্টার চিহ্ন । ভারতবর্ষের যতো জনসংখ্যা-বহুল, অনুন্নত দেশে মূলধন 
মূলক বৃহৎ শিল্লোছে।গের চেয়ে, কর্মের সুযোগ স্থষ্টি ও আনুষঙ্গিক ফললাভের 
ক্ষেত্রে, শ্রমমূলক ক্ষুত্ব ও গ্রামীণ শিল্প প্রয়াস ঘে অধিকতর উপযোগী সেই 
সম্পর্কে দ্বিতের 'মবকাশ নেই। লোকসভার এট্টিমেটস্‌ কমিটির সাম্প্রতিক 
রিপোর্টেও সরকাঁরকে বেকার সমস্যাঁসহ অন্তান্য সমস্যাসমূহের দ্রুত সমাধানের 
জন্য গ্রামীণ শিল্পের গ্রসার-পরিকল্পন1 কার্যকরী কর] ও তার জন্ত পৃথক আথিক 
বরাদ্দের জন্য স্পারিশ কর! হয়েছে। গান্ধীজী বিশ্বাস করতেন, “অহিংস 
স্বাধানতার মূল চাবিকাটিই হল আর্থিক সাম্য । আধিক সাম্যের জন্ক কাজ করার 
অর্থই হলো! পুঁজি ও শ্রমের মধ্যে চিরস্তন বিরোধের অবসান ঘটানো ।-*-ধনী ও 
ক্ষুধার্ত লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান যতদ্দিন থাকবে? ততদিন অহিংস 
শাঁসন-পদ্ধতি স্পষ্টতঃই অসম্ভব ব্যাপার । নৃতন দিল্লীর প্রাসাদোপম অস্টালিকা 
ও তারই কাছে গরীব দুর্দশা গ্রস্ত কুটিরের মধ্যে যে পার্থক্য, স্বাধীন ভারতে তা 
একদিনও টিকতে পারে না।-*'ধন ও ধনজ ক্ষমতা শ্বেচ্ছাঁয় ত্যাগ করে তা 
সাধারণের মঙ্গলের জন্তে ব্যয় না করলে অহিংস ও রক্তাক্ত বিপ্লব অবধারিত ।, 
গান্ধী-দর্শন ও শিক্ষার মৌল আবেদনের স্বরূপই নৈতিক। সেই নীতিবোধ 
শত্রকেও হিংসা করতে বারণ করে। তিনি মনে করতেন, “আমাদের বিরোধ 
ব্যক্তির সঙ্গে নয়, তার কর্মপস্থার সঙ্গে” এবং “**আমরা ঘ্বণাকে দ্বণার দ্বারা, 
অন্তায়কে অন্তায়ের দ্বারা, হিংসাকে হিংসার দ্বার! প্রতিরোধ করতে পারব না। 
অন্তায়ের জবাব কল্যাণকর পন্থায় দেবার জন্তে মামাদের সতত চেষ্টিত হতে 
হবে।* ভগবৎ-বিশ্বাস, এবং সত্য ও অহিংসার প্রতি অবিচল আস্থা ব্যক্তি-মানসে 
যে নৈতিক শক্তির সৃষ্টি করে, সে শক্তিকে পরাভূত করার ক্ষমতা! বৃহত্তম সামরিক 
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শক্তিরও ঘে নেই, এই বিশ্বাস তাঁর ছিল। তার সকল বক্তব্যকে তিনি স্থাপন 
করেছিলেন নৈতিক ভিত্তির অক্ষয় শ্বাশ্বত আশ্রয়ে । 

পানাসক্তির অপকারিত। সম্পর্কে গাঙ্ীজীর বক্কব্য অত্ন্ত খজু$ “আমাদের 
মধ্যে সহন্র 'সহন্র স্ুরাসেবী থাকার চেয়ে ভারতকে বরং ভিক্ষুকে পরিণত করা 
আমি বাঞ্চনীয় মনে করব । যদি প্রয়োজন হয় সুরা বর্জন করার জনক ভারত 
বরং অশিক্ষিত থাকুক, তাঁও হ্বীকার। পাঁনদোষের কবলে যে জাতি পড়েছে, 
ধ্বংস ছাড়া! তাদের আর অন্ত কোনও গতি নেই ।...আমার মতে মগ্থপাঁন চৌর্য- 
বৃত্তি এমন কি বোঁধ হয় বেশ্ঠাবৃত্তির চেয়েও হানিকর।***আমি যদি মানত এক 
ঘণ্টার জন্ঠেও ভারতবর্ষের সর্বাধিনায়কের পদ পেতাম, তাহলে সব চেয়ে প্রথমে 
আমি কোনও ক্ষতিপূরণ ন1দ্বিয়েই সব মদের দোঁকান বন্ধ করে দিতাম, 
প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে সম্প্রতি ভারতের কোনও একটি রাজ্যে 
জনৈক বিধানসভা-সদস্ত বিধানসভা প্রাঙ্গণে সদস্যদের জঙ্ঠ সম্ভাদরে মদের 
দোকান খোলার প্রস্তাব এনেছিলেন । এই বৎসর, অর্থাৎ, গান্ধী-শতবর্ষ শুরুর 
বৎসরের “পরিকল্লপনা"র জন্ প্রয়োজনীয় অর্থের মধ্যে ছুই কোটি টাকা, মধ্য বিক্রয় 
ব্যবস্থা শিথিল করার ফলে বর্ধিত আয় থেকে পাওয়| যাবে বলে সরকার আশা 
করেছেন। বর্তমান ক্ষরিষুঃ সমাজ-ব্যবস্থার প্রতি স্তরে বহুবিধ দুর্নীতির সঙ্গে 
সঙ্গে ম্বাভাবিক কারণেই মছ্চপানের প্রসারও ঘটেছে, তাই অনেক ক্ষেত্রেই 
মগ্চ আজ সামাজিক পানীয়ের মর্যাদায় প্রতিষ্িত। 

জনসংখ্যার অপ্রতিরোধ্য উধ্বগতিকে প্লোধ করবার প্রয়োজনে জন্মনিয়ন্ত্রণের 
প্রয়োজনীয়তা গান্ধীজীও উপলব্ধি করেছিলেন। কিন্তু সেক্ষেত্রেও সামাজিক 
কলাণের বৃহত্তর স্বার্থের কথা চিস্তা করে তিনি গর্ভনিয়ন্ত্রণের কৃত্রিম সাজ-সরঞ্জাম 
আবিষ্কারের পরিবর্তে আত্মসংযমের উপায় অন্সন্ধীন করার উপরই অধিকতর 
জোর দিয়েছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, “কিজ্িম উপায় সমূহ পাঁপকে 
প্রোৎসাহিত করে ।.*"কৃত্সিম উপায়ের শরণ নেবার ফলে আত্মসংঘমের ইচ্ছাই 
নষ্ট হয়ে যাবে। আমার মতে সম্ভাব্য কোনও তাৎকাঁলিক লাভের তুলনায় 
এ মূল্য অত্যধিক | আর তাছাড়াও, “বিজ্ঞানের নামে ও সমাজের নেতৃস্থানীয় 
ব্যক্তিদের অন্থমোদনক্রমে গর্ভরোঁধক সাঁজ-সরঞ্জামের প্রবর্তনের ফলে জটিলতা 
আরও বুদ্ধি পেয়েছে, এবং. সমাঁজ-জীবনকে কলুষতীমুক্ত করার কাক্ছে ব্রতী 
সংস্কারকদের কাঁজ এখনকার মতো প্রার অসম্ভব করে তুলেছে।' কেন লা, 
+গুধুমাত্র বিবাহিতদের মধ্যে এসবের ব্যবহার সীমাবদ্ধ রাখা অসম্ভব ।' নৈতিকতার 


সত্যাভিসার ২৪১ 


যে স্থিতিতে গান্ধীজীর সকল বক্তব্য ও শিক্ষা! সংস্থাপিত, সেই স্থিতিতে উত্তীর্ণ 
হবার সাঁধনার ধারা! ব্রতী, আত্মসংঘম তাদের কাছে প্রাথমিক আচরণীয় নীতি । 
সাধারণ দৃষ্টিতে সমাজ সেই পর্যায়ে উন্নীত হুতে পারলে গান্ধীজীর এই বক্তব্যের 
যাথার্ঘ্যে সন্দেহ করবার কোনও কারণ থাঁকবে না । কিন্তু বর্তমান অবস্থার 
পরিপ্রেক্ষিতে এই সম্পর্কে দ্বিমতের অবকাঁশ নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু সামাজিক 
অবাধ যৌনধিহারের যে সম্ভাবনার প্রতি গান্ধীজী ইঙ্গিত করেছেন, সমাজ্জ- 
বিজ্ঞানীর! এবং জনসাধারণ নিশ্চয়ই সে সম্পর্কে চিন্তিত হবেন । 

অস্পৃশ্টতার বিরুদ্ধে তাঁর আন্দোলন, হরিজন আন্দোলন বলে তিনি মনে 
করলেও, সেক্ষেত্রেও তাঁর নীতির দুঢ়তাঁকে তিনি অক্ষুণ্ন রেখেছেন। কোন 
অবস্থাতেই বর্ণহিন্দুদের সঙ্গে তথাকথিত অস্পৃশ্দের পৃথক করে রাখ! চলবে না, 
_ কোনও বিশেষ সুযোগ সুবিধা দিয়েও নয় । এ বিষয়ে তীর বক্তব্যও খজু, 
“আমি নিশ্চিতরূপে বিশ্বাস করি যে, আসন সংরক্ষণ ও বিশেষ প্রতিনিধিত্বের 
ব্যবস্থা, আপনাদের (হরিজন ) সঙ্গে বর্ণহিন্কুদের ব্যবধানকেই আরও বাড়িয়ে 
তুলবে'**বয়স্কদের ভোটাধিকার ও সংযুক্ত নির্বাচনী ব্যবস্থার ফলে বর্ণহিন্দুদের 
সঙ্গে সাপনাদের সাষাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্র প্রস্বত হবে । 

শিক্ষা সম্পর্কে, বনিয়াদী শিক্ষা-পরিকল্পনীর জনক গান্ধীজীর বক্তব্যও ছিল 
এমনি সহজ ও অনাড়ম্বর। তিনি বলেছেন, “শুধু বৃদ্ধিবৃত্তি বা বিরাট দেহাটি 
কিংবা হৃদয় বা আত্মাই স্বানুষের একমাত্র পরিচয় নয়। পরিপূর্ণ মানুষটি স্ষ্টি 
করতে হলে, এই তিনটি বৃত্তির যথোপযুক্ত ও সুষ্ঠ সমন্বয় সাঁধন করা প্রয়োজন । 
এই বৃতূক্ষু জনগণের দেশে বুদ্ধির সঙ্গে খাটতে শেখানই হচ্ছে আমার মতে 
একমাত্র প্রাথমিক এবং প্রীপ্তবযস্কের শিক্ষা । যে কোনও পরিকল্পন! যদি শিক্ষার 
দিক থেকে শুরু এবং সুনিয়ন্ত্রিত হয়, তবে তার আধিক বনিয়াদও পোক্ত হতে 
বাধ্য। ''জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত যে প্রত্যেকের প্রয়োজনে লাগানো উচিত, এই 
নীতির গ্রতি জোর দেওয়াই হচ্ছে নাঁগরিকতার শ্রেষ্ঠ শিক্ষা এবং এর ফলে 
স্বভাবতঃই বনিয়াঁদী শিক্ষা স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে ওঠে । চিত্রবৃত্তির বিকাশের সে 
সঙ্গে যদি শরীর ও মনের যুগপৎ উন্নতি সাধিত ন1 হয়, তাহলে শুধু মনের বিকাশ 
এক অকিঞ্চিংকর একতরফা! ব্যাপার হয়ে দাড়াবে । প্রাথমিক স্তরে যদিও 
সঙ্কুচিত ক্ষেত্রে বনিয়াদী শিক্ষাক্রমের আদর্শকে গ্রহণ করা হয়েছে, তবুও 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এখনও সেই সম্পর্কে যথোচিত নীতি অবলদ্বিত হয় নি। 
পু'ঁথিপর্বন্ব শিক্ষাব্যবস্থায় দেহই যে শুধুমাত্র অবহেলিত, তাই নয়, মন্স্তজনোচিত 
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হজনী-গ্রতিভীকেও কাজে লাগাবার কোনও সুযোগ থাকে না। তার ফলে 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে শৈশব-কালেই ব্যক্তিগত প্রতিভ! ও প্রয়াস পরিকল্পনার অপমৃত্যু 
ঘটে, এবং গতানুগতিক শিক্ষার অন্ধ আবেগে তাঁড়িত হয়ে একটিযাত্র পরিণতিকে 
লক্ষ্য করেই অধিকাংশ শিক্ষিত ভারতীয় দ্িন-যাপন করে এবং কৃষি ও শিল্পসহ 
জীবনের সর্বক্ষেত্রেই আমরা এই অন্ধ গতাম্থগতিকতাঁর শিকার হই। গান্ধীজী 
বিশ্বাস করতেন যে, বনিয়াদী শিক্ষাক্রম চালু হওয়ার ফলে অধিকতর ন্যায়সঙ্গত 
এমন এক সমাঙ্গ ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপিত হবে, যেখানে “ম্বত্ববান' ও “নি:স্ব'দের 
ভিতর বর্তমানের মতো কোনও কৃত্রিম পার্থক্য থাকবে ন1 এবং প্রত্যেকেরই 
জীবনধারণোপযোগী জীবিক1 এবং স্বাধীনতা পাবার অধিকাঁর থাকবে । তাই এই 
শিক্ষান্রমকে তিনি নুদুরপ্রসারী সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ এক নিঃশব্দ সামাজিক 
বিপ্রবের অগ্রদূত বলে মনে করতেন। 

গান্ধীজীর জীবনে ধর্মের স্থান দেশপ্রীতিরও উধের্বে। তার বক্তব্য, “অহিংস 
ধর্মের দ্বারা ভারতের সেবা করার জন্যেই আমার জীবন উৎসর্গীকৃত।...মাধ্যাত্মিক 
ক্ষুধার প্রয়োজনীয় খোরাক জোগায় বলে মাঁতৃবক্ষ সংলগ্ন শিশুর মতো! ভারতকে 
আমি আকড়ে থাকি।-..সে বিশ্বাস লুপ্ত হলে ভবিষ্যতে অভিভাবককে খুঁজে 
পাবার আশ! বিরহিত অনাথ বাঁলকের মত মনে হবে । 

গান্ধী-সাযুজ্য সত্য-সগ্রিহিতির কল্যাণকেই স্বাগত করে। সত্য বাতাসের 
মতোই স্বচ্ছ, সর্বব্যাপী,--তেমনি নিরাবর়ব । তাই সত্য আপাত মনোগ্রাহী বা 
সহজবোধ্য নয়। প্রসঙ্গক্রমে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর একটি উক্তি স্মরণযোগ্য 
গান্ধীর অহিংসানীতি ও অর্থনৈতিক ভাস্ত সামগ্রিকভাবে ভারতবর্ষের. কেউই 
মেনে নিতে পারে নি।” সাধারণভাবে এই মেনে নিতে না পারাটাই বোধ হয় 
সত্যের রাসায়নিক পরীক্ষার প্রথম পর্যায় । কিন্তু তার সঙ্গে একথাঁও মনে 
রাখতে হবে, সত্য অব্যয়, অক্ষয়, শাশ্বত। মিথ্যার ধূরজালে সত্যের ঠিরগ্নয়গ্রভ 
মুখ সাময়িক আচ্ছাদিত থাঁকলেও সত্য আপন-জ্যোতিতে পুনরুভ্ভাসিত হবেই। 
তেমনি গান্ধী-দর্শনও আগামীকালের দিউমগুলকে উচ্ছৃসিত উত্তাসিত করবে 
তার জ্যোতিচ্ছটাযর-_এই বিশ্বাসে আস্থা স্থাপন কর! যেতে পারে । কেন না, 
সত্য ছাড়া গা্ধী-জীবন ও দর্শনের অপর কোনও ভিত্তি নেই। গান্ধীভীর 
জাগতিক মহাপ্রয়াণের সংবাদ দেশবাঁপীকে জানাতে গিয়ে পণ্ডিত জওহরলাল 
নেহরু বলেছিলেন, **"আমাদের জীবনে আলো নির্বাপিত,-তমপায় আচ্ছন্ন 
সর্বদিক।” ভরস! আছে, এই তমসাকে অতিক্রম করে হুর্য আবার উঠবেই। 


বাঙল। বাঙালী ও গান্ধীজী 


সমসাময়িক বাঙালীর চোখে গাক্ধীজী 
প্রীনল্লিনীকিপোর গুহ 


ভারতের রাজজনীতিক্ষেত্রে গান্ধীজীর আবির্ভাব বাঙালীর উপর কিরূপ প্রতি- 
ক্রিয়া আনিয়াছিল, আরও সুষ্ঠ করিয়া বলিতে চাহিলে, গান্ধীজীর মতবাদ ও কর্ম- 

নীতি কোন্‌ কোন্‌ বাঁডালী নেতা সমর্থন করেন, আর কোন্‌ কোন্‌ বাঙালী নেতা 

উহার বিরুদ্ধাচরণ করেন, আন্দোলনের ইতিহাসের দিক হইতে এরূপ প্রশ্ন 
তোলার অবকাশ থাকিলেও, উহা লইয়া আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি ন|। 

বিষয়টা ব্যক্তিগত এবং বিশেষ বিতকিত হইয়া পড়িবে, সেহেতু অবাঞ্ছিতই মনে 

করি। তা ছাড়! ভিন্ন ভিন্ন বাঙালীর চোথে গান্ধীজী কি আকারে ও প্রকারে 

প্রতিভাত হুইয়াছিলেন তাহা নির্ণয় করাও ছুঃসাধ্য, আমার বুদ্ধিতে অসাধ্য । 

সকলের চোখের দৃষ্টি এক রকম নয়, দৃষ্টি কাহারো! স্বচ্ছ, কাহারো! ঘোলাটে 

হইতে পারে, কেহ বস্ত্র একাঁংশ দেখেন, বাকি অংশে চোখই পড়ে না, ব্যক্তির 

বদ্ধমূল ধারণা! দৃষ্টিবিত্রম ঘটাইতে গারে। অন্ধের হম্ত্ী দর্শনের “দর্শন'তো স্ববিদিত। 
স্রতরাং গান্ধীজীর জীবন, জীবন-দর্শন ও কর্মধারা সম্পর্কে (গ্রশাস্ত যহাসাগরের 

মতো বিশাল ও হিমালয়ের মতো মুউচ্চ ধার জীবন, জীবন-দর্শন আর সংখ্যাতীত 

কর্মকীন্তি) কোঁন একজন বিশিষ্ট বাঙালীর কোন একটি অভিমত ধরিয়াও 

গাঙ্গীজীসম্প্কে তাহার প্রকৃত মতামত বিষয়ে চুড়ান্ত রায় দেওয়া উচিত নহে। 


রায় দেওয়া নিরাপদ নহে 

এস্কানে একজন বাঁঙাঁনী এতিহা্িকের কথাই দৃষ্টাস্তস্বরূপ উল্লেখ করিতেছি। 
ভারতের স্বাধীনতা অজিত হইয়াছে, মহাত্মাজীর প্রদিত অহিংসার পথেই-- অস্ত 
ও ভায়োলেন্সের পথে নয়; উহার প্রয়োজন হয় নাই, কংগ্রেস-আন্দোলনের 
কোন কোন ইতিহাঁম লেখকের এবংবিধ একতরফা দাবির বিরুদ্ধেই বাঙালী এঁতি- 
হাঁসিক যুক্তি তর্কের অবতারণ| করিয়াছেন। প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন 
স্বাধীনতা সংগ্রামে ভায়োলেক্।') “রাজনৈতিক হত্যা, “টেররিজম্‌” বিশ্বের একটি 
স্বীকৃত কার্যকরী উপায়। গান্ধীজীর অহিংসার আত্মিক প্রভাবে বুটিশের হাদয়ের 
কোন পরিবর্তন হয় নাই। অহিংসাঁর ব্যর্থতা প্রমাণ করিতে গিয়া মেই দিক 
হইতেই গাম্বীনীতির বিরূপ সমালোচন। করিয়াছেন। 


২৪৬ গান্ধী পরিক্রমা 


এ-স্লে লক্ষ্য করিবার, বাঙালী এঁতিহাঁসিক গান্ধীজীর অহিংস আনেলিনের 
সাফল্যের দাবির বিরুদ্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা অপরের প্রতিপাগ্ বিষয়বস্ত 
লইয়।, গান্ধীজীর নিজের কোন উক্তি বা দাবি লইয়! কিন্ত নহে! গান্ধীজী সত্য 
ও অহিংসায় পরম বিশ্বাসী, ইহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু তিনি এমন কথা বলেন নাই 
যে, তাহার অহিংস! নীতির ঘ্বারাই তিনি ভারতের স্বাধীনতা আনিয়া দিয়াছেন ! 
বাঙ্গালী এঁতিহাসিকের বক্তব্য পাঠ করিলে মনে হইবে, তিনি গান্ধীজীর অত্যন্ত 
বিরোধী । কিন্ত গ্রকৃত প্রস্তাবে তাহা নহে । তাহার সঙ্গে আলোঁচন! করিয়া 
দেখিয়াছি, গান্ধীজীর জীবন-দর্শন ও আদর্শের গ্রতি ভিনি অরুত্রিম শ্রদ্ধা পোষণ 
করেন, ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে গান্ধীজীর অতুলনীয় অবদান স্বীকার করিতে. 
তিনি মুক্তক$। নুতরাং কোনও বাঙালীর কোন একটি উক্তি ধাঁরয়াই পক্ষে 
বিপক্ষে স্থির করা নিরাপদ নয় । তাই আমরা সাধারণ ভাবে ভারতের রাজনীতি 
ক্ষেত্রে গান্ধীজীর আবির্ভাব বর্মীদর্শ এবং বাঙালীর উপর উহার প্রভাব সম্পর্কে 
যা অল্লবিস্তর প্রত্যক্ষ করিয়াছি--কিছু আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব। 


সেবক গান্ধা 


দক্ষিণ আফ্রিকার অহিংস সংগ্রামের খ্যাতি ছিল গান্ধীজীর | মহামনা! গোখলের 
বিশেষ প্রিকপাত্র রূপেই গান্ধীজী প্রথম বাঁংলায় আসিলেন গ্রধানতঃ আফ্রিকার 
ব্যাপারে । রাষ্টগুরু স্ুরেন্জ্নাথ সাধু, সত্যনিষ্ঠ গুরুদাঁন বন্দ্যোধ্যায়, ত্যাগত্রতী আচার্য 
্রফুল্লচন্ত্র,শিবনাথ প্রমুখ বাংলার শিরোভূষণগর্ণের সঙ্গে পরিচিত হইলেন গান্ধীজী। 
বিবেকাঁনন্দকে যে দেখাই চাই,__ছুটিলেন পদব্রজে বেলুড়--দেখা হলই না,তিনি 
চিকিৎসার্থ কলিকাতায় । এস্থলে গোখলের কথা৷ একটু বলি। “বাংলা আজ যা 
ভাবে, সার! ভারত কাল তাই ভাবে ।” গোঁখলের একথা সবাই জানি, কিন্তু 
মহাযনীষী ভারতসেবক গোথলে বাঙালীর প্রতি যে উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন 
কয়জন বাঙালীর ধারণ! তার কাছাকাছি যাঁয় জানি না। বঙ্গ বিভাগ রদের দাবিতে 
মাঁননীয় গোখলে সুপ্রীম লেজিস্লেটিভ্‌ কাউন্সিলে “বাঁঙগালী জাতির? (8৩7£911 
৪০৪ ) জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে যে ভাষণ দিয়াছিলেন তাহা 
স্ব্ণাক্ষরে লিখিত। আজিকাঁর বাঙালী যুবকর্দের তাহ! পাঠ কর] ভাল মনে করি। 
তাহাতে দম্ভ নয়, দেখ! দিবে বিনভ্র শ্রদ্ধা! অসম্ভব. নয়, গোখলের ৪) 
সম্পর্কে ধারণা, গাঙ্ধীজীকে কিছুটা প্রভাবিত করে বা ! | 

১৯০১ সালে কলিকাতা কংগ্রেসে গান্ধী যোগ দেন “সেবক'রূপে । তাহা 


সমসাময়িক বাঙালীর চোখে গান্ধীজী ২৪৭ 


পি 


দেখিবার সৌভাগ্য আমাদের হয় নাই, কিন্তু দেখিয়াছেন এমন কংগ্রেস স্বেচ্ছা 
সেবকের মুখে শুনিযাঁছি :“কাঁজে কি অপূর্ব নিষ্টা। “সেবক' গান্ধীর একটি লক্ষ্যণীয় 
বৈশিষ্ট্য সেখানেই ফুটিয়া উঠে! “বেয়ারার ও মেথরের কাজ সব কাজকেই 
গান্ধীজী সমান মর্যাদা দিয়া সেদিন শুধু স্বেচ্ছাসেবকদের সম্মুখে নৃতন দৃষ্টান্ত 
রাখেন নাঃ কংগ্রেস নেতা ও প্রতিনিধিগণকেও এই আদর্শ সেবকটির নিকট বেশ 
কিছু শিক্ষালাভ করিতে হয়। প্রকৃত সেবক বুঝি সংস্কারকও হইয়1 থাকেন ! 

ভারত জাতির আদর্শ সেবক ও সংস্কারকের যে ভূমিকা (ধাহার অনুসরণে 
আবছুল গফুর খানের খুদাই খিদমদ্গার? ) গান্ধীজী তূলনাহীন নিষ্ঠার সঙ্গে আমৃত্যু 
পালন করিয়া গিয়াছেন, তাহা সম্ভব হয় আন্তিক্যবুদ্ধিতে,সত্য-নিষ্ঠার়ঃ আর ফাঁকির 
দ্বারা কোন মহৎ অধিকার লাভ করা যাঁয় না, এই প্রত্যয়ের দরুনই | যে মানুষের 
অধিকার আমি চাই, সেই অধিকাঁরে আমারই দেশবাসী অসংখ্য মান্ৃষকে বঞ্চিত 
রাখার গ্লানি হইতে জাতিকে মুক্ত করিতে হইবে ইহাই তো সত্যনিষ্ঠা। জাতীয় 
জীবনের পুজীভূত আবর্জনা দূর করা, পরিচ্ছন্ন ও সংস্কার সাধন, দেশসেবকেরই 
ধর্ম স্বাধীনতার জন্যও ইহ প্রয়োজন । তাই দেখি, স্বামী বিবেকানন্দও জাতিভেদ 
অস্পৃশ্ঠতার নিষ্ঠুর নিপীড়ন সম্পর্কে জাতির তরুণদের কর্তব্য স্মরণ করাইয়া 
বলিতেছেন £ “হে ভাঁরত.".এই কাঁপুরুষত।-_এই স্বণিত নিুরতা-_-এই মাত্র সারে 
তুমি বীরভোগা। স্বাধীনতা! লাভ করিবে ?” অর্থাৎ ছুরাশ]! 


বাঙালীর দৃষ্টিতে গান্ধীজী 

১৯২০ সালে গান্ধীজীর রাজনীতিক্ষেত্রে আবির্ভাবের পূর্বেই গান্ধীজীর সত্য 
অহিংস! নিভীকত। ত্যাগ নিষ্ঠা মানবিকতা! প্রভৃতি সম্পর্কে বাঁঙীলীর মধ্যে একটা 
প্রত্যয় জাগিয়। গিয়াছে। এক কথায় সে প্রত্যয় ; গান্ধীজী অভীঃ মন্ত্রে দীক্ষিত 
একটি খাঁটি মানুষ, বিপ্লবী বাঙলার দৃষ্টিতে গান্ধীজী একজন শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী। বিপ্লবী 
বাঁডালী যেন গান্ধীজীর মতো--আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখাঁয়_-এমন 

একজন দিশারিকেই কামনা! করিতেছিল। 
একটু বিশ্লেষণ করিলেই দ্রেখা! যায়, প্রকৃতই গান্ধীজীর সাধনা ও বাঙালীর 
সাধনা এক-মভেদ। বাঙালীর সাধনার প্রেরণা! পুষ্ট হইয়াই যেন গান্ধীজী দেখা 
দিলেন নবভাবে, নবরূপে, ভাবধারাঁকে কার্যত: রূপায়িত করিতে । সে বস্তটি 
কি। মনীষী অরবিন্দের উপলব্ধি [73015 17258 % ৪09], 16 8 10015181019, 20078- 
৪০101)19, ভারতাত্মার বাণীমন্ত্রের” সাধক বাঙালী । ভারতের জাতীয়তা, স্বাদে শিকতা 


২৭৮ গান্ধী পরিক্রম 


আসলে কি বস্ত? বিপ্লবী নায়ক অরবিন্দ বলেন £ “001 টম ৪67008]1870 18 ৪ 
£9116107) 6108 1098 00009 টো) 9০৫. ভগবৎ আদিষ্ট এই জাতীয়তা । 
শ্ীঅরবিন্দ বলিতেছেন £ “সত্যই যখন ভগবৎ বাণী আঙমিল বাঙালী তখন সেই বাণী 
গ্রহণের জন্য প্রস্তুতই ছিল। মুহুর্তে বাঙালী সেই বাণী গ্রহণ করিল ।-.'বাঙালী 
জাতি সহসা জাগিয়া পলকে স্বপ্রজড়িম| ভার্গিয়৷ মুক্তি পথ চিনিল এবং সমগ্র 
ভারতকে এ পথের সন্ধান দরিয়া আহ্বান করিল (লক্ষ্য করিবার সমগ্র ভারতকে 
“আহ্বান করিল ) জাতির দন্ত ও দুর্গতি সত্য নয়, জাতির আছে মৃত্যুহীন 
জীবন, এই জীবন লাভই উহার নিয়তি, আজ বাঙলা এই সত্য এবং বিশ্বাসের মধ্যে 
জীবন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে ।” 


ক্ষেত্র প্রস্তুত ছিল 


বাঙলার ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল উনবিংশ শতাব্দী ভরিয়া রাম- 
মোহন-দেবেন্দ্রনাথ-রা মকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-বঙ্কিমচন্্র-বি্যাসাঁগর-রাজনারায়ণ প্রমুখ 
মনীষী বিপ্লবী যুগন্ধরগণ। প্রাচীন ভারতের সাধনালন্ধ সত্য ও উপনিষদের 
অমৃত বাণীই হইল নব ভাঁরতের বাণী ; ভারতের, বিশ্বের সর্ব মানবের পক্ষে অমৃত 
বাণী, যেন সেই-_শুথন্ত বিশ্বে অমৃতস্ত পুক্রাঃ 1” 

এক ভগবান-+'এক সত্য--বিভেদ নয়, অনৈক্য নয়। কিন্ত এই সত্যেরও 
বিকৃতি ঘটে। ধর্মের নামে অধর্মের প্রাছুর্ভাব, আসিয়। যায় অনাচার ব্যভিচার, 
এঁক্যের স্থলে অনৈক্য। তখন সতোর পুনঃ প্রতিষ্ঠীর জন্যই যুগে যুগে মহামানব 
বিপ্লবীগণের আবির্ভাব ! 

ভিন্ন ধর্ম, ধর্মমত, সেহেতু বিরোধ? কিন্তু সে যে কত বড় মিথ্যা তাহাই 
রামকৃষ্ণদেব সকল ধর্মমতের সাধনার সিদ্ধিলাভ করিয়া বিশ্বে প্রমাণ করেন ! 
বিবেকানন্দ সেই সত্যই প্রচার করেন, “ধর্ম-ব্যবসারী মূঢগণ যত বাধাই দিক্‌ 
বিশ্বের ভাবী ধর্মবোধ--20$ ০1889 09৮ 1059৯ 00 60 1181)6 00 10917) 
গান্ধীজীর প্রার্থনা £ “ঈশ্বর আল্লা তেরে নাঁম, সবকো। সন্মতি দে ভগবান 1 
এই ভজন সেই সত্যই ম্মরণ করায়। তাহারও পূর্বে এই বাঙলায় শ্রীচৈতন্তদদেব 
সত্য ও মানবতা! বিরোধী মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে বৈপ্রবিক প্রেরণা আনিয়া দেন 
কথায় নয়, আপনি আচরি ধর্ম! এমন কি ধর্মাচরণে শাসনের নিষেধাজ্ঞায় 
তার অহিংস গণঅভিযাঁন-_প্রেমঘন মৃি গোরাঙ্গেরই সত্যাগ্রহ | 

বিপ্রবী বাঙলার ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন, সত্যনিষ্ঠ ভগবতপ্রেমী এই সব 


সমসাময়িক বাঙালীর চোখে গান্ধীজী ২৪৯ 


মহা বিপ্লবিগণ। এই পটভূমি মনে রাখিবার!--এই বাঁওলাকেই গান্ধীজী 
চিনিয়াছেন, শ্রন্ধ। করিক্লাছেন, প্রেম ভালবাস! দিয়াছেন । তেমনি সন্দেহ নাই, 
বাঙলার সাধনার প্রতিচ্ছবির নব-রূপ গান্ধীজীর মধ্যে লক্ষ্য করিয়াই গান্ধীজীকে 
বাঙালী শ্রদ্ধা করিয়াছে ভালবাসিয়াছে। 


স্বদেশী যুগ 

বাঙলার স্বদেশী যুগকে বজ-বিপ্লব যুগ, 'অগ্নিষুগও বলা হয়। সেই অগ্রিষুগ 
হালের আগুন লাগাইবার যুগ নয়। দেশপ্রাণতাঁর ত্যাগ তপস্যার তেজের 
আগুনে অগ্নিশুদ্ধ যুগ । তেন ত্যক্তেন ভূজীথা-র যুগ । স্বদেশী, ঘরে কেরার, পর 
প্রত্যাশা পরিহারের, ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ--এই চেতন! ক্থষ্টির যুগ । ' স্বদেশী 
শিক্ষা, সাহিত্য সঙ্গীত আচার আচরণের যুগ, দেশ ভক্তির দ্িব্য-দর্শন দাঁনের যুগ । 
'্বদেশী সর্বগ্রাহী, সর্বগ্রাসী । গান্ধীজী বাঙলার এই শ্বদেশী যুগ দেখিয়াছেন-- 
বাঙলার শ্বদেশীকে অভিনন্দন জানাইয়াছেন। 


গান্ধীর আবির্ভাবে চিত্তরগ্রন 


রাওলাট-বিল-জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ--মণ্টেগড রিফর্ম প্রভৃতি আমাঁদের 
আলোচ্য নয় । লাঁল। লাঁজপৎ রায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কলিকা'ত। স্পেশাল 

গ্রেসে (১৯২০) অসহযোগ কর্মনীতি লইয়! গান্ধীজীর বলিষ্ঠ আবির্ভাব । 
গান্ধীজীর প্রস্তাব গৃহীত হইলেও বাঙলার দ্বিধা ও সংশয় জনিত বাঁধ! বিরূপতা 
ছিল। কিন্তু (১৯২*) নাগপুর কংগ্রেস অধিবেশনে চিত্তরঞ্জন বাঁধা দিতে প্রস্তত 
হইয়া গিয়াও শেষ পর্যস্ত (মনে রাখিতে হইবে চিত্তরঞ্জন ছিলেন বাঙলার বিপ্লবী- 
সংস্থার অন্যতম নায়ক ) ম্হাত্সাজীর মতাদর্শ ও কর্মনীতি শিরোঁধার্ধ করিয়া লইলে 
গান্ধীজীর নেতৃত্বের হইল জয় জয়কার। গান্ধীজীর ডাকে যে সাড়া মিলিয়াছিল 
তাহা বাঙলারই যোগ্য ; ত্যাগের রাজ! চিত্তরঞ্জনের পাশে ও পশ্চাতে আসিয়। 
দীড়াইলেন-_“তেন ত্যক্তেন তূঞ্ধীথা”-র পথে কত ন] বাঙলার গৌরবের সন্তানগণ। 
স্বদেশী যুগের পরে আবার বাঁঙলায় নবযুগের বাঁন ডাকিল--জয় মা বলে সবাই 
তরী ভাসাইল। কলেজ ছাঁড়িল ছাত্র, অধ্যাপক চাকুরী, আইনজীবী আদালত 
ছাঁড়িলেন, খেতাব ছাঁড়িলেন খেতাবধারী । বয়কট, কারাঁবরণ, এ বুঝি শেষ নাই ! 
গান্গীজীর ডাকে, চিত্বরঞরনের জলম্ত প্রেরণায় বাঁওলায় সে এক অভিনব অহিংস 
অসহযোগের জয়যাত্র'। এর বিশ পরিচয় দিবে আন্দোলনের ইতিহাস। 


২৫০ গান্ধী পরিক্রমা 
শকস্ত' ছিল 

তবে এমন ব্যাপক সাঁড়ার মধ্যেও কিছু “কিন্ত'ও ছিল। মনীষী বিপিনচন্দ্র 
'ম্যাজিক'বনাঁম 'লজিকে'র কথা বলেন, অরবিনোর সহকর্মী (বনেমাতরমে ) 
সুলেখক শ্রীবি. সি. চাটাজী তার “11 10161797 [018,-গ্রন্থে গান্ধীজীর অসহযোগ 
কর্মনীতির বিরুদ্ধ সমালোচনা করেন। স্বরাজের সঙ্গে খিলাফৎ মেশানো! বিপ্রকী 
বাঙল! পছন্দ করে নাই । উহার পরিণাম ভাল হইবে না, মনে করিয়াছে । 

কিন্ত গান্ধীজীর অবদান ও উহার মূল্য নির্ণয়ে বাঙলা বিন্দুমাত্র ভূল করে 
নাই । 


গুরুদেব রবীঞ্রনাথ 


এ-স্থলে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের কথাটা তুলি। গান্ধীজীর চরকা প্রবর্তন, 
চরকায় স্বরাজ কথ! উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ "রক? ব্যাপারট কিছুটা হুজ্গ যনে 
করিতেন । একটিন শান্তিনিকে হনে কথা প্রসঙ্গে আমাদের বলেন £ “সরলাকে 
(সরলা দেবীচৌধুরাণী) বললুম, “তুই কি সত্যিই চরকা কাঁটিদ্‌-_না, চরকার হাতল 
ধরে ফটে! তুলিস?” (প্রবাসী ও মডার্ন রিভিউ-তে তিনরঞ্গা ছবি উঠিয়াছিল 
সরলাদেবীর, চরকার হাতিল ধরে আছেন ) বললেন, “শরৎ এসেছল 
(ওপন্তাসিক শরৎচন্দ্র তখন চরক! প্রবর্তনে উৎসাহী ) আমাঁকে চরকা বুঝাতে। 
শরৎকে আমি বললুয, চরক কাটলে স্ুতে! বেরোয় এ আমি মানি, কিন্তু তাতে 
কি করে ম্বরাঁজ বেরোয়, যে রাহ্রিক ত্বরাজ ও স্বাধীনতার কথ! তোমরা দেশের 
লোককে শোনাচ্ছ-_বুঝাচ্ছো--তা! বুঝি না। এরূপ আশা জাগালে সাধারণ 
মান্ৰ ভূল বুঝে দিন কয় চররা কাটার হিড়িক তুলতে পারে--কিন্ত জাতির 
চরিত্রে চরক! কাটার নিষ্ঠাটুকুও শেষ পর্যন্ত রক্ষা করা যাবে না।” কবিগুরুর এ 
সব কথায় অনেকে মনে করিতে পারেন রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজীর বিরোধী, তার মূল্য 
বোঝেন নাই। (শান্তিনিকেতনে গান্ধীজীর অবস্থান সত্বেও তাই রবীন্দ্রনাথ 
গান্ধীজীর শ্রেষ্ঠ অবদান সম্পর্কে কি বলেন, ত1 দেখা যাঁক। গাম্ধীজীর অহিংস 
স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ সুভাঁষচন্দ্রকে লিখিত এক পত্রে প্রসঙ্গত 
বলিতেছেন -“ভারতের ন্তায় একট] পরাধীন নিরস্ত্র জাতি যে অসহায় নছে, 
নিরস্্ বলিয়াও যে অসহায় নহে মৃত্যুজয়ী সংকল্পে সে জাতিও যে বীর্ধবত্া 


দেখাইতে পারে, একটা বিরাট জাতির সাধারণ নরনারীর চেতনার এই প্রত্যয় 
আনিয়! দেওয়ার মতো বডে! কাজই মহাত্ার শ্রেষ্ঠ অবদান।” গান্ধীজীর প্রকৃত 


সমসাময়িক ধাডালীর চোখে গান্ধীজী ২৫১ 


অবদান সম্পর্কে সত্যদ্র্া কবিগুরু যে ভাব ও ভাষায় মভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন 
তাহা একমাত্র রবীন্দ্রনাথের পক্ষেই সম্ভব । 

অহিংস আন্দোলনের পরবর্তী অধ্যায়ে গান্ধীজী শর্তহীন ভাবে বুটিশকে ভারত 
ত্যাগের চরমপত্র দ্রিয়াই নিরন্তর ভারত-জাঁতির কণ্ঠে ভাষা দিলেন--”করেঙ্গে ইয়া 
মরেঙ্গে- বুটিশকে ভারত ত্যাগ করিয়া! যাইতেই হইবে--মার কোঁনও ওজর, 
কোন শর্ত নাই। স্বাধীনতা-সংগ্রামী বিপ্লবী নায়কদের কে গান্ধী-নেতৃত্বের 
জয়ধ্বনি উঠিল । 


ক্ৈবা, কাপুরুষতাই লজ্জার 


সত্য ও স্বাধীনতার জন্ত সংগ্রাম, সংগ্রাম-নিষ্ঠাই বড় কথা । সত্য স্বাধীনতা 
আত্মমর্ষার্দা রক্ষা কর] মাহষের ধর্ম--যন্ুষ্তত্ব ! নিরত্্ অসহায় বলিয়। অস্ঠায়- 
অবিচাঁর স্বাধীনতার অমর্যাদা সহিয়া গেলেই অহিংস হওয়া যাঁয় না, ছুর্বলের 
অন্তরে হিংসা বিছ্বেব যথেষ্ট থাঁকে, থাকিতে পারে, আবার স্বাধীনতা ও মনুয়াত্বের 
মর্যাদা রক্ষার জন্ত অন্ত্রধারণ করিয়া সংগ্রামে নিহত হইলে বা সংগ্রামে জয়ী হইলে 
তাহাও হিংসাকর্ম (অন্তরে বিদ্বেষ পোষণ না! করি? সত্য রক্ষার্থে যুদ্ধ করা যায়) 
অপাওক্তেয় হইতে পারে না। ক্লৈবায ও কাপুরুষতাই লজ্জার, পরিত্যাজ্য। গান্ধীজীর 
অহিংস সংগ্রাম ভীরু বা কীঁপুরুষের তথাকথিত অহিংসা নহে। এই সম্পর্কে 
গান্ধীজীর নিয়োক্ত উক্তি ম্মরণীয়। জাতির পরাধীনতার অন্তষ্ীন গ্লানির প্রসঙ্গে 
তিনি বলেন £ “স্বাধীন মানুষ হিসাঁবে যদি আমর! বেচে থাঁকতে না পারি তা হলে 
আমাদের সানন্দে মৃত্যু বরণ করে নেওয়াই শ্রেয়। কাপুরুষের মতো মাতৃভূমির 
অসন্মানের নীরব সাথী হওয়া অপেক্ষ। আমি বরং চাঁই ভারত বীরের মতো 
মন্বধারণ করে আত্মলন্ীন রক্ষা করুক । 


একটি সঙ্গত খেদ 
স্বাধীনতাকামী বাঙলা গান্ধীজীকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করে,-বিপ্লবী বাঙলা 
গান্ধীজীকে শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিপ্রবী মনে করে--ইহা আমর] দেখিয়াছি । 
গান্ধীজীর আত্মকথা'র প্রকাশক নিবেদনে এই মর্মের খেদ প্রকাশ 
করিয়াছেন যে, শিক্ষিত বাঙালী গান্ধীজীর প্রতি বিরাট শ্রদ্ধা পৌঁধণ করিলেও 
গান্ধীজীর জীবন, জীবন-দর্শন তাঁহার ভাবধার1 সম্পর্কে সম্যক পরিচিত নহেন, 
ফলে গান্ধীজীকে ভাল করিয়া! জানেন ন]। 


২৫২ গান্ধী পরিক্রম! 


কথাটা সভ্য । 

কিন্তু তাহার কারণ কি? গান্ধীজীকে শ্রেষ্ঠ মানুষ বলিয় শ্রদ্ধা করে অথচ 
তাহার ভাবধারার সম্যক পরিচয় লওয়ার প্রয়োজন বোধ নাই। ইহার একটি 
বড় কারণ আমাদের মতে-_গান্ধীজীর বাণী ও কর্মনীতি যেন বাঙালীর নিকট 
নৃতন নহে। | 

এদের ভাব যেন এই--গান্ধীজীর ধর্মমত? ও তো! রামমোহন রামকৃষঃ 
বিবেকানন্দ প্রচার করিয়াই গিয়াছেন ! গান্ধীজীর ত্বদেশী, বয়কট, নন্‌ কো- 
অপারেশন, নিক্ষিয় প্রতিরোধ বল্ছে। তো? স্বদেশী যুগে সেতো আমরাই 
বলিয়াছি, তাঁত-চরক। তাঁও নৃতন নয়। অস্পৃশ্ঠতা জাতিভেদ? শ্রীচৈতন্ত 
বিবেকানন্দ আচগালে কোল দিয়া, ছুতমার্গ পরিহারে ও দরিদ্রনারায়ণের সেবার 
কথা পূর্বেই বলিয়াছেন । 

হিন্দু মুদলমাঁনে এক্য ? ত্বদেশী যুগে “হিন্দুমুসলমান, এক মার সম্ভান তফাত 
কেন করো-জী” এ তে। বাঙালী আমর! পূর্বেই বলিয়াছি। দেশের জন্ত ছুঃখ 
বরণ, আত্মত্যাগ ও জীবনদাঁনে বাঙ্গালী আমরাই অগ্রণী । 

এ যেন সবজাস্তার শ্রেষ্ঠত্বের উন্নাসিক অভিমান? অথবা গুণ হয়ে দোষ 
হলে! বিদ্চার বিদ্যায়? ফলে অমন যে সমৃদ্ধশালী বাউল! সাহিত্য তাঁতেও 
গান্ধীজীর অত বড় বিরাট আন্দোলনের ছাপ বিশেষ দেখি ন1। 

জাতীয় সাহিত্য জাতির আত্মার বাণী। জাতীয় আন্দোলনের কর্মী ও চাঁরণ 
সাহিত্যিক ভাঁত ধরাধরি করিয়া চলে। "শ্বদেশী যুগে তাহাই দেখ গিয়াছে। 
কোথাও মুক্তিকামী বিপ্লবীদের 'এক পা আগে আসিয়৷ সাহিত্যিক পথ দেখাই- 
তেছে, কখনো! বা! বিপ্লবীদের জীবন দানের তপস্যা সাহিত্য স্থ্টির উপাদান হইয়! 
উঠিতেছে-কল্পনাকে হার মানাইয়া চলিয়াছে বাস্তব ঘটন1, অকুতোভয় 
অভিযানের চরণ-ছন্দে সাহিত্যের শতদল ফুটিয়| উঠিতেছে। কিন্তু পরবর্তী 
কালে এমনটি হয় নাই। 

ভারতের রাঁজনীভি-ক্ষেত্রে মহাত্মাজীর আবিভীব, তাহার ভাবধারার ব্যবহারিক 
প্রয়োগ ও আন্দোলন শুধু ভারতের নয়, বিশ্বের সম্মুূথে এক মহান নৃতনতর গুরুত্ব 
পূর্ণ বৈপ্লবিক আন্দোলন । গান্ধীজীর অহিংসা অসহযোগ সত্যাগ্রহ, আদর্শের 
জন্ত নিরত সংগ্রাম-নিষ্ঠ৷ অপূর্ব। গান্ীজী শ্বয়ং তাহার আদর্শ ও কর্মনীতির 
জীবন্ত বিগ্রহ। তাহার কর্মনীতি ও আদর্শের দর্শন তিনি দান করিয়াছেন, 
তীহার অজন্ম ভাষণে লিখনে বিরাট সাহিত্য স্থরি করিয়াছেন। কিন্ত আমাদের 


সমসাময়িক বাঙালীর চোখে গাস্থীজী ২৫৩ 


সাহিত্য ও সাহিত্যিকের অংশ তাহাতে কতটুকু? 

স্বদেশী ও বিপ্লব আন্দোলনে সাহিত্য স্ঠিতে সাহিত্যের যে চিরস্তন আবেদন 
দেখি, ছোট বড় অসংখ্য কবি ও সাহিত্যিকের প্রয়াস দেখি, অহিংস অসহযোগ 
আন্দোলনে তাহা দেখি না। অসহযোগের অধ্যায়ে কৰি নজরুল ইস্লাম ও ছু” 
একজনের ষে প্রেরণ! দেখি তাহাঁও পূর্বেকার সেই বিপ্লবী যুগেরই প্রেরণা । যথা £ 


"কাগ্ডারী তব সম্মুখে এ পলাশীর প্রাত্তর 

বাঙ্গালীর খুনে লাল হলো! যেথা ক্লাইভের থঞ্রর ! 

এ গঙ্গায় ডুবিয়াঁছে হায় ভারতের দিবাকর 

উদ্দিবে কি রবি আমাদের খুনে রাঙ্গিয়। পূনর্বার? 
ফাসির মঞ্চে গেয়ে গেলো যারা জীবনের জয়গান 

আসি অলক্ষ্যে দাডায়েছে তারা দিবে কোন প্রতিদান 1” 


অথবা £ “আমর! আপনি মরে মড়ার দেশে আনবে! বরাভয় 
মোরা ফাঁসি পরে আনবে! হাসি মৃত্যু জয়ের ফল 
মোদের অস্থি দিয়ে জলবে দেশে আবার বঞ্জানল !” 


এসব সঙ্গীতে শ্রোতার মনে যে প্রেরণা জাগায় তাহাঁও পূর্বেকার বিপ্লবের 
দুর্গম পথ যীত্রারই প্রেরণ । কবির আবেদনে যে সুর ধ্বনিত হইতেছে তাহাও 
অপহযোগ পূর্ব বিপ্লবের সুর । গান্ধীজীর অহিংস! অসহযোগ ও সত্যাগ্রহের মধ্যে 
থে মহান বীর্যবস্তার সংযত সাধনা আছে তাহার প্রেরণা আসিতেছে ন। 

ইহা লক্ষ্য করিবার ও বুঝিবার যে, স্বাধীনতা অর্জনের জন্ত গান্ধীজীর 
নেতৃত্বে যখন কংগ্রেস অহিংস অলহযোগ আন্দোলন আঁরস্ত করিয়াছে, চলিয়াছে 
আসমুদ্র হিমাঁচলব্যাপী অভিনব মুক্তিসংগ্রাম, তখনে! কিন্তু বাঙলার সাহিত্যে 
তাহার পরিচয় পাই না। একজন দরদী সমালোচক বলিতেছেন, “বাঙলার 
মাসিকপত্রগুলি পাঠ করিলে একজন বিদেশী লোক বুঝিতেই পারিবে না 
আমাদের দেশে রাজনৈতিক মুক্তি সংগ্রাম চলিতেছে । যখন পরাধীনতার 
হুঃখে আগুন জ্লিবার কথা তখন বাঙল। সাহিত্যে চোখের জলে বান 
ডাকিতেছে ; যখন অহিংস মুক্তিসংগ্রামের যাত্রীদের তুর্যধবনি শুনাইতে হুইবে, 
তখন বাঙলার মাসিক সাহিত্য যৌন সমস্যার হুস্ম আলোচনা! লইয়! ফাপরে 
পড়িয়াছে।” অথচ সাহিত্য-স্থষ্টির প্রেরণা পাইবার মতো! নবতর উপার্দান 
গান্ধীজী প্রবর্তিত আন্দোলনে যথেষ্ট ছিল। 


২৫৪ গান্ধী পরিক্রমা 


বাঙালীর এই-“সব্জাঁনি' ভাবের দরুন দয়ানন্দের জ্ার্ষসমাজও বাঙলার 
কার্ধকরী প্রেরণা আনে লাই। দয়ানন্দের আদর্শ বা বাণী, “সব-ঠিক'-- 
ও সব আমাদের জান?” বলিয়া যেন আর কাঁজে গুরুত্ব দিতে হয় নাই! 

বড় কথ! জানার, শোনার গৌরব করার অন্নুবিধা বিপত্তি এইখানে । 
অথচ গান্ধীজীর অবদানের প্রধান কথাই হইল বচন নয়, প্রবচন নয়, বাঁণীদান 
নয়--আঁচরণ ; ভাব বিতরণ নয়, উহার ব্যবহারিক প্রয়োগ । গগান্ধীজীর 
আত্মকথা"র প্রকাশকের নিবেদনে বল! হইয়াছে--বা্াঁলী গাস্বীজীর প্রতি বিরাট 
শ্রদ্ধা পোঁধণ করিয়াছে, অথচ গান্ধীজীকে ভাল করিয়া জানে নাই। ইহার 
কারণ, সবজাস্তা বলিয়া সম্যক জানার উৎসাহ নাই, ইহাই আমাদের যনে 
হইয়াছে। বিশ্ময়কর এই কাঁরণটার স্বরূপ জানা আবশ্তক মনে করিয়াই 
ইহার বিস্তৃত আলোচন। করিলাম । 


বিদ্রোহ ও বির 
বিপ্রব আর বিদ্রোহ এক বস্ত নয়। একটা অনুর মায়ের ক নিপীড়ন 
করিতেছে, যে করেই হউক এ অসুরটাকে টেনিয়! ফেলিয়া দিবার আশু সীমিত ও 
সাময়িক এই লক্ষ্য সিদ্ধ হলেই বিদ্রোহের ইতি। কিন্তু বিপ্লব তাহা নহে। 
ধর্মে রাষ্ট্রে সমাজে ন্বাদেশিক ও জাগতিক পরিবতিত অবস্থার রূপাস্তর সাধনের 
দীর্ঘকালব্যাপী প্রয়াস চালাইয়া যাওয়াই বিপ্লবীর ধর্ম। বিপ্লবের ইতি নাই, শেষ 
কথা নাই। পতন-অভ্যুদয়ের বিশ্ববিধান* মানিয়াই চলে বিপ্রবীর বিদ্বসংকুল দীর্ঘ 
সাধনা । গান্ধীজী শ্রেষ্ঠ বিপ্রবী, তাই তাহার মধ্যে দেখি অপরিসীম ধৈর্য । 
বাঙলার মরমী কবির গানটি মনে হয় £ 
“তুই কি মানস মুকুল ভাজবি আগুনে ? 
তুই ফুল ফুটাঁবি বাস ছুটাৰি সবুর বিহনে ?” 
বিশ্বশ্রষ্টী “যুগযুগান্তে ফুটাচ্ছেন ফুল-_তার তাড়াহুড়া! নাই 1” 
স্জনধর্মী গান্ধীজীরও তাড়াহুড়া নাই । অশেষ ধৈর্য । বলেন, অধৈর্য 
হিংসারই নামান্তর | 


জনগণের আপনজন গান্ষীজী 


বিপ্লবী শ্বতঃই আত্মবিচার-পরায়ণ। বিপ্লবী বাঙলা বিচারে এই সত্য উপলব্ধি 
করিয়াছে যে, দেশের স্বাধীনতার জন্ঠ “আয় আজি আয মরিবি কে' ডাকে 


সমসাময়িক বাঁডালীর চোখে গান্ধীজী ২৫৫ 


বাঙলা! সাড়া দিয়াছে, ত্যাগ ছুঃখ বরণে, আত্মবিলুপ্তিতে তাঠারা পশ্চাৎপদ হয় 
নাই। কিন্তু তাহ! শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজেই সীমাবন্ধ--তাহা অতিক্রম করিয়া 
জাতির জনসাধারণের মধ্যে সেই প্রেরণা আনিতে পারে নাই (যদিও ন্বামীজী 
বজ্রকণ্ঠে গুনাইয়াছিলেন-_-শক্তি আছে এঁ অবজ্ঞত অন্তজ দরিদ্র জনগণের 
মধ্যে )। গান্ধীজী ভারতের আপামর সাধ্বরণকে ভালবাসিয়! তাহাদের সঙ্গে 
সর্বতোভাবে একাত্ম হইয়া জনগণের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য জনগণকে ডাকি 
পাইলেন--জরনগণ অভূতপূর্ব সাড়া দিল। জাতির মৃক্তিসংগ্রামে জনগণের অংশ- 
গ্রহণ গান্বীজীর অবদান। বিপ্লবী বাউল! এই 'অনন্ঠসাধারণ অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে 
স্বীকার করিলেন। 

বাঙলার প্রতিভূরূপে সত্যদ্রষ্টী কবি রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজীর এই মহান অবদান 
সম্পর্কে বলেন, “তিনি ভারতের অবজ্ঞাত বঞ্চিত দরিদ্রজনের পর্ণকুটিরে নামিয়া 
আমিলেন, তাহাদের বোধগম্য ভাষায় কথা! বলিলেন, কোন শাস্্ব বচন 
শুনাইয়া নয়, আচরণে একাত্ম হইয়া গেলেন, জনগণ সার্থক নাম দিলেন 
মহাত্মা । বস্ততঃ ভারতের সর্বজনকে এমন আপন করিয়া লইতে আর কে 
পারিয়াছে।” বাঁক্‌, মানস ও আচরণে এক মহীত্বাজীর ডাকে ভারতের জনগণ 
নৃতন আশায় উদবুদ্ধ ও উদ্বেল হইয়! উঠিয়াছিল। 


যেখানে বাথ! সেখানে গান্ধীর সেবার হাত 


জাতির যেখানে ক্ষত, ব্যথা, সেখানেই গান্বীজীর সেবার স্পর্শ। অভীষ্টের 
প্রতি এ যেন সাধিকার সেই, “প্রতি অঙ্গ লাগি কাদে প্রতি অঙ্গ যোর।” সর্ব 
ভারতের বিশাল বিবিধ সমস্যার কথা ছাড়িয়া দিয়! শুধু নোয়াখালির ব্যাপারে 
মানবিকতার ভাকে সত্য ও অহিংসার মূর্ত বিগ্রহ গান্ধীজীর আত্মিক অভিযান ! 
বিপ্রবী বাঙলা! প্রত্যক্ষ করিয়াছে, মুগ্ধ হইয়াছে । সশস্ত্র সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী 
বিপ্লবীকে ম্বীকার করিতে হইয়াছে গান্ধীজীর এই পন্থা উৎকৃষ্ট_ তবে কঠিন । 
কলিকাতায়__কংগ্রেস বিছেষে আরম, মুসলিম লীগের দাঙ্গা এবং পরবর্তী উভয় 
সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘাত-গ্রতিঘাত খুন জখম হত্যা 0798৮ 7111108-এর পাপচন্র 
যখন নরঘাতী হিংস্রতা উন্মত্ত তখন গান্ধীজী শ্রস্তি ও এঁক্যের বাণী লইয়া দেখা! 
দিলেন, অবস্থান করিলেন মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে মুসলিম গৃহে। আরস্ত 
করিলেন আমৃত্যু অনশন । হিন্দু-মুসলিম নেতৃবর্গ মিলিয়া শাস্তি ও একোর 
প্রতিশ্রতি দলিলে স্বাক্ষর করিলেন। গান্ধীজী অনশন ভঙ্গ করিয়া শুধু বলিলেন, 


২৫৬ গান্ধী পরিক্রম। 


আপনারা প্রতিশ্রতি পালনে সক্ষম হউন। বিপ্লবী বাঙলার বিপ্লবী ছাত্র নেতা 
শচীন যিত্র শাস্তির মিছিল লইরা “হিন্দু মুসলমান ভাই ভাই" রবে রাজপথে বাঁহির 
হইলেন, শাস্তি প্রচার কালে ঘাতকের হিংত্র ছুরিকায় শচীন নিহভ হইলেন । 
( অন্ত স্বতিশ )। গান্ধীজী শুনিলেন শচীনের মহ্ামরণের কখা। আদর্শের 
জন্ত শচীনদের এই প্ররাস ও মৃত্যুবরণকে অভিনন্দন জানাইলেন। গান্ধীজীর 
ডাকে বাগল! কিভাবে সাঁড়া দিয়াছিল তাহার জলস্ত দৃষ্টান্ত স্বরূপ শচীনের কথা 
উল্লেখ করিলাম। 


তফাত দেখি লা 


কোন কোন বাঙালীর মুখে অভিযোগ শুনিয়াছি, গান্ধীজীর নিকট ভারতের 
স্বাধীনতা বড় নয়, অহিংসা বিশ্বপ্রেমই তাহার নিকট বড়। এ সম্পর্কে 
গান্ধীজীর উক্তি এই, “ভারতের স্বাধীনতাই আমার একমাত্র লক্ষ্য নয়। যদিও 
বর্তমানে নিঃসন্দেহে আমার সমগ্র জীবন, শক্তি ও সময় ভারতের স্বাধীনতার 
জন্তই নিয়োজিত। কিন্তু ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের প্রয়াস সকল হইলেই আমি 
বিশ্বমানবের কল্যাণ সাধনের ব্রতে আত্মনিয়োগ করিব ।” বিপ্লবী বাঙলার কথা 
কি? বিপ্লবী মহানায়ক রাঁসবিহারী বস্থ ১৯২২ সালে ঘোষণা করিতেছেন, 
“ভারতের স্বাধীনতা আমাদের অর্জন করিতে হইবে (12086 11৮ ) কারণ 
সমগ্র বিশ্বমানবের পাস্তর-নব জন্মের জন্যেই তাহার একান্ত প্রয়োজন । 
্বাধীনতাই আমাদের চরম লক্ষ্য নয়-_ইহা.আমাদের লক্ষ্যে পৌছাইবার একটি 
উপায়। লক্ষ্য হইল সামরিক যন্ত্র, সামীজ্যবাদের অবসান ঘটাইয়া বিশ্বমানবের 
শান্তি-সমৃদ্ধি ও সমুন্রতি।” গান্ধীজীর লক্ষ্যের সঙ্গে তফাত আছে কি? 

দেশপ্রেম সম্পর্কে গান্ধীজী--“আমার দেশপ্রেম মানবিকতা । আমি দেশ- 
প্রেমী, কারণ আমি মানব-প্রেমী |] অ1]]10061007% 7)021200 07 (01911008177 
6০ ৪৪৮9 10018. বাঙলার দেশপ্রেম বিশ্বপ্রেমের স্তরেই উঠিয়াছে। 
রবীন্দ্রনাথের দিব্যদৃষ্ট : “ও আমার দেশের মাঁটি তোমার পরে ঠেকাই মাঁথা, 
তোমাতে বিশ্বময়ীর, তোমাতে বিশ্বমায়ের চল পাঁত1 1” বহ্কিমের বনে মাতরম্‌ 
সেই কথাই শুনাইয়াছিল। 

কিংসাশ্রয়ীর ভয় 


গান্ধীজীর প্রবর্তিত যানবপ্রেম, সত্য ও অহিংসার কর্মনীতিই বিশ্বমানবের 
কল্যাণ পাধন করিবে নিরন্তর নিপীড়িত মাঁচুষের মনে এই প্রত্যয় দেখা দিয়াছে। 


সমসামরিক বাঙালীর চোঁখে গান্ধীজী পু ্‌ ২৫৭ 


ভগবৎ বিশ্বাসীর আত্মিক বলই জয়ী হইবে, অধিচারীর অন্্বল কদাচ নয়। 
গান্ধীজীর নিকট এই সত্যও তাহার! শুনিয়াছে। কিন্তু বিচিত্র এই মাহ্ছষের 
সমাজ! বিশ্বমানবের কল্যাণকামী মহামানব ঘখন সত্য অহিংসা ও প্রেমের 
বাণী প্রচার 'মারস্ত করেন, তখন এক শ্রেণীর মানুষই সেই সত্যকে হিংসায় উন্মত্ত 
হইয়া আঘাত করে । আঘাত করে, কাঁরণ সত্য ও অহিংসার প্রভাবকে উচারা ভয় 
করে। একটা জঘন্য হীনমন্ততার দরুন উহার! বিদ্ধিষ্ট ও হিং হইয়া উঠে, 
নিশ্চিত পরাভবের আতঙ্কে। কিন্তু ইহাও প্রমাণিত সত্য, যীশুর মানবপ্রেমের 
সত্যকে যাহার] ক্রুশবিদ্ধ করিয়াছিল তাহারাই নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে । যীগুর 
সত্যকে হত্যা করা যায় নাই। গান্ধীজীর অনুগামী মার্টিন লুখার কিংকে যাহারা 
হত্যা করিয়াছে তাহারা কিং-এর অহিংস কর্মনীতির সত্যকে ভয় করিয়াই তাহা 
করিয়াছে । গান্ধীজীকে তাহার স্বদ্দেশবাঁসী যাহার! হত্যা করিয়াছে, গান্ধীজীর 
সত্য, অহিংস| ও মানবিকতার প্রভাবকে ঠেকাঁনে! যাইবে না এই ভয়ে ভীত হইয়াই 
তাহা করিয়াছে । কিন্তু গান্ধীজীর জীবন-দর্শন সাধন! ও সত্যকে হত্যা করা যায় 
না। আজ সমগ্র বিশ্ব গান্ধীজীর সত্য অহিংসা ও মানবতাবোধকেই শ্রের 
লাভের পথ বলিয়া মনে করিতে আরম্ভ করিয়াছে । 

অস্ত্রবলের উপর আত্মিক বলেরই জয় হইবে ইহাই গান্ধীজীর গ্রুব বিশ্বীস। 
এস্কলে সম্রাট নেপোৌলিয়নের উক্তি প্রসঙ্গত উদ্ধত করিতেছি । নেপোলিয়ন 
বলিতেছেন, “আমি সেণ্ট হেলেনার প্রস্তর গাঁত্রে শৃ্খলিত । আমার দেহ মৃত্তিকান়্ 
বিলীন হইয়1 যাইবে, অথবা কীটের আহার্য হইবে |” 47391)010 6179 9৪6107 
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20811) 00৩ 06861707 01 100£00279 690101181)60 17 105০, 175162016 
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91081001017 000 ৪5৪]: 81)1017165 1092, ন 10711020000 19 19000191)- 
1116 0909099১ ] 8090 60 93891191) 16 ছা161) 07151) 01 6009 
৪%০:0.৮ অস্ত্রবলের ব্যর্থত। সম্পর্কে নেপোলিয়নের এই শ্রন্দর স্বীরুতির মূল্য 
সামান্ট নহে । ] 


লোকোত্তর-চরিত্ 


এখানে শুধু একটি কথা উল্লেখ করি। মহাত্মাজী নির্দিষ্ট ছক্‌ কাটিয়া! পথ 
চলেন নাই--প্রতি পদক্ষেপের পরবর্তী পদক্ষেপের জন্ও তাহার সর্ব চিন্তা-কর্মের 


নদ 


২৫৮ গাী পরিকর 


নেতা, নির্দেশক ভগবানের আলো নিদের্শের অপেক্ষা করিয়াছেন । ভুল 
হ্যালয়ান ব্াগডার হইলেও নিছের অক্ষমতা, ভুল ত্বীকার করিয়াছেন--নেত। 
ভগবানের নির্দেশে পরবর্তী পদক্ষেপ করিয়াছেন । এ-ছেন “লোকো ত্বরানাঁং 
চেতাংসি” ধিনি তাহার সকল কর্ম সকলের পক্ষে সহজবোধগম্য না হুইবারিই 
কথা৷ 


আত্মিক বলই' জয়ী হইবে 

বল প্রয়োগের দ্বারা নিজের ইচ্ছা পূরণের প্রয়াঁসঃ অপর মতকে নিঃশেষ 
করিয়। নিজের প্রভৃত্ধ কায়েম করার উন্মাদ কামনা, হিংসা! জিঘাংসাঁর পাঁপচক্তে 
নরহত্যার সংখ্যা বাড়াইভে পারিলেও কাহারো নিশ্চিন্ত নিরাপদ হইবার উপায় 
নাই। বিশ্বের যুদ্ধ, কাটাকাটি, হানাহানি তাহা৷ প্রমাণ করিয়াছে। গান্ধীজীর 
কথা, বলপ্রয়োগ কখনো! গণতন্ত্র মানুষের স্বাধীনতা, শান্তি-নিরাঁপত্বার অন্থকৃল 
হইতে পারে না, কিন্তু অবছেষ, সহনশীলতা, সহাবস্থান, সমঝোতা, মাঁনবিকতা- 
বোধের দ্বারা তাহা নিশ্চয় হইতে পারে। আজ বিশ্বের রাষট্রক্ষেত্র হইতে এই 
বলপ্রয়োগ ও হিংশ্রপ্রবৃত্তি সমাজক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ড হইতেছে। সমাজের বিভিন্ 
'ক্রণ্টে, আজ জোরজুলুম ও হিংস্র আঘাত হানিয়া নিজ ইচ্ছা পুরণের উন্মত্ততা 
যেন রাষ্ট্রনায়কদের শুনাইতেছে, “তোমার শিখানে! বিদ্যা শিখাবো তোমায়।” 
গান্ধীজীর প্রত্যর--মানুষের এই বিপত্তি খণ্ডনের একমাত্র পথ বলপ্রয়োৌগের নীতি 
পরিহার এবং সত্য মানবিকতা ও অহিংসাঁব'পথ আশ্রয় । এই বিশ্বাস রক্ষা করা 
যে, আত্মিক বলই অন্ত্রবলের উপর জয়ী হঈবে। বিশ্বের চিন্তাশীল মান্য 
গান্ধীজীর নির্দেশিত পথকেই মানুষের শ্রেয় লাভের পথ বলিয়া মনে করিতেছেন। 
আত্মিক বলের জয় হইবেই। তাহা কবে ও কেমন করিয়া! হইবে বিশ্বনিয়্তা 
ভগবান জানেন। তবে তাহা নিশ্চয় হইবে। গান্ধীজী অবিচলিত প্রত্যয়ে 
বলেন, “ ৪06 [10015 60 1000189 1786 8109 1098 ৪ ৪০০] (শ্রী অরবিন্দ 
বলেন 19018 1185 ৪00] ইত্যাদি) 6186 08170 7092181) &00 1108 
080 1156 110101)1)806 810059 €₹5৪1য [01)য8108] 78101988৪10 091 
70 01078209,] ০00221017098100 01 ৪. 1019 0710. 

গান্ধীণীতির জয়, ভারতের জয়, জগতের জয়। জয় জগতের বাণী গান্বীজীর 
একান্ত অন্থগামিগণই রূপারিত করিতে পারেন। মহাঁতিরোভাবের পর যুগে যুগে 
তাহাই হইয়াছে। 


সমসাময়িক বাঙালীর চোখে গান্থীলী ২৫৯ 
প্ার্ঘনা-_ 
“চিত্ত যেথা ভরশূন্ত, উদ্ত যেখা! শির 
জান যেথা! মুক্ত, যেথা গৃছের প্রাচীর 
আপন প্রাঙ্গণতলে দিবসশর্বরী 
বস্থধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি” 
যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎসমূখ হতে 
উচ্ছৃসিয়া উঠে, যেখ! নির্বারিত শতরোতে 
দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধার! ধায় 
অজন্স সহম্রবিধ চরিতার্থতায়, 
যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালুরাশি 
বিচারের শ্োতঃপথ ফেলে নাই গ্রা্ি” 
পৌরুষেরে করেনি শতধা; নিত্য যেথা 
তুমি সর্ব কর্ম চিন্তা আননের নেতা, 
নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি পিতঃ 
ভারতের সেই দ্বর্গে করো জাগরিত ।” 
রবীন্দ্রনাথের এই প্রীর্থন। গান্ধীজীরও প্রার্থনা__অধিকন্ত এই প্রীর্ঘনা 
জাতির জীবনে রূপায়িত করার আঁচরণই গান্ধীজীর বাঁণী। 


বিপ্লবী গান্ধী ও ভারতের বিপ্লবান্দোলন 
ভূগেন্রাকুমার দত্ত 


প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার কিছু পূর্বে ব্রিটিশ সরকারের তরফ থেকে 
ভারতবর্ষকে আর এক দফা! শাসনসংস্কারের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় এবং যুদ্ধ 
বিরতির সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক বন্দীদেরও মুক্তি দেবার নীতি ঘোঁষণা করা 
হয়। ১৯১৯ ও ১৯২০ সাল ধরে ছু'একজন করে অন্তরীণ বন্দী ও ১৮১০ সালের 
তিন আইনের রাঁজবন্দীদেরও মুক্তি দেওয়া হতে থাকে। ১৯২ সালের 
শেষভাগে রাজবন্দীদের যে কয়জন অবশিষ্ট ছিলেন, তাঁদের একে একে রাজসাহী 
জেলে একত্র করা হয়। অত বছর কোনে! কোনো! বন্দীদের পৃথক রাখার 
নীতি অনুস্থত হয়েছে; এখন সে-নীতি আর রইল ন1। এইভাবে এখন ঢাক। 
আর আলিপুর জেল থেকে নিয়ে আসা হল আমার সহকর্মী ও বন্ধু কুস্তল 
চত্রাবর্তী ও চারু ঘোষকে । আরও কয়জন এলেন। কয়েকজন আগে থেকেই 
রাজসাহীতে ছিলেন। এই ছুই বন্ধুকে পেয়ে ভবিস্ৎ কর্মপন্থা আলোচনার 
সুযৌগ জুটলো। তিন বৎসর পৃথক পৃথকভাবে য! চিন্তা করেছি, তা একটা 
শুম্পষ্ট কর্মধারায় পরিণত করার চিন্তায় আমরা মন দিলাম। রাজসাহী জেলে 
একটা ম্থবিধা ছিল-_গোপনে বাংলার উল্লেখযোগ্য পত্রপত্রিকা সংগ্রহ করতাম । 
তা থেকে একটা আন্দাজ করার সুযোগ হল-_মহাত্মা গান্ধী তার অল্পদিন 
পূর্বেই ভারতের রাজনীতির ক্ষেত্রে নেমে যে অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব 
দেশের সামনে দিয়েছেন কত বড় আলোড়ন স্থষ্টি করেছে সেই প্রস্তাব 
জনসাধারণের ভিতর-দেশের মানুষের অন্তরে । পাঞ্জাবে--বিশেষতঃ 
জালিয়ানওয়ালাবাগে অনুষ্টিত ইংরেজের বর্বর অত্যাচার কাহিনী ছড়িয়ে যায়নি 
সেদিন বোধ হয় ভারতে অগণিত অশিক্ষিতের একখানি দূর পল্লীও এমন 
ছিল না। আর সেই সঙ্গে সমগ্র মুসলমান সমাজ উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন 
খলিফ! ও খিলাফতের উপর যে অবিচার হয়েছে সেই কাহিনী জেনে । 

এর ভিতর কলকাতায় হয়ে গেল ১৯২* সালের সেপ্টেম্বর মাসে কংগ্রেসের 
এক বিশেষ অধিবেশন | সেখানে চিত্তরঞ্জন দাস এ দুই জুলুম অন্যায়ের সঙ্গে 
জুড়ে দেবার প্রস্তাব করলেন স্বরাঁজের দাবি। এর ভিতর আমাদের ছু একজন 
মুক্ত রাজবন্দী বন্ধুও সর্বভারতীয় নেতাদের কারও কারও সঙ্গে আলোচনা 


বিপ্লুবী গান্ধী ও ভারতের বিপ্লবান্দোলন ২৬১ 


করেছেন। এঁদের এবং চিত্তরঞ্জনের যুক্তি অকাট্য-_খিলাফতের প্রতি অবিচারে 
সকল ভারতীয়ের মনে সাড়া জাগেনি নিশ্চয়; পাঞ্জাবের অত্যাচার কাহিনী 
সমগ্র ভারতীয়ের প্রাণে স্পন্দন যা স্থষ্টি করেছে, কালে ত1 মৃদু হয়ে আদা 
আশ্চর্য নর | কিন্তু স্বরাজ, অর্থাৎ একটা মুক্তজীবন--তার প্রতি আঁকর্ষণ হবে 
মানুষ হয়ে যে জন্মেছে তারই মনে প্রাণে, আর সে আকর্ষণ শেষ হয়ে যাবার 
নয়। ত্বভাবতঃই বন্ধুদের এবং চিত্তরঞ্জনের যুক্তি একটা রাজনৈতিক ধারা 
ধরে ক্সারও কিছুট1 এগিয়ে গেল : ভারতরাষ্ট্রের উপর ইংরেজের কর্তৃত্ব যতদিন 
অক্ষুপ্ন থাকবে, এই ধরনের জুলুম, অন্যায়, উপেক্ষা ততদিন অনিবার্ধ ; চলতেই 
থাকবে। মহাত্মা গান্ধী সহজেই এ যুক্তি মেনে নিয়ে স্বরাজের দ্াবিকেও তার 
প্রোগ্রাম ব! অনুষ্ঠান-পত্রের অঙ্গীভূত করে নিলেন। উৎসাহ উদ্দীপন! চরমে 
উঠলো । গান্ধীজির অসহযোগের কর্মহূচীও গৃহীত হল-_-অধিকাঁংশ নতুন 
কংগ্রেস সদস্য ও খিলাফত কর্মীদের সমর্থনে | সে কর্মহ্চীতে তিনি যে প্রস্তাব 
দিয়েছেন--ইংরেজের দেওয়া উপাধি, সরকারী চাকরি, শিক্ষায়তন ও আদলত- 
বর্জন-এসবে মোটামুটি সকলের সমর্থন ছিল। কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি চান 
ব্যবস্থাপক সভাও বর্জন। পণ্ডিত মদনমোহন মা'লব্য, মহন্ম্দ আলি জিন্না, 
এ কংগ্রেসের নির্বাচিত সভাপতি লাল! লাঁজপৎ রায়ের মতো প্রবীণ, 
প্রতিষ্ঠাবান নেতার এর ঘোর বিরোধী । এদের বাঁধা সত্বেও অধিকাংশের 
ভোটে গান্ধীজির অসহযোগ প্রস্তাব গৃহীত হল। কিন্তু এটি কংগ্রেসের বিশেষ 
অধিবেশন । ডিসেম্বরে নাগপুরে "হবে সাধারণ অধিবেশন । সেখানে এ 
প্রস্তাব পাঁস করাতে হবে । তাছাড়া, সেদিনের এই গুরুত্বপূর্ণ কর্মসটী এইসব 
নেতার অসন্্তি সত্বেও কেবল মীত্র ভোটের জোরে পাস করিয়ে নেবার অর্থ 
সামান্তই--গাম্ধীজি তা জানেন। এবং ভোটের এরকম অপব্যবহার তার 
নীতিবিরুদ্ধও। তাই নাগপুরের জন্য শক্তি সংগ্রহের চেষ্টা চললে! ছুই তরফেই । 
আইন সভ1 প্রবেশের পক্ষে প্রধান মুখপাত্র সেদ্দিন বাংলার উদীয়মান নেতা 
চিত্তরঞ্রন দাস। ৃ 

এর ভিতর, বোধ হয় ১৯২০ সালের শেষদিকে হাজারীবাগ জেল থেকে 
রাজনাহী এলেন মনোরঞ্জন গুপ্ত--আমাদের এক বয়োজ্যেষ্ঠ সহকর্মী । তাঁকে 
পেয়ে আমাদের আলোচন৷ দানা বীধবার সুযোগ পেল। অতাদন আমরা 
তিনজনে ভেবেছি--একটা জাতি শুধু গুপ্ত সমিতির কাজকর্ম দিয়ে দেশকে 
স্বাধীন করার কল্পনা করতে পারে ন1--বিশেষতঃ ভারতবর্ষের মতো! একটা 


২৬২ . গা্গী পরিক্রমা 


বিশাল নিরস্্ব দেশ কিছু অসম কোনোভাবে সংগ্রহ করে তা-ই নিয়ে যুদ্ধ করে 
ইংরেজের মতো একটা শক্তির কাছ থেকে স্বাধীনত। অর্জনের কল্পনা করতে 
পারে না; তা বরং সম্ভব ছিল বিংশ শতাব্দীর আগে। বিপ্রবীর কাছে 
অসম্ভব বলে কিছু নেই--এই মঞ্ত্রে দীক্ষিত যতীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে ও রাঁসবিহারীর 
সহযোগিতায় জার্ানীর সাহায্য নিয়ে ভারত বিশ্বযুদ্ধের কালে স্বাধীন হবার 
গোপন আয্বোজন করেছিল । তারপর, আজ কোন্‌ পথ--সেই আলোচনাই 
আমাদের । 

যুগযুগের নিদ্রায় অভিভূত জাতিকে জাগাঁনে! এক, বিপ্লব আর । দুয়ের 
পথ ভিন্ন। শ্রীঅরবিন্দ ইতিপূর্বেই তার চিন্তা ও অভিজ্ঞতার কথা তাঁর দেশ 
ও দলকে জানিয়েছেন £ বৈজ্ঞানিক উন্নত পন্থা ও আধুনিক অস্ত্র যুদ্ধক্ষেত্রে যত 
বেশি ব্যবহৃত হবে পরাধীন জাতিকে তত গণ-সমর্থনে বিপ্রবের কথা চিন্তা করতে 
হবে। তিনিই আবার তার দল যুগাতস্তরকে ১৯০৭-৮ সালে অসাড় জাতির 
জীবনে চমক লাগাতে বোম! পিস্তল ব্যবহারের উপদেশ দিয়েছেন। এই 
উপদেশের ফল ফললো ১৯০৮ সালে বোমা পিস্তল হাঁতে প্রচুল্প চাঁকি আর 
ক্ষুদিরাম বোসের আত্মদ্দানে। আর, শ্রীঅরবিন্দেরই ইঙ্গিতে তার দক্ষিণহত্ত 
যতীন মুখাজি জাগরণের প্রসারকল্লে ভারতের এ-যুগের হলদ্িঘাট মযুরভ্জের 
চষাথণ্ডে চার জন সহযোদ্ধা নিয়ে এক খণ্ডযুদ্ধে আত্মান করে গেলেন। 
শ্রীঅরবিন্দের শিক্ষা আর এ-আচরণের ভিতর কোনে! অসংগতি নেই। তার 
শিক্ষা বিপ্লবের পথ সম্পর্কে; আর, তার আঁচরণ বা নির্দেশের লক্ষ্য জাতির 
জাগরণ আর, সেই লক্ষ্যে নিবেদিত প্রাণের আত্মদান। এরই ফলে জাতি 
জাগবে; তখন গণ-অভ্যুত্থানের পথ অনুসন্ধান ও সেই পথে আয়োজন । 

যুগাস্তরকে বিপ্রব-পথের বাকে বাঁকে আত্মসমাহিত ধ্যানে পথ খু'জতে 
হয়েছে। আজ এক বড় বাঁকের সামনে সে । যতীন্দ্রনাথ আজ নেই। রাসবিহারী 
দেশাস্তরী হয়েছেন। বাংলায়, পাঞ্জাবে, উত্তরপশ্চিম সীমান্তে, যুক্তপ্রদেশে 
মহারাষ্ট্রে আর৪ অন্ধত্র বু সমর্গিতপ্রাণ বিপ্লবী ফাঁসির মঞ্চে নিজেদের জীবন 
দিয়ে গেছেন ; অনেকে নির্মম অত্যাচার সহা করার পর আন্দামানে নির্বািত। 
যুদ্ধের যুগে জার্মানীর সাহায্যে উথান-প্রয়াসের এই ফল। আর, এই হল 
প্রস্তাবিত রাঁওলাট আইনের হ্ুত্রপাত এবং এই আইন প্রস্তাবেরই বিরুদ্ধে 
ভারতে প্রথম গান্ধীজির সত্যাগ্রহ আন্দোলন। যুদ্ধের কালে পরাধীন জাতি 
বিজ্রোহের আয়োজন করে ইংরেজের বিবেচনায় যে ম্পর্ধ দেখিয়েছে, তারই 


বিপ্লবী গান্ধী ও ভারতের বিপ্লবান্দোলন ২৬৩ 


প্রতিশোধ পাঞ্জাবে ও জালিয়ানওয়ালাবাগে পাশবিক অত্যাচার । ম্বার্থীনত। 
সংগ্রামী ভারতে নতুন জালানির ইন্ধন পড়লো; এম্নি করেই ১৯০৭-০৮ 
লালের এবং ১৯১৪-১৫ সালের বিপ্লবীদের আন্দোলন ও আত্মত্যাগ যে জাগরণ 
নিয়ে এল, তা-ই পরের যুগের বৃহত্তর বা বৃহৎ থেকে বৃহত্তর গণআন্দোলন সম্ভব 
করে তুললো । 

বহু শতাব্বীর নিদ্রিত ভারতীয়ের বুকে যখন সবে আগুন জলে উঠছে, 
তখনই কেবল দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় মর্যাদার অহিংস যুদ্ধের সেনাপতি 
ভারতের স্বাঁধীনতা সংগ্রামে প্রথম পদার্পণ করলেন । তার পূর্বে তিনি তিন 
চার বছর ধরে চেষ্টায় ছিলেন মহামতি গোখলে গ্রতিষ্িত সেবা প্রতিষ্ঠান 
“সারভ্যাণ্ট স্‌ অব ইত্ডিয়া সোসাইটির” সভ্য হয়ে নীরব জনসেবায় আত্মনিয়োগ 
করতে । কিন্তু একান্ত অন্ুরক্ত বন্ধু হয়েও শ্রীনিবাস শাস্ত্রী সে চেষ্টায় বাদ 
সাধেন। শাস্দ্রীজির মত £ গান্ধীর মতো একজন নৈরাজ্যবাঁদীর ও-প্রতিষ্ঠানে 
স্থান হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। এরপর বিশ্বযুদ্ধের অবসান ; রাওলাট আইনের 
প্রস্তাব ; তার বিরুদ্ধে গান্ধীজির সত্যাগ্রহ আন্দোলন এবং পাঞ্জাবের অত্যাচার ; 
আর খিলাঁফতের প্রতি অন্তায়ে মুললমান সমাঁজে উত্তেজন1। 

ভারতবাসীর মনে তখন পর্যন্ত গণবিক্ষোভ প্রদর্শনের প্রবণতা সবে জাগছে 
_-সেই বঙ্গ ভঙ্গের আন্দোলনে নুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে তিলক, অরবিন্দ, 
লাঁজপৎ রায়, বিপিন পালের সর্বভারতে প্রচারণায় এবং পরে, যুদ্ধের যুগের 
বাংলার, পাঞ্জাবের ও অপরাপর * প্রদ্দেশের স্বাধীনতাকামীদের আপনভোলা 
আত্মত্যাগের ফলে। এর সঙ্গে যুক্ত হল এখন গান্ধীর ধর্মপ্রাণতা। ভারতের 
সাধারণ মানুষের মনে প্রধানতঃ এই ধর্মপ্রাণতার জন্তেই আস্থা তাঁর প্রতি 
অপরিমেয়। ক্রুদ্ধ ভারত আবেগকম্পিত হয়ে উঠলো । নেতাদের মতপার্থক্যে 
নিরস্ত থাকতে সে নারাজ। কোনো নেতাই এআগ্রহের এঁকাস্তিকতাকে 
অস্বীকার করতে পারলেন না। সেপ্টেম্বরে কংগ্রেসের কলকাতায় বিশেষ 
অধিবেশনের পর ডিসেম্বরে নাগপুরে তার বাৎসরিক অধিবেশন। তারই 
'আয়োজন চলেছে--এমন সময় মনোরঞ্জনদাী এলেন রাঁজসাহী জেলে। 
আমাদের তিন জনের মাথা যখন কয়েকমাস ধরে রাতের পর রাত ভবিষ্যৎ 
কর্মধারার আলোচনায় একত্র সমাবিষ্ট, চতুর্থ একটি অভিজ্ঞতর ম্তিষ্ক তার সঙ্গে 
যুক্ত হল। শুধু তাই নয়_-তিনি হাজারিবাগের সংবাদ পরিবেশন করঙ্গেন, 
*€খানে হুরিকুমীর চক্রবর্তী, নুরেন্্রমোহন ঘোষ, সাঁতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুণ 


২৬৪ গান্ধী পরিক্রমা 


চন্দ্র ওহ প্রমুখ ঘলের নেতৃস্থানীয় প্রায় সকলে এ একই মতাঁবলম্বী। এছাড়া, 
আমাদের নিবিড় আলোচনায় আরও একটি কথ! ধর! দিল। কংগ্রেসের এত 
বছরের আবেদন নিবেদনের রাজনীতি সত্বেও ইংরেজ সরকার এদেশে চলছে, 
বরাবরের মতো দেশবামীর সমর্থনে, সহযোগিতায় ৷ গান্ধীজির প্রস্তাব মতে! 
আন্দোলন তার জায়গায় নিয়ে আসছে ইংরেজ সরকারের সঙ্গে অনহযোগ ; 
অর্থাৎ, সরকারের সঙ্গে সামান্ঠ হলেও, কিছু প্রতিরোপের সম্পর্ক । ইতিমধ্যে, 
গোপনে-পাওয়া কাঁগজের থবর ঃ অস্তরীণ থেকে কিছু পূর্বে মুক্ত আমাদেরই 
সহকর্মী সতোন্দ্রচজ্্ মিত্র, বসস্তকুমার মজুমদার এবং আরও কেউ কেউ অসহ- 
যোগের কর্মসূচীর সমর্থনে সার! বাংলায় ঘুরে ঘুরে জনমন মাতিয়ে তুলবার 
কাজে সহায় হয়েছেন । আমাদের চিস্তাধারার সমর্থন পেলাম । 

অল্প পরে মনোরঞ্রনদা চলে গেলেন বরিশাল জেলে; কয়েকদিন পরে 
সেখানে গ্রামে তার মায়ের মৃত্যু হয়। জেল থেকে মনোরঞ্জনদ্দাকে ছেড়ে 
দেওয়া হল। চারু আর কুস্তলও মুক্তি পেলেন একের পর এক । ডিসেম্বরের 
বোধ হয় শেষ দিকে আমার মুক্তির পর মনোরঞ্জনদা আমায় ডাকলেন হরিদ। 
( হরিকুমার চক্রবর্তী) আর মধুদার (নুরেজ্রমোহন ঘোষ ) সঙ্গে আলোচনায় 
বসতে । এঁদের তিন জনের অন্ুজ্ঞা £ নাগপুরে যাঁও, গান্ধীজির সঙ্গে আলোচন! 
করে বুঝতে চেষ্টা কোরো--এক বছরে স্বরাজ দেবেন বলেছেন তিনি--এ 
প্রতিশ্রুতির অর্থকি। তা থেকে বুঝবে, এ আন্দোলনের বৈপ্লবিক সম্ভাবনাই 
বা কতটা । গেলাম নাগপুর । বাংলায় পে যুগের অস্তরীণে আর রাজবন্দীতে 
মিলে প্রায় দেড় ছুই হাজার। তাদের ভিতর তখন গান্ধীজির পূর্ণ সমর্থক 
আমর! ছয় জন। অহিংসা, আইন সভা! প্রবেশ, তাত চরক! প্রভৃতি বহছুদ্দিকে 
গান্ধীজির আর আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী পৃথক। কিন্ত গর্ণচাঁঞ্চল্য যা জেগেছে 
বিপ্লবের অগ্রগতির স্বার্থে তা আমরা কাজে লাগাতে চাই । তাই তাকে দিতে 
চাই £799 1)80--এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেবার পথে তিনি কোনে বাধ! না 
বোধ করেন-_সর্বাস্তঃকরণে সেদিন তাই চাই আমরা । তাই তখনকার মতে। 
আমরা তার পূর্ণ সমর্থক | এমন কি, আমাদের একাস্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু জীবন 
চাঁটাজি, চারু ঘোষ-_-এ'রাঁও চিত্তরঞ্জনের সমর্থক । গান্ধীজিকে সমর্থন করতে 
নাগপুরে যাই আমরাই এই ছয়জন একসঙে- অধ্যাপক জ্যোতিষ ঘোষ, গিরীন 
ব্যানা্জি, পূর্ণ দাস, ভূপতি মজুমদার, কুস্তল আর আমি। 

কি করে গান্ধীজির সাক্ষাৎ পাই? সন্ধ্যাবেল! কুস্তল আর আমি গান্ধীজির 


বিপ্লবী গাঙ্ধী ও ভারতের বিপ্লৰান্দোলন ২৬৫, 


ক্যাম্পের সামনে দিয়ে যাঁচ্ছি--কে একজন ক্যাম্পের দরজার পাঁশে রাখ বেঞ্চি 
থেকে ছুটে এসে আগায় জড়িয়ে ধরে, আমার বুকে মুখ লুকিয়ে কাদতে শুরু 
করে। প্রায় মিনিট খানেক জোর করেও তার মুখ তুলে ধরতে পারছিনে । 
অবশেষে ত্বর শুনলাম যখন সে কাদছে আর প্রায় রুদ্ধকণ্ে বলছে, ভূপেনদা, 
ভূপেনদা। স্বর শুনে চিনতে দেরি হল না। গোবিন্দ, তুমি এখানে কোঁথ! 
থেকে ? গোবিন্দ টেনে নিয়ে আমাদের বেঞ্চিতে বসায় । 

কটকের গোবিন্দ মিশ্র ছিল ১৯১৪ সালের উড়িস্যার দশপাল! স্টেটের খন্দ, 
উপজীতির বিদ্রোহের নেতা--তখন বয়স তার পনের ষোলর বেশি হবে না। 
বিদ্রোহ ইংরেজের অত্যাচারে যখন শান্ত, কটকের গিরীশ ব্যানাজি ছিলেন 
(পরবর্তী ভাক্তার) স্রেশ ব্যানাজির দলের স্থানীয় সংগঠক । পলাতক 
গোবিন্দকে তিনি পাঠান কলকাতায় সুরেশদার মেসে । আর, বিধু রায় 
( পরবতী বিজ্ঞান কলেজের খয়রা প্রফেসার, ডক্টর ) আর অরবিন্দ মুখাজিকে 
খবর দেন গোবিন্দ সম্বন্ধে। বিধু আমার সহপাঠী । কিন্তু সে পড়ে বিজ্ঞান, 
আর আমি দর্শন) আর অরবিন্দ স্কুল জীবনে খুলনায় চারুর এবং পরে 
কলকাতায় আমার সহকষী ও বন্ধু; আরও পরে দেশবন্ধুর কাগজ “বাংলার 
কথা”র মুদ্রক ও প্রকাশক---কিরণ শংকর রায় যখন সম্পাদক । অরবিন্দ আর 
বিধু আমায় বলে, গোবিন্দ থার্ড ক্লাসে (ইদানীংকার ক্লাস এইট ) পড়তো, 
ওকে বিনা সার্টিফিকেটে কোনে স্কুলে ভতি করে দ্দিতে পারিস্‌? কটক থেকে 
সা্টিকিকেট বের করতে গেলে গোবিন্দ ধরা পড়ে যাবে । ওর নাম ইংরেজ 
সরকার পায়নি, নিজনামে ভত্তি হতে অন্থুবিধ। নেই । গোবিন্দকে নিয়ে যাই 
পণ্ডিত অমূল্য বিদ্বাভূষণ মশায়ের কাছে, তিনি আমায় বিশেষ স্পেহ করতেন। 
আগেও এরকম কাজে আমাদের সহারতা করেছেন। এখন তার এভোয়ার্ড 
ইন্স্টিট্যুশনে গোবিন্দকে ভন্তি করে নিলেন। 

কিন্ত আমি যখন ১৯১৬ সালে পলাতক হই, গোঁবিন্দও কিছু পরে স্কুল 
ছেড়ে সারা ভারত পর্যটন করে; জানা অজানা, নতুন প্রাচীন রাজনৈতিক 
কর্মী আর নেতাদের সঙ্গে আলাপ পরিচন্ন করে। কোথাও তৃথ্চি না 
পেয়ে অবশেষে জুটেছে গান্ধীজির ক্যাম্পে সাবরমতীতে। এখন সে 
আমায় পেয়ে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যায় গান্ধীজির সামনে । কুস্তল 
সঙ্গে। গোবিন্দের চোখে তখনও জল। আমায় নিয়েই বলে, বাপুজি, 
এই সেই ভূপেনদা, ধার কথা আপনাকে অত বলেছি। মুখের দিকে 


২৬৬ গান্ধী পরিক্রমা 


তাকিয়ে গান্ধীজির চোখে মেহ ঝরে পড়ে । পাশে জারগ। দেখিয়ে বলেন, 
বোসো । বলে বলি, অনেক কথা আছে আপনার সঙ্গে। বললেন, আমারও 
আছে তোমাদের সঙ্গে। জবাবে বলি, আমরা তো শুধু এই ছুই জনই 
নই। আমাদের সছ্যমুক্ত বিপ্লবী আরও এসেছেন--আপনার প্রোগ্রামের 
সমর্থক ; তাদেরও কথা বল! প্রয়োজন আপনার সঙ্গে। 

_-যাঁও ডেকে নিয়ে এস । 

দু'জনে চলে এলাম। বাকী চারজনকে খুজে নিয়ে গেলাঁম। 

যখন আমরা গেছি গান্ধীজির ক্যাম্পে আরও অনেকে জুটেছেন তার 
পাঁশে-_-কাকা সাহেব কাঁলেলকরঃ আচার্য কৃপালনিঃ আচার্য রামদেবঃ পণ্ডিত 
বেনারসীদাস চতুবেদী, চম্পারণ সত্যাগ্রহের নেতা! রামরক্ষা ব্রন্ধচারী; তীর 
অন্থগত সহকর্মী রামবিনোদ সিং এবং তারা আরও দশবার জন। বেশ একটি 
ভিড়। অভিবাদনাদি অস্তে বসতে, গান্ধীজি নিজের কোলের উপর হাত ছু'খানি 
জড়ো করে নিজেই শুরু করলেন £ তোমরা বাঙালী বিপ্লবীরা গত কয় বছর 
ধরে যা! করেছ, ষে ত্যাগনিষ্ঠা দেখিয়েছ, যে ক্লেশ ছুঃখ বরণ করেছ তার তুলনা 
কম। আমার নিজেরও ও-সাহস হত না.*এমনি করে কতকট। যেন স্বগ- 
তোক্তি করে চললেন। ঘর খানি নিস্তব্ধ নীরব--সকলেই নিজের নিজের 
কানের ভিতর সমাহিত। স্তব্ধতা ভেঙে অকন্মাঁৎ আমার এক বয়োজ্যেষ্ঠ সহকর্মী 
বলে উঠলেন, আমাদের বাঙালীদের গুণ কেউ দেখতে পায় না, তারা ঈর্যা- 
দ্বিভ...। ঘরের হাওয়াই যেন বনু স্তর নেমে এল | 

কথাটার অর্থ বলা প্রয়োজন । এই রকম সময়েই গান্ধীজির এক প্রবন্ধ 
বেরিয়েছিল--]1)6 ১10 0£ 98০:6807৮ তীর % 08186 1770 সাগ্তাহিকে। 
ভার ভিতর গোপন ষড়যন্ত্রের নিন্দা ছিল। পড়ে আমাদের মনে তার প্রতি 
কিছু উদ্মা জন্মে। প্রবন্ধের মূলে যে-ইতিহাস ছিল অন্ত বন্ধুরা জানতেন না, 
আমি আর কুস্তল জানতাম । থালাসের পর যেদিন আমি কলকাতায় পৌছাই, 
সেইদিন রাত্রে কুস্তল আর আমি যাই চন্দননগর--ভারত-জার্মীন ফড়যন্ত্রের 
অন্যতম নেতা পলাতক বিপ্লবী অতুলরু্ণ ঘোষের সঙ্গে দেখা করতে । সেখানে 
তিনি এক কাহিনী বলেন ; এক কাশ্দীরী মহিল1 তখন চন্দননগরে | তীর শ্বামী 
রেওয়া স্টেটের চীফ মেডিক্যাল অফিসার । ভারত জুড়ে বহু মুসলমান নেতা 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় লিপ্ত ছিলেন এক ফড়যন্ত্রে। সেই ষড়যন্ত্রের ফলে 
সৌভিক়েট রুশিয়! থেকে কিছু আগ্েয়াস্্র এই সময়ের কিছু আগে তুরস্কের ভিতর 


বিপ্লবী গান্ধী ও ভারতের বিপ্লবান্দোলন ২৬৭ 


দিয়ে এসেছে আফগানিস্তানে আমা্ুল্লা সরকারের হাতে । আমামুল্লা সরকার 
অস্ত্রগুলি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের বাইরে--যেখানে কাবুল সরকারেরও 
কর্তৃত্ব নেই, ইরেজেরও না-_সেখানে জম! করে দিয়েছে উপজাতীয় শাসন- 
কর্তাদের হাতে। 

যে ষড়যন্ত্রের ফলে এই অস্ত্র সংগৃহীত হয়, তার ইতিহাসের কিঞ্চিৎ আভাস 
আছে রাঁওলাঁট রিপোর্টে “রেশমী চিঠির ষড়যন্ত্র বলে অধ্যায়ে। দেওবন্দ, 
ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান মৌলান! মহমদ হাসান এফেন্দি এই ষড়যন্ত্রের 
সর্বপ্রধান নেতা ; অধ্যাপক বরকতুল্ল। জাপানে এর সহায়ক; ভারতে ওবেছুল্লা 
সিদ্ধিঃ আর ইউরোপে যুগান্তরের বীরেন চট্টোপাধ্যায় ও চম্পকরমন পিল্লে 
ডেকে এনে সহযোগী করে নিয়েছেন রাজ! মহ্েন্্র প্রতাঁপকে । কিন্তু যুগান্তরের 
তারক দাঁস বিরোধী-_বিপ্লব প্রয়াসে সাম্প্রদায়িকদলের সহযৌগিত1 নিতে তিনি 
রাজী নন। এসব যুদ্ধের কালের কথা । 

যুদ্ধ অবসাঁনের পর অস্ত্রগুলি সংগৃহীত হয়েছে । এখন সেগুলি ভারতে এনে 
বিভিন্ন প্রদেশে বিতরণ করে দিতে হবে--মসহযোগ আন্দেলনের কালে এক 
ভারত-জোড়। বিদ্রোহের লক্ষ্যে । বাঙালী বিপ্লবীদের এদিকে কিছু অভিজ্ঞতা 
সঞ্চিত হয়েছে বলে মহিলাটির ধারণা । তিনি কলকাতায় মৌলানা "আবুল 
কালাম আজাদকে উপদেশ দিয়েছেন এঁদের সাহায্য নিতে । মৌলানা! আজাদ, 
মৌলাঁন! মহম্মদ আলি, শওকত আলিও এ যড়যন্ত্রের সামিল এবং সেই সন্দেহেই 
ইংরেজ সরকার যুদ্ধের সময়ে যেমন আটক করেন মৌলানা মহম্মদ হাঁসান 
এফেন্দিকে মান্টায়ঃ তেম্নি আজাদকে র'চিতে আঁর আলি ভাইদের মধ্যপ্রদেশের 
ছিন্দ ওয়ারায় । এখন বাংলার বিপ্লবীদের সঙ্গে মৌলান মাঁজাদের যোগাযোগ 
ঘটিয়ে দেবার জন্টে . এই ছন্মনামধারী ম্যাডাম দাস চন্দননগরে গঙ্গার ধারে এক 
প্রশস্ত বাড়ী ভাড়। নিয়ে আছেন । তাঁর খবর ও বিশ্বাস-_ অতুল ঘোষ ও ভূপেন 
দত্ত বলে ছু'জন নির্ভরযোগ্য বিপ্লবী আছেন--তার1 পারেন একাজ করতে। 
তিনি শুনেছেন, অতুল ঘোষকে পুলিস ভয় পায়) আর ভূপেন দত্ত ধরা! পড়ার 
পর পুলিসের প্রতি অবজ্ঞ! দেখিয়ে এমন উদ্ধত সব উক্তি করেছেন যে, পুলিস 
তাকে রীতিমত সমীহ করে। অতুলদার ধারণা, মহিলা জানেন বা সন্দেহ 
করেন, তিনিই অতুল ঘোষ। যা-ই হৌক, শেষ রাতের দিকে অতুলদা! গেলেন 
আমাকে আর কুস্তলকে নিয়ে ম্যাডাম দাসের কাছে। 

কি তেজন্বী কথা বলার ধরন এই প্রৌঢার! তিনটি ভাষায় অনর্গল তোড়ে 
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কথ! বলে যেতে পারেন-_ফরাঁসী, ইংরেজী আর উর্গ। এঁর মা এক ফরাসী 
মহিলা, বাব! কাঁশ্মীরী পণ্তিত। কথা! শেষে বললেন, কলকাতায় কোনে বড় 
হোটেলে এক নির্দিষ্ট দ্রিনে ভাল ঘর নেবেন--আমি যাব মৌলানাকে নিয়ে 
তখন সব কথা হবে। হ্যারিলন রোডে তখন ক্যালকাটা! বোড্ডিং বলে ছিল 
এক: অভিজাত ধরনের হোটেল । এক সন্ধ্যায় নাকে মুখে রুমাল বেধে এক 
ফিটন করে এলেন মৌলান1; য্যাডাম দাস আগেই এসেছেন। কথা 
কুস্তলের সঙ্গে - কুস্তল উর্ঘ ভালে! জানতো, স্কুল জীবনে কিছুকাল হাথরাসে 
পড়েছিল। আঁমি মাঝে মাঝে দু'একটা কথা জুড়ে দিই মাত্র। মৌলানা 
ইংরেজী বেশ বুঝতেন, কথা বলতে কম পারতেন। 'আলোচন! শুনে আমি 
বলিঃ ভেবে এবং পরামর্শ করে দেখব; শীদ্রই সিদ্ধান্ত জানাব । 

এখানেই পরবর্তী ইতিহাসটুকুর উল্লেখ করে এ-প্রসঙ্গ শেষ কর প্রয়োজন । 
অল্প পরেই আমর! মৌলানাকে জানাই, অসহযোগ আন্দোলনের কালে ও-রকম 
কোনো বিদ্রোহের আয়োজনে যুক্ত হওয়া আমাদের পক্ষে অন্ঠার হবে। 
আমাদের হিসাবে সর্বভারতীয় বিপ্লবের পক্ষে এচেষ্টা ক্ষতিকর হবে, পরের 
কথায় আভাসে গ্রকীশ পাবে, শ্রীমরবিন্দ এধরনের কাজ এই সময় হাতে না 
নিতে ,আমাদের বলেন। এবং তখনকার দিনের আমাঁদের পলাতক নেতা 
যাছুদাও একাজে হাত দিতে সৌজান্ুজি বারণ করেন। অসহযোগ আন্দোলনের 
কালে কলকাতায় এক নতুন বিপ্লরী দলের সৃষ্টি হয়। এর শ্রষ্টাটি ছিল ইংরেজ 
পুলিসের গুপ্তচর । তারই দেওয়া খবরের ফলৈ অসহযোগের সিলেটবাসী এক 
মুললমান বক্ত1 অন্ত্রগুলি সহ পরে সীমান্ত প্রদেশের বাইরে গ্রেপ্তার হয়ে যান। 

আমাদের বক্তব্যে ফিরে আসি। চন্দননগরের এ আলোচনার কয়েক 
দিনের মধ্যেই আমর! যাই নাগপুর। এই যা বলেছি, তা থেকে স্পষ্ট হয়েছে 
গান্ধীজি “910 ০£ 39০:৩০%% প্রবন্ধে কাদের কাজকর্ম সম্পর্কে লিখেছেন তা 
কুস্তলের ও আমার জানা ছিল। এখন আমার ঝয়োজ্যেষ্ঠ সহকর্মীর কথাগুলি 
গান্ধীজি মাথা নীচু করে শুনছেন, আর, প্রতিটি কথার পরে বলে চলেছেন, 
“য৪-.০7৩৪-*- কিছু সময় গুনে আমি হঠাৎ বলি, মহাত্মাজি, আজ চলি। 
সকলেই যেন নিষ্কৃতি পেলেন । প্রণাম করে ফিরে এলাম । 

অনেক রাতে অপর তিন শ্রদ্ধেয় নেতৃস্থানীয় সহকর্মী এলেন আমার 
ঘরে। বলেন, গান্ধীজির সাথে আলোচন1] তো৷ করতেই হবে। তোমারই 
প্রয়োজন বেশি--তুমি এসেছ যুগান্তরের প্রতিনিধি হয়ে। আবার সময়, 
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স্থির কর। আমর! কেউ যাব না, তুমি একলাই যাবে। একটু কাল 
আমি নীরব -_গুরুতর আলোচনা, আমার একলা যাওয়া উচিত হবে ন1। বলি, 
কঠিন ব্যাপার। গান্ধীজি এখন কি সময় দিতে পারবেন? গোবিন্দের কাছেই 
শুনেছি গান্ধীজি বেজার ব্যস্ত তখন। সম্পূর্ণ নতুন ধরনের তার প্রোগ্রাম বুঝে 
উঠতে পারছেন না অনেকে অনেক-কিছু । গান্ধীজি রাতে ৩1৪ ঘণ্টার বেশি 
ঘুমোতে পান না । আলোঁচন1 করতে হয় এক এক প্রদেশের নেতাদের সঙ্গে 
শ্বড়ি ধরে আধ ঘণ্টা করে। তার উপর পর দিন থেকে চলবে দুপুরে কংগ্রেসের 
সাধারণ অধিবেশন, সকালে ও সন্ধ্যায় নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির আর 
বিষয় নির্বাচনী সমিতির সভা । যাই হোক্‌, বলি, চেষ্টা করব । কিন্তু একেবারে 
একল] যাঁব না, কুস্তল সঙ্গে থাকবে । বহৃগতণের ভিতর কুস্তলের মস্ত 
একটি গুণ__কোনে! কথা তাঁর কাছে পড়তে পায় নাঁ_কথায় সামান্ত ফীক 
যদি তার কানে বাজে-_মনে হয়, যুক্তিতে ক্রটি মাছে, অমনি সে শান্ত ধীর কণ্ঠে 
কথাটি তুলবে অল্প কথায়; আর, নীরবে উত্তরের প্রতীক্ষায় থাকবে । বন্ধুরা 
বলেন, কুস্তল থাকলে আপত্তি নেই, তাকে নিয়েই যেয়ো । 

ভোরেই যাই পরদিন । গোবিন্দেরই শরণাপন্ন । গান্ধীজি বলেন, এখন 
কিআর সময় করা যাবে? কিন্তু তোমরা তো! সব রকন কষ্ট করতেই অভ্যস্ত । 
শেষ রাতে ৪টাঁয় এস। থাঁকি কংগ্রেম ক্যাম্প থেকে ৩ মাইল দূরে নাগপুর 
শহরের ভিতর । বাংলা থেকে তখন গান্ধীজির সমর্থক শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, 
জিতেন্্রলাল ব্যানাজি এবং আরওছু' একজনের সঙ্গে এক বাংলোতে। ডিসেম্বরের 
নাগপুর-_ কন্কনে ঠাণ্ডা আমাঙ্গের বাঙালীর পক্ষে; অমন সময় কোনো টাঙা, 
একা পাবার উপার নেই। যা-ই হোক্‌ উপস্থিত হই সময় মতোই । গান্ধীজি 
বলেন, বল তোমাদের কথা৷ 

বলি-আপনার বহুমূল্য সময় বেশি নেব না; সোঁজান্ুজি কথা পাড়ছি ঃ 
আপনি বলেছেন, এক বছরে স্বরাজ দেবেন। কথাটার অর্থকি এই ?--এক 
বছরের ভিতর দেশ আপনার কর্মস্থচী মেনে নিলে আপনি কংগ্রেসকে স্বাধীন 
গণতন্ত্রী ভারতের পালিয়ামেন্ট বলে ঘোষণ! করবেন ?--০এ 11] ,]991910 
007057688 ৪৪ 609 78111900006 01 06 7910011080 10019 ? 

হ্যা, ঠিক এই আমি করতে চাই--৪৪১ 072৮5 5580] চা 1098. 

আমি বলি, তা যদি হয়, তাতেই দেশ স্বাধীন হয়ে যাবে, আমরা মনে 
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):0))--কিস্তু তা করলে তৎক্ষণাৎ সংঘর্ষ একট! বিপ্লবী পর্যায়ে উঠে যাবে ; 
এবং এই কারণে আমরা বিপ্লবীরা! এই এক বছর সর্বাস্ত:করণে আপনার কর্ম- 
হচী মেনে কাজ করব--এর ভিতর আমাদের পুরোনে কর্মধারায় কোনো? 
চেষ্টাই করব না। আমাদের কিন্ত ধারণা, দেশের জাগরণ ঘটুলে ইংরেজের 
অস্ত্রের বিরুদ্ধে আমাদের অস্ত্র ধরতে হৰে-_অস্ত্র আমাদের যত ছূর্বলই হোক।, 
শেষ পর্যস্ত অস্ত্রের সংঘাত ছাড় দেশ স্বাধীন হবে ন1। 

গান্ধীজি বলেন, আমার কিন্তু বিশ্বাস, দেশ জেগে উঠলে ইংরেজকে দেশ 
ছেড়ে যেতেই হৰে। কারণ, দেশের লোক জেগে উঠে তাদের নিজেদের, 
শীসনভার তার] যদি নিজেরা হাতে তুলে নেয়-_তাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিচার- 
আচার, আইন শৃঙ্খল! দেখার ব্যবস্থা নিজেরা করে এবং তার জন্যে উপযুক্ত সব 
সংস্থা গড়ে তোলে তখন এদেশে থেকে ইংরেজের দেশ শাসন করার কোনো 
নৈতিক সমর্থনই, 00078] 108110861010-ই থাকবে না। হেসে বলি, মহাত্মাজি, 
আমাদের বিশ্বাস নয়-_ইংরেজ ভারতকে তাবেদার করে রাখতে কোনে! 
রকম নৈতিক সমর্থনের কথা ভাবে । তার নির্ভর তার স্ভীনের উপর | সেষে 
পশুশক্তির আশ্রয়ে এদেশে আছে তা৷ তার অজান। নয়। মহাত্মাজি শেষ পর্যস্ত 
বিষণ কে বলেন, আচরণ-নীতি হিসাবে-_2০115 হিসাবে তোমরা উপস্থিত 
অহিংসার পথ বেছে নিচ্ছ, তাতে আমি খুশী; কিন্ত সর্বাস্ত:করণে আমি তোমাদের 
অভিননন জানাতাম যদি তোমরা তোমাদের রাজনীতির ভিতরই--%৪ 
0:19০1716--অহিংসাঁকে গ্রহণ করতে । “বলি, 'ন। মহাত্মাজি তা আমর! 
পারিনে। আপনাকে সেকথা দিলে আমার্দের পক্ষে অসততা হবে। 

এর পর, গান্ধীজিরই ইচ্ছায় তার সঙ্গে আরও চারটি বিভিন্ন বেলায় 
আলোচন1 হয় হিংসা-অহিসার পন্থা নিয়ে। প্রধানত: তিনি গীতার উদ্ধ তি 
দিয়ে অহিংসার সমর্থন জানান; আমিও তখন প্রায় প্রতি প্রাতে গীতা পড়ি, 
গীতার কথ তুলে বরং হিংসার সমর্থন জানানো আমার পক্ষে সহজ হয়। শেষ 
পর্যস্ত আমি বলি, আমাদের এআলোচন। আর চালানে নিরর্থক- আমিও 
আপনাকে বুঝিয়ে উঠতে পারছিনে, আপনিও আমাকে মানাতে পারবেন না । 
গান্থীজি তখন পাশে কাঁকাসাহেবকে দেখিয়ে বলেন, ইনিও তোমার মতো 
একজন হিংসার পন্থী-_ আ্যানাফিন্ট ছিলেন এখন পুরোপুরি অহিংসার পথ মেনে 
নিয়েছেন; এঁর সঙ্গে আলাপ কর। “আ্যানাফিস্ট” কথাটি শুনে আমি বলি” 
না মহাতআ্ীজি, [ 200 00 21) 2.09.:01)196 31961055 505. 819 01059 3 00 
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. ৪106 8 869881688 500267 ) 6 ০00] ৪26 ৪ 7199 100970959906 
10015 ' 161) 00100197 ৪৬৪০--আমি নৈরাজ্যবাদী নই, আপনিই বরং 
তাই, কারণ, আপনি চান রাষ্ট্রবিহীন সমাজব্যবস্থা ; আমরা কেবল চাই মুক্ত, 
স্বাধীন ভারত, সেখানে ভারতীয়দের পরিচালিত রাষ্্র। গান্ধীজিসহু সবাই 
হেসে ফেলেন। এই করদিনের আলোচনায় কাকাসাহেবসহ এঁরা সবাই 
ছিলেন নীরব শ্রোতা; এখন গান্ধীজির উক্তিতে কাঁকাসাহেব উঠে আমায় 
আলিঙ্গন করলেন। কিছু সময় পরিচয়জাতীয় আলাপই মাত্র হল। কিন্তু 
এঁর সঙ্গে আমার বেশ হ্বগ্ভতা হয় । কিছুকাল যোগাযোগ ছিল; সাবরমতীতে 
কয়বার দেখাও হয় পরের ছু'বছরে। তারপর তো আবার জেলে-_-সবার 
সঙ্গে যোগাযোগ ছিক্প। এইভাবে কত পরিচয় হয়েছে, কত ভেঙেছে-_সারা- 
জীবনেরই মতো । 

গান্থীজির সঙ্গে আলোচনার আমার আর একটি প্রসঙ্গ ছিল। যাদুদা 
( যাছুগোপাল মুখোপাধ্যায় ), অমরদা ( অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়), অতুলদাঃ 
নলিনদা ( নলিনীকাস্ত কর), সভীশদা ( সতীশচন্দ্র চক্রবর্তা ) মোটাদা 
(মন্মথ বিশ্বাস_প্রথম লাহোঁর যড়যন্ত্র মামলায় যে বসন্ত বিশ্বাসের ফাসি হয়, 
তীর দাদ! ) এবং পাচুগোপালদ (€ পাঁচুগোঁপাল বন্দোপাধ্যায়) তখনও পলাতক 
--১৯১৫ সাল থেকে এঁদের এক একজনের নামে ভারত-জার্মীন ষড়যন্ত্র সম্পর্কে 
বেশ মোটা যোটা ভুলিয়া জারি ছিল। আমরা সবাই মুক্ত হয়ে এসেছি-_- 
এদের নিয়ে এখন কি করা যায়” সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধায় ও চন্দননগরের 
মতিলাল রায় এঁদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্ারী পরোয়ান! প্রত্যাহারের উদ্দেস্টে 
সরকারের সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন । বাংলার পুলিস বলছেঃ তাদের আপত্তি 
নেই। বোধ হুয় মনে করে, বিপদ লুকিয়ে থাকার চেয়ে চোখের সামনে 
থাকাই ভাল। আমি খালাসের পর যে রাত্রে চন্দননগর যাই, অতুলদ! সেই 
রাত্রেই আমাকে নিয়ে যান মতিবাবুর কাছে। তিনি কোনে বিপদের আশঙ্কা 
করেন না। আমি ভরস| পাইনে--ইংরেজের পুলিসকে বিশ্বীস নেই। 
গান্ধীজিকে এখন সব বলি। তিনি বলেন-অত ভাবছ কেন? এঁদের সব 
অস্ত্রসহ আমার কাঁছে আত্মসমর্পণ করুন না? আমার প্রশ্ন : ঈ্ঠারপর 
গান্ধীজি বলেন,_এঁরা তো সবরকম বিপদ আপের সম্মুখীন হতে প্রস্তুত হয়েই 
নেমেছিলেন। আমি বলি, আমরা এঁদের ছাড়তে রাজী নই। এঁরা যতদিন 
জীবিত, বিপ্লব প্রয়াসের প্রতীক জীবিত রইলে! ভবিষ্যতের জন্যে । গান্ধীজির 
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সঙ্গে একমত হতে পাঁরিনি বলে ছুঃখ প্রকাশ করে চলে আসি। সর্বভারতীয় অন্য. 
অনেক নেতার সঙ্গেও এঁদের নিয়ে মআালোচনা করি। তাঁদের মত নানাবিধ । 
ইতিমধ্যে গান্ধীজির অসহযোগ প্রস্তাব নিয়ে বিষয় নির্বাচনী সমিতিতে 
মৌলানা মহক্সদ আলির বক্তৃতায় যুক্তিতে মুগ্ধ হয়ে চিত্তরঞ্চন প্রস্তাব মেনে 
নিলেন । পণ্ডিত মদনমোহন মাঁলব্য, বিজয়রাঘব চারিয়। প্রমুখ আর সকলেও 
সমর্থন করলেন। চিত্তরঞ্জন বিপুল উপার্জনের ব্যারিস্টারি ত্যাগ করবেন- ঘোষণা 
করলেন ; গান্ধীজির পুরে! প্রস্তাব কংগ্রেসে সহজেই পাস হয়ে গেল ।. চিত্তরঞ্জন 
আইনব্যাবসা ত্যাগ করে রাস্তার ভিখারীর পাঁশাপাঁশি এসে দ্াড়ালেন। দেশবাসী 
তাকে “দেশবন্ধু” আখ্যা দ্িল। জনগণের ভিতর বিপুল সাড়া জাগলো । 
গান্ধীজির সঙ্গে আমাদের আলোচনা শেষ হবার পর উত্তরবঙ্গের কয়েকজন 
সহকমী' বন্ধু সুরেশ ভট্টাচার্য, সত্যব্রত দাশগুপ্ত, প্রিয়রঞ্জন সেন, ডঃ ভবেশ 
ব্যানারঞ্জি--আরও কে কে ছিলেন--আমায় বললেন, গান্বীজির সঙ্গে কথা হুল; 
এইবারে একবার পণ্ডিচেীতে শ্রীঅরধিন্দের সঙ্গে আলাপ করে আশ্বন; 
ভবিষৎ কর্মপন্থা নিধ্ধীরণের সহায় হবেঃ পুরোনো কমীদের আস্থা বাড়বে 
এতবড় পরিবর্তনের সময় এটা প্রয়োজন । এ প্রয়োজন আমরা তখন 
সকলেই অনুভব করছি । কিন্তু বন্ধুদের আগ্রহ প্রবল। আমার ও কুস্তলের 
যাওয়া! আসার খরচ অনেক অংশে তীরাই স্বেচ্ছায় বহন করলেন। আর 
দিলেন চট্টগ্রামের হুর্ধ সেনের এক বন্ধু। আমাদের নাগপুরে আসা থাকা এবং 
ফিরবাঁর খরচাঁও তিনিই বহন করেছিলেন । * 
গান্ধীজির সঙ্গে আমাদের আলোচনার সব কথাই জেনে কলকাতা ফিরছেন 
তখন আমাদের অপর চার সহযাত্রী--গিরীনদা, পূর্ণদা' ভূপতিদা আর অধ্যাপক 
জ্যোতিষ ঘোঁষ। হরিদারাও এই চেয়েছিলেন আমার কাছে; য্দি আমি 
নাগপুর থেকে আর কোথাও যাওয়া স্থির করি কোনে বাঁধা থাকবে ন1। 
তাঁর! এঁদের মুখেই সব জেনে জেলায় জেলায় ষাঁর ধার কর্মক্ষেত্রে চলে যান । 
শ্রীঅবরিনন তখন পর্যস্ত সব সময় নিজের ঘরে আবদ্ধ থাকতেন ন11 বিকেলে 
ঠিক সাড়ে তিনটায় বারান্দায় বেরিয়ে বসেন। বড় একখাঁনি টেবিলের পাশে 
দেয়ালের কাছে তাঁর নির্দিষ্ট একখানি চেয়ার ; টেবিলের ছুই পাশে আগন্তকদের 
জন্টে দুইখানি চেয়ার ; আর, সামনে লম্বা একথানি ঠ্যাস বেঞ্চি। যেমন যেদিন 
হয়, আলোচনার পর শ্রীঅরবিন্দ ঠিক সাড়ে পাঁচটায় আবার ভিতরে চলে যান। 
বাড়ীটি খুঁজে গিয়ে আমরা “অমৃত” নামে এক মীদ্্ীজী সাধককে (ইনি 
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এখনও আশ্রমে আছেন--ওখাঁনকার হিসাবপত্জের দিকটা দেখেন ) আমাদের 
উপস্থিতির. কথ। জানিয়ে সমুদ্রের ধারে স্ট্্যাণ্ডে শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের বিজয় 
নাগের এক বন্ধুর বাড়ীতে আশ্রয় নিই। 

সময় মতোই শ্রীঅরবিন্দের সাক্ষাতে ধাই। প্রণাম করে বসতেই বলেন, 
বলকি কথা । আমাদের এ কয়বছরের ক্রিয়াকলাপ, ভারত জার্মান ষড়যন্ত্র 
যুদ্ধকালে উ্বানচেষ্টা, তার পরিণতি, জেলের বাইরে এসে কেন আমরা 
নাগপুরে যাই, গাঙ্গীজির সঙ্গে কি কথ! হয়-সব রিপোর্ট করি। শুনে 
বললেন, গান্ধীজিকে কথা দিয়ে ঠিকই করেছ। এখন পন্থা এই--0%হয 
61) 108858%9 0£ 76%০]% 60 19 7১৪০1১1০--জনগণের কাছে বিদ্রোহের 
বার্তা পৌছে দাও! কিন্তুনিজেদের ভাসিয়ে দিও না। 7007১ 20816 ৪ 
96181) 0? 000-510191708১ ৪, 28116101 0£ 001-510160০৪---অহিংসাকে 
নিজেদের ধর্ম করে তুলে! না। গান্ধী এসেছেন বিরাট এক শক্তি নিয়ে-_ 
দেশকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে ঘাঁবেন, 9৪৮] 9০১৮ 0911659$ 1)9 080 
071116 21091)67009170৪-কিস্ত তিনি দেশকে স্বাধীন করে দিয়ে যেতে 
পারবেন, আমি বিশ্বাস করিনে | শ্রীঅরবিন্দ কথ! তখনও বাংলায় যা শুরু 
করেন, একটা ছুটে! কথার পরই ইংরেজীতে চলে যান। 

অনেক কথাই হয় শ্রীমরবিন্দের সঙ্গে । তার ভিতর একট। বিশেষ কথা 
তিনি বলেন। তাঁর উল্লেখ প্রয়োজন । গান্ধীজি এই যে শক্তির বন্তা নিয়ে 
এসেছেন, এ যেন বানের জলের মতো! যেমন এসেছে তেমনি চলে না যায়। 
একে ধরে রাখার মতো! দেশের বিভিন্ন জায়গায় কিছু কিছু আশ্রম জাতীয় 
প্রতিষ্ঠান কর--যেখানে ছু'পাচটি করে কর্মী থাকবে আজকের এই উৎসাহ 
উত্তেজনার এক একটি আশ্রয়স্থল হয়ে | ভবিষ্যতে বিপ্লব প্রয়াসে শক্তি যোগাবে 
তার! । এর পর যুগোপযোগী ভাবের প্রভাবে, প্রত্যক্ষ অপ্রত্যক্ষ যোগাযোগে গড়ে 
ওঠে এই আদর্শে বহু প্রতিষ্ঠান-_বাংলায়, বিহারে, পাঞ্জাবে, অন্তত্র £ বাংলার 
জেলায় জেলায়--বরিশীলে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের শংকরমঠ আগেই ছিল, এখন 
হল দৌলতপুরে, ভায়মগ্ডহারবাঁরে, উত্তরপাড়ায়, হুগলীতে, বিক্রমপুরে' ঢাকায়, 
চট্টগ্রামে, কুমিল্লায়, ত্রাহ্মণবেড়িয়ায়, সিলেটে, বগুড়ায়, পুণিয়ায়, পুরুলিয়ায়, 
অমৃতসরে-আরও অন্তত্র। অনেক বৎসর ছিল এর অন্ততঃ অনেকগুলো । 
ছু'একটা কোনোমতে এখনও টিকে আছে। ১৯৩০ সীল থেকে ১৯৩৫ সাল 
পর্যস্ত বাংলায় এবং আরও কোথাও কোথাও বিপ্নবপ্রচেষ্টার প্রসার ও 


৯১৮ 
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অগ্রগতিতে এদের দান অনন্বীকার্য। 

শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে রাজনীতির কথা হয়ে যাবার পর যাছুদ, অমরদাদের 
প্রসঙ্গ তুলি। তিনি উপদেশ দেন নুরেন্দ্রনীথ-মতিলাঁল রায় যে চেষ্টা করছেন, 
তোমরা তার সাহায্য নাও। আমার আপত্বির কথা তুলি। শ্রীঅরবিন্দ 
জবাবে বলেন, এই যে-আন্দৌলনের সামিল হবে বলে গান্ধীজিকে কথা দিয়ে 
এলে, মে-আন্দোলন চলাকালে বিপ্লবের আয়োজন তোমর৷ কিছু করবেও না, 
করতে পারবেও না, উচিতও হবে না। এঁর! সেক্ষেত্রে অলস জীবন কাটাবেন, 
এত বছর এক রকম বসেই কাঁটিয়েছেন--এট! 0610:81181, এদের জীবন 
নষ্ট হয়ে যাবে । আত্মরক্ষাতেই শক্তির অপচয় হচ্ছে, এঁর! পালিয়ে থাকলে 
তোমাদেরও শক্তির অপচয় হবে। 

বাংলায় ফিরে বুঝি, নিভূল অরবিনের যুক্তি । আমি জেল থেকে আসার 
পর অতুলদা যাছুদাঁকে খবর দিয়েছিলেন । পণ্ডিচেরি থেকে ফিরে শুনি, তিনি 
চন্দননগরে এসেছেন । দেখা করি। তিনি বলেন, আর লুকিয়ে কাঁটানে! 
অসম্ভব। পলাতক জীবনের শেষ ছু'বছর যাঁছুদীরা কাটান মানভূম জেলার 
বর্ধিষুণ এক মুললমান গ্রামে | সেখানে তিনি বিচক্ষণ ডাক্তার ; দরকার মতো 
হোঁমিওপ্যাথিও করেন। ও-অঞ্চলে বেশ সন্ত্ান্ত। নলিনদা তাঁর কম্পাউগ্ডার, 
আর, মোটাদা (মন্মথ বিশ্বাস) পাঁচক। চারদিকে যেসব প্রতিষ্ঠাবাঁন 
পরিবারের ভিতর আছেন, তারা অনেকে খিলাফত আন্দোলনে জড়িত। 
ডাক্তার সাহেব সে-আন্দোলনে যোগ দেবেন না--এ তাদের অসহা। তার! 
যখন তখন ষাছুদাকে মিটিং-এ যোগ দিতে আহ্বান জানান। তাঁর পক্ষে আর 
কাটান দেওয়া সম্ভব হয়ে উঠছে ন1। যাছুদা আরও বলেন- এছাড়া, 
আমরাও এখন ক্লান্ত । বেরিয়ে আসার স্বযোগ হলেই আসতে চাই। এখন 
পথ ভিম্ন। গান্ধবীজিকে আমাদের সকলের তরফ থেকে আন্দোলনে যোগ 
দেবার কথা দ্বিয়ে ভাল করেছ। যাছুদাও ডাক্তার । তিনি সেই আনন 
মঠের শেষ অঙ্কের চিকিৎমকেরই মতো যেন সত্যানন্দের হাত ধরে এক 
বিদ্রোহের যুগ থেকে বিরতির পর বিপ্লবের আর এক অস্কের-আর এক 
প্রশষ্ততর পথে আসার পক্ষপাতী । তারপর কালের আর সুযোগের প্রতীক্ষা । 
এদের জীবনে হয়তো এ শেষ । নবতর কর্মী, নতুন উৎসাহের নেতা সব 
স্ষ্টি হবে। হবেই তো। বিপ্লব কি থেমে থাকার বস্ত? স্তর দুর্বার 
প্রেরণাই তো বিপ্রবের প্রেরণ! । 
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এর পর থেকে কয়েক বৎসর ধরে কিন্তু গান্ধীজির সঙ্গে আমাদের 
মতপার্থক্য ক্রমে প্রকট হতে থাকে । বলেছি--কতকগুলি বিষয়ে পার্থক্য 
আগেই ছিল। শুধু বিপ্লব-প্রচারকে বিস্তৃতি দেবার প্রয়োজনেই সেসব তখন 
সাময়িকভাবে চাপা দেওয়া হয়। সেদিন পর্যন্ত আমাদের যা ব্রত ছিল, 
গান্ী-মনোভাব তার সঙ্গে সাঁমঞ্তত্যহ্থীন ; আদর্শমাক্র এক £ বিপ্লব। প্রথম পার্থক্য 
ফুটুলো৷ আইনসভায় প্রবেশ নিয়ে। ইংরেজের পথে কাট! সৃষ্টি যখন যেভাবে 
বাঁ বা যতটুকু পারা যাঁর-_এই ছিল আমাদের মনেঁভাঁব। এতে জাঁতির ভিতর 
উত্তেজনা সজীব রাখতে সাহাধ্য হয়। সাময়িকভাবে আমরা কেউ কেউ এই 
মনোভাব চেপে গিয়েছিলাম মাব্র। বাংলার সেদিনের অবিসংবাদী নেতা 
চিত্তরঞ্জন যেদিন খোলাখুলি গান্ধীজির আইনসভা বর্জন নীতির বিরোধিতায় 
দ্রাড়ালেন, অনেক জেল! তার বিরোধী । ন্ুভাঁষ আর যাঁছুদা হিসেব করে 
দেখলেন--ময়মনসিং, হুগলী আর বরিশাল জেলার সমর্থন পেলেই বাংলা- 
কংগ্রেসে চিত্তরঞ্জনের সংখ্যাধিক্য হয়ে যাঁর । এই তিনটি জেলায় মোটামুটি 
যুগাস্তরের মধুদা; ভূপতিদা আর মনোরঞ্জনদার নেতৃত্ব । এখন সুভাষ আর 
যাছুদার উপদেশে মধুদার আর ভূপতিদার পরামর্শে এই ছুই জেলা যখন 
আইনসভা! প্রবেশের পক্ষপাতী হয়ে গেল চিত্তরঞ্জনের নীতি অনায়ামে বাংলার 
কংগ্রেস কমিটিতে গৃহীত হল । 

তাঁর আগে চিত্তরঞ্জন যখন জেলে, পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়ের চেষ্টায় 
ইংরেজ সরকারের সঙ্গে এক গ্লোলটেবিল বৈঠকের প্রস্তাৰ হয়। গাহ্বীজি 
এর বিরোধী। চিত্বরগ্রনের মত ছিল, এক একটি ধাক্কায় ইংরেজ যখন কিছু 
নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়, জাতির মনে তখন নিজের প্রতি আস্থা! জাগে; 
বিপ্লবপথে অগ্রগতিতে এর প্রয়োজন আছে, জনগণের ভিতর বিপ্রবের ভিত্তি 
দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হতে থাকে । কিন্তু গান্বীজির বিরোধিতায় মাঁলবীয়াঁজি বিফল 
হন। দেশবন্ধু মর্মীহত। এল ১৯২২ সাল। অত্যাচারে উত্তেজিত জনতা উত্তর 
প্রদেশের চৌরিচৌরায় গান্ধীজির অহিংসাঁনীতি ভূলে কয়েকজন পুলিসকে 
নৃশংসভাবে হত্যা করে'। এই কারণে, গান্ধীজি অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার 
করেন। কারান্তরাল থেকে চিত্তরঞ্জনের ভগ্নমর্মের ভাষা ফুটে ওঠে 
হিমালয়ের মতো বিরাট ভূল। ইংরেজ সরকারের সাহস হয়-__অল্পদিন পরেই 
গান্ধীজিকে জেলে পোরে। দেশে প্রার কোনো! গ্রতিক্রিয়াই দেখা দেয়নি । 
উত্তেজন1! নিজেই তিনি শেষ করে দিয়েছেন তখন । 
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এইবারে এল আমাদের দ্বিন। গান্ধীজিকে এক বছরের অঙ্গীকার 
দিয়েছিলাম । এক বছরের বেশি হয়ে গেছে। গান্ধীজি শুধু আন্দোলন সংবরণ 
করেই নেননি, নিজেও কারাঁরুদ্ধ। চট্টগ্রামে চলছে তখন বঙ্গীয় প্রাদেশিক 
রাষ্রী় সম্মেলন । সেই সুযোগে যুগাস্তর দলের নেতৃস্থানীয় বারজন একজ্ হয়ে 
স্থির করেন, এখন থেকে আমরা অস্ত্র সংগ্রহ করব। কিন্তু তার ব্যবহার 
এখনও নয়। এর পরই কলকাতা ও তার আশেপাশে তিনচারটে জায়গায় 
পুরোনো! বিপ্রবী চেষ্টার বহিঃপ্রকাশের ব্যর্থ অনুকরণে অস্ত্প্রয়োগের কয়েকটি, 
ঘটন! ঘটে । আগে বলেছি অনহযোগ আন্দোলনের কালে কলকাতার এক 
নতুন বিপ্লবী দল দেখা দেয় । আমর! জানভাম, পুরোনে। এক বিদ্রোহী দলের 
এক বিশ্বাসঘাতক পুলিসের চর হিসাবে এই দল স্থ্টি করে। দলের সবাই 
অসৎ নয়; কিন্তু তার! উৎসাহবশে সময় ও লোক চিনতে ভুল করে। এ 
পুলিসের চরের প্ররোচনায় এই সব অসাময়িক এবং ব্যর্থ ঘটনা ঘটে। এই 
নকল বিপ্লবচেষ্টায় দেশবাসীকে ভুল বুঝায় এবং এই বিভ্রান্তি ঘটিয়ে তারই 
অজুহাতে আমাদের কয়েকজন পুরোনে! মনেহভাজনকে ১৯২৩ সালে আবার 
সেই ১৮১৮ সালের তিন আইনে বন্দী করে। ইংরেজের পুলিস চায় ন৷ বিপ্লব 
প্রসারের কাজ আমাদের অব্যাহত ভাবে চলে। আর এই উদ্দেশ্সিদ্ধির কাজ 
আরও জোরদার করার চেষ্টায় গ্রেপ্তারের কিছু পরে আমাদেয় ছয় জনকে 
পাঠায় বার্মীদেশের তিনটি জেলে । তাঁর ভিতর বেসিন জেল থেকে জীবন 
(চ্যাটাজি ) আর আমি বাংলা পুলিসের এই,নতুন ধরনের কীর্তিকাহিনী-__ 
এজেপ্ট প্রোভোকেটর ব্যবহারের কাহিনী-_লিখে পাঠাই তখন বিলাতে সেই ষে 
প্রথম শ্রমিকদলের সরকার হয়েছে তার কাছে । এ ১৯২৪ সালের ঘটন1। 

এই দরখান্তের এক নকল গোপনে ডাঁকে পাঠাই বেসিন থেকে চিত্তরঞ্জনের 
কাছে। ইতিমধ্যে আমর! ছু'জন বদলি হই বর্মার ম্যাগডালে জেলে । সেখানে 
যাওয়ার কিছুদ্দিনের ভিতর খবর পাই, প্রথম বেঙ্গল অভিন্তান্স করে সুভাষ 
বোস, সত্যেন যিজ্রঃ হরিদা, মধুদ] প্রমুখ অনেককে একদিনে গ্রেপ্তার করে। 
বিলাতের সরকারের কাছে আমাদের মেমোরিয়াল বা! দরখান্তেও আমরা 
প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছি-দেেশে অস্ত্রের সাহায্যে বৈপ্লবিক সংঘটন ঘটানো 
যখন সত্যিকার বিপ্রবীর্দের কাম্য নয়, তখন পুলিসী চর দিয়ে নব ঘটন। ঘটানো 
সাম্রাজ্যবাদীর চক্রান্ত । ম্যাগীঁলেতে কিছুদিনের ভিতর বুঝতে পারি, বেসিন 
থেকে এ মেমোরিয়ালের নকল যেটি আমর! দেশবন্ধুর উদ্দেশে পাঠাই তা ধরা। 
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পড়ে গেছে। আবার চেষ্টা করে পাঠাই ম্যাগডাঁলের এক বাঙীলী ব্যবসায়ীর 
কাছে। তিনি বহু অর্থ ব্যয়ে এবং বিপদ কাধে নিয়ে ঠিক সময়মতো! সেটি 
এনে পৌছে দেন দেশবন্ধুর হাতে। দেশবন্ধুর আহ্বানে তখন তাঁরই বাড়ীতে 
চলছে নিখিল ভারত কংগ্রেন কমিটির সভা--একমাত্র আলোচ্য এ বেঙ্গল 
অভিষ্ঠান্স। গান্ধীজি এপর্যন্ত যেনে নিতে পারেননি এ অডিস্ঠান্সের লক্ষ্য 
বিপ্লবী দল নয়, স্বরাঁজ্যদল। সভার কাজ শেষ করে গান্ধীজি উঠছেন) 
মেমোরিয়ালের নকলটিতে লাঁলকালির দাগ দেওয়া কয়েকটি অংশের উপরেই 
মাত্র দেশবন্ধু চোখ বুলাতে পেরেছিলেন । দিয়ে দেন গান্ধীজির হাঁতে। 
হাওড়া স্টেশনে যাবার পথে পড়ে তিনি স্টেশন থেকেই ঘোষণা করে যাঁন, এ 
অভিন্ান্স আর ধরপীঁকড়ের লক্ষ্য বিপ্রবান্দোলনের ধ্বংস নয় ; কংগ্রেস সভ্যদের 
আইন সভা প্রবেশ আন্দোলনের বিরুদ্ধে চিত্বরঞজনের স্বরাঁজাদলের বিরুদ্ধে 
এবিষয়ে তাঁর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হল। গান্ধীজির 
কাছ থেকে দীর্ঘ সেই মেমোরিয়ালের নকল ফেরত পেয়ে দেশবন্ধু নিজ দায়িতে 
সংবাদপত্র মারফত তার সমস্তটা সারা ভারতে প্রচার করেন। কিছুকাল ধরে 
ভারতের রাজনীতিতে আরও কিছু ঘটন! ঘটার পর গান্ধীজি বলেন, আমি সম্পূর্ণ 
ভাবে স্বরাজ্যদলের পক্ষে এখন--মাঁয়ের কোলে শিশু যেমন আত্মসমর্পণ করে 
আমিও তেমনি করছি স্বরাঁজ্যদ্লের কাছে। এ-সব ইতিহাসের জানা ঘটন!। 
দ্বিতীয়বার জেল থেকে মুক্তি পাই আমরা ১৯২৮ সালের জুলাইতে। 
ডিসেম্বরে কলকাতা কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশন; আয়োজন চলছে। 
আগের বছর জওহরলাল ইউরোপ আর মস্কো ঘুরে এসে মাদ্রাজে কংগ্রেস 
অধিবেশনের সময় ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ গঠন করেন। উদ্দেশ্ত : পূর্ণ স্বাধীনতার 
আদর্শ প্রচার ও কংগ্রেসকে দিয়ে গ্রহণ করানো । অপর দিকে, কলকাতা 
কংগ্রেসের আগে থেকে চলছে বিলাঁতের সরকারের চ্যালেপ্জের জবাব দেবার 
জন্টে দেশের সকল দল মেনে নিতে পারে এমন এক শাসনতদ্ত্রের খসড়া খাড়া 
করার চেষ্টা। এর জন্তে এক কমিটি হয়েছে হিন্দুমহাঁসভা, মুসলিম লীগ, 
লিবারেল দল, কংগ্রেস--সব পরিচিত রাজনৈতিক দলেরই প্রতিনিধি ছিলেন 
সে কমিটিতে; মতিলাল নেহরু কমিটির চেয়ারম্যান। এই নেহরু কমিটির 
রিপোর্টে দেশের শাসনতস্ত্রের আদর্শ হিসাবে মেনে নেওয়া! হয়েছে ওপনিবেশিক 
্বায়ত্বশাসন বা! ভোঁমিনিয়ন স্টেটাস। প্রত্যেক দলই নিজের নিজের সম্মেলনে 
এই রিপোর্ট পাঁদ করলে সেই পাঁকা খসড়। বিলাতের সরকারের কাছে পেশ 
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করা হবে। ১৯২৮-এর কলকাত। কংগ্রেস অধিবেশনে এটা পাস করাবার কথা৷ 

আমাদের খালাসের কিছুর্দিন পর নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি বা এ আই,সি 
সি-র এক সভা হবে দিল্লীতে ৷ এই সভার কালে ইগ্ডিপেণ্ডে্স লীগেরও এক সভা 
ডাক! হয়। সেখানে একে জোরদার করার চেষ্টায় নতুন যে-কমিটি হল-- 
শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার তার সভাপতি, জওহরলাল নেহরু আর ন্ুভাঁষ বৌস যুগ্ধ- 
সম্পাদক । আমাদের বিপ্রবান্দোলনের--বাংলার, পাঞ্জাবের, যুক্ত প্রদেশ প্রভৃতি 
প্রদেশের অনেকে এর সদস্য হলেন। মাদ্রাজে যখন লীগটি প্রতিষ্ঠিত হয়, এঁর! 
অনেকে তখন ছিলেন জেলে বা! অন্তরীণে। 

ডিসেম্বরে কলকাত। কংগ্রেসে ডোমিনিয়ন স্টেটাস আদর্শের নেহরু রিপোর্ট 
আলোচনান্তে গ্রহণ করার কথা। ইগ্ডিপেগ্ডেন্স লীগের সামনে এ এক চরম 
চ্যালেঞ্জ । থে-রাজে এ আদর্শ নিয়ে ওয়াং কমিটিতে এ আলোচনা, গভীর 
রাত্রে তখনকার কংগ্রেসের শ্রেষ্ঠতম ছুই নেতা, গান্ধী ও মতিলালের চাপে 
শ্রীনিবাস, জওহরলাল ও সুভাষ-তিনজনই রাজী হয়ে গেলেন, তারা বাধা 
দেবেন না। গোপনে খবর পেয়ে আমাদের প্রৌঢ় নেতা হরিদা শীতের 
খোল! মাঠে শিশির ভেজা খড়ের উপর শুয়ে পড়লেন। আমরা তিনজন-_ 
আমি, অরুণদা € গুহ ) আর অমর ঘোষ ভলাটিয়ারদের কাজের তদারক করতে 
বেরিয়ে টর্চের আলোতে সে-দৃশ্ঠ দেখি, আর কাছে গিয়ে হরিদার বিলাপ শুনি £ 
এতগুলি বিপ্লবী ছেলে এমন করে প্রাণ দিয়ে গেল; আর, আন্দোলনের 
প্রাণকেন্দ্র কলকাতা ; ইংরেজ সাম্রাজ্যের ভিতর, অর্থাৎ, বিদেশীর গোলামীর 
আওতায় স্বাধীনতা আদর্শ হিসাবে মেনে নেবে বিন! বাধায়? 

নানা উপায় আলোঁচন1! করি । কিরণশঙ্কর রায় তখন বাংলার প্রাদেশিক 

গ্রেসের সেক্রেটারি । সকালে হবে বিষয় নির্বাচনী সমিতির সভা । তার 

আগে কিরণবাবু প্রাদেশিক কংগ্রেসের এক পুরোনে। মূলতুবী সভা! ডাকলেন, 
আমাদের অমর সেধানে পদত্যাগ করলেন, আর তার জায়গায় শরৎ বোসকে 
এ, আঁই, সি, সি-র সভ্য করে নেওয়া হল। এ আই, সি, সির সভ্য মাত্রেই 
বিষয় নির্বাচনী সমিতিরও সভ্য। এর আগে আমরা শেষ রাত্রে শরতবাবুর 
বাড়ীতে গিয়ে তাকে রাজী করিয়ে আসি। নামকরা লোক চাই বাধা দিতে । 
তাই এতপব করতে হুল। বিষয় নির্বাচনী সভায় শরতবাবু জানিয়ে দিলেন-- 
কোনো আপত্তি তিনি মানবেন না; কংগ্রেসের সাধারণ অধিবেশনে তাঁর। 
সংশোধন প্রস্তাব তিনি তুলবেনই। 
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সারাদিন ম্ুভাষকে অনুনয় বিনয়, ধমকধামক করলাম আমরা অনেকে । 
সাহিত্যিক শরৎ চট্টোপাধ্যারও তার ভিতর একজন ; তাঁর স্বভাবনুলভ বিদ্রুপ" 
বাণও তিনি সংবরণ করলেন না। ন্ুভাষের এক কথা £ কথা দিয়ে ফেলেছি। 
অবশেষে বি, পি, সিঃ সি-র কর্মী ও সভ্যন্দের এক সভা ডাকা হল। সভার 
জরুরী আহ্বানে বি, পি, সি, সি-র প্রেসিডেন্ট সুভাষ না এসে পারলেন না। 
অনেকে অনেক রকম করে বুঝালেন। শেষকালে সুভাষ নতি স্বীকার 
করলেন সতান সেনের একাম্তমনের আবেদনে £ বাংলার নেতা শরৎ বোস নন, 
বাংলার নেতা সুভাষ; শহীদ বিপ্রবীর বাংল! চায়-_ পূর্ণ শ্বাধীনতা৷ হবে জাতীর 
কংগ্রেসের আদর্শ; আর, এ-কথ! সার! বিশ্বের সামনে ফুটে ওঠে সুভাষের 
কণ্ঠে। ম্ভাষ তখন তাঁর জি, ও, সি-র মাথার হেলমেট পাশে নামিয়ে রেখে 
আবেগ কম্পিতকণ্ডে বলেন, আপনারা যদি চান, আমি বিরোধী প্রস্তাব তুলব। 
সমবেত কণ্ঠে উঠলো হ্ষধবনি | 

সুভাষ আমার্দের ছু' একজনকে একান্তে ডেকে বললেন--বুড়োরদের কাছে 
হারব, জানি; দুঃখ নেই। কিন্তু মাত্র যেন ছু'একশ ভোট না পাই_-এইটে 
দেখো। আমি বলি+ তা হবে না_তুমি নিশ্চিন্ত থাকো । আহার নিদ্রা 
ভুলে তখন থেকেই আমরা ঘুরতে শুরু করি বিভিন্ন প্রদেশের ক্যাম্পে। 
আমাদের পরিচিত তখন বিশেষতঃ উত্তরভারতের অনেক বিপ্লবী ও তাঁদের 
সহকর্মী সব। কংগ্রেসেরও সভ্য তারা । আধারে তারা যেন আলে! দেখেন 
__স্থভাষ বৌস পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষে বিরোধী প্রস্তাব তুলবেন। বি, পি? সি, 
সির প্রেসিডেন্ট হিসাবে সুভাষ ডঃ প্রচ ঘোষকে সরকারী তরফে প্রধান 
গণনাকারী নিযুক্ত করেন ; আর, বিরোধী তরফে আমাকে । শেষরাতের দিকে 
গণনা শেষ হল। যতদুর মনে পড়েঃ তেইশ শ'র কিছু বেশি ভোট পড়েছিল। 
আর, আমরা হেরেছিলাঁম চারশরও কিছু কম ভোটে । আমি একটু আপসোস 
করতে কিরণবাবুর ধমক £ যান মশাই, গান্ধীর বিরুদ্ধে পৌনে চারশ? ভোটে 
হার--এ হার তে! হল গান্ধীর! সুভাষের আনন্দ চৌখেমুখে উপ ছে পড়ছে ! 

কিন্তু এর পেছনে কিছু ঘটন। ঘটে-_তার রাজনৈতিক গুরুত্ব প্রচুর, এবং 
সেজন্ঠ উল্লেখ প্রয়োজন । গান্ধী যখন শুনলেন, সুভাষ প্রস্তাবের বিরোধিতা 
করবেন তিনি আহত হয়ে বলেন, একটা কথার ঠিক থাকবে না? আর 
বলেন, আমি তো পূর্ণ স্বরাজ আদর্শের বিরোধী নই, কিন্ত আমি ভাবি-_এর 
সমর্থনে শক্তি কোথায় ?--1)9:6 15 0005 ৪0০10) 061010 181? এর 
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পর তিনি যেগ্রন্তাব ওয়াকিং কমিটিতে দেন এবং যে-প্রস্তাব কংগ্রেসকে দিয়ে 
পাস করিয়ে নেওয়! হয়ঃ সে প্রস্তাব এই অর্থবাঁচক £ উপস্থিত এক বছরের জগ্ট 
কংগ্রেস ভোমিনিয়ন স্টেটাস আদর্শ মেনে নিচ্ছে; কিন্তু এই এক বছরে যদি 
বিলাতের সরকার ভারতবর্ষকে ভোমিনিয়ন ম্টেটাস না! দেয়, আগামী বৎসরের 
কংগ্রেস অধিবেশন পূর্ণ স্বরাজ আদর্শ ঘোষণা করে অহিংস আইন অযান্ 
আন্দোলন (01%1] 01801990361008 10000190 ) শুর করবে। এই 
আন্দোলনই শক্তি হৃটি করবে_-38708100 0910109 009 061008100 ?01 
[১0179 3৪72] বা 0010119%9 11)06791)09009 | গান্ধীজি এই কথাটিই 
বারবার বলেছেন £ জাতির শক্তি সামান্ত, অথবা নেই ; সেই অবস্থায় তার তরফ 
থেকে একটা গালভর! দাবি জাতীয় কংগ্রেসের মতো প্রতিষ্ঠান করতে পারে না 
-এতে সে বিশ্বের সামনে খেলো হয়। এনযুক্তি তখন আমরা মানিনি। 
কিন্তু কথাটি পরে আমর! মর্মে মর্মে বুঝেছি-যখন দেখেছি অনেক সময় 
অনেক অসার দাবি তোলা হয়েছে; আর তা আদায়ের জন্ক উদ্ভট ছেলেখেলা 
সব করা হয়েছে। 

যাই হোৌকৃ, কলকাতা কংগ্রেসে আমাদের উদ্দেশ্ঠ সর্বভাঁবেই সিদ্ধ হল। 
১৯২৮ সালে আমাদের মুক্তির পর যুগান্তরের মুখপত্র বের করা হয় “স্বাধীনতা” । 
হরিকুমার চক্রবর্তী আর অরুণ চন্দ্র গুহ এর প্রথম যুগ্ম সম্পার্দক ঘোঁষিত হন। 
গান্ধীজির সঙ্গে আমাদের মতপার্থক্য এই কাগজে ক্রমে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। 
কলকাতা! কংগ্রেসের পর থেকে এই সাপ্তাহিক পত্রিকা আইনকে প্রায় অগ্রাহ 
করে খোলাখুলি বলতে থাকে £ অসহযোগ অন্দোলনের বেলা যেমন দেখা 
গেছে, ইংরেজের পুলিশ নিরস্ত্র দেশবাসীকে পণু ভাড়াবার অস্ত্র লাঠি দিয়ে পিটিয়ে 
শুধু আঘাত হানেনি, উপরম্ত অপমান করেছে-_এবারেও যদ্দি তা করে, জাতির 
তরফ থেকে বিপ্লবী শক্তি তা সয়ে যাবে না। প্রত্যাঘাত করবে-_ ক্ষমতা তার 
ষত কমই হোক; আঘাতে প্রত্যাঘাতে দেশের লোকের মনে আগুন জলবে-_ 
নিত্রিত দেশে বিপ্লবের আগুন জালাবার এই প্রশস্ত পথ । এই কথ! বলতে 
গিয়ে আদর্শকে সাধারণ মানুষের মনের মতো করে তুলতে গাক্গীজিকে আমরা 
ব্যক্তিগত আক্রমণও করেছি ; অহিংপা নিয়ে ব্যঙ্গবিদ্রপও করেছি ; তার তাত" 
চরকা নিয়ে হাঁসির উদ্রেক করতেও দ্বিধা করিনি। এতদূর গেছে তখন 
আমাদের বিরোধিতা । কিন্তু সব মিলে এমন আবহাওয়া স্থষ্টি হয়েছে যে 
১৯৩০ সাল থেকে বাংলার সর্বত্র এবং তার প্রত্যক্ষ অগপ্রত্যক্ষ ছোয়াচ লেগে 
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বাংলার বাইরেও বিপুল, গভীর এক আন্দোলন ত্ৃঙ্টি হয়েছে--চরম হিংসার 
অভিব্যক্তি হয়েছে, অস্ত্-প্রক্লোগের প্রচুর ঘটন1 ঘটেছে--সিপাঁহী বিদ্রোহের পর 
তার সঙ্গে তুলনীয় প্রায় কিছু নেই। এঁ কয় বছরে অনেকে শহীদ হলেন, অনেকে 
নিংশবষে লোকচক্ষুর অন্তরালে, আন্বামানে বছরের পর বছর কাটালেন । 

১৯৩৯ এর এপ্রিলে ভারতীয় বিপ্রবের এই অংকে টট্টগ্রাম বিদ্রোহের পর 
ধরা পড়ে আমরা প্রায় আট বছর জেলে কাটাই। শেষ দিকে তখনকার শাসন- 
তন্ত্রে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন । বাঁংলাঁকে অহিংসার পথে নিতে তিনি 
গান্ধীজির সহায়তা চাঁন। গান্বীজীর ধৈর্যের অভাব নেই। এলেন বাংলায়। 
রাজবন্দী, অন্তরীণ আর দগুপ্রার্থ ৰহ বন্দী যাবজ্জীবন হ্বীপাস্তর বন্দীর সঙ্গেও 
আলোচনা করলেন। সে-আলোঁচনাযর় কারও কারও কাছে একটা ইঙ্গিত 
পেলেন-_পথগ্রদর্শক অনেক বিপ্লবী নেতা রাজবন্দী বা ১৮১৮ সাঁলের ৩ 
আইনের বন্দী) তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করুন। ছয়সাঁত বছর পেশোয়ার 
থেকে ত্রিচিনাগল্লী পর্যস্ত নানা জেলে কাটাবার পর আমাদের ষোৌলজনকে তখন 
আনা হয়েছে হিজলির ছোঁট জেলে । গান্বীজি গেলেন সেখানে ; যহাঁদেও 
দেশাই সঙ্গে। খোলাখুলি কথা হল গাঁ্ধীজির সে ;--বরং বলব, খোলা কথা 
যা হয়, তার ভিতর নির্মমতার অভাব ছিল না। সব এখানে বল! সম্ভব নয় ; 
আবার, অনেক কথা ভাষায় তখন য1 ফুটিয়ে বল! হয়নি তা খুলে না লিখলে 
লেখার অর্থ থাকবে না। নাম পরিচয় এখানে কিছু কিছু দিতে হবে, তা দেওয়া 
সে যুগে আমাদের স্বভাঁববিরুদ্ধ ছিল। 

আমিই বলি ঃ মহাতআ্মাজী, ইদানীং এত লোককে যে এত কিছু সইতে হয়েছে, 
এত লোকের প্রাণ গেছে, প্রধানতঃ আপনিই দীয়ী তার জন্তে। গাম্বীআরউইন 
চুক্তি যখন হয়, তার আগে আমরা বক্সা ক্যাম্প থেকে লিখে পাঠাই_ আপনি 
যদ্দি বিপ্লবীদের উপেক্ষা করেনঃ আর ভগত সিং নুখদেও, রাজগুরুর ফাসি হয়ে 
যায়, কোনে চুক্তি, কোনো আইন-শাসন মানবে না বিপ্রবীরা ; তারা তাদের 
যথাসাধ্য করবে শোধ তুলতে । আমাদের এচিঠি মনোমোহন ভট্টাচার্য আর 
কিরণশংকর রায় লর্ড আরউইনের সঙ্গে আপনার সাক্ষাতের আগেই আপনার 
হাতে পৌছে দিয়েছিলেন $ তীদেরই কাছ থেকে অপর চিঠি নিয়ে তেজবাহাছুর 
সাঞ্রু পৌছে দিয়েছিলেন লর্ড আরউইনকে এবং আলেচন! করেছিলেন তার 
সঙ্গে। আরউইন কিছু করবেন, সে ভরসা আমরা করিনি। লাহোরের ওদের 
তিনজনের ফাঁমি হয়ে গেল। চট্টগ্রামের অনন্ত, গণেশ--গুদের অনেকের ফামি 
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হবে দেশবাসী আশঙ্কা করেছিল; আমাদেরও সে-আশক্কা এ চিঠিতে 
আপনাকে জানিয়েছিলাম। কিন্তু কেন হয়নি জানেন? তার একমান্্র কারখ 
আরউইনকে আমরা সতর্ক করেছিলাম-_লাহোরের গুদের ফাসি দিলে 
বিপ্লবীরা কোনো প্যান্ট মানবে না। এটাকে আমরা নিক্ষল হুমকিতে শেষ 
হতে দিতে চাঁইনি। বক্পায় সহবন্দী ভূপেন রক্ষিতরায়কে বলি, বাইরে খবর 
দিন--লাঁহোরে তিনজনের ফাসির পর যেন পনের দিন না কাটে, জবাব গুরু 
করতে হবে। ভূপেনবাবুর বাইরের বন্ধুদের অন্ুভূতি আমাদের চেয়ে কিছু কম 
তীত্র ছিল না। ২৩শে মার্চ থেকে ৭ই এপ্রিল কদিন? ঠিক পনের দিনের 
দিন বিপ্লব প্রসার প্রকার ১৯৩০-এর অংকের এই হিতীয় গর্ভাঙ্ক শুরু হয় 
মেদিনীপুরের জেল! ম্যাজিস্ট্রেট পেডির হত্যা দিয়ে । 

বেশ উঁচু গলাতেই বলি কথাগুলি গান্ধবীজিকে হিজলিতে। আর বলি, 
আপনি কিন্তু আইন অমান্টের বন্দীদের মুক্তিতেই খুশি হয়ে গেলেন। বিপ্লবীদের 
কথা তুললে আপনার অহিংসার জাত যেত? আপনি এবং আরউইন আমাদের 
কথা উড়িয়ে দেওয়! সত্বেও জাতির মুখ চেয়ে আমতা কিন্তু ১৯৩*এর ৮ই ডিসেম্বর 
কলকাতায় রাইটার্স বিল্ডিং আক্রমণ ও সিম্পসন হত্যার পর সমস্ত বিপ্রবী 
আঘাত প্রত্যাঘাত বন্ধ রাখি এ ১৯৩১ সালের ৭ই এপ্রিল পর্যস্ত। তার পর আর 
থামে নাই। বিদ্যুতের পর বিদ্যুত ঝল্কানি চলে চার পীচ বছর ধরে। 
আমাদের বহু নেহভাজন, দেশের সব অমূল্য সম্পদ শেষ হয়েছে । কিন্তু আমরা! 
হারিনি ; বিপ্লব এগিয়ে গেছে--আমরা। মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি । অপরপক্ষে 
আপনি যদি আইন 'অমান্ঠের বন্দীদের যে চোখে দেখেছিলেন, সেই চোখে 
বিপ্রবীদেরও দেখতেন, ইংরেজ কি করতো না! করতো জানিনে ; বিপ্লরীরা 
আপনাকে জাতির নেতা বলে মেনে নিয়েছে, আপনার ইঙ্গিতকে অসন্দান 
দেখাত না। কিন্তু এঁদের আপনি অপাংক্তেযর বলে ধরেছিলেন । তাই এ 
তিন চার বছরে অতগুলি জীবন গেছে। 
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মৃত্যুর জন্ত দায়িত্ব তাহলে আমারই? ক্ষুন্ধ, মর্মাহত, ভ্রিয়মাণ কণ্ঠের কথা 
কোনোমতে বের হয়। আমি তখন উত্তেজিত আমি থামছিনে। মহাঁদদেও 
দেশাই আমায় শাস্ত হতে ইঙ্গিত করছেন। অবশেষে বললেন, বাপুজীর 
রক্তের চাঁপ অত্যন্ত বেড়ে গেছে, ট্রেনেরও সময় হয়ে গেছে। গান্বীজিও বলেন, 
হ্যা, এইবারে উঠি, আবার আসব, আপনাদের সঙ্গে দু'দিন কাটাব; নব কথা 
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হবে তখন। আর তার হিজলিতে আসা হয়নি। আমাদেরই কিছুদিন পরে 
একদিনের জন্তে নিয়ে আসা হয় কলকাতা প্রেসিভেম্সি জেলে । একই ট্রেনে 
আনা হর মেদিনীপুর জেল থেকে শাস্তি ঘোষ, সুনীতি চৌধুরী, কল্পনা দত্ত ও 
উ্ষা মুখাঞ্জিকে। গাম্বীজিকে আর কথ গুনানে। নিরর্থক মনে করে সহজ হাসি 
আনন্দের ভিতরই কথা শেষ করি। অল্পদিনের ভিতর সৰ রাজবন্দীদেরই 
ধীরে ধীরে মুক্তি দেওয়] হয় । 

অপর একটা দ্দিক দ্দিয়ে আমরা কিন্তু ইতিমধ্যে চিন্তা-জগতে ক্রমে গান্ধীজির 
অনেকখানি কাছাকাছি আসতে শুরু করি। এখানে একটি কথা বলে নেওয়া 
প্রয়োজন বোধ করছি। বহুকাল আগে শ্রীঅরবিন্দের কাছে পাই কথাটা অন্ত 
প্রসঙ্গে। সর্বসংস্কারমুক্ত মনে ছাড়া বিপ্লবের নতুন পথের সন্ধান চলে না ভারতের 
মতো! ইতিহাসের দেশে । কি অবস্থায় আমরা বাল্যে দেশকে দেখেছি ; তার 
পর থেকে কি ভাবে চলছে &ঁ তিনচার দশক ? এর সঙ্গে তুলনায় ইউরোপের 
রেনেপসস, বুদ্ধির মুক্তির, বিজ্ঞানের উন্নতির ও পরবর্তা শিল্প ও রাষ্ট্রনৈতিক বিপ্লব 
গুলির ভিতর দিয়ে তার অগ্রগতি__ভীবতে গেলে মনে হয়, আমাদের গতি কত 
দ্রুত! অথচ, আজও কত মন্থর! কি যুগের ভিতর দিয়ে চলেছি আমরা ! 
যাক সে কথ]।। 

১৯৩* সালে জেলে গিয়েই আমর! বুঝতে পারি--শীঘ্র মুক্তির কোনো 
সম্ভাবনা নেই । আর দেশ চলছে এক বিরাট ভাঙাগড়ার ভিতর দিয়ে। দেশকে 
যেখানে দেখে এসেছি, কয়েক বছর পরে গিয়ে সেখানেই তাকে আমরা পাব ন1। 
কোথায় পাৰ? কি করব আমরা তখন? বুঝবার জন্তে যেমন গভীর ধ্যানে 
ধারণা, তেমনি পড়াগুন1 শুরু করি-_-কি পদ্ধতিতে আমরা এতকাল চলেছি) 
আজকের দুনিয়ায় কোন্‌ মত আর কোন্‌ পথের প্রীধান্ট ; এবং দেশের অবি- 
সম্বাদী নেতা! গান্ধীই বাঁ কি চান, কোন্‌ পথে নিয়ে চলেছেন দেশকে-_জানতে 
হবে, বুঝতে হবে। বিপ্রবের অব্যাহত ধারা বেয়ে চলতে গিয়ে এতকাঁল আমরা 
নোঙরে নৌকা! বেধে একই জায়গাতে দাড় ফেলে মরছিনে-__নদীর বাঁকে বাঁকে 
প্রবাহ প্রশস্ততর হয়েছে; শম্লোত আর তরঙও তুমুল হয়ে উঠেছে । কিন্তু কম্পাস 
দেখে বুঝতে চাই, যে লক্ষ্যে চলেছি তাতে কোন্‌ বাকের কোন্‌ ধারাঁপথ ছেড়ে 
কোন্‌ ধারায় তরী বাইবো। ভারপর তুফান উঠুক, হাল ভাঙ্ক--শুধু দেশকে 
এগিয়ে নিতে ভার জনগণের সঙ্গে চলতে হবে, জনগণকে সঙ্গে নিতে হবে। 
তাই গান্ধী আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে আমরা যা করব ইতিপূর্বে "ম্বাধীনতান়্” 
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বলেছি-_তাই করেছি--মস্্র বিক্ফোরক সংগ্রহে, ব্যবহারে সামিল হয়েছি। 

তারপন্ন বুঝতে চাই, সেদিনের ছুনিয়া কোন্‌ পথে বিপ্লব চায়--বুঝতে 
চাইলাম সোশ্যালিজম্‌, কম্যুনিজম্‌, মার্কসিজ ম, লেনিনিজ মূ। সুবিধা জুটে গেল £ 
ভারত সরকারের অতি গোপন সাকুলার দেখলাম পশ্চিম পাঞ্জাবের এক জেলে- 
এ সব বিষয়ে কোনে! সাহিত্য যেন রাজবন্দীদের হাতে না পড়ে। অত্যন্ত কড়া 
নির্দেশ। অল্পদিনেই বুঝলাম, কি ভাওতাঁর সাহাধ্য নেয় বিচক্ষণ ইংরেজ 
রাজনীতিক-+ওর] জানে, যত কড়া ওদের নির্দেশ ততো কড়া নেশায় ধরবে 
এই সব বন্দীদের। এদ্রিকে, জেলে ঢুকাবার বেল! দিব্যি জেগে ঘুমৌয়। 
আমরা চাই রীডের "৩০ 10275 0৪৮ 31000 05০ 1০:10”, প্রত্যেক বই 
সম্বন্ধে বোকা সেজে সংক্ষিপ্ত পরিচয় চায় আমাদেরই কাছে। আমরা লিখে 
দিই ঃ একটি সিনেমার গল্প। বইখানি এসে গেল। হাজার হাজার টাকার 
এমনি সব বই এসেছে জেলে, আন্দামানে আর বিভিন্ন ক্যাম্পে এই উপায়ে এবং 
এমনি সব নানা উপায়ে। সশস্ত্র বিপ্রবান্দোলন দেশে কয়েক শতাব্দীর অচেনা 
অজান! যে দুধর্ম চরিত্র স্থষ্টি করেছে মৃতপ্রায় জাতির ভিতর ১৯৩০ সাল থেকে, 
তা দেখে আঁৎকে ওঠে ইংরেজ জাঁত। পাঠায় বাংল! শাঁসন করতে ধুরন্ধর স্যার 
জন আযাগ্ডাঁরসনকে 1 এ চরিত্রের বিনাশে অন্ত যে কোনো অশুভই নগন্ত অশুভ 
--198867 ৪৮1] বলে আযাগারসনী সরকার বুঝে নিয়েছিল। তাই আযাগডারসনের 
আ্যা্টি টেররিস্ট ক্যাম্পেন বহুমুখী অস্ত্রের একটি হিসাবে আবিষ্কার এবং ব্যবহার 
করে এই সাম্যবাদী সাহিত্য । অমানুষিক নিগীড়নের সঙ্গে--কর্মীর উপর 
দৈহিক অত্যাচার ছাড়াও তার পরিবারের উপর--অনেক সময় প্রতিবেশীর 
সাহায্যে সকল রকম নিগ্রহের সঙ্গে__সাংবাঁদিক, সাহিত্যিক,শিক্ষক? শিক্ষা পুস্তক 
সিনেমা, গাঁনবাজনা, খেলাধুলো! প্রভৃতি জাতির বহুমুখী অমূল্য সম্পদের বিকৃতির 
ভিতর একটি হিসাবে ব্যবহার করে সাম্যবাদী সাহিত্যেরও বিকৃতি--বিকৃত 
সংকলন ও বিকৃত ব্যাখ্য।। 

দল ভাঁঙাঁভাতি বহু চলে । বহু চর এই উদ্দেশ্যে কাজ করে জেলে, বন্দী- 
শালায়, আন্দামানে। তাঁর রেশ আজও মিলিয়ে যায়নি সাহিত্যে, সংবাদপত্রে, 
শিক্ষাক্ষেত্রে। সেদিন ইংরেজ সরকারের স্বার্থে যা চলতে দিয়েছে, তা-ই 
চলেছে, যা দেয়নি, তা চলেনি। এর কুয়াশা আজও কাটেনি। শহিদশ্থতি 
তর্পধে পর্যস্ত আজও অনেক শহিদের স্থান হয় না-_-তুলবশে নয়, বেশ গণে গণে। 
প্রচারের পথ ইংরেজ সরকার ধরেছিল ৪0701):69810 0115 ৪08299610 ?8181-- 
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সত্যকে চাপা দাও, মিথ্যার ইঙ্গিত তুলে ধর। যে-নাঁম, যেএতিহ্‌ গৌরবের, 
তাঁকেই করে তোলো গ্লানির। এই বিরুতির পথ যেমন সেদিনও ছিল অনেকের 
পক্ষে সুগম পথ, আজও তা-ই রয়ে গেছে যার যার নিজের ংন্দীয়, সাহিত্যে, 
ংবাদপত্রে, শিক্ষাক্ষেত্রে । তাই ইতিহাসের অগ্রগতি বুঝতে সন্দেহে থম্‌কে 
দাড়াতে হয় অনেক ক্ষেত্রে অনেক সময় । 
যাই হোঁক-_-উপস্থিত আমাদের স্ুযৌগ জুটলে! ; আমরা মোটামুটি একটা 
ধারণ! করতে চাঁইলাম। সেই সেণ্ট সাইমন, প্র, বাকুনিন থেকে শুরু করে 
মার্কম্‌, লেনিনের মতামত বুঝতে চেষ্টা করলাম ; আর সেই শ্রীষ্পূর্ব স্পাটণকাঁস 
আন্দোলন থেকে গুরু করে ১৮৩০১ ১৮৪৮ এর প্রায় ইউরোপ জোড়া বিপ্লব 
চেষ্টা; প্যারি কম্যুন হয়ে আ্যানা্িন্ট, পপুযুলিম্ট, সোশ্তাল ডেমোক্র্যাটিক 
আন্দোলন শেষে মেনশেভিক, পরে বলশেভিক বিপ্লব এবং লেনিন, ট্রটস্কি, 
স্ট্যালিনের হাতে বিপ্লবী রুশিয়ার সংগঠন বুঝতে যতটা পারি পড়াঁশুনো করে 
চলি। বুঝি, সে যুগে অনেক দেশে সাম্যবাদের ভিতর বিপ্রবী সম্ভাবনা! প্রচুর । 
আবার এ সন্দেহও আমাদের মনে এল £ ইতিহাসের বিবর্তনের ধারায় প্রথম 
বিশ্বযুদ্ধের পর সার! ছুনিয়াতেই এসেছে অল্পবিস্তর একট ক্ষিপ্র গতি--যাতে 
কম্যনিষ্ট বিপ্লবপন্থা। ছুনিয়ায় প্রসারলাভ করবে। কিন্তু ও থেকে আর যা 
সংগঠন হবে তা বিভিন্ন দেশে সেই সব দেশের ইতিহাসের সংস্কৃতির ও অর্থনৈতিক 
অগ্রগতির ধারার সঙ্গে--কতক বর্জন করে কতক মিশে গিয়ে থিসিসে, 
আযটিথিসিসে কোথাও সংঘাতে, কোষ্ধীও ওতপ্রোত হয়ে অবশেষে কিছুকাঁলের 
যতো এক-বিরাট সমন্বয়ের যুগও আসছে! মনে হল, সমন্বয় আসছে, সাম্যবাদের 
অনেকট] ছেড়ে গান্ধীবাদের অনেকটা নিয়ে । 
গান্ধীবাদও সাধ্যমতো বুঝতে চেষ্টা করি; তা নিয়েও পড়াশুনা করি। 
তাতে বুঝি, গোঁড়া! গান্ধীবাদও আজকের ছুনিয়ায় অচল। ওকেও অন্ততঃ যন্ত্র 
বিরোধিতা ছাড়তে হবেই । সেই প্রাচীনকাঁলের গ্রাম্যজীবনের মাঁনকে আজকের 
জীবনে আদর্শ করার কথা ভুলতে হবেই । ভারতে সাম্যবাদী আন্দোলন আঁর 
গান্ধীবাদী আন্দোলনের ভিত্তিভূমি স্পষ্ট করে দেখতে চাই-_দেখি, সায্যবাঁদীর! 
একটা গোটা! আন্দোলনের ভিত্বিভূমিকেই পরীক্ষার খাত৷ টোকার মতো করে 
টুকেছে, কাজেই জীবন-পথে ওদের কোনো! সম্বলই জোটে নাই--টুকে পাশ 
কর! ছেলেদের মতো। দৃষ্টান্ত শ্রেণী সংগ্রামের কথা বলে। অথচ, কখনও 
বুঝতে চেষ্টা করে নাই, ভারতবর্ষে শ্রেণীৰিভাগের ভিত্তি কোঁথায়। ফলে 
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্টাড়িয়েছে কি? নানাদলে বিভক্ত কম্যুনিষ্টরা যাদের শ্রেণীলচেতন দল খলে, 
তারা সব কেরানী জাতীয়--016:108] 0198863. বিশ পচিশ হাজার শ্রমিকের 
মিছিল পেছনে ছুটলেই সেটি শ্রেণীমচেতনের দল হয়ে ওঠে না। কারণ, নেতারা 
ওদের শ্রেণী চেনান না, চেনান পরসা--আরও বেশি পয়সা । শ্রেণীসচেতন 
করার উপার কি ?--না, কর ধর্মঘট, কর সাধারণ ধর্মঘট--দু'টাকার জায়গায় 
ন'সিকে মাইনে হবে। শ্রমিকের হয়ে ওঠে এ কেরানী-আদর্শের জীবন, আর 
জীবনের মাঁন-ফর্সপ1 জামাকাপড় । সংসর্শজাঃ দোষগুণাঃ ভবস্তি। ছাত্র- 
শিক্ষকরাও দলে পড়ে এ হয়ে উঠছে--এই আদর্শ, এ মান। শ্রমিক ছাত্র- 
ছুই-ই হারাচ্ছে তাদের নিজন্ব বিপ্লবী চরিত্র £ কোনে! লক্ষ্য, কোনে! আদর্শের 
জন্যে মরিয়া! চরিত্র--যা হবার হবে, ভাববার ক্ষমতা । 

ভারতের সর্বপ্রথম শ্রমিক কমমী জামসেদপুরের মণি ঘোষ শ্রমিককে তার 
স্বাধিকার আর পারস্পরিক সহযোগিতার বুদ্ধিতে উদ্ধদ্ধ করে সর্বহারা 
উৎপাঁদকের নতুন সমাজ গড়ে তোলার আদর্শে শিক্ষা দিয়ে বস্তিতে বস্তিতে 
শ্রমিক সংগঠন গড়ে তুলছিলেন ১৯২৮ সাল পর্যস্তও। ইতিমধ্যে, ১৯২৬ সাঁলে 
আজমীঢ়ে প্রতিঠিত হল বিদেশী প্রভাবে এবং অর্থাহুকল্যেও প্রচ্ছন্ন কম্যুনিষ্টদল 
“শ্রমিক কৃষক দল” নামে ;--এল দুশ্টাকার বদলে ন'সিকের আদর্শ, আন্দোলন 
আর ধর্মঘটের ঝোড়ো! হাওরা। লোভের ঝঞ্জায় শিক্ষার, সচেতনতার ধীরতা 
ধুলো! হয়ে দিগন্তে উড়ে গেল। তারপর সর্বহারার দল যা গড়ে ওঠবার 
উঠেছে এদেশে । ওদেশে যাঁরা মন্ত্র পেয়েছিল £ শিকল ছাঁড়া তোমাদের হারাবার 
মতো! কিছু নেই। এখানে তার! তর্ক করবে--আছে ন1? ফস জামাকাপড়? 
তার জন্যে নসিকে যেখানে পাবে, সেখানে যাবে ;১--যা করে মুসোলিনি 
ধ্াড়িয়েছিলেন ইটালিতে। আঁর, এই ধরনের শ্রেণী সচেতন সব দলের নেতাদের 
পাল্লায় পড়ে ক্রমবর্ধমান বেকারর| হয়ে উঠছে মার্কস্‌ যাদের বলেছিলেন 
100019৩0, 1):0196789, কালাইলের ভাষায় 75558 ৪0৭ 9০১%৪]-কর্মে 
উদ্দাসীন, অপরাধপ্রবণ, পরিবারবিদ্বেষী, সমাজবিছেষী ভবঘুরের দল-দারির্রয 
যাদের গা-সওয়া_যে কোনো উপায়ে রাতারাতি সমৃদ্ধ হয়ে ওঠার ফিকিরে 
ঘুরছে । ঠিক এ কেরানী চরিত্র । ৰাঁমপন্থী বলে ঘে কয়টি দল গড়ে উঠেছে প্রায় 
সব এই কেরানী চরিত্রের দল । 

এই সব উপদলের কোনো কোনোটি বর্তমানে একটি অত্যন্ত সরল পন্থা 
খুঁজে পেয়েছে অন্্বলে আর নীতিহীনতায পরাক্রাস্ত চীনে । সেখান থেকে 
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তারা চেঙিস, কুবলাই, হুলাগ ধার মতো! ঝড়ের বেগে এসে ভারতে প্রবলদের 
ঠাণ্ডা করে দিয়ে কম্যুনিষ্ট গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে দিয়ে যাবে। এ-বিসশ্বাসও 
আছে--যারা আজ আন্দামান নিকোবরসহ সমগ্র দক্ষিণ, পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব 
এসিয়ায় কোনো না কোনো প্রাচীন বা কাল্পনিক যুগের সাম্রাজ্য ফিরে চাইছে 
বা অস্ত্রবলে দখল করার হুমকি দিচ্ছে, তারাই আবার এসে ভারতে মুক্ত 
মানবের সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে দিয়ে স্ুড় শ্ুড় করে পিকিং প্রত্যাবর্তন করবে। 
বেজায় সোজা ফরমুলা। খুব মনোরম তাদের কাছে সচেতন ভারতের শক্তি 
গড়ে তোলার চরিত্রবল নেই যাদের ; স্বাধীনতার জন্যে যারা! জীবনে তিলেক 
ছুঃখত্যাগ সহ করেনি বা মুহূর্তের একাগ্র, সর্বসমপ্পিত ধ্যানও করেনি, তাদের 
দ্িবান্বপ্রের এর চেয়ে শক্ত ভিত্তি কোথা থেকে জুটবে? এমন অসার, উত্ভট, 
ধারকরা শ্রেণী সংগ্রামবাদদের কথায় “লালচীন সালাম” পোম্টারের মতো 
পথের জঞ্জাল ছাড়া আর কি সঞ্চয় আনতে পারে? এসব সরে গেলে 
সাম্যবাদের সঙ্গে গান্ধীবাদের সমন্বয় এগিয়ে নিয়ে চলতে পারে ভারতের 
ইতিহাসকে । কতদূর পর্যস্ত চলবে তা৷ আজও অজানা । চলতে চলতে স্পষ্ট হবে_ 
' আমরাও চলব, ইতিহাসও চলবে । চলার বুদ্ধি থামলে ইতিহাসও থেমে যাঁবে__ 
এদেশের এমার্ক সিম্টদের হিসাবে যেমন হেগেল-মার্ক সের ডাঁয়ালেক্টিক্স্ও 
থেমে বসে আছে; চলে কখনও বা চলেছে লেনিন ম্টালিন, আর ইদানীং 
খশ্চেভ সুমলভের, অপরদিকে মাওৎসে তুঙের অনুজ্ঞার। এসব মন্তিফসমবায় 
ভারতের ইতিহাসে ডায়ালেক্টিক্সেন্ন অগ্রগতিকে থামতে বললে থেমে যাচ্ছে; 
চলতে বললে,যখন যেভাবে বলছে, সেইভাবে চলছে। 

পরের কথ! আগে বলেছি। আবারও বলছি £ ১৯৪১ থেকে ৪৬ সাল 
পর্যস্ত জেলে বসে কিন্তু দেখলাম, গান্ধী চলমান--বলছেন, যারা বলে, আমি 
যন্ত্রবিরোধী, তারা আমার মত বুঝতে চায় না, শুধু ক্যারিকেচার করে। আমি 
শুধু বলি, যন্ত্র মান্গষের দাঁস হবে, মানুষ যন্ত্রের দাস হবে না। এ তে! সমাঁজ- 
ব্যবস্থা বদলের কথামাত্র। সাবরমতীর নদীর স্রোত সাঁগরমুখী চলে- চোখে 
পড়লো । গান্ধীবাদের সঙ্গে যেন আমাদের সামগ্তন্ত চোখের সামনে ভেসে 
উঠলো। উত্তুঙ্গ ঢেউয়ের পরে ঢেউ সৃষ্টি করে সাগর যেমন দিগস্তে বিলীন হয় 
সীমাহীন আকাশে, আমাদের বিপ্লবধারাও যেন এইবারে তেমনি মিলিয়ে যেতে 
চাইছে গান্ধী-আদর্শের সঙ্গে। ফে-ধিপ্লবের কল্পনা আমাদের ছিল সে-বিপ্রব 
বিত্রোছের পর বিজ্রোহের নরমুণ্ডের সঙ্গে নরমুণ্ডের মালা! গেঁথে গেঁথে চলে; 
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বিজ্রোহাস্তে স্থট্টির পরে হৃষ্টির ফুল গেঁথে গড়ে ওঠে বৈপ্লবিক সচেতনতা” 
বৈপ্লবিক সংগঠন । সংগঠনের পরে আবার বিদ্রোহ । বিশ্বত্রদ্ষাণ্ডেরও যেমন 
সৃষ্টি স্থিতি লয়, বিপ্লবেরও তেমনি এ তিনটি স্তর। বিপ্লবে মানবচরিত্রের উন্মেষ। 
গফি রুশিয়ার ১৯০৫ সালের বিদ্রোহ নিয়ে যেমন তিনখাঁনি উপন্যাস লেখেন, 
১৯১৭ সালের বিপ্রব নিয়ে তেমনি তিনথাঁনি নাটক লিখতে শুরু করেন £ 
ছুখানির বেশি লিখে যেতে পারেননি । এ ছু'খানিতেই বিপ্লবের আগের 
আর বিপ্লবযুগের চরিজ্রের পার্থক্য ফুটে উঠেছে। এতো আমাদের জীবনেরও 
অভিজ্ঞতায় দেখা । এমনি শ্োত চলে। সেই শোতে আজ আমর! এসে 
পাচ্ছি এক সমাজের আদর্শ হয়তো গান্ধীবাদের শ্রেণীহীন সমাজের আদর্শই ; 
সেই আদর্শের জন্তে চাই এক নবতর মানব চরিন্ত্র। আজকের বিপ্লব আর, 
বিপ্রবের প্রতিক্রিয়া__ এই সবের ভিতর দিয়েই গড়ে উঠছে সেই চরিত্র। সেই 
চরিত্রের মানুষের সমাজের দিকেই আমর! চলেছি । 

ফিরে যাই সেই পুরোনো কথায়। এই তৃতীয়বার জেল থেকে আমরা 
মুক্তি পাই ১৯৩৮ সালের জুলাই মাসে। এরপর ৯ই সেপ্টেম্বর ঘোষণ! করা হয় 
আমাদের নতুন নীতি : এইবারে কংগ্রেসে সচেতন কৃষরু শ্রমিকের বৈপ্লবিক 
শক্তি সমাহিত করে কোনো আলাদা সংস্থা নয়, কংগ্রেসকেই গড়ে তুলব বিপ্লবী 
সংস্থা করে। ইতিহাসের প্রবাহ থেমে নেই। এসে গেল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। 
ওয়াধায় ডাকলেন গান্ধীজি আমাদের। গেলাঁম চারজন--হরিদা, মধুদাঃ 
মনোরঞজনদা আর আমি। গান্ধীজির প্রশ্ব এখন কি করণীয় তোমরা ভাবছ ? 
আমিই মুখ খুলি | বলি, এই যে বামপন্থীরা বলছেন, [01001870018 08,000] 28 
0 010[)0%815--ইংল্যাণ্ডের বিপদেই আমাদের স্বযোগ, এটা আমরা মনে 
করি, ধারকরা কথা); এবং না! বুঝে ধারকর1!। সিনফিনরা এ রব কবে 
তুলেছিলেন? ১৯১৪ সালে নয়; ১৯১৬ সাঁলে যখন অর্থনৈতিক কাঠামো! 
ভাঁঙতে শুরু করেছে আয়ালাণ্ডের, ইংল্যা্ডের, সারা ছুনিয়ারই । প্রথম 
বিশ্বযুদ্ধের বেলা দেখেছি-একটা বড়* যুদ্ধের দিনে প্রথমটা আমাদের 
দেশের মতো! কীচামাল তৈরির দেশে, দেশের জিনিস বেশি দামে বিকোয়, 
বাইরের জিনিস সন্তায় পাওয়৷ যায়, সাধারণ লোঁক থুশি থাকে। কোনো 
গণ-সংগ্রামের সময় সে নয়। কিন্তু লড়াই কিছুকাল চলার পর দেশের জিনিস 
বাইরে যেতে পারে না বলে তাঁর দাম কমে, বাইরের জিনিস আসতে পারে না 
বলে তার দাম বাড়ে। সাধারণ লোকের হুয় তখন বিপদ। ছূর্গতি চলতে 
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চলতে প্রাচ্যের ভিতরও দুভিক্ষের অবস্থা দেখা দেয়। কিন্তু সত্যিকার ছুিক্ষ 
এসে পড়লে আর মানুষের কোনো উৎসাহ থাঁকে না; বরং কপালের দোষ দিয়ে 
মরে তবু কোনো চেষ্টা করতে চায় না। ঠিক তার আগে--০0]. 00৩ ৪5৪ ০£ 
80৩ 00109 হচ্ছে দেশ জোড়া বিপ্লবের সময় ও সুযোগ | তার জন্ভে আপনাঁকে 
অপেক্ষা! করতে হবে। 

মনোরঞ্নদা এর সঙ্গে যোগ করেন--পথ জুড়ে থাকবেন ন1 ; যদি মনে 
করেন নেতৃত্ব দিতে পারবেন, সে কথা স্পষ্ট করে বলুন। আর, যদি তা না 
মনে করেন অল্পবয়স্করা হৈচৈ করছে, তাদের হাভে ছেড়ে দিন, যা পারে, 
করবে। বিষাদকরুণ কণ্ঠে গান্ধী বলেন, দেখ, বিশ বছর আগে আমার যে 
স্বাস্থ্য ছিল, উদ্ভম ছিল, অর্বোপরিঃ নিজের উপর যে আস্থা! ছিল, আজ আর 
আমার তা নেই। তখন অন্দৌলন বানচাল করতে ওরা যদ্দি কোথাও সাম্প্র- 
দায়িক হাজাম! জাতীয় একটা কিছু ঘটিয়ে বসতো।, আমার বিশ্বাস ছিল, নিজে 
ছুটে গিয়ে যা হৌক্‌ একটা! কিছু সুরাহা করতে পারবো । আজ আর সে বিশ্বাস 
আমীর নিজের পরে নেই । তবুযাও তোমরা, আশা হারিয়ে না। দেখি, কি 
করতে পারা যায় । চুপচাঁপ বসে শুনছিলেন জওহরলাল, আজাদ, রাজেন্দরপ্রসাদ । 
বাইরে মাঠে অপেক্ষা করছিলেন জঙ়প্রকাশ, রাঁমমনোহর, অশোক মেহতা, 
আর তাঁদের সে যুগের সি এস পির দল। পর পর এক এক দলের সে আলোচনা 
চলবে ওয়াকিং কমিটিতে আলোচনার আগে । 

ফরোয়ার্ড চালাই তখন । প্রতি সপ্তাহে প্রধান আলোচ্য--কি করে সেই 
দিনের পরিষেশে হতে পারে এক নিরস্ত্র জনতার বিপ্লব-অত্যর্থান। আমাদের 
পুরেনে! পন্থায় সম্ভব নয়। কম্যুনিস্টদের পম্থা' তো! ধর্মঘট, স্ট্রাইক, হরতাল । 
আজকের ছুনিয়াঁর ওর ঘা পরিণতি তাঁর পরিচয় পেয়েছি বিশেষ করে মুসৌলিনির 
ইটালিতে, পরে হিটলারের জার্মীনিতেও। অথচ আমাদের সনাতন দেশের 
কম্যুনিস্টদের পাথুরে মাথায় ওর বেশি আসবে না_কারণ, মার্কসের, লেনিনের 
মতাঁমত ওর] বুঝেছে “ক্যাপিটাল? দূরের কথা, [01£1,69976)) 73:00781৩ এর 
মতো কোনো গোটা লেখা থেকে নয় বা মার্কস্কে লেনিন যেভাবে বুঝলেন 
এবং রূপাস্তরিত করে রূপ দ্রিলেন ত1 বুঝে নয়; ওদের লেখার বুক্নির. সংগ্রহ 
থেকে । কিছুকাল পরে তে! ওর স্টালিনের রুশস্বার্থের ডায়ালেক্টিক্সের ধারায় 
ইংরেজের যুদ্ধকে ভারতের জনযুদ্ধ বলেই ঘোষণা, করে বসলো । গান্ধীপন্থাই বা 
কতটা চলে বা কিভাঁবে চলে ঠিক বুঝে উঠছিনে । নিজেরা! আলোচনা চালাই । 


১৯১ 


২৯০ গান্ধী পরিক্রমা 


একটি কথ! যেন দূর থেকে ছায়ার মতো পড়ছে নিজেদের মনের পরে। 
গান্ধীর কথার সঙ্গে তার সামঞ্জন্ত আছে নিরস্ত্র এতবড় একটা জাত যদ্দি 
বিপ্লবোখান চার কি করে হতে পারে তা? অস্ত্র কিছু সংগ্রহ কর! যায় না, তা 
নয় । চট্টগ্রাম ১৯৩* সালে তার একটা উপায় চিনিয়ে গেছে। কিন্তু দেশজোড়া 
বিপ্লব হবে এপথে ? হতে পারে বড় জোর একটা বিদ্রোহ, একটা কুযু (0০ম])। 
আমাদের বহু প্রাচীন ইতিহাসের দেশ--অত্যন্ত জটিল ইতিহাসের এদেশ বিভক্ত 
ধর্ম, বর্ণ, জাতি, সম্প্রদায়ঃ ভাষ! প্রভৃতির অসংখ্য বিভাগে । এদিকে অভিজ্ঞতা 
আমাদের তিক্ত সেই অসহযোগ আন্দোলনের দিন থেকে : আমাদেরই একাস্ত 
আপনার লোক শ্রদ্ধেয় নীলকণ্ঠ ব্রহ্মচারী ক্ষেপিয়ে তুললেন মালাবারের 
মোপলাদের। আমার কাছে রিভলভার চেয়েছিলেন। পারি নাই দিতে; 
১৯১৬-১৭ সালের যুগের যা ছিল, তা কোথায় কোনটা কার হাতে পড়েছে 
তার সন্ধান পাইনি । উদভ্রাস্তভাঁবে অস্ত্রের সন্ধানে মাদ্রাজ শহরে এসে পলাতক 
নীলকঠ ধরা পড়ে যান। আর স্ুযোগসন্ধানী সাআজ্যবাঁদী এক সাম্প্রদায়িক 
চক্রান্ত আর দাঙ্গার রূপে পরিণত করলো তার গণ-অভ্যুখান প্রয়াসকে। 

জাগরণের অভাব যতটা, তাঁকেই মাত্র মেটাবার চেষ্টা হয় অস্ত্র দিয়ে। কিন্তু 
নিদ্রা যেযুগে ছিল অসাড় সেট যুগে জাতের ভিতর চমক জাঁগাঁতে অরবিন্ন নির্দেশ 
দ্রিয়েছিলেন বোমা পিস্তলের সাহাধ্য নিতে। পরের যুগে তন্দ্রীলম জাঁগরণকে 
আঘাত হানতে যুদ্ধ করে মৃত্যুষজ্ঞের আয়োজন করেছিলেন যতীন্ত্রনাথ। তার 
সঙ্গে যুদ্ধের যুগের উত্তেজনা! মিশে জনজাগরণের উতায় গান্ধী ভারতীয় স্বাধীনতা 
সংগ্রামের পথ চিনলেন। আর, এই বিস্তৃতিকে গভীরতা দিল হুূর্ধ সেনের যুগ। 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালে--আন্দোলনের বিস্তৃতি আর গভীরতার যুগেও কিন্তু 
আমাদের সাবধান হতে হবে--জাতির জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে সর্ববিধ শ্রেণীরও 
অধিকার বোঁধ না জেগে পারে না। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চাইনে আমরা; বিদ্রোহ 
চাইনে, ক্যু (0০০) চাইনে-_চাই বিপ্রব; ভারতজোড়া সমগ্র জনসমুদ্রকে 
জোয়ারের টানের মতে! ফাপিয়ে ফুলিয়ে উত্তাল করে তুলতে হবে। কোথায় 
চলে যাবে ভেসে সে জোয়ারের বন্া় রাজনৈতিক দাসত্ব! দূর থেকে ছায়ার 
মতো এই ছবি পড়ে আমাদের মনের পরে । কোন্‌ শক্তিতে তুলতে পারে অমন করে 
সমগ্রকে? আর কিছু নয়, শুধু সমগ্রের অধিকারবোধ আর মুক্তির দাবি। হুত্র 


কি? উপাঁয় কি? জানিনে, বুঝিনে। শুধু বুঝতে চাই--করোয়ার্ডে দেদিন তাই 
বলি--বিপ্লবের মূলে কি তা৷ বুঝি । ুত্র কি-_তাখু'জে পাচ্ছিনে। কিছুদিন 
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পরে তা পাই; গাম্বীজিই পান। কি করে পান, কি সে হুত্র--সেই কথাই 
বলছি এইবারে । | 

মৌলাঁন! আমাদের সঙ্গে ওয়াকিং কমিটির বৈঠকের ফাকে ফাকে আলোচন। 
করেন কলকাতায়। তিনিও শ্বীকার করেন, আমি বা! নেহরু বা আর কেউই 
ঠিক বুঝছিনে ১ এইটুকু কেবল বুঝি, গান্ধী না হলে আমাদের দিয়ে কোনো 
গণ-আন্দোলন সম্ভব নয়। 

এর পর যা বলছি, তার ভিতর যেমন আগেও করেছি, তেম্নি কিছু কিছু 
পরবর্তা ঘটনাকে আগে টেনে এনে গান্ধী-বিপ্লবগন্থাকে স্পষ্ট করতে চেষ্টা 
করেছি। আমরা চলতে চলতে তখন যা! ভেবেছি, তাতে ছিল সেই পস্থার 
অস্পষ্ট, ঈষৎ ইঙ্গিত মাত্র। আমরা আমি আর অরুণদা-ভাবি আর 
বলাবলি করি এই যে গান্ধী ছাঁড়া দেশে কোনে! সত্যিকার গণ-আন্দোলন সম্ভব 
নয় তাঁর কারণ এই £ এই মানুষটি দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাঁইছেন প্রতিটি 
দিকে বিপ্রবের পথে, বিদ্রোহের পথেও নয়, সংস্কারের পথেও নয়। এই যে সহ 
বৎসরের অচ্ছুত আমাদের-_শ্রচৈতন্তদেবের পথে শুধু তাদের সঙ্গে একত্র বসে 
খাওয়] দাওয়া করে বৈষ্ণবদের মতো! আর একট! সম্প্রদায় খাড়া করতে চাইছেন 
না ; মন্দিরের দরজা খুলতে হবে গুদের জন্তে--বলে আত্মসন্নানবোধ জাগাতে চান 
ইনি। বিপ্লবের পথ তো৷ এই আত্মসন্মানবোধ জাগানোর পথই । মুসলমানকেও 
পেতে হবে-_শুধু তীর ধর্মকে ন] বৃঝে মুখের সন্ধান স্বীকৃতি জানিয়ে নয়_হিন্দু 
মুদলমানে মিলন না! হলে স্বরাজ হবে না বলে। কেন স্বরাজ হুবে না? বিপিন 
গাল তো বলেছিলেন-_বাঁদ দিয়ে চল না ওদের, নিজের গরজেই আসবে ওরা 
চার ভাগের একভাগের বেশি তে। নয়। কিন্তু গান্ধী চাইলেন দেশজোড়া, 
সমগ্র সমাজের অঙ্গজোড়া বিপ্লব--চাইলেন মালগষের মনের গভীরে রয়েছে 
যে-ব্যাধিঃ সেই ব্যাঁধিকে সমাজ দেহের গায়ে ফুটিয়ে তুলে তাকে নির্মল করার 
পথ। এই পথই বিপ্লবের পথ। 

বিপদ আছে এপথে--হয়তো৷ সাংঘাতিক বিপদ্দই। যেমন আদ্বেদকর 
(পরবর্তী দিনে ) অসহিষ্ণু হয়ে নিয়ে নিলেন এক বিদ্রোহের পথ-_বললেন, সব 
অচ্ছুতরা, মাহাঁড়রা হিন্দুদমাজ ছেড়ে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ কর। যেমন, জিন্না 
(পরবর্তী দিনে ) অসহিষ্ণু হয়ে নিলেন এক বিদ্রোহের পথ-_মামরা ভিন্ন জাতি, 
16101,-_-এবং চাইলেন-_ভিন্ন দেশ- পাকিস্তান । অবিপ্লবীর চোখে চরম বিপদ, 
শেষ বিপদ। বিপ্লবী গান্ধীও এ বিদ্রোহে ভেঙে পড়লেন । নিঃশেষ হয়েই গেলেন 
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তার বিপ্লব ধর্মের অন্থসরখে। তার বিপ্লবী আত্ম! দেখেছিল ভিন্ন আদর্শ--সে' 
আদর্শ হয়তো গুধু ভারতীয় মানব-সমাজের মুক্তির দাবিতেই শেষ হয় নাই__ 
আরও বিরাটতর সার্থকত। ধুঁজেছিল-_হয়তো৷ ভারতীয় বিপ্লবনেতাঁর নিজের 
অস্তরেরও অজ্ঞাতে। 

কিন্ত ভারতের অধিকাংশ মানুষ সে চোখে দেখতে পারে না, দেখতে চায়ও 
নাই। তারা মুসলমানের অধিকারকে স্বীকৃতি দিতেই কুম্ঠিত হয়ে উঠলো) 
সম্পূর্ণ অস্বীকার করে বসলে1। গান্ধীজি তখনকার দেশের জাগ্রত বা অর্ধজাগ্রত 
অধিকাংশের দাবিকে অস্বীকার করতে পারলেন না । এই এল তৃতীয় পক্ষের-_ 
স্বযোগসন্ধানী সাম্রাজ্যবাদীর সুযোগ । ভারত ছুই ভাগ হয়ে যাক, ওদের কি 
আসে যায়? বরং অতীতের প্রয়োজন মেটাতে সেই ১৮৫৭ সাল থেকেই তার 
ক্ষেত্র প্রস্তত করেছে । আর; এখনও দেখলো, ছুই ভাগ যদি হয়ে যায়ঃ স্থবিধাই 
হবে তার-_নান! ধরনের সুবিধা । এর জন্টে দায়ী করি আমরা অনেকেই 
গান্ধীকে । দায়ী তিনি এই অর্থে যে, তিনি বিপ্লবী চেতনা-.অধিকারবোধ 
জাগাতে চেয়েছিলেন জাতির সর্বশ্রেণীর ভিতর | তারপর কিন্তু তিনি সমাধানের 
যেস্থত্র দিয়েছিলেন, তা পেশ নেয়নি--এমন কি, তাঁর একাস্ত অন্তরঙরাঁও না। 

সে সমাধানের সমান্তরাল সমাধান আমরা পাই রুশ-বিপ্রবের ইতিহাসে-_যেপথে 
লেনিন পুরোনে। জার সাম্রাজ্যের মধ্যএশিয়] প্রভৃতি মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চলকে 
পৃথক হতে দেননি। ভারতের জিক্না ও মুসলিম লীগ নেতৃত্বের মুনলমানের চেয়ে 
সেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ যুগের খিত্র শক্তিদের সাহায্য পুষ্ট আনোয়ার পাশ! ও তার 
সশস্ত্র প্যান ইসলামিক দল বেশি ছাঁড়া কম শক্তিশালী ছিল না। কিন্ত লেনিনের 
দেওয়া একটি সুত্র এদব অঞ্চলের মুসলমানের পৃথক হবার প্রবৃত্িই অনেকটা 
নিরম্ব করে আনে। সে-সুত্রের মোদ্দা কথা এই £ সংখ্যাগ্তর সম্প্রদায় 
সংখ্যালঘুকে বলবে-_-তোমর] ইচ্ছ! করলে পৃথক, সম্পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্র গড়ে তুলতে 
পার। তোমাদের ইচ্ছার কেউ বিরোধিতা করবে না। আর সংখ্যালঘু বলবে, 
পৃথক হয়ে দুর্বল হতে আমরা কোনোমতে রাজী নই। আমরা! সম্পূর্ণ এক হয়ে 
একই রাষ্ট্রে বাস করতে চাই। 

আমাদের কিন্তু হল বিপরীত-- আমাদের সংখ্যালঘুই চাইলে পৃথক হতে, 
দরকার হলে বিদেশীর সাহায্যে ; আর, সংখ্যাণ্ডরু চাইলো সংখ্যালঘুকে একত্র 
ধরে রাখতে- প্রয়োজনে জোর করেও । তার ফল যা ফলবার ফললো। 
লেনিনের কথা হয়তো গান্ধী ভাবেন নি। যতীন মুখার্জি, হুর্য সেন, আরও 
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অনেকের কথা এখানে তুলব না। লেনিন আর গান্ধী--এই ছুটি মানুষকেই 
দৃষ্টান্ত ধরে একটি কথা বলবার আছে এখানে । প্রতিটি মানের অধিকারবোঁধ, 
আত্মকর্তৃত্বের অধিকার যে চেতনীয় জাগে সেই চেতনাই বিপ্লবী-চেতনা। 
আর, এই চেতনা যে মা্ষের সর্বচিস্তার, সর্বকর্মের প্রেরণার উৎস, সেই মাস্ষটিই 
বিপ্লবী। এই জন্তেই লেনিন আর গান্ধী এই ছুট মানুষ বিপ্রবী। তাই 
সংখ্যালঘু সমস্যার এ একই শ্বত্র--লেনিনের এ শৃত্রের মর্মকথা গান্ধীজির চোখে 
ধরা! দিল। কিন্তু তাঁর পরামর্শনীতাদ্দের, অস্তরঙ্গদের চৌখে নয়। গান্বীর 
এঁ দৃষ্টির আভাম আমরা পাই ১৯৪২ সালে ক্রিপ স্‌ প্রস্তাব ফেঁসে যাওয়ার পর 
ওয়াকিং কমিটি যে প্রস্তাব গ্রহণ করে সেখানে । এটি গান্ধীরই রচিত প্রস্তাব। 
এই প্রস্তাবে বলা হয়, ভারতের কোনে! অঞ্চলের লোকের সমবেত দাবি যদি হয় 
পৃথক সম্পূর্ণ ত্বাধীন একটি রাষ্ট্র, কংগ্রেসের সেখানে প্রতিবন্ধক ক্যি করার 
কোনো কথা চিন্তাও করা চলে না। প্রতিবিপ্লবী ভারতের কাগজ বললো, 
এট! মুসলিম তোষণ-নীতি। গান্বীজির সহযোগীরাও প্রস্তাব শেষ পর্যন্ত মেনে 
নিতে পারেননি । একমাসের ভিতর এ. আই. সি. পির সভায় জগতনারায়ণলাল 
প্রস্তাবে গান্ধীজীর প্রস্তাব নাঁকচ করে, দেয়। সংখ্যালঘুর পৃথক রাষ্ট্রের অধিকার 
নীতিহিসাবেও অস্বীকৃত হল। জাগ্রত সংখ্যালঘুর আত্মসন্মানের পক্ষে এটা 
বিষম গ্লানিকর । ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় বিষবৃক্ষের একদিকে মুসলিম লীগের বাড়াবাড়ি 
অপর দিকে-_নাথুরাম গোড্‌সের বীজ বপন হল। 

কিন্তু এ বিচারের স্থান এখানে নেই। আমাদের শুধু বক্তব্য _মুসলমাঁনের 
ভিতর অধিকারবোধ জাগাবাঁর জন্তে গান্ধী দায়ী। কিন্ত যে সমাধান কংগ্রেস 
শেষ পর্যন্ত চাইলো! তার জন্যেও নয় এবং শেষ মুহূর্তে দেশ বিভাগ মেনে নেবার 
প্রস্তাবও গান্ধীর নয়। গান্ধীজি তখন এক পরিত্যক্ত নেতা, সম্পূর্ণ একক ; 
শেষে নোয়াখালিতে, বিহারে যে গান্ধীকে আমর! পাই, সে এক বিধ্বস্ত বিপ্লব 
নেতার আত্মা যেন নিজেকেই আবার খু'জেপেতে গড়ে তুলতে চাইছে তার 
বিপ্লবী সত্তার অমর, অমোঘ বাণীতে--কি এমন আপদপাঁত হল ভিন্ন দেশে ভিন্ন 
রাষ্ট্র গঠনে? মানবসমাজের অঙ্গ থেকে তো বেরিয়ে গেল না। মাঁনবসমাজ 
তো আজকের ছুনিয়াজোড়া বিপ্লবের পর এক পরিবার হয়ে শীস্তিতে বান করবেই। 
তার ভিতরই হবে স্থান হিন্দুর তার হিন্দুতে বিশ্বাস নিয়ে? মুসলিমের তার 
ইসলামের ধ্যানে ধারণায় সহত হয়ে। তারা ভাই ভাই নয় শুধু, তার! একাত্ম। 
আমাদের ধারপায়--পকল “নেভি, বিচারের শেষে পাওয়। এই বিপ্রবী গান্ধীর 
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বিপ্লব ধর্ম। কিন্তু এ রুদ্ধকঃ$ আত্মার আঁপন মর্মবাণী। আগেভাগে জন্মে ষে 
বিপ্রবখধি__তার এ-ই হয়তো পরিণাম | এর দৃষ্টান্ত এই একই নয় ইতিহাসে । 
কিন্তু গান্ধীর কাজের বিচার ধার! করেন, তাঁদের সম্বন্ধে একটি কথা! এখানে বলার 
প্রয়োজন আছে। সমগ্র সতত! দিয়ে যা পাইনি তা দিয়ে বিচার চলে, বিশ্লেষণ 
চলে। কিন্তু তা দিয়ে বিপ্লবীর মৃত্যু বা জীবন কোনটাই বরণ করা যায় নাঃ 
বুঝতেও পারা যায় নাঁ। সত্ব দিয়ে ঘা পাঁওয়! যায়, সেখানে বুদ্ধি, অনুভূতি, 
ংকল্প-_-সব এক হয়ে যায়--সেখানে কোনে! জড়তা, আড়ষ্টতা, আচ্ছন্নতার, 
শিথিলতার, আঁবিলতার স্থান নেই। 
এই বিপ্রবী গান্ধীর অন্তর্্টিতে সেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের যুগে বিপ্লব পথের 
সংকটকাঁলে ধরা দ্দিল এ ১৯৪০ সালে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের প্রোগ্রাম । 
আমাদের সকল সন্ধানের শেষ মিললো যেন। ফরোয়ার্ডে লিখতে লিখতে কলম 
যেখানে অচল হয়ে এসেছে, সে কলমকে যেন ঠেলে একাজ এগিয়ে দিল একটি 
ইঙ্গিতে । আর কোনো বাঁধা রইল না। বাংলার প্রত্যেকটি কাগজই বিরোধিতা 
করছে-_বুঝতে চাইছে নাঁ-বিরোধিতা করছে এই প্রোগ্রামের । কারণ, 
গাঁ্ধী-বিরোধিতাই__ইংরেজীতে যাকে বলে প্যারাঁডক্স-সেই অনুযায়ী 
বামপন্থী; আর, বামপস্থার সমর্থক না হলে কাগজ কাঁটে না সেদিনের আব- 
হাওয়ায়। প্যারাডক্স্‌ কোথায়? না, ফে-গান্ধীচিস্তা চায় প্রতিটি মানুষের 
সর্বাঙ্গীণ স্বাধীনতা, তাই হল দক্ষিণপন্থা, প্রতিক্রিয়াশীল ; আর, যে-পস্থা বলে__ 
আমাদের ক্ষমতা দাও, আমাদের ডিক্টেটর বানিয়ে দাও, আমরা সুখ সুবিধা 
স্বাধীনতা যার ধা প্রয়োজন বেটে দেব, তা-ই হল কিনা বামপন্থা! কি দোষ 
করেছেন তাহলে হিটলার আর মুসোলিনি? এ-পিঠ আর ওপিঠ : এক ক্ষেত্রে 
আমি একলাই সর্বাধিনায়ক ; অপর ক্ষেত্রে, আমাকে ক্রমাগত “হা-জি' বলার 
মতো, “ডিটো” দেবার মতো--ডিটো না দিলেই তরলীকৃত (11510890 )-- 
কাজেই অবধারিত ডিটো দেবার মতো! পাঁচজনকে পাশে রেখে সর্বাধিনারক! 
আমরা ফরোরার্ডে বলি এসব কথা। আর, মৌলানা আজাদ আলোচনা 
করেন প্রায় প্রতিটি সম্পার্দকীয় প্রবন্ধের । তার এক এক কপি এমন কি, ভিজে 
প্রুফ কপি--নিয়ে যান ওয়াফ্িং কমিটিতে আলোচনার জন্তে। আমরা ভাবি ঃ 
ফরোয়ার্ড ইংরেজী সাপ্তাহিক) এদেশে বেশি কাঁটতির জন্তে নয়--ওর অজ্ঞাত 
লক্ষ্য-_জাতির শিক্ষক দৈনিক কাগজ, তার দৈনিক চিন্তার আবিলতা দূর করতে 
সাহায্য করবে; তাকে নতুন চিন্তার, নতুন আদর্শের ইঙ্গিত দেবে। কিন্ত 
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প্রায় সব কাগজের দৃষ্টি যে বাঁপসা করে রেখেছে সেদিন ব্যবসা বুদ্ধিতে; 
বামপন্থার বুকৃনি না হলে যে কাগজ কাটে না সেদিনের আ্যাগ্ডাপনের সটি 
বামপন্থীদের বুক্নির আবহাওয়ায় ! 

ফরোয়ার্ড কিন্তু টানে কিছু সংখ্যক চিস্তাশীলকে। একটু গল্প অগ্রীসঙ্গিক 
হবে না) ফরোয়ার্ডের সেদিনের বক্তব্যও মোটামুটি বল! হয়ে যাবে । ভঃ হরেন্দ্ 
কুমার মুধাজি তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাগজ “ক্যালকাটা রিভিউ”য়ের 
সম্পাদক । হঠাৎ এক অপরাহে আমাদের এই বাড়ীতে উপস্থিত; ফাদার 
দতেইন সঙ্গে। উভয়েই অপরিচিত । ডঃ মুখাঁজি দরজায় এসে বলেন, ফরোয়ার্ডের 
এডিটরের সঙ্গে আলাপ করতে এলুম। কি লেখা মশাই.'.অমন কাঁটাকাট! 
যুক্তি-."। কিছুক্ষণ আলাপের পর বলেন, চলুন আমার সঙ্গে। নামে জানি; 
দুর থেকে শ্রদ্ধা করি অনেক বছর থেকেই । এখন নীররে অন্থদরণ। কতজনের 
সঙ্গে যেপরিচয় করান! সব আজ আর বল! সম্ভব নয়। ফাদার লালমার 
বাড়ী একদ্দিন। এই তিনব্যক্তি ছাড়া উপস্থিত মাখনলাঁল সেন, সজনী দাস, 
প্রিয়রঞ্জন দেন, নির্মল বোস, তাঁরাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রবোধেন্দু ঠাকুর? 
ডঃ নীহার রঞ্জন রায়, ডঃ হেম রাঁয়-..আরও কে কে। মাখনবাবু জিজ্জঞেম করেন, 
ভূপেন, যাসব লিখছ, বিশ্বাস কর? 

জবাব একটু উদ্ধত-_বিশ্বাস যা করিনে, তা লেখার অভ্যাস নেই আমার । 

--এই ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ থেকে দেশে বিপ্রব আসবে ? 

-_বিপ্লব কেউ স্থষ্টি করতে পারে না) অনুকূল অবস্থা ন৷ হওয়! পর্যস্ত কোথাও 
কখনও হয়ও না; কিন্ত বিপ্লব-নেতৃত্ব চুপ করে বসে থাকে না। তাকে 
অনুকূল পরিবেশ স্যিতে সাধ্যমতো সাহায্য করতে হয়-_-লেখা দিয়ে, বক্তৃতা 
দিয়ে, সময়োপযোগী ঘটন1 ঘটিয়ে; এবং তারপর সময়ে বিপ্রবের রশ্মি হাতে 
নেবার জন্টে প্রস্তত হতে হয়। এই যে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ--এর ভিতর গোড়ার 
কথা ধরে নেওয়া হয়েছে-_যিনি যেখান থেকে ভারতীয় ব! প্রাদেশিক আইন 
সভার; কি এ আই, পি, সির ; পি, সি, সির সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন তিনি 
সেখানকার স্থানীয় নেতা । এক একটা থান! অঞ্চলই ধরি- এঁদের সব প্রভাব 
রয়েছে সেখানে । একটি থানার লোকসংখ্যা ধরুন পঞ্চাশ ষাট হাজার । এঁদের 
সভায় এঁদের ডাক শুনলেন পাঁচ দশ হাজার । তাদের ডেকে বললেন, ইংরেজের 
লড়াইয়ে--এটা আমাদের লড়াই নয়, এটা ইংরেজের লড়াই ; এ লড়াইয়ে 
সাহায্য দেওয়া আমাদের প্রয়োজনে নয়; ওর! আমাদের বাধ্য করছে ;-- 
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ওদের এ লড়াইয়ে একটি লৌক দেব না, একটি পয়সা দেব ন1। 

লড়াইয়ে খন ইংরেজ বিপন্ন, এই তে! তখন বিপ্লবের মন্ত্র। এই অন্ত এক 
এক অঞ্চলের লোককে শুনিয়ে এর! এক একজন ধরা দিলেন । এঁদের স্থান 
তখন নিলেন আরও উৎসাহী সব যুবক নেতা । একটি থানায় থাকে বিশ, 
পঞ্চাশ, একশ বন্দুক। বিপ্লবের নির্দিষ্ট দিনে এঁদের ডাকে এলেন ছু'পাঁচ 
হাজার নির্ভীক উৎসাহী লোক । গুলি করে ক'জনকে মারবে? পঞ্চাশ? 
একশ? বাকীর। হাতিয়ারগুলি বৈপ্লবিক ছুঃলাহসিকতায় ছিনিয়ে নিয়ে শাসনের 
চেয়ারে বসবে--থাঁনা থেকে মহকুমায়, মহকুমা থেকে জেলায়, সেখান থেকে 
প্রদেশে । নিরন্তর বিপ্লবের এই পথ, এই স্বরূপ । সব জায়গায় হয়তো হবে না। 
না-ই বা হল। 

মাথনবাবুর আর সজনীবাবুর মতো! বেশ সরব, অসামান্য তর্কপটু ব্যক্তির 
সঙ্গে তর্ক! কিন্তু আমিই বা আমার বিশ্বাস ছাড়ব কেন? আমার মতে 
সায় আছে-_বেশ বুঝি-_ডঃ মুখার্জির, নির্মলবাবুর, প্রিয়রঞ্জনবাবুর, তারাশংকর- 
বাবুর, বিদ্বেশী ছু'জনারও এবং আরও কারও কারও । কিন্তু তাদের চোখ শুধু 
নীরব সমর্থনই জানায়। সার! ভারতের বিগ্াবুদ্ধিজীবী আরও লোকের সমর্থনের 
আভাস পাই ১৯৪১ সালে আবাঁর জেলে যাবার আগে ও পরে । আমরা জেলে 
যাবার পর , ফরোয়ার্ডে আমাদের সহযোগী এতদ্দিন ছিলেন যতীশ ভৌমিক 
আর হেমস্ত তরকদার; তাদের সঙ্গে এসে যোগ দিলেন নয়নাঁঙজন দাশগুধ 
সুধীর ঘোষ, আরও কয়েক বন্ধু। আমাদের চেয়ে বেশি ছাড়া! কম দক্ষতা 
ও বৈপ্লবিক আস্থাবিশ্বাস নয় এদের--এ'রা যে বয়সে তখনও যুবক | এল ১৯৪২। 
এ রাঁও ধর] পড়েন বা অন্তরীক্ষ থেকে বিপ্লবের শক্তি যোগান। মাথনবাবুও 
তখন তাদের একজন; তিনি কিন্তু ছিলেন বয়সে এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে 
আমার চেয়ে অনেক বড়। ফরোয়ার্ড ইতিমধ্যে কয়েক বছরের মতো উঠে যায়। 

জেলে বসে দেখি, চমৎকার পরিবেশ । আর, সেই পরিবেশে প্রধান বিপ্লবী 
সেনানাযক গান্ধী রব তুললেন £ দেশ ছাঁড়, ইংরেজ, ভারতে তোমার স্থান নেই, 
ভারত ছাড়। আর, ত্তার সহকারী সেনানায়ক আজাদ, প্যাটেল, রাঁজেন্দরপ্রসা্, 
নেহরুর নেতৃত্বে দেশ জুড়ে তুমুল তাগব-_বিপ্লবের সেনানায়কের ইঙ্গিতে সৃষ্ট 
তাগব। তার পরের ইতিহাসের এ প্রবন্ধে স্থান নেই। এখন কেবল আমাদের 
বক্তব্যটটুক বলবার আছে। ১৯২১--১৯৩০--১৯৪২--যেন বহুযুগের ছূর্বল 
জাতিকে তিনটি স্তরে গান্ধী বিচক্ষণ সেনানায়কের মতো তৈরি করে নিয়ে 
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অবশেষে সংগ্রামক্ষেত্রে নামালেন। প্রথম শুধু ইংরেজ সরকারের সঙ্গে 
অসহযোগ--তার ছুংখত্যাগ অকিঞ্চিংকর। দ্বিতীয় স্তরে লবণ আইনের মতো 
সাধারণ আইন ভাঙা, তার শান্তিও সাঁধারণ। কিন্তু তার পর? করেজে ইয়া 
মরেঙ্গে--এক পর্দক্ষেপে যেন বেজায় বেশি দূর। এখানে যুক্তি কিন্ত সংস্কার 
পন্থায় পাঁচ আর পাঁচের যোগে দশ নয়) বিপ্লব পন্থায় পাঁচ আর পাঁচের পূরণে 
পঁচিশ (অগ্রগতি ৪1610076608] 70007638100-এ নয়) 29020967102] 
[7০£:988102-এ 1 ) 

১৯৩ সালের আইন অমান্ত আন্দোলন » (পূরণ চিহ্ন ) ভারতের পূর্বাঞ্চলে 
চট্টগ্রাম থেকে শুরু করে সারাভারতের বিপ্লব চেষ্টা-_সুভাষের যুদ্ধও এর সাঁমিল 
_কিছু পরে এলেও যুদ্ধের এঁ কয়েকবছরের সশস্ত্র বিপ্রব চেষ্টার একই গোটা 
ইতিহাস, সেই ইতিহাঁসেরই অঙ্গ আই, এন, এর ; সুভাষের পূর্ব এসিয়ার, পূর্ব- 
ভারতের লড়াই ; ১৯৩০-এর আইন অমান্ত আন্দোলন আর, সমগ্র বিপ্রবা- 
ন্দোলন__এই দুইয়ের পূরণফল ১৯৪২-এর “ভাঁরত ছাড়” আন্দোলন। যে বিপ্রবা- 
ন্দোলনের সঙ্গে ১৯৩০-এর আইন অমান্তের গণসংগ্রামের পূরণের কথা বলছি, 
সেই সশস্ব বিপ্রবান্দোলনের ভিতর আরও ধরে নিয়েছি ভারতের ইতিহাসে 
যে-অতুলনীয় মানবচরিত্রের পরিচয় দিয়েছে সেই সশস্থ বিপ্লবপ্রয়াস, সেই চরিক্র- 
মহিমার শক্তিকেও। আবার বলি, এই পূরণ ফলই ১৯৪২-এর গণ-সংগ্রাম। 
মর্থাৎ ইতিহাসকে গান্ধী অস্বীকার করতে পারলেন না। সশস্ত্র প্রয়াসকেও 
এবার তার স্থান দিতে হল। ১৯২২ সাঁলে তা তিনি দেননি। এবারে সশন্ত 
বিপ্লব পন্থাকে স্বীকৃতি দিয়েই তিনি বলে গেলেন--যে যাঁর মতো! এগিয়ে যাঁও। 
তিনি গেলেন কারাপ্রাচীরের অন্তরালে--লব কয়জন সহকারী সেনানায়কও সেই- 
সঙ্গে। অস্ত্রের, বোমার খেলাও যেমন চললে! সারা ভারতে, অহিংস পন্থায় 
স্বরাজ প্রতিষ্ঠা তেম্নি হতে রইলো! মেদ্দিনীপুরে, বালুরঘাটে, বালিয়ায় 
শীতারায়, আরও অন্তত্র। 

বিশ্বযুদ্ধের তৃতীয় চতুর্থ বৎসরে যে দুরধর্ধ উত্তেজনা আর ক্ষুন্ধতা জেগে উঠেছিল 
তা-ও বিপ্রবে কম সহায় হয়নি। সে-ক্ষুবূতা কোঁন নীতি বাক্য, কোনো অন্ধু- 
শাসন মেনে অহিংস থাকবে মাঁনবজীতির এমন স্ায়ু বা চরিত্র স্ষ্টি হয়েছে ? 
গান্ধীর দিনে দূরের কথা, আজও হয়েছে? বরং ইত্তিহাসের অমোঘ নিয়মে চলে 
আজ সে এসেছে, কোনো নীতির চেয়ে মান্ষের জীবন যাত্রীর বাসনা এবং সেই 
বাসনার স্থ্ প্রয়োজন প্রবল--এই নীতিতে । এবং নে বাঁনন! পৃরখে অপেক্ষা করা 
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চলবে না। হাঁ পার এই মুহূর্তে ভোগ করে নাও-_কারণ, কাল তুমি বুড়ো হয়ে 
যাঁবে, ভোগের শক্তি স্তিমিত হয়ে আসবে। মানুষের বায়ু যত ভাঙছে, এই 
উগ্রতাও অকল্পনীয় রূপ নিচ্ছে। ছুনিয়াজোড়া সমগ্র ছা্রসমাজ চঞ্চল; সঙ্গে 
সঙ্গে সমস্ত শ্রমিক সমস্ত বেকার। এমনি সব দ্বামু-ভাঙা, কেরানী চরিত্রের 
অধ্যাপক সাঁৎরের-খুদে সাৎ্রের-_দলে দেশ ছেয়ে গেছে। এঁদের কাঁছে 
কোনে! সুস্থ বিচার-বুদ্ধি আশা কর] যাঁয়? প্রতিক্রিয়ার এই এক দিক, নৈতিক 
দিক; আর এক দিকের কথ! পরে আসছে, রাজনৈতিক দ্রিকের কথা | 
কিন্তু বিশ্বজৌড়া প্রতিক্রিয়া কোথায় কেন এসেছে, কিভাবে এসেছে, আর 
কোথায় কি করে ভার শেষ সে বিচারেরও স্থান এ নয়। জাতিকে গান্ধী যখন 
শেষ সংগ্রামের অন্ুজ্ঞা দিয়ে কারারুদ্ধ হলেন, তিনি মোটের উপর স্বীরুতি দিয়ে 
গেলেন আইন অমান্ত আন্দৌলন, সশস্ত্র বিপ্লবান্দোলন আর যুদ্ধের উত্তেজন! এই 
তিনের পূরণ ফলকে । আর সেই পুরণ ফলই দীড়ালো! পাঁচবছর পরে ভারতকে 
ইংরেজ ঘ! দিল, আর কংগ্রেস যা মেনে নিল সেই বিভক্ত দেশের স্বরাজ। এই 
স্বরাজের মানে গান্বীজির কাছে স্থার্ধীনতা নয়--ভারতের পক্ষে স্বরাজের মানে 
নিজহাতে নিজের ভবিঘ্বৎ-জাতির শক্তি, সামর্থ্য, স্বাধীনসত্তাকে তাঁর পরিপূর্ণ 
সম্ভাবনায় ফুটিয়ে তোলার অধিকার । সেই শক্তি সামর্থ্য আর সম্ভাবনাই আজকের 
দ্রীনহীন ভারতকে আবাঁর রাজনৈতিক আর অর্থনৈতিক অর্থে মুক্তমাঁনবের, 
পূর্ণতর মানবের ভারতে, এক নতুন আদর্শে গড়ে-ওঠা ভারতে রূপান্তরিত করতে 
পারে। কিন্তু ইতিমধ্যে এসে গেছে এক প্রাতক্রিয়! ৷ সেই প্রতিক্রিয়ার কথাই 
আসছে। এই প্রতিক্রিয়া শেষে ভারতে যদি আবার কোনো বিপ্লবীশনেতৃত্ব দেখা 
দেয়, এই আদর্শই চালাবে সে-নেতৃত্বকে এক সার্ঘকতর বিপ্লবের লক্ষ্যে। 
একটি কথ আমার এখনও বল] হয়নি-_-£ক অর্থে আমরা নিজেদের বিপ্লবী 
মনে করি; আর গান্ধীকে সেখানে কি অর্থে সগোত্রে টানছি, তার গোড়ার 
কথাটুকু। সর্বক্ষেত্রে বিপ্রবধর্মের মূলে রয়েছে অধিকারবোধ। ভারতীয়দের 
সে-অধিকার লুঠ করে নিয়ে বিদেশী আমাদের গোলাম করে রেখেছিল? নানা 
ভাবে, নান! কারণে, সেই অধিকারের অভাববোধ শৈশবে একদিন সুপ্থির 
ঘোরে আমাদের বৃশ্চিক দংশনের জালায় ক্ষিপ্ত করে তুলেছিল । সেদিন অন্ধকারে 
পথ হাতড়েছি দংশনজালায় জ্বলতে জলতে )__জালা থেকে মুক্তি পাবার কোনো 
বাধা পথ দেখাতে কেউ এগিয়ে আসেনি । হাতের কাছে ধা পেয়েছি, পড়েছি-- 
পড়েছি বঙ্কিমের আনন্দমঠ ; যোগেন বিগ্ভাভূষণের ম্যাটুসিনি; গ্যারিবন্ডি'*। তার 
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পর বিপ্লবের পথে এসেছি অরবিন্দের দেখানে। আলোতে । বিপ্রব কি--ভাবতে 
শিখছিলাম। বিপ্রবী কে?1--চিনতে শিখছিলাম । তার পর সেই ঈষৎ 
জাগা মনে দেখছিলাম গান্ধীকে দূর থেকে সেই ১৯১৯-২* সাল থেকে । 

বিপ্লবী জীবনের মূল মন্ত্র চিনলাম £ 

“পণ আমার জীবনপর্বস্ব।” 

“জীবন তুচ্ছ ; সকলেই ত্যাগ করিতে পারে ।” 

“আর কি আছে? আর কি দিব?” 

“ভক্তি |” 
বুঝলাম, যুদ্ধক্ষেত্রের সৈনিকে আর বিপ্লবীতে তফাত কোথায়। আবার এই 
আলোকেই চিনতে শিখেছিলাম-_কে বিপ্লবী । বিপ্লবীই বিপ্লবী চেনে। ইমাঁসন 
বলেছেন পর্বত-শিখর থেকেই শুধু পর্বতশিখর দেখ] যাঁ়। আ'র, বিপ্লবী বিপ্লবীই, 
সে রাজনীতিক নয়। কৃচিৎ কোনে! ক্ষেত্রে বিপ্রবী আগে বিপ্রবী, পরে রাজ- 
নীতিক। রাজনীতিক বিরাট, রাজনীতিক বিচারশীল, বিচক্ষণ, বিজ্ঞ । নেহরু 
রাজনীতিক, আজাদ রাজনীতিক, প্যাটেল রাজনীতিক, রাজেন্দ্রপ্রসাদ রাজনীতিক । 
এঁর] বিপ্লবী নন ; গণ-মভ্যুতথানের প্রয়োজন এঁদের বিপ্লবের জন্তে নয় ; ইংরেজের 
কাছ থেকে স্বরাজ আদায়ের জন্ত | গান্ধীকে চিনলাম, গান্ধী বিপ্রবী ; আর বিপ্লবীর 
ভিতর বৃশ্চিক-দ্ংশনে যে কতখানি ক্ষ্যাপাঁমি জাগাতে পারে তাঁর পরিচয় পেলাম 
দেশের সর্বসাধারণের পর্যস্ত চোখে ফুটে উঠলো! দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালে-_ 
জাপানের ভারত আক্রমণের সম্ভাবনী যখন বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠলো! তখন । 

প্রথম বিশ্বধুদ্ধের দিনে যুগান্তরের তরফ থেকে জার্মানীর সঙ্গে বীরেন 
চট্টোপাধ্যায়, চম্পকরমণ প্রমুখের স্পষ্ট ষে-সন্ধি হয় তার বিশেষ একটি শর্ত ছিল, 
কয়েকজন জার্মান অকিসার ছাঁড়া ভারত নেবে কেবল অস্ত্র আর অর্থসাহায্য » 
কোনো! আক্রমণোগ্ঠত জার্মানবাহিনী (10৮801706 06700870 ৪10 ) ভারতের 
দিকে অভিযান চালাতে পারবে না । রাসবিহারী, সুভাষ যুগাস্তরেরই লোঁক। 
তা সত্বেও এই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দিনে জাপানের সঙ্গে তারা এই ধরনের কোনো 
সন্ধি বা! শর্তের দাবি করেছিলেন-_এমন প্রমাণ আমর! পাইনি । সে যাই হোক, 
ভারত যখন ইংরেজের দাসত্বে আষ্ট্েপৃষ্টে বীধা রয়েছে তখন আবার জাপান 
তার নবজাগ্রত অপরিসীম শক্তি-মদে মাতাল হয়ে কয়েকদিনে পূর্ব এসিয় গ্রাস 
করে ভারতের দিকে অভিযান চালিয়েছে । ন্ুভাষ সঙ্গে থাকা সত্বেও ভারত 
জাপানকে বিশ্বাস করতে পারেনি । সমস্ত ভারত, ভারতের বিদ্বান বুদ্ধিমান 
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বিহ্বল ভীত হয়ে পড়লেন--এমন কি, গান্ধীর একাস্ত অস্তরঙ্গরাও। 

মাথা ঠিক রাখলেন একমাত্র বিপ্লবী গান্ধী। তিনি বললেন, মাঁভৈ:। যে 
জাতির প্রতিটি মানুষ তাঁর জাতির অধিকারবোধে-_ত নয় শুধু তার মানবীয় 
আত্মমর্ধাদাবোধে উদ্দ্ধ হয়ে উঠেছে, বিশ্বের কোন্‌ শক্তি দাস করে তাকে? দে 
কি আর কারও দাসত্ব মেনে নেয়? আর মেনে যে নেয় না তার দাসত্ব কতক্ষণের? 
আর, মানতে যে শুরু করে আর বিমোতে শুরু করে সে অবশেষে গভীর ঘুমেই 
আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। আর, দাসত্বকে অস্বীকার করতে যে শেখে তার দাসত্ব হাসের 
গায়ের জলের মতো৷। আমাদের জাগ্রত সত্তার প্রতিরৌধ--নিরন্তর প্রতিরোধই 
ইংরেজ, জাপাঁনী-_ছুই জাতেরই গোলামীর বিরুদ্ধে। তাই করব আমরা । সার' 
জাতি প্রাণ পায়। একটি মানুষের বিশ্বাসে একটি জাঁতি প্রাণ পার। এই 
মান্ষটিই বিপ্রবী। আর এ-ই ভারতের ইতিহাঁসে ১৯৪২। 

ইতিহাসে মোজ! গাছটি গজিয়ে উঠে আপন প্রসাদেই বরটি দেয় না, ফলটি 
ফলায় না। নাঁনাদিকের আকাঁশ জল বাতাস আলো! নানাভাবে বহু প্রক্রিয়ায়, 
বনু সাধনায় ফলটি ফলায়। তেমনি কফললো! ভারতের এ ১৯৪৭-এর স্বরাজের 
ফল। কত কি মিলে আগস্টে এই ফলটি পাকালো এঁতিহাসিক তার 
বিচার করুন। তুর্গেনিভ, টলল্টয়, পেইন, থেরো, রাস্কিনের কথা তুলব না 
মানবতার অধিকারের কথা তীর! তুলেছিলেন। গান্ধী ধেভাবে তাকে বছরের 
পর বছর মাটির ভেতর রস সধশর করে উপ্ত করে তুলেছিলেন, তাঁদের হয়তো 
সেদিন আসেনি, সে-ন্ুগোগ মেলেনি । কিন্তু নানা পরাধীন জাতির স্বাধীনতা 
পাবার আগ্রহে বিদ্রোহ ইতিহাসে স্মরণাঁতীত কাল থেকেই চলেছে; ক্রীতদাসের, 
শ্রমিকের, কৃষকের-_বিভিন্ন শ্রেণীর নিজ নিজ অধিকার 'মাদায়ের চেষ্টাও শতাব্দীর 
পর শতাব্দী করেছে; সফল চেষ্টাও করেছে । রাজনৈতিক স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক 
মুক্তি মানুষের প্রাথমিক অধিকারের পর্যায়ে। এই অধিকারবোধেরও শক্তি 
অসামান্ত। এই অধিকারবোধে জাগ্রত আমেরিকা প্রবল পরাক্রাস্ত ইংরেজের 
সঙ্গে যুদ্ধ করে স্বাধীনতা অর্জন করেছিল। এই অধিকার বোধই আরও 
মরিয়া করে তুলেছে খন করাঁসী জাতিকে বুরব' বংশের জুলুমেঃ তখন তার অন্যতম 
নেতা দাত সেই মরিয়! শক্তির বর্ণন! দিয়েছেন একটি শবে 18008, 1:85020৩, 
:809019 9 1+%009০০--দুঃসাহসিকতা, আরও বেশি ছুঃসাহনিকত। ৷ এই 
ছুঃসাহসিকতার জোরেই বিপ্লব-বিধ্বস্ত, দুর্বল ফ্রান্স রুখেছিল-বেশ সফলতার 
লাথেই রখেছিল ১৭৯২ সালের সেপ্টেম্বরে তদানীন্তন পরাক্রান্ত প্রুশিয়ার বিয়া 
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শক্তিকে ভালমির যুদ্ধক্ষেত্রে । 

এই প্রাথমিক অধিকারবোধও যে সীমাহীন উদ্দীপন! সৃষ্টি করে তা থেকেও 
আসতে পারে বিপ্লবের প্রচণ্ড শক্তি ; নফল বিপ্রবেরই শক্তি। গান্ধীবিপ্রবের 
মূলমন্ত্র যেটি পাই, তা এই অধিকার বোধ থেকে স্বতন্ত্। আরও গভীর সে 
বস্ত, ব্যাপকও। তাকে স্পষ্ট ভাষায় রূপ দেওয়া! যায় শুধু মানবীয় মর্যাদাবোধ 
বলে-_-৮1090. 0161৮ বলে। সেভাষাটি এক খণ্ড বিপ্রবের এক অজ্ঞাত, 
অখ্যাত নেতার মুখে শুনেছিলাম--তিনি উয়ে (1799)। কিন্তু ১৯৩০ সালে, 
ফরাসী ইন্দোচীনের অভ্যতানকালে। গান্ধীর দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় 
মর্ধাদার যুদ্ধের অনেক পরে; তাঁর ভারতে শ্বরাজ আন্দোলন শুরু করার 
দশ বছর পরে। তাই+ ১৯৪৭ সালে ভারত যে সীমাবদ্ধ স্বরাজের অধিকারী হল, 
তা থেকে এই মর্যাদা বোধের মন্ত্র এশিয়ার সর্বন্ত্রত, আরব সাগর পেরিয়ে আফ্রিকার 
সব জাতের মর্মে ছড়িয়ে গেল, আটলাটিকের পরপারে নিগ্রোর ভিতরও ; সারা 
ুনিয়ারই অশ্বেতকায়দের ভিতরও। ধীরে ধীরে জাতিকে তৈরি করে নেবার 
কৌশলও তারা চিনলে। | 

ডায়ালেক্টিকসের অনতিক্রম্য নিয়মে যে কোনো আদর্শ তার পরিপূর্ণ 
পরিণতির আগেই বিরাটতর আদর্শে রূপান্তরিত হয়ে হয়ে ইতিহাসের বিবর্তনকে 
সার্ক করে তোলে। ভারতের পরিপূর্ণ স্বাধীনতার সংগ্রামও এই ভাবে বিশ্ব- 
মাঁনবের স্বাধীনতার সংগ্রামের পূর্ণতার দিকে ছুটলো। ভারতের মতোই বহু. 
শতাব্দীর দাসত্বে,অজ্ঞতায় নিমজ্জিত সঁব জাঁতি একের পর এক রাজনৈতিক দাসত্ব 
মুক্ত হয়ে অর্থনৈতিক স্য়ংসম্পূর্ণতার দিকে মন দিল। এট বিশেষ করে মম্ভব 
হল শেষ ত্রিশ বৎসর ভারতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম গান্ধী নেতৃত্বে অহিংস সংগ্রামের 
নীতি নিয়েছিল বলে। ভারতের স্বাধীনতার লক্ষ্য ১৯৪৭ সালে পূর্ণ স্বাধীনতার 
রূপেই সাফল্য লাভ করে নাই; ১৯৪২ এ পূর্ণ অহিংসই থাকে নাই। তবু 
ডায়ালেকটিসের নিয়মে সে সারাবিশ্বের নিঞ্জিত জাতিদের আত্মমর্যাদাবোধ জাগিয়ে 
স্বরাজলাভেপথিকৎ হয়ে দাড়ালো! । এই ইতিহাসের খেলা, বিবর্তনের পথ। 

এই সব জাতির ভিতর এ মর্যাদাীবোধ জাগতে ইংরেজ দেখে নাই, তা নয়; 
যুদ্ধের যুগের তার মিত্র শক্তির দেখে নাই, তা নয় । মিত্র শক্তিদ্দের ভিতর 
আমেরিক! দূর থেকে সব দেখে বুঝে বুদ্ধি দিল ; যুদ্ধে জেতা আর সাম্রাজ্য রক্ষা 
করা--এই দুই লক্ষ্য একপঙ্গে বজায় রাখা চলবে ন1। বিলীতে চা্টিলের মাথা? 
ঠাণ্ড। হয়ে এল) ক্রমে সেই প্রাচীন সাম্রাজ্যবাদ শিথিল হতে শুরু করলে! । 


৩০২ পাস্ধী পরিক্রমা 


জাতির পর জাতি স্থাধীনত1 গেল; স্বরাজ পেল। উৎসাহ বেড়ে চলেছে । মৃলগত 
মর্যাদীবোধের জাগরণ চলছে । আবার, ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে--আবাঁরও 
বলি- প্রতিক্রিয়াও চলছে ;-_ফরাসী বিপ্রবের প্রতিক্রিয়ায় যেমন মেটানিকের 
উত্থান, কশ বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া যেমন মুসোলিনির উতান, গান্ধী বিপ্লবের 
প্রতিক্রিয়ারও তেম্নি ভিয়েৎনাম যুদ্ধ যে ফাঁসিন্ট প্রতিক্রিয়ার প্রতীক, সেই 
বিশ্বব্যাপী প্রতিক্রিয়ার উখান। 
কেউ হয়তো! বলবেন, চীনের মাওবাদের প্রতিক্রিয়া ভিয়েৎনামের ফাসিস্ট 
প্রতিক্রিয়া । একথা বললে কার্যকাঁরণের সম্পর্ককে বিপরীত করে বলা হবে-- 
কার্ধকে কারণ ধরা হবে। আগে বলেছি, জাতীয় 'অধিকারবোধ থেকে ভারতীয় 
বিপ্লব ধারার শুরু । তাঁরই পররণতি গান্ধীবাঁদের মূলগত মানবীয় মর্যাদাবোধ। 
এই মর্যা্দাবোধ চায় স্বাবলস্বন | সেই ত্বাবলম্বনের প্রতীক চরক1; প্রতীকই মাত্র 
ত্বাবলম্বনের__মাত্মমর্যাদাীবৌধের প্রতীক । ব্যক্তি রাষ্যন্ত্রে, উৎপাঁদনযন্ত্রের 
দাস হবে ন1। ব্যক্তির পরিপূর্ণ স্বাধীনতার জন্তে চাই স্বাবলম্বন। প্রতিটি জাঁতিরও 
আত্মমর্যাদীবোধের প্রতিষ্ঠার জন্তে তেমনি চাই স্বাবলম্বন। কেন সে মুখাপেক্ষী 
হয়ে থাঁকবে সাম্রীজ্যবাদী জাতিদের, কলোনিয়াল জাতিদের--রাঁজনৈতিক 
দিকে, অর্থনৈতিক দিকে? এই আত্মমর্যাদীবোধই ১৯৪৭ সাল থেকে সমস্ত 
নিজিত জাতিদের নতুন ইতিহাস স্থষ্টি করে করে চলেছে। 
ফল পাকার পরে পচে--জল হাওয়ার স্পর্শে। ভায়ালেকৃটিক্সের মতেও 
নব পরিণতির চরমে আসে বিকৃতি_ইতিহাসের অপর কোনো না কোনো 
দিকের তথ্যের, তত্ত্বের, নীতির অম্নি পরিণতির পরবর্তী বিকৃতির সঙ্গে মিশ্রণে; 
এমন কি, শুধু স্পর্শে ই-গরম ছুধ যেমন কেটে যায় সামান্ঠ অগ্নরস মিশলে। 
ভারতীয় দর্শন-চিন্তায় বলেছে সত্বদুখী রজোগুণের কথা । তেমনি ভারতীয় 
জাতীয়তাবাদ ছিল আন্তর্জাতিকতাবাদমুখী--অরবিন্দের, রবীন্দ্রনাথের, গান্ধীর 
প্রভাবে | কশিয়ার 1)106901:51)11) 0£ 019 1):019ঠ8718%- সর্বহারার একচ্ছত্িত্ 
ছিল গণতন্তরমুখী মার্কসের, এঙেল সের, লেনিনের প্রভাবে । পরবর্তীকালে 
স্টালিনের এবং বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্বধুদ্ধের স্থ্ ফাসিম্ট প্রভাবে হয়ে ওঠে তা 
প্রতিক্রিয়ামুখী বিশেষতঃ বিশ্বজোড়া ভিয়েতনাম যুদ্ধ মনোভাবের প্রাবল্যে। 
ভারতের আস্তর্জাতিকতা৷ দূরে থাক্‌, তাঁর গণতন্্-প্রীতিরই আজ শ্বাসরোধ হয়ে 
এসেছে বিশ্ব-ফাসিজমূ আর প্রতিক্রিয়ার চাপে । ফলে, যেমন বিরতি ঘটছে 
ভারতের জাতীয়তাবাদের, তেমনি রুশ সাম্যবারদের। আর, এই ছুই বিকৃতির 
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সংমিশ্রণই আজকের চীনের মাঁওবাদ। তেঁতুল গাছে তেঁতুলই ফলছে--বাধা 
তেঁতুল; তা অমৃত ফল দেবে কি করে? 

কথাটার আরও বিশ্লেষণ গ্ররোজন | বর্তমান শতাবীর প্রথম দশক থেকে 
ভারতে যেবিপ্রবান্দোলন, তার মূলে ছিল সেদিনের ভারতের পক্ষে একাত্ত 
অপরিহার্য, একাস্ত সাধ্য জাতীয়তাবাদ-_এমন কি, ইটালির ইরিভেটিম্টদের মতো! 
জাতীয়তাবাদ ; সমগ্র ভারতবাসীর এক জাতীয়ত্বভিত্তিক জাতীয়তাবাদ । এই 
জাতীয়তাবাদ প্রথম ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে পূর্বে ঢাকা থেকে পশ্চিমে মুলতান 
অবণি প্রচার করেছিলেন বিগত শতাব্বীর শেষ তিন দশকে তদানীন্তন ভারতের 
অেষ্টতম নেতা৷ আর বাণী স্থরেন্্রনাথ । আজ এই জাতীয়তাবাদ রূপান্তরিত হয়ে 
উঠেছে, পরিণত হয়েছে মাওৎসে তুংয়ের নয়া সাআ্াজাবাদে। আমাদের 
জাতীয়তাবাদের বিকৃতির সঙ্গে বৌলশেভিকবাদের বিকৃতির সংমিশ্রণে সৃষ্ট হয়েছে 
এক বীভৎম, গণতান্ত্রিক ভারতের, বিশ্বের গণতান্ত্রিক জাতিদের চরম ভীতির 
কারণস্বরূপ লাল চীনের নয়! সামাজ্যবাদ। 

এই যে বিকৃতি--এই বিকৃতিকে স্থত্র ধরে এক 0০07097-170]91281156-এর 
--এক বিরোধী সাম্রাজ্যবাদীর--বৰিরুদ্ধে অপর সাম্রাজ্যবাদীদের বিশ্বজোড়া 
প্রচার ২ ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কমযনিজম্‌ বিরোধী যুদ্ধ। জাতীয় স্বাধিকার- 
বোধের বিরুদ্ধে যুদ্ধ_একথা! স্বীকার কর। বুদ্ধিমানের কাজ হবে না; বললে, 
নবজাগ্রত জাতি সবারই চোখে ফাসিস্ট সাম্রাজ্যবাদীর নগ্রূপ ধর পড়ে যায়। 
নুতরাং বলা হচ্ছে কম্যুনিজ মের বিরুদ্দে যুদ্ধ। এমনি এক একটি বিকৃত নামের 
প্রয়োজন হয় এই ধরনের প্রতিক্রিয়াশীলর্দের। ভারতবর্ষে বিপ্লবীদের ইংরেজ 
নাম দিয়েছিল “টেররিল্ট” | সেদিন ইংরেজের হাতের পুতুল ভারতীয় কম্যুনিম্টরা 
মুখে মুখে, কাগজে, বইতে ভারতীয় বিপ্লবীদের বলতো “টেররিস্ট”--এরা বিপ্লবী 
নয়, এর! বিভীষিকাস্থষ্টপন্থী। প্রতিক্রিয়াশীলদের এই প্ররুতি। শক্তিশালী 
প্রতিদ্ন্্রীকে আঘাত করতে তাকে এক বিরৃত আধ্য! দেওয়া এদের সাধারণ 
নীচ প্রবৃত্তি। আগে বলেছি, ভারতের সেদিনের বিপ্রবীরা যে-চরিত্র দেখিয়েছিল 
তাতে পিলে চমকে গিয়েছিল আযাগ্ার্সনের অন্থচরদের । আজ মুষ্টিমেয় ভিয়েখ- 
কডের হাতে তেম্নি শিক্ষা হচ্ছে মাফিনীদের | হাজার হাজার প্রাণের বিনিময়ে 
ওরা টের পাচ্ছে জাতীয় স্বাধিকারবোধের কি শক্তি । ভিয়েতনামের পক্ষে-যেমন 
ছিল কোরিয়ার পক্ষে, যেমন ছিল লাওসের পক্ষে-যার যার--স্বাধিকারবোঁধই 
তার মৌল প্রেরণার উৎস; শক্তির উৎস। কম্যুনিজম্‌ বা সোশ্তালিজমূ গৌণ। 


৩০৪ গাস্থী পরিক্রমা 


আজকের দিনের অর্থনীতিতে যে কোনো জাতির পক্ষে কোনো-না-কোনে! 
ধরনের সোশ্বালিজম্‌ অপরিহার্য । দ্ুলের ছাজ্রও তা সহজেই বোঝে । শ্ুতরাং 
ভিয়েতনামের যুদ্ধ কম্যুনিজম্‌ বিরোধী যুদ্ধ একথার কোনো মানে হয় না; ওটা 
স্পষ্টত; ভিয়েনামীদের জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। 

যে কথ! বলছি--সেই প্রতিক্রিয়ার ঢেউ ছড়িয়ে গেছে পুরোনো কম্যুনিম্ট 
দেশেও | পাপরিয়ায় (ইরাণে), চীনে জারসাআরাজ্যের কালে যে সব “কনসেসাঁন” 
বা বাণিজ্যিকঃ সামরিক, আঞ্চলিক বিশেষ অধিকার এবং রুশ নাগরিকর! যেসব 
ব্যক্তিগত বিশেষ অধিকার নথ সুবিধা উপভোগ করতো, বৌলশেভিক বিপ্রবের 
পর লেনিন কম্যুনিজমের আদর্শ-নিষ্ঠীয় সে সবই ফিরিয়ে শুধু দেননি, কোনো 
কোনে ক্ষেত্রে পাওন! অর্থের বহু অতিরিক্তও দিয়ে দিয়েছেন ;_ যেন জারের 
যুগে এই মব জাতিদের প্রতি যে অপমানন্চক ব্যবহার কর! হয়েছিল তার ক্ষতি- 
পূরণ স্বরূপ। সেদিনের সেই আদর্শ প্রীতির ঢেউ ছড়িয়ে পড়েছিল সোভিয়েট 
সমাজের বৈপ্লবিক পুনর্গঠনে উৎপাদনের দিকেও; সেই ঢেউ দেখা গিয়েছিল 
প্রতিক্রিয়। যখন ছেয়ে যাচ্ছে তখন পর্যস্ত ন্টাখানভের দ্রুত সম্পদত্থহিতে-_ গানের 
স্বরে স্থরে উৎপাদনে ; স্ষ্টিকে আনন্দে পরিণত করেছিল। এই তো! 
সত্যিকারের বিপ্লবের চরিত্র । ] 

তারপর? আজকের দ্রুত বিস্তারশীল প্রতিক্রিয়ার দিনে? দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ 
ফাঁসিম্টদের শেষ করে ; কিন্তু কাঁসিবাদকে বিশ্বময় করে তোলে । এই যুদ্ধের 
কালে হটস্স্রিং ডাদ্বাটন ওকস, পটস্ড়াম, ইয়ালট!, সান্ফানসিক্কোয় মিত্র 
শক্তিদের বৈঠক হয়। পাশাপাশি গোপন সব সন্মেলনও হয়। সোভিয়েট 
রুশিয়াও এর সামিল তখন। এই সব সন্মেলনে যুদ্ধোত্তর যুগে বিশ্বব্যাপী ফাসিস্ট 
সাআজ্যবাদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। এই সব বৈঠকের আলোচনা আর 
সিদ্ধান্তও যেমন সর্বসাঁধারণে প্রকাশ হয়” গোপন সন্মেলনগুলোর কথাও 
অপ্রকাশিত থাকে নাই। সে-যুগের কোনো! কোনো! পত্র পত্রিকায় যা প্রকাশিত 
হয়, তার ধারা এই : যুদ্ধোত্তর যুগে হূর্বল দেশগুলির ন্ব-নির্ভর হয়ে উঠবার চেষ্টা 
দেখা দেবেইঃ তখন আস্তর্জীতিক বাণিজ্যের সংকট অনিবার্ষ। সে বাণিজ্যকে 
বাচাৰার উপায় কি? মান্থষের নিত্যপ্রয়োজনীয়ের ব্যবসায়ের আর প্রসার সম্ভাবনা 
অল্পই। আস্তর্জাতিক বাণিজ্যের মেরুদগু-স্থানীয় তখন হবে বধিষু রাষ্ট্রগুলির 
নব নব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার । বিশেষতঃ যুদ্ধের দিনে অবশ্তভভাবী নবাবিষ্কার 
যুদ্ধোপকরণ।. সেসব ক্ষেত্রে সগ্ভোথিত বা সগ্ভহ্ দরিদ্র দেশের অগ্রগামী হয়ে 


বিপ্লবী গান্ধী ও ভারতের বিপ্লবান্দোলন ৩৪৫ 


ওঠ দীর্ঘ প্রয়াস ও কাঁলসাপেক্ষ। আর, সে ব্যবসায়ের অগ্রগতির জঙ্টে 
প্রয়োজন হবে নতুন রাষ্ট্রের পারস্পরিক প্রতিযোগিতা! ও প্রতিছন্বিতা। সে' 
দ্িককেও ছোট করে দেখলে চলবে না আন্তর্জাতিক রাষট্রনৈতিক সন্বন্ধের 
ক্ষেত্রে । 

এই ব্যবসা আর এই নব সামাজ্যবাদ চালু: রাখবার' যন্ত্র হিসাবে এ সব 
বৈঠকে আবিষ্কৃত হয় সম্মিলিত জাতিসংঘ, বিশ্বব্যাস্ক, আত্তর্জাতিক অর্থভাগার 
প্রভৃতি সংস্থা। এসবের লক্ষ্য যেন কেবল মঙ্গলময়ের দিকে চোখ রেখেই যুদ্ধ 
না হতে দেওয়া আর হূর্বল জাতিদের সহায়তা _ইউ.এন.ও-_যেন ভ্যার্টিক্যানের 
আধুনিক সংস্করণ-_-এই ভগ্ামিরই সঙ্ঞান সৃষ্টি এই প্রতিষ্ঠানগুলি। এই চক্রান্তে 
উদ্ভাবিত এই বাণিজ্যের জগতেও, এই অস্ত্রের ব্যবসায়েও বেশ উৎসাহ সহকারে 
নেমে পড়েছে, ভ্রুত অগ্রসর হচ্ছে সেই ১৯১৭ সালের দীক্ষায় দীক্ষিত কম্যুনিস্ট 
রাষ্ট্ররা পর্যস্ত। আর, সেই বিপ্লব দীক্ষায় দীক্ষিত ইদানীংকার অহিরাবণ কম্যুনিষ্ট 
রাষ্ট্র শার এক পা এগিয়েছে £ নিজেদের সাআজ্যবিস্তারে'বা বিলুপ্ত বা কল্পনায় 
উদ্ভাবিত সাঁআাজ্যের অঙ্গ বলে দাৰি করে হারানে1 () সাম্রাজ্যোদ্ধার ৫1) কল্পে 
চরম মারণাস্ত্রভূষণে ভূষিত হতে আপ্রাণ চেষ্টা করছে। এখানে নেমে এসেছে 
আজ কম্যুনিজমের মানব প্রীতি! প্রতিক্রিয়ায় সবই সম্ভব । 

হিটলার নিজেকে বলতেন ন্যাশনাল সোশ্তালিস্ট । সেই সুত্র ধরে মাওৎসেতুং 
ইম্পিরিয়ালিন্ট কম্যুনিন্ট-কম্যুনিস্ট ইম্পিরিয়ালিন্ট নয়, ইন্পিরিয়ালিস্ট 
কম্যনিন্ট-_-সামরাজ্যবাদী সাম্যবাদী । মাও আগে সাম্রাজ্যবাদী, পরে সাম্যবাদী । 
চীনের সাম্রাজ্য গ্রসার-কামন! আগে) তার উপায় স্বরূপ সাম্যবাদের আধুনিকতা । 
চীনের মুসলমানের প্রতি, তিব্বতবাসীর প্রতি আচরণ তার ৪70)06010, লক্ষণ । 
ষীশুখুষ্ট বলেছেন, হু'চের ছেঁদা দিয়ে বরং উট গলে যেতে পারে' কিন্তু- ধনী 
কখনও স্বর্গের দরজাপথে ঢুকতে পারবে না। সাম্রাজ্যে যার লোভ, সে কখনও 
কম্যুনিষ্ট হতে পাঁরে না। এই গেল আজকের চীন। আর, আজকের রুশিয়া ?. 
লেনিন চীনকে, পারস্যকে সব কনসেসাঁন ফিরিয়ে দিয়েছিলেন । আর, ১৯৬৫ 
সালে হাঙ্গেরির প্রতি, আর, এই অতি হালে চেকোষ্পোভাকিয়ার প্রতি' কি বর্বর 
নির্মমতাই দেখাচ্ছে সাম্যবাদের গোড়াঘর রুশিয়! | 

আর, আমাদের গান্ধী কংগ্রেস? সেই কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান, তার' পরিচালিত 
সব সরকার, আর সেই সব সরকার চালায় যে ব্যুরোক্রা্সি--এর প্রতি অজে অজে- 
ছড়িয়ে গেছে আজকের দুমিক়্াজোড়া ফাসিস্ট প্রতিক্রিয়ার প্রভাবা বিপ্লবীদের: 

১ 


৩৪৬ গান্ধী পরিক্রমা 


চরম আত্মদান, গান্ধীবাদের ত্যাগ আর সত্যনিষ্ঠ।--তারই প্রতিক্রিয়ায় বিলাস 
ব্যসনের লোভের ষড়যন্ত্র আজ কংগ্রেস সংগঠনে, কংগ্রেস সরকারে । কোথায় 
সেই জাতি গঠনের বিশাল উদারতা! আর আজ ব্যক্তির প্রতিষ্ঠার, প্রদেশের, 
জেলার, প্রতিটি পাড়ার স্বার্থের, ঈর্যার কলহ! ছু্িক্ষ পীড়িত দেশের এক 
অংশকে বেঁচে থাকার মতো খাবারটুকু দেবে না' প্রাচুর্ষের সৌভাগ্য ভোগ করে 
যখন অপর কোঁনে। অংশ। ভাষার সাস্্রাজ্য বিস্তারে সহকর্মীর মাথা ভাঙছে। 
দেশগ্রীতির ম্ষমা ফুটে উঠছিল যে-স্েহ করণীয়, তা আজ অবসিত। পাশ্চাত্যের 
বিলাস ব্যসনের নেশাও এই বিরতিতে মিশে গেছে। অতীতে কে কি একটু 
ছুঃখত্যাগ সয়েছে কি না সয়েছে স্দদে আসলে ভাই তুলে নিতে ফাঁসিজম্‌, ফাসিস্ট 
ষড়যন্ত্র ছড়িয়ে দিচ্ছে সমন্ত সমাজ-দেহে! মিথ্যা আর ছুর্নীতির প্রাবল্যে সাধারণ 
মানুষের প্রাণ ওষ্ঠাগত আজ সর্বত্র । বিগ্যাসাগর বলতেন, আমার মতে আমার 
নিজের এমন হওয়া কর্তব্য যে সকলে সেরকম হলে পৃথিবীই স্বর্গ হয়ে উঠবে । 
গান্ধীরও কথা--আমার জীবনই আমার বাণী। আজ ভূতলে স্বর্গ সৃষ্টির সেই 
কল্পনা নেমে এসেছে পাপের উগ্যান সৃগ্টিতে |! কি নরকের কীট এক একটি 
প্রভৃত্ব করছে আজ প্রতিটি রাষ্ট্রে। এ থেকে বুঝা যায় আজকের এই প্রতিক্রিয়ার 
আঘাঁতে এসব রাষ্ট্রের মানুষগুলো! কোন্‌ স্তরে নেমেছে। তার সঙ্গে তুলন! 
করতে হয় সেই ১৯০৫ সাল থেকে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত এ রাষ্ট্রের ব! প্রদেশের 
মানুষগুলো! কোথা থেকে কোথায় উঠেছিল। আক্ষেপ সত্যিই আসে, 000 
ম1)8% 1)91616 £21190 60 1086 066) 1! কিন্ত--“কার নিন্দা কর তুমি, 
মাথা করো নত। এ আমার এ তোমার পাপ।” 

মাও পস্থীর, সা্ধর পন্থীর ( এদেশে বিশেষতঃ ধাঁদের মতে ছাত্রের ভবিষ্যতের 
চেয়ে শিক্ষকের আয় বুদ্ধি বড়, তাদের) প্রচার আর কংগ্রেস পন্থীর আচার আচরণ 
আজ শ্বশানের ছাইয়ে পরিণত করেছে ন্যায় নীতি নিষ্ঠা শ্রদ্ধা--জাতির জীবনে 
মহৎ যতটুকু যা অবশিষ্ট ছিল তাকে । 

কিন্ত হ্টির কি এখানেই শেষ? শেষ পথ মেটানিকও দেখাননি 
মুসোলিনিও দ্েখাননি ; আজকের বিশ্বজোড়। ফাসিম্ট যড়যন্ত্রকারীরাও দেখিয়ে 
ঘেতে পারবেন না। শেষ কথা মানবীয় মর্যাদীবোধের কথা। গোড্‌সের হাতে 
মৃত্যুর পরপার থেকেও বলে যেতে থাঁকবেন গান্ধী--যা বলেছিলেন নোয়াখালির 
প্রান্তর থেকে; পট্টিয়াস পাইলটও শেষ কথা শেষ করে দিয়ে যেতে 
পারেনি। নোয়াখালির শেষ কথা রয়ে গেল চিরদিনের ইতিহাসে : ছুর্বলের 
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প্রতিহিংসার পথ যে নেয়, সে মানবীর মর্যাদাবোধ হারিয়েছে । দুর্বল যে তাঁকেও 
একথা বুঝতে হবে। জানতে হবে দুর্বলকে--যার হাঁতে সে মার খেয়েছে, সে 
মানুষ নয়, সে অন্থর--তাকে মানুষ করে তোলার দায়িত্ব মানব-সমাঁজের অঙ্গ 
হিসাবে দুর্বলেরও। সবল যে তাকেও মানতে হবে-এমাঁনবতা হারিয়ে অন্ুরের 
স্তরে নেমেই সে ছূর্বলকে আঘাত হেনেছে। কিন্ত ভাকে মানুষ হয়ে উঠতে 
হবে- মানুষ বলতে যা বুঝায় তা-ই হতে ছবে। এমনি করে এই মর্যাদ্াবোধের 
ভিত্তিতেই শুধু স্থষ্টি হতে পারে মানবের এক পরিবার । 

এ এক চির চলমান নিত্য বিবর্তনশীল বিপ্লবের ধারা । 

লেনিন পর্যস্তও প্রচলিত পশ্চিমী বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদের কতকটা যান্ত্রিক 
ধারণার সাম্যবাদ ফুটে উঠতে চেয়েছিল। সে ধারণা সংক্ষেপে এই £ মানুষের 
সম্পদ সৃজন শক্তির সীম! নেই। মাস্থষের সমাঁজে অগণিত মানুষ চিরদিন 
অভুক্ত বা অর্ধভুত্ত জীবন কাটাবে--এ তার নিয়তিও নয়, তাঁর মানবিক 
আত্মমর্ধাদাবোধেরও পরিচয় নয়। মানুষের একাস্ত প্রয়োজনীয় সম্পদের 
প্রাচুর্য আলো বাতাস জলের মতোই সহজ লভ্য করে তোল! চলতে পারে 
বিজ্ঞানের ৰলে, মান্থষের শক্তি স্ফুরণের ফলে। সাম্যবাদীরা সমাজযন্তর 
রাষ্ট্রক্ষমতা হাতে নিয়ে দীড় করাবে সর্বহারার একনায়কত্ব ; আর, এই এক- 
নায়কত্বের কর্তৃত্বে সম্পদের এ প্রাচুর্য সৃষ্টি করবে। তখন আর পৃথক শ্রেণী- 
চেতনা বা! শ্রেনীও থাকবে না ) এবং সেই শ্রেণীহীন সমাজে অপ্রয়োজনীয় রাষ্ট্ 
শুকিয়ে শুকনো পাতার মতো৷ ঝরে পড়বে । বাইরের দ্রিক থেকে দ্বেখে এখানে 
আদর্শে, গান্ধীবারের সঙ্গে তাঁর পরিপূর্ণ সামগ্রস্য । ইউরোপীয় সাম্যবাদীরা 
দারিজ্র্য ব্টন ক'রে দিয়ে সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে চাননি । গান্ধীবাদও আধুনিক 
বিজ্ঞান আর শিল্পের উন্নতিকে গ্রহণ করে প্রীচীন আদর্শের জীবনের নিয় মানকে 
পেছনে ফেলে এসেছে । তবু ছু'য়ের গতিপথে ব্যবধান আছে। 

প্রতীচ্য সাম্যবাদ প্রাচুর্য স্্টির জন্টে সর্বহারার একনাযকত্ব অপরিহার্য মনে 
করেছে। গান্ধীবাদ্দের গণতন্ত্র ও সত্যাঁগ্রহের পন্থায় এই একনায়কত্বের স্থান 
নেই। সে দেখছে, এ সর্বহারার একনায়কত্ব না হতেই প্রাচুর্য সৃষ্টির লক্ষণ 
বার বার এখানে ওখানে ফুটে ফুটে উঠছে। ফ্রাব্সেঃ বেলজিয়ামে আজই দর 
গড়ে যাঁবে ভয়ে হাজার হাঁজার টন ফল তরকারী মাটির নীচে চাঁপা দিচ্ছে; 
অনেক বছর পশ্চিম গোলাধে” লক্ষ লক্ষ টন গম সমুদ্রে ডুবিয়ে দেয়--যথন লক্ষ 
লক্ষ মানুষ অপর গোলার্ধে প্রতি বছর অনাহারে শেষ হচ্ছে। সত্যাগ্রহের 


২৩০৮ গাস্ধী পরিক্রমা 


পথে-মাঁনবীয় মর্ধাদাবোধ জাগিয়ে ভোলার পথেই এ সমস্যার সুরাহা করতে 
চায় গান্ধীবাদ।--লানবীয় মর্ধাদাবোধেরই অঙ্গ মানুষের প্রতি মাহুষের প্রেধ- 
প্রীতি, নেহ কক্ষণার অন্ুভৃতি। এপ্রবৃত্তিগুলি ছুর্বলের ভূষণ নয়, মানবীয় 
মর্ধাদাবোধে সবল যে, তার চরিত্র সম্পদ । মানুষ যখন নিজেকে মানুষ বলে দেখে 
তখনি সে অনুভব করে, এই প্রবৃত্তিগুলিই তাঁর সম্পদ । একদিকে প্রাচুর্যের ধ্বংস, 
অপর দিকে মান্থষের অনাহারে মৃত্যু--মাঙ্ছষের নিজের কাছে নিজের অপমান । 
মানুষের এই মর্ধাদাবোধই গাক্ধী-মত্যাগ্রহের শাণিত অস্ত্র। এই সত্যাগ্রহের অস্ত্র 
এখানে এসেই থামতে চাইছে না--আজকের দুনিয়ার আরও স্বপ্ন সে দেখছে। 
বিশ্বমানব পরিবারের জন্যে যখন সে চাইছে মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজনের বস্তঃ 
তখন মাহ্থষের আর যন্ত্রের শক্তির অপচয় হচ্ছে রশ-সম্ভার হৃষ্টিতে। এ-ও বন্ধ 
করবার কল্পন1 সাম্যবাদী একনায়কত্ব করে না; করতে পারেও না। তা করলে 
করতে পারে শুধু গান্ধীবাদী সত্যাগ্রহ। 

এই অহিংস সত্যাগ্রহের পথ বিপ্লব-খষি গান্ধীর চোখে ধর] দিয়েছিল ইতি- 
হাসের কোন্‌ স্তরে এসে ?-বৃহত্তর দিকে যখন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নতুন অস্ত্রের 
আবিষ্কার এমন জাঁয়গায় পৌছাতে চলেছে, যেখানে জাতির পরে জাতি ধ্বংস হয়ে 
যেতে পারে, কয়েক দিনে, করেক ঘণ্টায় ; আর, অতি ছোট গণ্তীর ভিতরও 
যখন অধিকারবোধ জেগে উঠছে শুধু বড়র বিরুদ্ধে ছোটর, ধনীর বিরুদ্ধে দরিদ্রের, 
ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে অস্ত্যজের নয়, পিতাঁর বিরুদ্ধে সন্তানের, স্বামীর বিরুদ্ধে স্ত্রী, 
শিক্ষকের বিরুদ্ধে ছাত্রের-*'অন্ত্রের পথ হিংসার পথ তথন কোথায় নিয়ে ষেতে 
পারে সমাজকে, মান্থষকে ? মানুষ তে। ₹6৫ 10 69061) 800 019দ-রক্তমাখা 
ঈ(ত আর নথ নিয়ে জন্মা়নি। 

মাহুষজগতও এগিয়ে চলেছে, গান্বীবাদও এগিয়ে চলেছে, বিপ্রবধর্মও এগিয়ে 
চলেছে । এই “চরৈবেতি'ই (এতরেয় ব্রাহ্মণের এগিয়ে চলার বার্ত| ) বিশবস্থত্ির 
ধর্ম--আগুনের ধর্ম যেমন পোড়ানে1। বিশ্বের প্রতিটি তথ্যের,তত্বের এগিয়ে চলাই 
তেমনি ধর্ম । "আগে বলেছি £ বিশ্বের ইতিহাসের বিবর্তনে অনেক সময় পশ্চাঁদ- 
পসারণের ছদ্মবেশেও ইতিহাসের পাতায় এগিয়ে চলার রেখাপাত হয় । ভারতের 
ইতিহাঁসে যেমন গান্ধীবাদের তেমনি ভারতীয় বিপ্রববাদ্ের পূর্ণতা পরিণতি পাবার 
আগেই আজ যে তাত্বিকতাঁর দিক দিয়ে প্রতিক্রিয়ার ধুয়ে! উঠেছে, এই ধুয়োি 
স্থচিত করে বর্তমান পশ্চাদপসারণের ছন্মবেশ ছিন্ন হয়ে নতুন দিনের আলোতে 
তার পরিণতির ইতিহাস আসছে এক দীর্ঘ শতাঁবীর জন্যে । অজ্ঞানের প্যালা 
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ছিল অস্ত্র-_সেই ইতিহাসের আদিম যুগ থেকেই । কিন্তু চরিত্র দৌর্বল্যের কোনো 
প্যালা নেই। তা নামতে নামতে শেষ, স্তরে বিদ্যুৎ বল্কাঁনির মতো! একবার 
দেখিয়ে গেছে ভারতের বিপ্রবীর! মানুষ কি হতে পারে-_ কি তার হওয়া উচিত-_- 
মাষের ছুনিয়ায় মান্ষ পরিচয়ে বেচে থাকতে হলে তাদের আদর্শ ছিল £ 
ত্যক্তেন ভূীথা £ নিজেকে নিঃশেষ করে ফেলেই তারা জীবনকে উপভোগ করেছে। 
সেই চরিত্রই ফুটে ওঠার কথা গান্ধীবাদ্ের সত্যাগ্রহে। উঠতেই চলেছিল। কিন্তু 
এসে গেল বিশ্বজোড়া প্রতিক্রিয়া । আজকের এঁতিহাসিক আর তাত্বিক প্রতি- 
ক্রিয়ায় ষে দুর্বল মানব চরিজ ভাসিয়ে তুলেছে এর অবসানে এমন মানুষের 
আবির্ভাব ফুটে উঠতে চাইছে যার! পিকিং, মস্কো, প্যারিস, লগ্ডন, নিউইয়র্কের 
সব কারখানায়__অস্ব্রের কারখানায়, আণবিক বোমায় কারখানায় উঠে দীড়িয়ে 
বলবে, বানাব না এই সব অস্ত্র, ধরব না! এই সব অস্ত্র। কাকে মারতে ধরব ? 
স্বেচ্ছায় মানব জাতের ধ্বংস কামনা করব, আমিও কি মানুষ হয়ে জন্মাইনি ? 
মানুষ হয়ে জন্মে কোন্‌ মীও, কমিগিন, গ্গল, উইলসন, জনমনের কুকুর 
হতে যাব? 

সেদিন আসবে একজন চীনা জাগ্রত আত্মমর্ষাদাবোধে যখন দেখবে যে, সে 
একজন তিব্বতীকে যে উলঙ্গ করে চাঁবুক মারছে, সে নিজের আত্মারই অবমানন! 
করছে, চাবুক যেন তারই বুকে পড়ছে; একজন মাঁফিনী যখন দেখতে পাবে, 
ভিয়েতনামের এক নাগরিক--কোনে। শক্রতার হেতু নেই তার সঙ্গে অনায়াসে 
তার সঙ্গে ভাইয়ের মতো! এক সঙ্গে বসে খেতে পারে, আর তারই নিজের 
হাতের বোমার আঘাতে শেষ যন্ত্রণায় গোঙাচ্ছে, তার আত্মা আপন মমত্ববৌধেই 
আহত হবে, যেন তার মায়ের পেটের ভাই-ই ছটফট. করে মরছে; একজন 
মুদলমান যখন একজন হিন্দুকে কারও আদেশে আঘাত করবে, তার মানব ধর্মই 
তাকে বলবে, সে দাস্যবৃত্তি করে তার ইসলামকেই নিজহাতে ছোট করেছে; 
একজন শ্বেতাঙ্গ খন এক কৃষ্ণকাঁয়ের মুখে থুথু ছিটিয়ে দেখবে তারই ক্রুশ বিদ্ধ 
পরিত্রাতার মুখে থুথু দিয়েছে-_যে মুখ থেকে ছু'হাঁজার বছর আগে নিন্থত হয়েছিল 
দশ অন্ধজ্ঞা; একজন রুশবাঁসীর আঁপন অন্তরই যখন বলবে, অধিকতর শক্তিশালী 
হওয়ার দরুন মানুষের জাতি হিসাবে রুশজাতির জাতীয় অপমান হচ্ছে অনেক 
বেশি যখন চেকো্পোভাক জাতিকে অপমান করা হচ্ছে--রুশবাসী নিজেকেই 
যেন্‌ পশুর স্তরে টেনে নামাচ্ছে--এই অভিমানবোৌধে সে নিজেই যখন বুক 
উঁচু করে প্লাড়াবে চেকোঙ্সোভাকিয়ার জাতীয় মর্যাদার সমর্থনে । 


৩৯০ গান্ধী পরিক্রমা 


মানবমনের এই পরিবর্তন আনবে কোনে! একনায়কত্বের শক্তি? মানুষের 
যুক্তি-শক্তি (58086 0£ 10810 ) বলে একথা? এখানে গান্ীপন্থী সত্যাগ্রহ যদি 
বর্জন করতে হয়, বিকল্প হিনাবে মেনে নিতে হবে একমাত্র মাওবাদ-_সে কক্কি 
অবতারের কল্পনা! £ সমগ্র মানব সমাজ আণবিক বোমায় ধ্বংস হয়ে যাবে ; 
সেদিনের নোয়ার নৌকায় থাকবে কেবল কয়টি চীন! যুবক যুবতী; আর 
হয়তো লুকিয়ে নৌকার গলুইয়ে ঝুলে থাঁকবে কয়জন মাফিনী। তা থেকে 
নতুন বিশ্বামিজ্রের নতুন বিশ্ব কৃষ্টি হবে। 

হয় এই পরিকল্পন1। নয়তো গান্ধীপস্থী সত্যাগ্রহ ভবিষ্ততের সকল ছন্ব সমস্যা 
মীমাংসার, মানুষের সর্ববিধ অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অস্ত্র। এ ছুয়ের মাঝা- 
মাঝি আছে শুধু অলস-_যা কিছু হোক, আমার কি 1-_-মনোভাব। ইতিহাসের 
বিবর্তনের সহজ চিন্তায় যেসস্তর আন! সম্ভব, সে স্তর কোনো একনায়কত্তে 
আনতে পারে না। একনায়কত্ব নিয়ে আসতে পারে আরও একনায়কত্ব। 
কম্ুনিন্ট একনায়কত্বের ধারণ! যেমন এনেছে ফাসিষ্ট একনায়কত্ব। এ এতিহাসিক 
সতা। এই ছৃষ্ট চক্রই এই ₹101985 917016ই আজ বিশ্ব ছেরে গেছে। 

হুর্ধ যখন মধ্যাহু গগনে প্রতিক্রিয়ার রাহ তখনই করেছে পূর্ণগ্রাস। তার 
পরের যে গোটাছুই বছর-_তার স্থান মরা ইতিহীসের শুক্নে! পাতায়। তার 
বাইরে নেই। ভাবগত নাথুরাম নেষেছিল নোয়াখালিরই মাঠে। বিপ্লবের 
নিত্য সত্যযা স্থট্টি করে করে চলে নব নব সত্যযুগ তার ক “হা! রাম” বলে 
ওখানেই রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। ওখানেই” শেষ গান £“আসবে পথে আধার 
নেমে-”। এসেছিল, অকল্পনীয় আধারই নেমে এসেছিল। সেদিন নেহরু, 
প্যাটেল, আজাদ, রাজেন্ত্রপ্রসাদ নেই পাশে; বিপ্লব-চেতনায় দেঁউলে নেতৃত্বের 
গণ-আন্দোলনের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। গান্ধী এক পরিত্যক্ত নেতা 
সেদিন । ৃ 

সম্মুখে ছুর্যোগের আধারের নীচে এক দিগন্তবিভ্বীত সাহারা---তৃষ্ণার বারিহীন, 
মরুমরীচিকাঁও বিলুপ্ত; বিদ্যুত ঝল্কায় নাই সেদিন পাছে পথিক পথ দেখে। 
চলেছে এক অর্ধ-মনাবুত, স্থলিতপদ শিথিল-অঙ্গ পরিত্যক্ত মানব সীমাহীন 
অজানা পথে এক অনিশ্চিত লাঠি ঠুক টুক করে। সাম্‌নে শুধু জমাট বাঁধা 
ঝবধারের মতো! ক'টি কালো ছার1--কমল!| দাশগুপ্ত, বীণ। দাস, মায়। ঘোঁষ, রাণী 
রক্ষিত, বেলা চৌধুরী...কাদের ছায়া ওগুলো সব ?--ঘতীন মুখাঞ্জির, হুর্য সেনের 
দ্রীনেশ মন্ধুমদারের, বিনয় বোসের, প্রীতিলতা ওয়াদদেদারের, মাঁতঙ্িনী 


বিপ্লবী গান্ধী ও ভারতের বিপ্লবান্দোলন ৩১১ 


হাজরার..। পথ চেনে না ওরা । কিন্তু পথের সাথীকে চেনে । ত্বাধারেও 
হাত ধরতে ভীতি জাগে না। ওর] নির্ভীক, ওরা নিশ্চিত, ওরা নিশ্চি্ত। 
সাথ্থীকে ছাড়া আর ওর! জানে £ ইতিহাসের শেষ নেই; পতন অত্যুদয়ে আরও 
এগিয়ে চলবে সে--- 

পরস্পরকে ভারা শুধায়। কে আমাদের পথ দেখাবে । 

পূর্বদেশের বৃদ্ধ বললে, 

আমরা যাকে মেরেছি সেই দেখাবে। 

বৃদ্ধ আবার বললে, সংশয়ে আমর] তাকে অস্বীকার করেছি, 

ক্রোধে তাকে আমরা হনন করেছি, 

প্রেমে এখন আমরা তাকে গ্রহণ করব, 

কেন না, মৃত্যুর দ্বারা মে আমাদের জীবনের মধ্যে সন্লীবিত 


০১৪৬৮ 


গাঙ্ধীজি ও রবীন্দ্রনাথ 
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 


গান্ধী রবীন্দ্রনাথের সগ্বন্ধে আলোচনার আরম্ভ হইতেই পারে না, দিল্লীর সেপ্ট- 
স্টাফেন্স কলেজের অধ্যাপক পাদরী চার্লস ফরীয়ার এন্ডজ-এর ( সদ. 0. 
4১0019দ৪ ) কথা যদ্দি অবতারণ। না করি। 

এন্ড জের সহিত রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ পরিচয় হয় লনডনে ১৯১২ সালে। 
কীভাবে তিনি রবীন্দ্রনাথের প্রতি আকুষ্ট হন, সে-তথা তিনি তাহার “হোয়াট আই 
ও টু ক্রাইস্ট' গ্রন্থে (7৪৮ ] ০ 60 0001186 বাংল! অনুবাদ খণীঞ্জলি) বিবৃত 
করিয়াছেন। 

ভারতে ফিরিয়া ১৮১৩ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারি এনড জ সর্বপ্রথম শাস্তি- 
নিকেতনে আসেন। শাস্তিনিকেতনের পরিবেশ ও রবীন্দ্রনাথের ধর্মাদর্শ 
তীহাকে মুগ্ধ করে; তিনি শাস্তিনিকেতন ব্রহষচর্যাশ্রমের কর্মীরূপে আত্মনিয়োগ 
করিবার সংকল্প গ্রহণ করিলেন। তবে খুষ্টানী পাদ্রী সংঘের শতেক বন্ধনে বাধা 
জীবন-_তাহা! হইতে মুক্তি লাভ কর! সহজ ব্যাপার নহে; তজ্ঞন্ত তাহাকে কী 
সংগ্রাম ও ত্যাগ স্বীকার করিতে হইয়াছিল, সে আলোচনার স্থান এ প্রবন্ধ নহে। 
সংক্ষেপত বলি ১৯১৪ সালের এপ্রল মাসের পূর্বে মিশনারী সংঘের সহিত সম্বন্ধ 
ছিন্ন করা সম্ভব হয় নাই; তিনি ১৩২১ সালের বৈশাখ মাসে শান্তিনিকেতন 
আশ্রমে যোগ দিলেন । রবীন্দ্রনাথ তাহাঁর উদ্দেশ্টে কবিতা৷ লিখিলেন ও “িৎসর্থ' 
কাবযখও্ড উৎসর্গ করিলেন । 

১৯১৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এন্ডজ যখন শান্তিনিকেতনে আসেন, তখন 
রবীন্দ্রনাথ আমেরিকাঁয়। কবি দেশে ফিরিলেন ১৯১৩ সালে অক্টোবর মাসের 
প্রথম সপ্তাহে । কবির নোবেল পুরস্কার গ্রাপ্তির সংবাদ আসিল ১৩ নভেম্বর__ 
দেশে প্রত্যাবর্তনের পাঁচ সপ্তাহ পরে। অতঃপর ২৩শে নভেম্বর (৭ অগ্রহায়ণ 
১৩২০) শান্তিনিকেতনে কলিকাতাবাসীর পক্ষ হইতে কবি-সংবর্ধন! হইল। 
ইতিমধ্যে দিল্লী হইতে এন্ড ও তাহার বন্ধু পিয়ার্সন শান্তিনিকেতনে 
আঁদিলেন ; তাহার! দক্ষিণ আফ্রিকায় যাইতেছেন। তথাঁকার গজরাটা ব্যারিল্টার 
মোহনদাস করমচাদ গান্ধী (11. 7. 08211) তথাকার ভারতীয় শ্রমিক ও 
বাসিন্দাদের নেতারপে 'প্যািভ রেজিটেন্দ' বা সত্যাগ্রহ আন্দোলনে অবতীর্ণ 


গাচ্ধীছি ও রবীন্দ্রনাথ ৩১৩ 


হইয়াছেন। গত কয়েক বৎসর হইতে ভারতীয়দের উপর তথাঁকার সরকার- 
পক্ষীয়রা নানাভাবে উৎপীড়ন ও অপমানকর আইন প্রণয়ন করিতেছেন । এই 
অত্যাচারের প্রতিবাদে আইন-অমান্ত আন্দৌলন। ভারত সরকার প্রত্যক্ষভাবে 
কিছুই করিতে পারেন না, কারণ দক্ষিণ আফ্রিকা বিলাঁতের উপনিবেশিক সচিবের 
দর্তরাধীন। ভারতীয়দের সত্যাগ্রহ দরজমিনে গত বৎসত্ব (১৯১২) মহামতি 
গোখ লে দেখিয়া আপিয়াছিলেন ; এইবার এন্ভ জ পিয়ার্সন চলিলেন। 

ইহাদের যাত্রার পূর্বদিন শাস্তিনিকেতন মন্দিরে যে বিশেষ উপাসনা হয়, 
তাহাতে ইহাদের যাত্রার উদ্দেশ্য বিবৃত করেন রবীন্দ্রনাথ । বিদায়কাঁলে 
ছাত্রদের যে সভা হয় তাহাতে পিয়ার্শন বলেন, “আমি এবং আমার বন্ধুর 
(এন্ড জ) পক্ষ হইতে একটিমাত্র কথ! তোমার্দিগকে বলিতেছি যে, শান্তিনিকেতন 
আশ্রম হইতে যে শাস্তি আমরা সঙ্গে করিয়া লইয়া] যাইতেছি তাহা দক্ষিণ 
আফ্রিকার কার্ষে আমাদিগকে সাহাষ্য করিবে ।” সেইদিন হইতে গান্ধীর সহিত 
শাস্তিনিকেতনের যোগসুত্র বাধা পড়িল । 

কিন্ত আমার প্রশ্ন গান্গীজির সত্যাগ্রহ আন্দোলন সম্বন্ধে তথ্যাদি রবীন্দ্রনাথ 
কি এই প্রথম অবগত হইলেন? আমাদের মতে গান্ধীজির সত্যাগ্রহ আদর্শে 
কৰি তাহার প্প্রীয়শ্িত্' নাটকে ধনঞ্জয় বৈরাগীর অপরূপ চরিত্র সহি করিয়া- 
ছিলেন। ১৯০৮ সালের মডার্ন রিভিউ ( ফেব্রুয়ারি সংখ্যা, পৃ- ১৯২ ) পত্রিকায় 
গান্ধীর সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে মন্তব্য বিবিধ প্রসঙ্গ মধ্যে ছিল। রামানন্দ চট্টোপাধ্যার 
লিখিয়াছিলেন, “27, 81. 10508801071, 0006 ছ৪1]-000070 17015 198,052 
9? 6209 1211858001১ 7101) 1080 0611615 01 1018 ৪ 06 (111010175) 
1789 10680 88 ঠ0 181] 1০0৮ 1006 76015691106 019108015৪8 ৪9০00:108 
60 ঠ76 006071008 2001-4818610 79151861008 ০1 01086 ০0100 401 
1)0000 60 10959 86030 [08001069 

রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজির নাম ও কার্ধাবলীর সহিত পরিচিত ছিলেন। তাই 
এন্ড জকে এক পত্রে লেখেন, “০ 1000৮ ০0 0936 1056 দা%5 1৮1) 700১ 
10119 7০0 ৩9 £9115100 0৬] 08056 10) 9০01) 40108 81028 10] 
1, 09800101200. 0610618- 

এন্ড জ দক্ষিণ-আফ্রিকায় পৌছিয়া! রবীন্দ্রনাথকে পত্রযোগে গান্ধীর আন্দোলন 
সম্বন্ধে বিস্তারিত সংবাদাঁদি প্রেরণ করিতেন। নবগঠিত [810]. ০৫ 9০৪৮) 
4.0108-র প্রতিরক্ষা মন্ত্রী স্মাটূস এর পেন) 00218050 90096৪ 1870-1950) 


৩১৪ | গাঙ্ধী পরিক্রমা 


সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মীমাংসার জন্ত এন্ড জ গান্ধীকে লইয়! প্রিটোরিয়া যান, 
এবং বনু বাক্‌-বিনিময়ের পর একটা! সমঝোতায় তাহারা উপনীত হন। এই সব 
তথ্য এন্ডজ রবীন্দ্রনাথকে পত্র লিখিয়া জীনাইতেছেন। 

ভারতীয়দের সহিত ন্মাটসের সাময়িকভাবে সন্ধি স্থাপিত হইয়া! গেলে গান্ধীজি 
দেশে ফিরিয়া আসাই স্থির করিলেন। কিন্তু তৎপূর্বে লনডনে গিয়া 
ব্রিটিশ মন্ত্রী পরিষদের সদস্য ওঁ্পনিবেশিক সচিবের সহিত দক্ষিণ আফ্রিকার সমস্যা 
সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন ভাবিলেন। কিন্তু তখন বিশ্বব্যাপী প্রথম মহাযুদ্ধ 
আরম হইয়া গিয়াছে উপনিবেশে ভারতীয় শ্রমিক-সমন্তা সন্বন্ধে আলোচনার 
সময় কাহারও নাই, অতঃপর গান্ধী ভারতে ফিরিয়া! আঁদিলেন | 

বোঁাই পৌছিরা জানিতে পারিলেন তাহার ফিনিক্স বিগ্বালয়ের ছাত্র ও 
কর্মীরা ডারবান ( 1)8:১87 ) হইতে আঁসিয়! রবীন্দ্রনাথের বোলপুর বিগ্ভালয়ে 
আশ্রয় পাইয়াছে। বল! বাহুল্য এ ব্যবস্থা এন্ডজের ইচ্ছান্থসারে নিপ্ন্ন হয়। 
শান্তিনিকেতনে ফিনিক্স বিদ্তালয়ের ছাত্ররা! আসিয়! নৃতন বাড়িতে আশ্রয় লয়। 
রবীন্দ্রনাথ তখন উত্তর ভারতে ইতম্তত ভ্রমণরত। গান্ধীকে লিখিলেন-_-(কোথায়, 
কোন্‌ ঠিকানায় জানি না) 

“9987 ]17, 0800171- ইহাই রবীন্দ্রনাথের প্রথম পত্র মি. গান্ধীর নামে 
লিখিত | “178৮ 7০0 00810 11101. 01 02 5011001 &৪ 010৩ 11877 20 
859 1189] 01809 16: 7০002 121)08012 007৪ 00010 (89 81)91661 
দা1)61) (1067 829. 17) 10019১51088 25৪2 206. 798] [01988076 *'*** 
জাত 51] 29০] 678৮ 81061 100109006 11] 6 0£ 67696 8106 €০ 00 
905৪ &2৭ 1 10019 6026 606 10 0910 চাও স1]] 65110 80209610806 
11101) 11] 00919 6109]7 8687 20 980 611016680 01601, 

রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ফিরিলেন ১৫ই নভেম্বর ১৯১৪। ফিনিক্ 
বি্ঞালয়ের ছাত্রদের দেখিয়া! তাহার ভালই লাগিতেছে। তবে তাহাদের সম্বন্ধে 
এন্ড জকে লিখিতেছেন যে, এই ছাত্রদের ৮1788 01501011599 71888 6167 
৪)00]0 1787০ 10981, [11967 ৪76 82060. 6০ 0০০7 1501) 1৪ 109 
107 2, 10010780 09105 102 09019008 18 ৮০০৪ 100% 10908098 16 18 
£০০৫ 10 16591, 700 16 19 & ৪8011609, 101)686 1058 &1:8 11) 08069: 01 
601298606৮0 স18]) 10]: 2061)106) 200 আ1911106 29 009 7068 


[087৮ 0 8668101076062 


গাঙ্থীজি ও রবীন্দ্রনাথ ৩১৫ 


ছুইদ্িন পরে পুনরায় লিখিতেছেন (১৮ নভেম্বর ১৯১৪) যে, ইহাদের 
9িয8690) 01 081010£ সম্বন্ধে মনের সন্দেহ কিছুতেই যাইতেছে না । 

গান্ধীজি ও তাহার পত্বী কন্তরীবাঈ তাহাদের পুত্র দেবদাস এবং ফিনিক্স 
বিগ্ভালয়ের অন্ঠান্ঠ ছাত্র ও কর্মীদের দেখিবার জন্য বোলপুর আসিলেন ১৯১৫ 
সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি--তখন রবীন্দ্রনাথ শাস্তিনিকেতনে ছিলেন না। তথাচ 
তাহার যথোপযুক্ত অভ্যর্থনা হইয়াছিল। কিন্তু আশ্রমে দুইদিন থাকিতে না 
থাকিতে তার-বার্তার জানিতে পারিলেন পুনায় গোখ লের মৃত্যু হইয়াছে । এই 
সংবাদ পাইফ্লাই গান্ধী সস্ত্রীক পুন! যাত্রা করিলেন। অতঃপর ৬ই মার্চ গান্ধীজি 
পুনরায় শান্তিনিকেতনে ফিরিলেন ) যে স্থান তাহার পুত্র ও ছাত্রদের আশ্রয় 
দিয়াছে, সেই স্থানটি সম্বন্ধে ভালে! করিয়া! জানিতে চান। 

গাম্ধীজি ৬ হুইভে ১১ মার্চ শাস্তিনিকেতনে বাস করেন। ইতিমধ্যে তাহার 
'্বভাবমতে আশ্রমের ছাত্র ও কর্মীদের সহিত মিলিত হইয়া ফিনিক্স বিগ্ভালয়ের 
ছাত্রদের স্যার ম্বাবলম্বী জীবন যাঁপনে উদ্‌বোৌধিত করিলেন। তখন আশ্রমের 
পাকশালায় 'ব্রান্গণ' পাচকরা রন্ধন করিত, ত্রাঙ্দণ ছাত্ররা! ইচ্ছা করিলে পৃথক 
ভাবে ভোজন করিতে পারিত। গান্ধীজির মতে “আশ্রমে” এ শ্রেণীর জাতিবিচার 
বাঞ্চনীয় নহে। দক্ষিণ আফ্রিকায় ডারবানস্থিত ফিনিক্স বিচ্যালয়ে ও জোহ্বান্স- 
বার্গের তোলশ্তয় (1০108%05 ) ফার্মে জাতিভেদ মান! হইত না, শেষোজ 
আশ্রমে মুসলমান ও থুষ্টান কর্মীরা একত্র পান ভোজন রন্ধনাদি করিত। 
রবীন্দ্রনাথ তখন ম্বরুলের কুঠিবাঁড়িতে আছেন, “ফাঁন্বনী' নাটক সন্ত শেষ করিয়া- 
ছেন। গান্ধীজির সহিত আশ্রমে জাতি-বিচার মানিয়! চলার ওঁচিত্য সম্বন্ধে 
আলোচনা হুইলে কবি বলিয়াছিলেন যে, তিনি কোনো দিন ছাত্রদের ধর্ম বা 
সমাজ বিষয়ক মত বা বিশ্বাস নিরাকৃত করিবার জন্ত কোনো প্রকাঁর বলপ্রয়োগ 
করেন নাই। তিনি বলেন, আপাতদৃষ্টিতে সাফল্য মণ্ডিত হইলেও ছাত্র ও 
কর্মীদের অন্তরের পরিবর্তন হইবে না। রবীন্দ্রনাথ কোনোদিন দৈহিক শক্তি 
বা নৈতিক জুলুম বা চাপের ছার] কার্ধ-সিদ্ধির পক্গপাতী ছিলেন না। ৰল' 
বাছুল্য এই ব্যাপারে গান্ধীর সহিত রবীন্দ্রনাথের চরম পার্থক্য । এই প্রথম 
সাক্ষাতেই পরম্পর পরম্পরকে চিনিয়! লইলেন। তারপর পচিশ বৎসর ( ১৯১৫- 
১৯৪৯ ) নান! ক্ষেত্রে, নান! ভাবে উভয়ের মতের ছন্ব চলিয়াছিল 1% 


* ১৯ মার্চ ১৯১৫ সালে শান্তিনিকেতনে হ্বাবলম্বন নীতি প্রবিত হয়__ছাত্র, পাচক, মেখরের 
সকল কাজ শিক্ষক ছাত্ররা করিতে আরস্ত করেন । 


*৩১৬ গান্ধী পরিক্রমা 


কিন্তু প্রশ্র_মতের ছন্ই ঘটিয়াছিল--মত এঁক্যের কোনো সামীন্ত ভূমিকা কি 
ছিল না? আমাদের মনে হয় ছিল। সার্থক বিশ্লেষণ হইলে দেখা যাইবে পূর্ব- 
দিকে যাত্র। করিয়। পৃথিবী প্রদক্ষিণাস্তর স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন কর] যায়, আবার 
পশ্চিম দিকে যাত্র। করিলেও আপন কুটারে আসিয়! পৌছানো যাঁয়। ভারত- 
ভাবনায় উভয় উভয়ের পরিপৃরক,_-দেহীর কোমল ত্বকের সহিত কঠিন অস্থির 
যেমন অচ্ছেছ্চ বন্ধন। আজ গান্ধীজির জন্মশতবর্ষ পতি উপলক্ষে প্রত্যেক ভাবুক 
ও কর্মীর পক্ষে ভারতের ছুই প্রান্তবাসী ছুই মহাপুরুষ-_ধীহাদের জীবন ও জীবিকা 
আট ও অর্থনীতি বিষয়ে মতামতের মিলনস্ত্র পাই ন1--তীহারদের জীবনদর্শন 
আলোচনার গবেষণাকেন্ত্র শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতীতেই স্থাপিত হওয়া উচিত। 
শীস্তিনিকেতনে গান্ধীজির মর্মর বা কন্ক্রীট মৃতি স্থাপন ছারা তাহার অক্ষয় 
ভাবনাকে অমর করা যাইবে না । 

শীস্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ যে পর্ণকুটার আপন স্ত্রী পুত্রার্দির বাঁসের জন্ত 
নির্মাণ করিয়াছিলেন ও যেখানে গান্ধীজি, কন্তবরীবাঈ, দেবদাস, মণিলাল ও 
ফিনিক্স বিগ্ভালয়ের ছাত্র ও কর্মীরা বাস করিয়াছিলেন, সেই জীর্ণ “নৃতন বাড়ি? 
মেরামত করিয়া গান্ধী দর্শন আলোচনার ও গবেষণার কেন্দ্র স্থাপিত্ত হইতে পারে। 
'সেই পর্ণকুটার হইবে গান্ধীজির প্রতি শ্রদ্ধ। নিবেদনের শ্রেষ্ঠ কীতি। 

অধশতাব্ী অতীত হইতে চলিল, প্রথম মহাযুদ্ধের অবসান ঘটিল ১৯১৮ 
সালের নভেম্বর মাসে। গত দশ বৎসর ভভারতের স্বাধীনতা লাভের জন্য 
অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত যুবকর] নাঁনাপথে চলিয়া আসিতেছে, তাহাদের দমন করিবার 
জন্য যুদ্ধপর্বে ভারতরক্ষা আইন (1)819709 0£ 11)019 ) অভিনান্সরূপে চালু 
হুইয়াছিল। অর্ডিনান্সের আযুকাল যুদ্ধশেষের পর মাত্র ছয় মাস। তজ্জন্ত যুদ্ধ 
শেষে ভারতরক্ষা! বিষয়ক বিশেষ বিধিটিকে আইন সঙ্গত করিবার প্রয়োজন-বোধে 
গবর্মেন্ট এক কমিটি গঠন করেন। বিলাঁতের রৌলট. নামে জনৈক জজ. এই 
কমিটির সভাপতি নিযুক্ত হন । সেইজন্য এই রাঁজদ্রোহ তদ্দারকী কমিটি রৌলট, 
আইন নামে কুখ্যাত। গান্ধীজি এই আইনের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিলেন। 
তিনি পাঞ্জাবের অধিবাঁসীদ্দিগকে এই আইনের প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিবার জন্ত 
হরতাল পালনের আহ্বান জানাইলেন। ইহার পর এক সপ্তাহ মধ্যে যে সব 
ঘটন] দ্রুত সংঘটিত হইল, তাহা! ইতিহাসের অঙ্গ হইয়া আছে। নিরুগন্জব 
অহিংসা-হরতাল-পাঁলন প্রভৃতি সম্বন্ধে জনতার কোনো প্রস্তুতি ছিল ন1। উচ্ছংঙ্খল 
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আশ্ফালনে জনত! ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। পাঞ্জাব সরকার ফৌজিশাঁসন ঘোষণা 
করিয়া অনর্থ বামাইয়া তুলিলেন। পুলিসের গুধচর হংসরাজের আশ্বাসে বিশ্বাস 
করিয়! জনতা জালিয়ানওয়াঁলাবাগে উৎসব করিতে প্রবেশ করে । ব্রিটিশ সেনাপতি 
ডায়ারের আদেশে ভারতীয় সৈন্তরা নিষ্ুরভাবে গুলি করিয়! তিন শতাধিক 
লোককে হত্যা ও কয়েক সহত্রকে আহত করিল ( ১৩ এপ্রিল ১৯১৯ )1% 

পাঞ্জাবে ফৌজি আইন প্রবর্তিত হইবার ছুই দিন পরে (১২ এপ্রিল.) রবীন্দ্রনাথ 
গান্ধীজির উদ্দোশ্টে দীর্ঘ এক পত্র লিখিয়া! কলিকাঁতার দৈনিক “ইত্ডিয়ান ডেলি 
নিউজ-এ পাঠাইলেন; উহা প্রকাঁশিত হয় ১৬ই। ইতিমধ্যে অমৃতসরে 
জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাঁও সংঘটিত হইয়! গিয়াছে _কিন্তু সে-বার্তা বাহিরে 
রাষ্ট্র হয় নাই+_-কঠোর ফৌজি আইন ভেদ করিয়া! কোনে! সংবাদ প্রদেশের 
বাহিরে আসিতে পারে নাই। রবীন্দ্রনাথ কোনে। দুর্ঘটনা আশঙ্কা! করিয়াই 
বোঁধ হয় এই পত্রখানি লিখিয়াছিলেন। সেই পত্র মধ্যে তিনি লেখেন-_“্মাত- 
ভূমির সেবার জন্ত আপনি এমন একটি সময়ে আমাদের মধ্যে আসিয়াছেন, 
যখন দেশের দরকার আপনার মুখ হইতে ভারতের সেই শাশ্বত আদর্শের কথা 
শ্রবণ। ধর্মবিজয়ের পথে দেশকে আপনি চাঁলন। করুন ।."*আপনি অন্যায়ের 
প্রতিরোধে যে বৃহ রচন1 করিয়াছেন তার কোনে! ছিদ্রপথ দিয় পাপ প্রবেশ 
করিয়! যেন চিনা আত্মিক স্বাধীনতাকে দুর্বল করিয়! ন! লী আমার 
একাস্ত প্রার্থনা ৷". 

জালিয়ানওয়ালাবাঁগের হত্যাকাঁ্ডের সংবাদ কবি বহুদিন পরে জানিতে 
পারেন । এবং জান! মাত্র এই নৃশংসতার প্রতিবাদে ভারত সম্রাটের জন্মদ্দিন উপলক্ষে 
চারি বৎসর পূর্বে প্রাপ্ত “স্যর উপাধি পরিত্যাগ করিয়া (১৯১৯ জুন ২) বড়লাট 
লর্ড চেমস্ফোর্ডকে পত্র দেন। রবীন্দ্রনাথের “হ্যর' উপাধি ত্যাগের পর ১লা 
অগম্ট গান্ধীজি তাহার কাইসর-ই-হিন্দ পদক ও বুয়র যুদ্ধের সময়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় 
প্রাপ্ত পদক গবর্মে্টকে প্রত্যার্পণ করেন। 

স্বাধীনতার আন্দোলন ত্বরিত বেগে বহু মুখে ধাবিত হইতেছে । প্রথম 
মহাযুদ্ধে পরাভূত তুকীঁর সুলতাঁন-তথা-ইসলাঁমের খলিফার রাজকীয় সন্মান 
অত্যন্ত সংকুচিত ও সীমিত হইলে, ভারতীয় মুসলমান এই ঘটনাকে কেন্ত্র করিয়া 
উত্তেজিত। গান্ধীজি এই ধর্মীয় ব্যাপারে ও বহির্ভারতীয় রাজনীতিক বিষয়কে 


* তেরে। বৎসর পূধে এই নববধধের দিনে (১৯৬) বরিশালে পুলিসের লাঠিতে বাঙালী প্বদেশী' 
ম্বেচ্ছানেবকর্দের প্রথম রজপাত হইয়াছিল। 


৩১৮ | ॥ গান্ধী পরিক্রমা 
ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সহিভ যুক্ত করিত ভাবিয়াছিলেন বিদেশী স্থা্া 
লাঞ্ছিত ইসলামের ধর্মগুরু খলিফার ইজ্জত অ্ষ রাখবার জন্ত মুসলমানকে কিছুর 
সহারতা দান কয়া উচিত। মুক্তির আান্মোলন নারির রিকতার দানা বে চাদর 
হইল, তখন গান্ধীজি ভাহা বুঝিতে পায়েন নাই। 
১৯২৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতা কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে 
অনহযোগ প্রস্তাব ও খিলাফত আন্দোলন সমর্থন লাভ করিল। অধিবেশনের 
পর গান্বীজি সালে শান্তিনিকেতনে আসেন--তখন রবীন্রনাথ বিশ্বভারতীর 
মর্মকথা গ্রচার-উদ্দেশে পাশ্চাত্য দেশে সফরে আছেন। গান্ধীজি প্রমুখ কগগ্রেসী 
দদশ্যর্দের আশ্রমে আতিথ্যদানের ব্যবস্থা এন্ডজই করিয়াছিলেন । প্রসঙ্গত 
বলা উচিত রবীন্দ্রনাথ ও এন্ড জ কেহই ভারতীয় রাজনীতির মধ্যে বহির্ভারতের 
খমীয় সাম্প্রদায়িকতার আমদানির পক্ষপাতী ছিলেন ন!। তবুও এন্ডজ মনে 
প্রাণে ভারতের স্বাধীনতার পক্ষপাঁতী--ভারতকে স্বাধীন (10097910976) 
করিয়া বুটিশের অপসারণ দাবি করিয়া প্রবন্ধ লিিয়াছিলেন এই সময়েঃ--তখনও 
দেশে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি ঘোষিত হয় নাই। 
রবীন্দ্রনাথ মুরোৌপ-আমেরিকা৷ সফর করিতেছেন ; তিনি সেখান হইতে 
পত্ধীরায় এন্ড জকে তাহার মনের কথা ব্যক্ত করিতেছেন । তাহার মতে 
অসহযোৌগনীতি নডাত্মক। তীহার পত্রধার মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় প্রকাশিত 
হইতে থাকে । শিক্ষিত ভারতীয়র। বুটিশ সরকারের সহিত অসহযোগ দ্বারা বৎসর- 
কাল পূর্ণ হুইবার পূর্বে স্বাধীনতা লাভ করিবে এই ম্বপ্পে বিভোর রবীন্দ্রনাথ 
গান্ধী বা মহাত্মাজির মতের বিরোধী জানিয়া জনতা৷ তাহার উপর বিরক্ত হইয়া 
উঠিল। এই উত্তেজনার সময় রবীন্দ্রনাথ দেশে ফিরিলেন ( ১৬ জুলাই ১৯২১ )। 
মীসেক কালের মধ্যে শিক্ষার মিলন” ভাষণে পরোক্ষভাবে গান্ধীর অসহযোগ- 
নীতির সমালোচন! প্রকাশিত হইল। ইহার পরেই “সত্যের আহ্বান" প্রবন্ধে 
€২৯ অগল্ট ১৯২১) সমালোচন! আরও স্পষ্ট ও ভীত্র হইল। 
বাহিরের উত্তেজনা! কবিকে স্পর্শ করিল না। তাহার আর্টস্ট সত্তা মহা- 
সমারোহে কলিকাতায় “বর্যামঙ্গল' উৎসব উদ্যাপন করিল। জনতা কবির এই 
আচরণে আরও রুট হুইল । অতঃপর ঘুরোপ-আমেরিকার সহযোগিতার 
“বিশ্বভারতী” (১৯২১ ডিসেম্বর ২২) প্রতিষিত করিলেন । বিশ্বমানবতার সময় 
নহে! দেড় মাস পরে নুরুলে গ্রামোন্নতির জন্য (380:5] 78600088:008102 ) 
প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইল (৬ ফেব্রুয়ারি ১৯২২)। ইহার অর্থ আমিল আমেরিকা! 
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হইতে, কর্মীরপে আমিলেন “এলমূহন্টি ইংলও হইতে । জনভার শতে 
রবীজ্রনাঙ্ের এই গর আচরণ গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনকে হূর্বল 
করিতেছে। গান্ধীজি বলিয়াছেন বৎমরকাল মধ্যে শ্বরাঁজ পাইবে! জনতা উন্নত্ব। 
অকম্মাৎ অহিংস আন্দোলন অত্যন্ত বীভৎসভাবে উত্তর ভারতের চৌরিচোরা 
গ্রামে প্রকট হইয়া পড়িল । ইতিমধ্যে বরদৌলীতে কংগ্রেস পরিচালক মণ্ডলী 
সমক্ষে সত্যাগ্রহ আন্দোলন দেশব্যাপী করিবার জন্ত গান্ধীজি কার্ধসহচী পেশ 
করিয়াছিলেন । দেশের অবস্থা বিবেচন। করিয়া রবীন্দ্রনাথের মনের ছিধা৷ ঘুচিতেছে 
না। তিনি গুজরাটের সাহিত্যিক নানালাল দলপতরামকে এক “খোল! পঞ্পে' 
তাহার মনোগত ভাব ব্যক্ত করিলেন । পত্রধানি “বেঙ্গলি দৈনিকে ১লা ফেব্রুয়ারি 
(১৯২২) প্রকাশিত হইল। কবির বক্তব্য দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় শ্রমিক 
ও বণিক সমাঁজের সহিত ভারতের অসন্বদ্ধঃ অসংযত, অশিক্ষিত জনতার তুলন! 
হইতে পারে না। কবি বলেন, পৃথিবীর মহাঁপুরুষগণ প্রেম ক্ষম! অহিংসার ধর্ম 
প্রচার করিয়াছেন আধ্যাত্মিক উতৎকর্ষের জন্ত__ প্রত্যক্ষ রাজনীতি বা জীবনের 
কোনো প্রয়োজনীয় বিষয়ের সাফল্য লাভের জন্ত নহে। 

বেঙ্গলি কাগজে যেদিন এই পত্র-প্রবন্ধ প্রকাশিত হইল ( ওরা ফেব্রুয়ারি ) 
তাহার পরদিন চৌরিচোরার হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়, দেশের প্রতি প্রেমের 
প্রকাশ হইল--নির্য়ভাবে দেশবাসীকে দগ্ধ করিয়া। এদিকে শাস্তি- 
নিকেতনের অদৃূরেই ৬ই ফেব্রুয়ারি গ্রামবাসীদের উন্নতি ও গ্রামের সংস্কার 
বৈজ্ঞানিকভাবে করিবার জন্য শ্রীনিকেতন স্থাপিত হইল। একজন স্তব্ধ হইয়া 
নিরালায় কর্মে ব্রতী, অপরজন দেশব্যাপী আন্দোলন, অশান্তি সি করিয়া! ভীরু 
নিজীঁব জনতাকে পথ চলিতে ৰলিলেন__তিনি বলিলেন, পথ তুল হয় হোক, 
চলতেই হইবে । জনতার মনে দুর্জয় সাহস আনিলেন গান্ধীজি একথা তীহার 
কঠোর বিচারকরাও শ্বীকার করিবেন। কবি জানিতেন দীপান্বিতা কালে ঘরে 
ঘরে দীপ জ্ঞালাইতে হয়, গ্রাম দগ্ধ করিয়া যে আলোক হয়, তাহা একবারই 
আকাশকে উজ্জল করিয়া তোলে, কিন্তু তারপর আর সেখানে গৃহদীপ জলে ন]। 

চৌরিচোরার হত্যাকাণ্ডের পর, গান্ধীজি বুঝিলেন অশিক্ষিত জনতার পক্ষে 
অহিংস সত্যাগ্রহনীতি পালন করা সম্ভব নহে। তাহারা উচ্ছঙ্খলতার দ্বারা ত্বরায় 
অভীষ্ট দিদ্ধি-প্রয়াসী। সেইজন্য গান্ধীজি সত্যাগ্রহ আন্দোলন সামগ্রিকভাবে 
বন্ধ করিয়া দিলেন ও দ্বেশবাসীকে গঠনমূলক কর্মে ব্রতী হইবার জন্ত বলিলেন 
সেই গঠনমূলক কার্ধ হইল-_চরকা কাঁটা, হিন্দু-মুসলমান সমস্তা সমাধান, 
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মাঁদক দ্রব্য বর্জন ও মামল! মোকদ্দম! বন্ধ করিবার জন্য স্থানিক সালিসী মজলিস 
গঠন। এই কর্মস্থচী আন্দোলন দ্বার! দেশব্যাপী করিতে হুইবে। ণিরকা, আপা- 
মর জনতা গ্রহণ করিবে--ইহাই গান্ধীজির অভিমত। সেই বার্তা প্রচার-জন্ত 
গান্ধীজি বাংলাদেশ সফরে আসেন ও শাস্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ 
করেন (২৯শে মে ১৯২৫)। চরকা কাটা, খন্দর পর] প্রভৃতি বিষয় লইয়া দুই 
মহাপুরুষের মধ্যে আলোচন! হইল। বলা বাহুল্য মতৈক্য হইল না। রবীন্দ্রনাথ 
দ্িব্যচক্ষে যেন দেখিতে পাইলেন--এ আন্দোলন ভারতব্যাপী হইলেও সফল 
হইতে পারে না। মাহ্ষের বিজ্ঞানবুদ্ধি সদাই সঞ্চরমাণ,_ আদিমকালের যন্ত্র 
আধুনিককাঁলে অচল। তাই মানুষ নিত্যনৃতন যন্ত্র আবিষ্কার করিয়া চলিতেছে । 
আজ চরকা! খন্দরের কী দশ।-__তাহ! সর্বজনবিদিত। 

গান্ধীজি এইবার শান্তিনিকেতন বাঁস কালে শ্রীনিকেতনের গ্রামোগ্োগ ও 
শিক্ষাসত্র নামে কর্মকেন্দ্রিক বিদ্যালয় দেখিয়া! যান। শিক্ষাসত্্র সন্ধে রবীন্দ্রনাথের 
ও এলমহান্টের্ প্রবন্ধদ্বয় পাঠ করিলে পাঠক জানিতে পারিবেন ১৯২৫ সালে 
বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের স্থত্রপাঁত শাস্তিনিকেতনের উপকণ্ঠেই আরম্ভ হইয়াছিল।* 

রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক শ্রীনিকেন্তনে কর্মকেন্দ্রিক বিষ্যাঁলয় গ্রাম-বালকদের জন্য 
স্বাপিত হয় ১৯২৪ সালে। ইহার এক দশক পরে গান্ধীজি প্রবর্তিত ওয়ার্ধ 
(1৪:01 ) শিক্ষাবিধির খসড়া প্রণীত হয়। বুটিশ যুগের শেষ পাদে কয়েকটি 
প্রদেশে কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতা হেতু শীসনসংস্থায় অধিষ্ঠিত হইলে বুনিয়াঁদী শিক্ষা 
বিধি প্রবর্তিত হয় ।** কিন্তু গান্ধীজির অতি-কর্মকেক্জ্িক শিক্ষাবিধি রবীন্দ্রনাথের 
সমর্থন লাভ করে নাই৷ রবীন্দ্রনাথ কবি আর্টিস্ট ও জীবনশিল্পী--খেলা ও 
কাজ, চারুকলা ও কারুকলা, সংগীত ও নৃত্য, গৃহাভ্যন্তরের পরিচ্ছন্নতা ও গৃহের 
বাহিরে উদ্ভান রচনা-_-এ সবই তাহার শিক্ষাবিধির অন্তর্গত । 

মূলগত মতভেদ হইতে মতান্তরে গান্ধী-রধীন্দ্রনাথ পরস্পরকে বহুবার সমা- 
লোঁচনা করিয়াছিলেন। ছুইজনের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে পার্থক্য ছিল, সে-কথা 
আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। তবে উভয়েই অহিংসাঁবাদী ও বৃটিশ কূটনীতির কঠোর 


» তখন শিক্ষাসত্্ শান্তিনিকেতনে পূর্বদিকে সন্ভোষচন্ত্া মজুমদারের গৃছের নিকট ছিল। ১৯২৬এ 
তাহার মৃত্যুর পর প্রীনিকেতনে স্থানাস্তরিত হয়। এখন “শিক্ষাসত্র' বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্বাবধানে 
সর্ার্থসাধক বিদ্যালয় । তুলনীয়_ গ্রাম্য তথাকথিত বুনিয়াদী বিদ্বালয়গুলি; সাধারণ “পাঠশালা” ছাড় 
সেগুলি কিছুই নহে-_আ'মার ঘরের কাছেই একটা আছে বলিয়৷ জানি । 

* * এই শিক্ষাবিধি শ্রীনিকেতনের শিক্ষাসত্্ের শিক্ষাবিধির বিস্তারিত রূপ-_-এ তত্ব রতিহাঁমিক সভ্য 
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সমালোচক | বুটিশের সঙ্গে সহযোগিতার দ্বারা স্বরাজ লাভ হইবে না একথা 
উভয়েই জানিতেন। তবে গান্ধীজি কুটনীতিজ্ঞ, তাই ডিপ্লোমেসির খাতিরে 
বৃটিশের সঙ্গে সহযোগিতা করিতে মাঁঝে মাঁঝেই অগ্রসর হইতেন ; এবং পদে 
পদে লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন বহুবার । খিলাফত আন্দোলনকে ষমর্থন দ্বারা তিনি 
ভাবিয়াছিলেন ভারতীয় মুসলমানদের স্বাধীনতা! সংগ্রামের মধ্যে আকর্ষণ করিতে 
পারিবেন; তাহা সম্পূর্ণভাবেই ব্যর্থ হইয়াছিল । ভাহার প্রমাণ তাহার জীবিত 
কালেই ভারত পাকিস্তান পৃথক রাষ্ট্র হইল এবং আজ পর্স্ত হিন্দুমুসলমানের 
মিলনের হুত্র আবিষ্কৃত হইতে পারে নাই। রবীন্দ্রনাথ জানিতেন হিন্দু-মুসলমান 
মিলন সমস্তা কোথায়। বাংলাঁদেশে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্_-তাহাদের সঙ্গে 
তাহার দ্বীর্ঘদিনের পরিচয় | সমস্যা কোথায় জানিতেন বলিয়! তিনি অলীক আদর্শ- 
বাদের দোহাই দিয়! মিথ্যা স্বর্গরাজ্য গড়িবার জন্য উপদেশ দেন নাই। স্তাহার 
মতে পৃথক পৃথক সম্প্রদায়ের কেবলমাত্র সংখ্যালঘু সম্প্রদায়রূপে অস্তিত্ব স্বীকার 
মাত্র। এবং তাহারা আমাদের “জিন্মী” বলিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিলেও চলিবে না। 
সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ব্যক্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্য বিকাশের সম্পূর্ণ স্বাধীনত] দান করিলে, 
তহাদের প্রাপ্য সন্মানদ্বান করিলেই, তাহারা ভারত সমাজের সাবিক কল্যাণের 
»মাঁন অধিকারী হইবে । [00119217165 বা বাহিক লক্ষণাদি ধারণের দ্বার! 
এঁক্য বা ৭০ সম্ভবে না। হিন্দু-মুসলমান মিলন প্রচেষ্টার মূল অভিপ্রায় 
ভির্ল বুটিশ সরকারকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পরাভূত করা। মাঁনবীয়তা বা 
মানবধর্মের অপরিহার্য অঙ্গপে এই মিলনের প্রয়োজন--এই মহাবাক্য 
উহা রহিয়! গেল-_কিন্তু চিত্তশুদ্ধি না করিয়। ভাবিয়াছিলাম বিশেষ উদ্দেশ্য 
সাধনে সফলতা লাভ করিব--মাঁপাতত প্রয়োজন- ভারতে বুটিশ শক্তির 
অবসাঁন-আনয়ন। কিন্তু সে গৌজামিলের প্রচেষ্টা যে দারুণভাবে ব্যর্থ হইয়াছে, 
তাহ! প্রতিদিনের সংবাদপত্র ভূরি প্রমাণ ছার! সাক্ষ্য বহন করিতেছে। 

নিরস্ত্, ছর্বল, দরিদ্র জাতির পক্ষে স্বাধীনত। লাভের জন্য অসহযোগ সত্যাগ্রহ 
আইন-অমান্ঠ প্রভৃতি যেমন রাজনৈতিক অস্ত্রূপে ব্যবহৃত হইবার নির্দেশ দেন 
গান্ধীজি, তেমনি অনশন ছিল তীহাঁর আর এক ব্রন্ষান্ত্র--সেই অনশন-অস্ত্র আজ 
( অশিক্ষিত জনতার পক্ষে সহজে আগেয়াস্্র ব্যবহারের হ্যায় ) হাম্তকরভাবে 
সুলভ হইয়াছে । রবীন্দ্রনাথ এই পদ্ধতির ঘোর বিরোধী, তাহার মতে দৈহিক 
নির্যাতন হইতে অনশনের নৈতিক জুলুম কিছু কম বিরক্তিকর নয়। তিনি 
এক পত্রে লিখিয়াছিলেন-- 

২১ 


৩২২ . শীঙ্কী পরিক্রমা 


“আমাদের দেশে আধ্যাত্মিক সাধনা ও কর্মপাঁধনাকে একাসনে বসানো 
বিপজ্জনক ।...মহাআঁজি ষদি মাঝে মাঝে চিত্ত শোঁধনের জন্য এই কৃদুসাধনা 
করতেন তা হলে সেটা ভারতীয় প্রথার সঙ্গে মিলত। মহাত্মাজি যখন রা্রিক 
উদ্দেশ্ঠ নিয়ে মাঝে মাঝে অনশন ব্রত গ্রহণ করেন তখন সমস্ত দেশ উৎকষ্ঠিত 
হয়ে ওঠে, এতে তার আত্মার কী উৎকর্ষ সাধন হয় আমি বুঝতেই পারিনে-- 
বরঞ্চ ফলটা উলটো হবারই কথী।."*** লক্ষ্যসিদ্ধির উদ্দেশে মানুষের 
করুণাবৃত্তির উপর এই যে পীড়ন অন্তত ভারতবর্ষ কোনোদিন একে আপন বলে 
স্বীকার করেনি।'..গান্ধীজির এই অদ্ভুত আচরণের সঙ্গে সে এই আত্মপীড়নমূলক 
ছেলেমাহুষি আব্দার দেশে ছড়িয়ে গেছে” আজ যাহারা গান্বীবারকে কোনো 
মতবাঁদ বলিয়াই স্বীকার করে না, তাহারা তাহার “অনশন” ধর্মঘট প্রত্যেকটি 
দ্লাবি-দাঁওয়ার অপূরণেই আরম্ভ করিয়া গবর্মে্টকে অযথারূপে বিত্রত করিয়া 
তোলে। 

এই দুই মহাপুরুষের মধ্যে মতভেদ যতই থাক, রবীন্দ্রনাথের কাছে গান্ধী 
ছিলেন “মহাত্সাজি' (এ নাঁম নাকি তীহারই প্রদত্ত )) গান্ধীর নিকট রবীন্দ্রনাথ 
ছিলেন “গুরুদেব । তাই পুনা-প্যান্টের পূর্বে যেরবাদা জেলে অনশন আরম্ত 
করিয়া গুরুদেবের কাছে তারবার্তায় আশীর্বাদ চাহিয়াছিলেন। আবার 
রবীন্দ্রনাথ যখন বিশ্বভারতীর অর্থসন্ধানে ছাত্রছাত্রীর্দের লইয়া! উত্তর ভারত 
সফর করিতেছেন, তখন গান্ধীজি দিল্লীতে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জানিতে 
পারিলেন কত টাঁকাঁর ঘাটতির জন্ক কদ্ধি এই বৃদ্ধ বয়সে নগরে নগরে ঘুরিয়া 
ফিরিতেছেন। গান্ধীজি সেই অর্থঘাঁটতি পূরণ করিয়া দিয়াছিলেন। 

কবির শরীর জীর্ণ, মৃত্যুপথযাত্রী । গান্ধীজি ও কন্তরীবাঈ কবিকে শেষবারের 
মতা দেখিতে আসিলেন ১৭ই ফেব্রুয়ারি ১৯৪* সালে--পচিশ বৎসর পূর্বে 
১৯১৫ সালে এই তারিখের কাছাকাছি ইহারা সর্বপ্রথম শান্তিনিকেতনে 
আসেন--তীহাদের পুত্র, আত্মীয় ও ফিনিক্স বিছ্ভালয়ের ছাত্রদের দেখিবার জন্ত। 
সেবার মধ্যরাত্রে ক্ষীণদীপাঁলোকে মাধবীকুঞ্জে গান্শীজিকে অভিনন্দিত করেন 
আশ্রমের অধ্যাপক ও ছাত্রগণ । এবার আত্মকুঞ্জে বিপুলভাবে সংবর্ধন! হইল- 
কবি রুগ্ন শরীরেও সেখান্দে উপস্থিত হইয়াছিলেন। 

ছুই দিন গান্ধীজি আশ্রমে বাঁস করিবার পর ১৯শে ফেব্রুয়ারি ( ১৯৪৭ ) 
প্রত্যাবর্তনের লময়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার হস্তে খামে মোড়া এক পত্র দেন। গান্ধীজি 
বোলপুর স্টেশনে পত্রটি পাঠ করেন--কবি লিখিয়াছিলেন, “4০০9৮ 6018 
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দশ বৎসর পরে দেশ দ্বাধীনতা৷ লাভ করিবার পর নৃতন সংবিধান রচনাস্তে 
ভারত রিপাবলিক গঠিত হইল। রাজেন্্রসাদ প্রথম রাষ্ট্রপতি ( প্রেসিডেণ্ট ) 
ও আবুল কালাম আজাদ প্রথম শিক্ষামন্ত্রী হইয়া বিশ্বভারতীকে কেন্দ্রীয় সরকারের 
আশ্রয় দান করিলেন-_তখন রবীন্ত্রনাথও নাই, গান্ধীজিও নাই। রবীন্দ্রনাথের 
11198 7986 0798807-কে গান্ধীজির অনুরোধে কেন্দ্রীয় সরকার স্থায়িতু 
7৪:0080920৩-দানের জন্ট অগ্রসর হইলেন । 


দ্রশনে ভেল অনুরাগ 
ক্ষিভীশ রায় 

গান্ধীজীর সঙ্গে গুরুদেবের প্রথম সাক্ষাৎকার ঘটে ১৯১৫ সনে। প্রায় 
পঁচিশ বছর আগে ছু-জনের দেখাঁসাক্ষাৎ হওয়া উচিত ছিল। দেখা সম্ভবত 
হয়েও থাকবে কিন্তু পরিচয় হয়নি। আমার এই কথাটা নিতান্ত অলস অনুমান 
যে নয় তার নজির আছে গান্ধীজীর আত্মকথাঁয়, গুরুদেবের যুরোপযাত্রীর 
ডায়েরিতে এবং অন্ত কিছু প্রদঙ্গে 

১৮৯০ সনে ছু-জনে হয়তো একই সময়ে কিংবা অল্পদিনের ব্যবধানে প্যারিস 
একজিবিশনে উপস্থিত হয়ে ঈফেল টাওয়ারে আরোহধ করেন। সে ঘটনাট! 
ঘটেছিল সেপ্টেম্বর মাসে। 

ওই বছরেই ২রা! অক্টোবর তারিখের দ্িনলিপিতে দেখি গুরুদেবের সঙ্গে 
লগ্নে দেখা হয়েছে নারায়ণ হেমচন্দ্রের সঙ্গে। গান্ধীজীর আত্মকথা ধারা 
পড়েছেন তাঁদের নিশ্যয় মনে থাকবে, একটি পুরো! অধ্যায়ে তিনি নারায়ণ 
হ্মচন্দ্রের কথা বলেছেন। এই নিরীহ শীর্ণ ধর্ব মানুষটিকে গুরুদেব ভারতবর্ষে 
থাকতে জানতেন। ইনি বাঁঙল] শিক্ষা করে অনেক ভালো! ভালো বাঙলা বই 
গুজরাতীতে তর্জমা করেছিলেন। নারায়ণ হেমচন্দ্র গান্ধীজীর সঙ্গে আলাপক্রমে 
বলেছিলেন যে, বাংলা মূলুকে তিনি ঘুরে ব্লেড়িয়েছেন ও গুজরাতী ভাষীদের 
কাছে মহুধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রন্থাবলী উপহার দিয়েছেন। গান্ধীজী ও 
গুরুদেব উভয়েই নারায়ণ হেমচন্দ্রের কাপড়-চোঁপড়ের দুরবস্থার কথ। উল্লেখ 
করেছেন। গুরুদেব তার ডায়েরিতে লিখেছেন, “বেচারীর কাপড়-চোপড়ের 
অবস্থা দেখে আমি তাকে আমার এক মুট গরম কাপড় দিলুম।” ত্রিশ বছর 
বয়সের শাজোয়ান গুরুদেবের দেহের মাপে তৈরি এই কাপড়-চোপড় 
নারায়ণ হেমচন্দ্রের মতো রোগ! ও বেটে লোকের গায়ে কি রকম মানিয়েছিল, 
সে এখন কেবল কল্পনার বিষয়। 

আর জল্পনার বিষয় এই যে, নারাক্মণ হেমচন্ত্র হয়তো গান্ধীজী ও গুরুদেবের 
মধ্যে আলাপ পরিচয়ের সেতু হলেও হতে পারতেন। কিন্তু নিয়তির বিধানে 
এই সেতুবন্ধনের গৌরব তোলা ছিল দীনবন্ধু এওঁজ-এর ভাগ্যে । 

আরও একবার সাক্ষাতের স্থযোগ ঘটতে পারত ১৯০১ সালে। সে-বছর 


ঘরশনে ভেল অনুরাগ ৩২৫ 


গুরুদেব "ই পৌষে শীঁস্তিনিকেতন ব্রদ্মবিাঁলয় পত্তন করে, ১১ই মাঘে কলকাতা 
এসেছিলেন জোড়ার্সাকে। বাড়ির মাঘোৎসবে আচার্ষের কাজ করতে । গান্ধীজী 
সেবার কলকাতার কংগ্রেসে উপস্থিত। সেই অধিবেশনের যুগ্ম-সম্পাদক ছিলেন 
ভূপেন্দ্রনাথ বন্গ ও জানকীনাথ ঘোষাল, অর্থাৎ গুরুদেবের ন-দিদি স্বর্ণকুমারী 
দেবীর স্বামী। গান্ধীজীর আত্মকথা থেকে জানা যাঁয় কংগ্রেস অধিবেশন শেষ 
হয়ে যাবার পর, মাঁসধানেকেরও বেশী কাল গোখলের অতিথি হয়ে তিনি 
কলকাতায় থেকে যান। সে সময় তিনি জোড়াস্ীকে। বাড়িতে মহষির সন্দর্শনে 
গিয়েছিলেন। অনুস্থতানিবন্ধন দেখা হয়নি, কিন্তু সম্ভবত জাঁনকীনাথের 
মধ্যস্থতায় তিনি মাঁঘোৎসবে যৌগ দেবার আমন্ত্রণ পাঁন। আত্মকথায় তিনি 
লিখেছেন £ “সেই উপলক্ষে কয়েকটি সুন্দর বাঁঙল! গাঁন শোনবার সৌভাগ্য 
আমার ঘটেছিল। তখন থেকে বাঙলা গানের আমি অন্ধুরাগী।” 

নোয়াখালি পরিক্রমায় যিনি একল! চলার পথে পথিক হয়েছিলেন, ১৯*২ 
সনে তিনি সম্ভবত জানতেও পারেননি জোড়াসীকোর মাঁঘোৎসবে সে সময় 
প্রধানত গুরুদেবের গানই গীওয়া হত এবং তাঁরই নেতৃত্বে। জোডান্সাকো 
বাড়ির মাঘোৎপবে সেই তাঁর প্রথম ভাষণ-_বিষয় ছিল, কী উপায়ে ভারতের বন্থ 
বিচিত্রতা একটি বৃহৎ আদর্শে সংহত করা যায়। গুরুদেব বলেছিলেন--সে 
কেবলমাত্র উপনিষদের আনন্দরূপমমুতম্‌ ও একমেবাছিতীর়ম্এর পরিপ্রেক্ষিতেই 
সম্ভবপর। এ যাত্রায়ও দূর থেকে দুজনের দেখ! হয়ে থাকবে, কিন্তু খুব কাছে 
এসেও 'মালাঁপ পরিচয় হয়নি । 

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত প্রবাসী ও 11009) [১০৮1৪ পত্রিকার 
সঙ্গে প্রথম থেকেই গুরুদেবের কি রকম নিকট যোগ ছিল, সে আমরা অনেকেই 
জানি। এই ছুটি পত্রিকার পুরাতন ফাইল ঘটলে দেখা যায় যে, ১৯৯৮ সনেই 
রামানন্দবাবু দক্ষিণ আফ্রিকার সমস্যা ও গান্বীজীর আন্দোলন বিষয়ে বিস্তারিত 
লিখেছিলেন সেই বছরেই 1] ০০6 7১৪%19* পত্রিকায় গান্ধীজী ওট্রান্সভাঁলে তার 
সত্যাগ্রহের বিষয়ে সচিত্র বিবরণ প্রকাশ করে, রামানন্দবাঁবু বলেছিলেন, পরবর্তী 
বছরে কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে দক্ষিগ আকফ্রিকা-গ্রবাসী গাম্ধীকেই 
সভাপতির পদে বরণ করা উচিত। সুতরাং অনুমান করা যার, এই ছুই পত্রিক। 
মারফত গুরুদেব গান্ধীজীর বিষয়ে অনেক কথা! পূর্ব থেকেই জেনে থাকবেন। 
আবার অনেকে এমনও অন্মান করেন যে, “প্রায়শ্চিত্ত নাটকের ধনঞ্জয় চরিত্রটি 
গান্ধীজীর ছাচে ঢাল! ন। হলেও, দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহীর ছারা পরোক্ষ ভাবে 


৩২৬ গান্ধী পরিক্রমা 


অন্ুপ্রাণিত। তবে সেটা কেবল মাত্র অন্কমানই--গুরুদেবের কাঁছ থেকে এই 
অনুমানের সমর্থনে কেউ সত্যাসভ্য যাচাই করে নেননি । এমন কি, গুরুদেবের 
অশীতিবর্ষ জন্মজয়স্তীতে প্রকাশিত বিশ্বভারতী ইংরেজী ভ্রৈমাসিকে রামানন্দ 
চট্টোপাধ্যায়-রচিত যে প্রবন্ধ আছে, তাতে ধনগ্রয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ও 
নোস্ট্যাক্স আন্দোলনের অগ্রদূতরূপে তার তাঁৎপর্য বিষয়ে বিশদ বর্ণনা 
থাকলেও, গান্ধীজীর সঙ্গে ধনঞ্জয়ের কোনে! তুলনামূলক আলোচন1 নেই। 

তবে একথা! ঠিক, গুরুদেব যখন পপ্রায়শ্চিত্ত” নাটক রচনা! করেন তখন কিংব! 
তাঁর কিছু আগের থেকেই তার সামাজিক ও রাষ্ত্িক চিন্তায় একটা আলোড়ন 
এসেছিল। ১৯০৫ সনে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পুরোভাগে ধ্রাড়িয়ে তিনি “বিধির 
বাধন কাটবে তুমি এমন শক্তিযাঁন” গান গেয়ে, গড়পার থেকে বাগবাজার পর্যস্ত 
থালি পায়ে হেটে এক বিরাট শোভাধাত্রার নেতৃত্ব করেছিলেন। অথচ তার 
বছর ছুই পরে দেখি প্ব্যাধি ও প্রতিকার” প্রবন্ধে তিনি পুনরায় তার সেই স্বদেশী 
সমাজের সংগঠনী পরিকল্পনা তুলে ধরে, দেশের যুবশক্তিকে সত্যকার স্থায়ত্ত 
শাসনের কাজে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন । সন্ত্রাসবাদের নুড়ঙ্গপথে দেশের 
তরুণেরা যখন হিংসার হাভিয়ারে শান দিতে লেগেছে, মজঃফরপুরে যখন বোমা 
ফাটল, মানিকতলার ষড়যন্ত্রীরা যখন ধর] পড়ল, গুরুদেব তার “পথ ও পাথেয়” 
বক্তৃতায় পুলিলী জুলুমের যেমন নিন্দা করলেন তেমনি আদর্শ-নিষ্ঠ তরুণ বাংলার 
আত্মোৎসর্গপরায়ণ বীরহৃদয়কে অভিনন্দিতও করলেন। সেই সঙ্গেই তিনি 
বলেছিলেন_সশস্ত্র বিদ্রোহ ভারতের মুক্তির পথ নয়, বুঝেছিলেন হিংসাকে 
প্রতিরোধ করতে হবে অহিংসার দ্বার । একদিকে তিনি যেমন তদানীন্তন 
কংগ্রেসের আবেদন নিবেদনের আমলাতন্ত্রী মনোভাব সমর্থন করতে পারেননি, 
অন্তদিকে সাসবাদীদের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপে ও সায় দিতে পারেননি । তিনি 
চেয়েছিলেন ত্যাগ ও আত্মশক্তির নাধনার গ্রামীণ ভারত যেন শ্বাধিকারের 
ভিত্তিতে আত্মিক শক্তি লাঁভ করে। তিনি বলেছিলেন, ভারতের স্বাধীনতা 
সংগ্রামের নায়ক ধিনি হবেন তাঁকে হতে হবে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী, যিনি 
অকুতোভয়ে বলতে পারবেন--রাজ্যট! কেবল রাজার নয় প্রজাসাধারণের মঙ্গলেই 
রাজ্যের প্রতিষ্ঠা। তাঁর সেই আদর্শ দেশনেতার প্রতীক হলেন “প্রায়শ্চিত্ত” 
নাটকের ধনঞ্জয় বৈরাগী । যে-উপন্তাসের আধ্যানভাগের উপর এই নাটকের 
ভিত্তি, সেই “বৌঠাকুরাণীর হাট” উপন্তাঁসে এই বৈরাগীর চরিত্র নেই। ট্রাঙ্সভাল 
মত্যাগ্রহের অহিংস প্রতিরোধীকে যদি তিনি ধনঞ্জয় বৈরাগীতে রূপাস্তর করে 


দরশনে ভেল অনুরাগ ্‌ ৩২৭ 
থাকেন--তাহলে তাতে বিস্মিত হবার কোনো! কারণ নেই। 

১৯১৩ সনে এগুজ ও পিয়ার্পন শাস্তিনিকেতনের কাঁজে নিজেদের উৎসর্গ 
করার জন্ত দিল্লী ছেড়ে চলে আসেন। দিল্লীতে থাকতেই গোখলে দক্ষিণ 
আফ্রিকায় গান্ধীজীর আন্দোলন বিষয়ে তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে 
এগু জকে বহু কথা বলেন এবং অন্থরোধ করেন যে, শাস্তিনিকেতনের কাজে 
পুরোপুরি যোগ দেবার আগে পিয়ার্সন ও এণ্ড জ যেন একবার দক্ষিণ আফ্রিকায় 
গান্ধীজীর কাজ দেখে আসেন । তদচ্ুসারে এঁর। দুজনে যখন গুরুদেবের কাছে 
তাদের অভিপ্রার ব্যক্ত করেন, গুরুদেব সানন্দে তাদের দক্ষিণ আফ্রিকায় ঘাঁবার 
প্রস্তাব অনুমোদন করেন। এগুজ যখন গুরুদেবের কাছে দক্ষিণ আফ্রিকায় 
বহন করে নেবার জন্য একটি বাণী প্রার্থনা করেন, গুরুদেব বলেন, আশ্রমের 
অন্তরস্থিত শান্তং শিবমছৈতমই হলো! দক্ষিণ আফ্রিকা প্রবাসী দ্রারতীয়দের প্রতি 
তার বাণী। 

মনে হয় শাস্তং শিবমছৈতম মন্ত্র ছাড়া এগ জ পিয়ার্সনের হাতে দিয়ে 
গুরুদেব একটি বাণীও পাঠিয়ে থাকবেন গান্ধীজী সম্পাদিত 10187) 0710107 
পত্রিকার 09107. টব 116: প্রকাশিত হয় গান্ধীজী শেষ বারের মতে। দক্ষিণ 
আফ্রিকা ছেড়ে চলে যাবার অল্পদিন আগে--১৯১৪ সনে। এই সংখ্যায় 
নিয়লিখিত সংবাদ দেখা যাঁয় ঃ 
[) ৪ 196697 60 27, 0801) 03800. 1810100180500 18007619198 
ঠ9 6109 9/082191) 9০0৮0 40208 93 00০ ৭8999 88900 01 70801)000 
00 67001) 809 01907 19861) 0£ 1019190600৮ 6108৮ 01 01201690 
086162.08 800. 1)61010 ৪915-761000188100-৮ 

[100৩ [0092 00] 19110 00010071061) 17850 ৪1)0 সা) 10 ৪8681001716 
[0 100 61001] 02ইউ 00097 9959:98% (1215) 171)8106 080090 
80811)9% £68110] ০0008) 1198 01591) 0. 41106 [9061৮ 109 ৪8৪১ ৭. 
1170)67 1856]) 20 6005 ৪6506%) 0£ 80৩ £০৫ 0১৪৮ 080, 0০10 80166727068 
৪00 06816863 2৮ 6119 1181008 0£ 0078198] ৪1090080য১ ৮1086 080 00859 
£5109 0£ 268 108899.” 

রামাননাবাবুর এলাহাঁবাদের সহকর্মী ও বন্ধু নেপালচন্দ্র রায় তখন শাস্তি- 
নিকেতনে অধ্যাপনা করছেন। তার নেতৃত্বে বিগ্ভালয়ের ছেলেরা নিজেদের 
কারক পরিশ্রমে একটি রাস্তা তৈরি করে। সেরাস্তা এখনো নেপাল রোড 


৩২৮ গান্ধী পরিক্রমা 


নামে খ্যাত। এই বান্তা বানাবার কাজের জন্য ছেলেদের দৈনিক মজুরী দেওয়া 
হত। তাছাড়া ছেলেরণ স্বাদের জলখাবার থেকে কিছু কিছু আহার্য বর্জন করে 
তার মূল্যস্বরূপ কিছু টাকা সঞ্চয় করেছিল। সেই সঞ্চিত তহবিল শাস্তি- 
নিকেতনের ছেলেদের দান হিসাবে দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহ ফণ্ড-এ এগুজ 
মারফত পাঠানো হয়। ১৯১৩ সনের ৩০শে নভেম্বর তারিখে এগুজ ও পিয়ার্সন 
যখন শান্তিনিফেতন ছেড়ে চলে যাঁন, ছেলেরা তাঁদের হাতে এই তহবিল ও 
ফিনিক্স-আশ্রমের ছেলেদের প্রতি তাদের গ্রীতিহ্চক একটি বাণী পাঠান । 
ফেব্রুয়ারী ১৯১৪ লনে এগু.জকে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে বিলেত চলে যেতে 
হয়--তীর মায়ের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে। বিলেতে থাকতে এগ্ুজ গুরুদেবের ষে 
চিঠিটি পেয়েছিলেন তাতে প্রসঙ্গ ক্রমে বলা ছিল £ ০০ 10107 00 7068 1059 
ঘ9৪ 161) 700. 17119 700 91900116176 002 08099 11) 4১108 
81000 ৮1161) 117, 0800101, 
পিয়ার্সন সোজা দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফিরে এলেন শান্তিনিকেতনে । 
৩১শে মার্চ ১৯১৪ সনে দেখা যাঁয় গুরুদেব আশ্রমের শিক্ষক ও ছাত্রদের 
সমভিব্যাহারে বোলপুর স্টেশনে পিয়ার্সসকে আনতে গেলেন। ৭ই এপ্রিল 
তারিখে পিয়ার্সন আশ্রমের একটি সভায় দক্ষিণ আক্রিকাস্থিত ভারতীয়দের 
অবস্থা বিষয়ে বক্তৃতা দ্রিলেন। বক্তৃতার শেষে আফ্রিকা থেকে আনা কিছু কিছু 
কৌতুহলজনক দ্রব্যসামগ্রীর একটি প্রদর্শনী হয়। দিনেন্ত্রনাথ জুলুদের পিয়ানো! 
যস্ত্রে গৎ বাঁজিয়ে দর্শকদের মনোরঞ্জন করেন । 
১৭ই এপ্রিল তারিখেও রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে সমস্ত আশ্রম ভেঙে পড়ে 
বোলপুর স্টেশনে । এগুজ সেদিন ফিরলেন। শোভাযাত্রা সহকারে তাকে 
আশ্রমে নিয়ে আসা হল। শাস্তিনিকেতনে একটি সংবর্ধনা! সভায় মাল্যচন্দনে 
বিভূষিত করে রবীন্দ্রনাথ সেদিন সন্ধ্যা বেলা সগ্ভোরাঁচিত একটি প্রশস্তি পাঠ 
করলেন। 
প্রতীচীর তীর্থ হতে প্রাণরস ধার 
হে বন্ধু এনেছে তুমি, করি নমস্কার | 
প্রাচী দ্রিল কঠে ঘব বরমাল্য তার 
হে বন্ধু গ্রহণ করো, করি নমস্কার | 
খুলেছে তোমার প্রেমে আমাদের ছার 
হে বদ্ধু প্রবেশ করো, করি নমস্কার । 


দরশনে ভেল অনুরাগ ৩২৯ 


তোমারে পেয়েছি মোরা দানরূপে ধার 
হে বন্ধু চরণে তার, করি নমস্কার । 

মে মাঁসে ছেলেদের হাতে লেখা ইংরেজী পত্জিকা [৩ 4.820-এ বেরুলো 
গান্ধীজীর সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকার বালক সত্যাগ্রহীদের ফটো। ফিনিঝ্ম-এর ছেলে- 
দের হাতে লেখ ২৩শে জুলাই তারিখের একটি চিঠি এল পিয়ার্সন-এর কাছে। 
সে চিঠিতে সই ছিল প্রত্থদাস, রামদাঁস, কুপ্ুম্বামী ও দ্েবদাসের | চিঠির বক্তব্য 
€000৮9ঢ ০0 10৮৪ 60 609 1005৪ 01 3%06101109120 800 ড0010019, 

ফিনিক্স আশ্রমের ছেলেদের লেখা এগুজের নামে একটি চিঠি সেই হাতে- 
লেখা ইংরেজী কাগজ [)৩ 487510-এর সেপ্টেম্বর সংখ্যায় কপি হয়ে বেরুল : 

“7০ 818 1009 81003178100. 17019801612] 100101100 10720 
10: 0768 0168590 0%7 012 ৮11)101) 6 11] 17859 [)1988016 01 7880102 
9, 10792898,09 1:00) 61086 2101019 ৪0019910500 1)7:961161) জা 110) 2161)00:01 
৪০ 12 ৪৮27 £00) 28) 1180 91100017090 09 &1170081) 60617 70:29 
900 00018 ছা] 10 610৮6 0811 200 86001) 61109 01 00 960010”, 
এই রকম সময়েই লগ্ডন থেকে গাম্ধীজী এণ্ড জ-এর কাছে তারবার্তা পাঠিয়ে 
অন্থরোধ করেন যেন ফিনিকা আশ্রমের ছেলেদের জন্য কোনো আশ্রম বিদ্যালয়ে 
বসবাসের ব্যবস্থা করা হয়। 

অক্টোবর মাসে ফিনিক্সের ছেলেরা ভারতে পৌছুলে পর কিছুদিনের জন্য 
তাদের বসবাসের ব্যবস্থা হয় লালা মুন্দীরামের ( স্বামী শ্রদ্ধানন্দ) হরিদ্বারস্থিত 
গুরুকুল আশ্রমে । ইতিমধ্যে গুরুদেব স্বয়ং উদ্যোগী হয়ে তাদের জন্য নিজের 
বাসাবাড়ি দেহলির লাগাঁও নতুন বাঁড়িতে ফিনিঝ্স দলের বসবাসের জন্ঠ ব্যবস্থা 
করে রাঁথেন। অক্টোবরের শেষ দ্রিকে মগনলাল গান্ধীর নেতৃত্বে ফিনিক্-এর 
কুড়িজন ছেলে এসে নতুন বাঁড়িতে আশ্রয় নেন। গুরুদেব স্বয়ং তাদের 
দেখাশুনো তত্বতদারক করতে থাকেন । সেই মাসের 1019 49727 পত্রিকায় 
রামদাঁস গান্ধীর লেখা একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় “ঠ[য 008] [75167160998 
10 30061] 4.07108.% 

এই সময় গুরুদেবকে কিছুদিনের জন্য কলকাতা হয়ে এলাহাবাদ যেতে হয়। 
কলকাতা থেকে ১৫ই নভেম্বর তারিখে তিনি এগুজকে একটি চিঠি লেখেন, 
“71756 11505 11059 890 0 010 1১1109201% 1১079, 6097 816 *৩্য 


10109, 730৮ 18 18 ৪. [0165 6০ 108 80 00231019617 1109. 


৩৩০ গান্ধী পরিক্রমা 


ফিনিক্স ছেলেদের পঠন-পাঁঠন শিক্ষা-শাসন আহার-বিহার ধরন-ধারম সবই 
শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের ছেলেদের থেকে আলাদ] ছিল। কাঁজে এবং বিশেষ 
করে রান্না-বান্না ও সাঁফাইয়ের কাজে, তাদের ছিল বিশেষ উৎসাহ। সেই 
তুলনায় হাসিখেলায় তাঁদের অঙ্থরাঁগ ছিল একটু ঘেন কম। তাঁদের শিক্ষক 
মগনলাল ছিলেন নিয়ম নিষ্ঠার একজন কঠোর ভক্ত। 
প্রথম প্রথম এই নিয়ম শাসনের কঠোরতা গুরুদেবের হয়তো ততটা ভালো 
লাঁগেনি। কিন্তু এগুজকে চিঠি লেখবার পরই হয়তো তাঁর মনে হয়েছে, তীর 
প্রথম প্রতিক্রিয্াটা একপেশে হয়ে থাকবে । তাই তিন দিন পর ১৮ই নভেম্বর 
তারিখের চিঠিতে এগ জকে আবার তিনি লিখলেন : 4] 108 66]. ৪0109দা 1106 
07191 ৮০ 6116 21706220০7৪ 10 [যে 1896 18562: 6০ 7০0... ] 109৮6 
0990 ৪1016 (0 90109 01086] 60 61060) &00 1 60170 61797 819 5৩17 
10%681918১ 611001) ] 01006 89৮ 710 ০£ 170 001901%1 5৪ ৪০0% 
ঠ1031: 87866 ০01 68110100, 
ডিসেম্বর মাসের তত্ববোধিনী পত্রিকায় শাস্তিনিকেতন আশ্রম সংবাদে দেখা 
যাঁয়--“শ্রীযুক্ত গান্ধী এক্ষণে ইংলণ্ডে আছেন । তাহার না আসা পর্যন্ত এই ১৫ জন 
ছাত্র আমাদের আশ্রমে থাকিবেন। ইহারা মিষ্ট কিংবা মসল্লাযুক্ত আহার্য 
বর্জন করেন। কেহ কেহ দুধ ও দ্বতও সেবন করেন না। আশ্রমের যাবতীয় 
কাজ-কর্মে তাহারা সোৎসাহে যোগদান করিতেছেন ।” 
গান্ধীজী বিলেত থেকে বোর্বাই এসে পৌছাঁন সম্ভবত ১৯১৫ সনের গোড়ার 
দিকে, এবং সম্ভবত সেই প্রথম গুরুদেব তাঁকে চিঠি লেখেন। চিঠির কথা ছিল 
এই রকম £ ৮008৮ 700. 0০8] 87100. 0£ 107 ৪01)00] &৪ &1)9 71178 210৫ 
116]7 [1909 1679 7০00 [১109015007৪ ০০0]0 &209 81091587 11910 
695 279 10 [0019,1)98 81590 109 68] [1988019 8100 8118৮ 01988079 
188 1১991) 0:98] 601190090 ৮1101) ] 82 চ10989 068 1১0য8 11) 
৮788 0180০. 79 811 £691 009৮ 00917 10109009 ছা111 709 01 6768? 
7৪106 0 0০: 00৪ &00 [10006 01086 0067 10 6017 (চো) আ]] ৫510 
৪0076610176 11101) আ1]] 10809 61381 ৪০ 10 30010105060 টি90), 
1 10 0015 19666 60 611801 ০০, 02 &1107108 ০০: 1005৪ 6০ 0৫- 
00208 ০007 10078 ৪৪ 91] 800 60৪ 00 & 11510611015 10) 8106 
শি৪0108108 0£ 10011) 0 ০001" 11588,” 


দরশনে ভেল অনুরাগ ৩৩১ 


১৯১৫ জানুয়ারির মাঝামাঝি গুরুদেব গেলেন কলকাতায় এবং সেখান থেকে 
শিলাইদহ । ১৫ই ফেব্রুয়ারি এগুজ গান্ধীজীর তার পেলেন যে, তিনি ও তার স্ত্রী 
বোলপুর পৌছুবেন ১৭ই ফেব্রুয়ারি । সে সময় সভাসমিতির কাজে গুরুদেব 
কলকাতায় আটকা পড়েছেন । কিন্তূ ত! হলে কি হয়, সর্বদ1! তিনি খোজ নিচ্ছেন 
সন্মানিত অতিথিদের সংবর্ধনার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা হচ্ছে কিনা । ওদিকে শাস্তি 
নিফেতনে গুরুদেবের বড়দাদা দ্বিজেন্্রনাথ, এগু জ, ক্ষিতিমোহন সেন, অসিত 
হালদার ও দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বে গান্ধীজীর অভ্যর্থনার জন্য প্রচুর 
উদ্যৌগ আয়োজন প্রস্তত। 

যার জন্ত অত আয়োজন তার গুজরাতী দিনলিপিতে তারিখে তারিখে 
দিনের সংক্ষিপ্ত সমাচার লিখিত হচ্ছে £ 

1100027 15 ৮৪৮. 1915--নগিনদাস সাথে আইরা বোলপুর তরফ 
রওয়ানা 

16 7০. 1915- রাস্তার 

1760 56). 1915- বর্ধমানমা 40079 ঘ৪নে সস্তোষবাবু আইরা। 01157 
খের গেয়! বোলপুর রাঁতে পছচ1। আসল ন অতিথি সৎকাঁর অলভইবো-_ | 

গান্ধীজী তাঁর শ্বভাঁবসিদ্ধ অল্প কথায় যে, অতিথি সৎকারের কথা লিখেছেন» 
আত্মকথাঁয় সে বিষয়ে উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেছেন “079 29091001010 ৪৪ ৪ 
06806260] 001010171861010 ০01 ৪110)11016%5 ৪: &00 109, শান্তিনিকেতন 
বিদ্ভালয়ের নবম শ্রেণীর ছাত্র প্রফুল্ল চৌধুরী 99 450] পত্রিকার জুন-জুলাই 
সংখ্যায় যে বর্ণনাটি দিয়েছেন তা থেকে বুঝতে পারা যায় প্রত্যাশিত হলেও 
গান্ধীজীর শীস্তিনিকেতনে আসাটা উৎসবের রূপ নিয়েছিল। প্রফুল্ল চৌধুরীর 
কথাতেই সবটুকু শোনা যাক £ [090 ৪1] &19 00009 9 82008€0 17 
019811715 009 481810,,30006 01 0৪ 08080 60 790817 008 01810 
080. 8100 81097 010 006 ছা0] 0? 8900৮ [৪ 0875 10 9. 810816 
097-...1001108 15805 16৮ ৪00.1710 ও 01010001106 1056 91981010£ 
078 48780058100. 00800100 8:01163 8100. 0815 (60 ৮৮810009 287, 800 
1175, 98001)1,,,02. 1761) 1090 0108 009 00৮ 202106 60 656 ৪68610 
08106 6129 1961] 8৪ 7006....৮76 2100 09 85101680170. 6009 ৪9007 
৪৮ 6109 ৪8109 61009.,..11707 1080 00216 008109 69 ৪6৪100 ঠ7 
81061597081), 11106710800 00 ওযায ৪2000019 07688 810 8101৩ 


৩৩২ গান্ধী পরিক্রম 


সা] 190 811088 01 17, 02000151666, 10৩71910860 &0 00709 ০0 
0 8:80) 10 (179 0801855 8৩0 07 ০00 ])ফ 11990015096) 1820:9, 
90 ঠ0৩7 108080 6০ ৮781) 162) ৪৪,১4৮ ৪৮ 6765 ০৮ 60 86৫ টু, 
1)11970075080100520765 800 8169] 10961061100 81095 08106 6০0 
7৪ [৪৮ £9০৪.০০০1)60 0৩ 08009 6০ 6৩ ৪6900. &:011...110010 
81097 08279 0 6105 10 2869 800 61188 দা৪৪ 0109 7068 2700 
18765 0 116 6100০৪,-1052, 067 008 68৮০0 81061786868 
10111600018) 8200১ 217, 081806500 500. 147, 109569৮57.- 1680 
80009 1)717109 96 81218 286৩. 4065 6076 0077008 629. 16505 তা 
1)10910070961) 1080079 88106 & 80106 "716]) ৪. 10010 100৮, 11090 
17. 58106 75150 059912660. & চ৪ট্যে [108 [010601৩,,4 1662 609 
ঘা01001219,,,010619 ৮888 18886 61786 07.-.817 0824101 
"৪0098690 &1)9 66801761860 £1% 08 ৪ 1101109,7 ৪00 ০ 00৮ &, 
11011085 092৮ 087." 

গান্ধীজী এই সংবর্ধনা সভায় যা বলেছিলেন তা সেই বছরের চৈত্র সংখ্যা 
তত্ববোঁধিনী পত্রিকায় গান্ধীজীর কথাতেই উদ্ধত হয়েছে ; “9 ৫6116] 
166] 909. ] 11959 109%৪1 8300911910960 1961019, 11)0017 1910 078- 
09815 076 00050958518 206 09887011670 78৮ দা৪ 198] 1018 026981)09 
হা) ০] 16818, ] 1) 1)8000197 10801) 60 6000. 686 5০0 1799 
91ণ0260 102 609 25991061010 10 0108 [00180 107810091০৮? 

ওদিকে অভ্যর্থনার পরের দিনই (১৮ ফেব্রুয়ারি) কলকাতা! থেকে আশ্রমগ্রু 
এগ জকে লিখছেন, *[ 10006 117, 800 1078. 98001010859 2৩0০০, 
৪00 9908170109680. 1798 9.0007090. 61760] ছ9100206 8৪ 17091181061 
৪00. 60610. ]:8108]] ০০০57 19 1056 60 61060 [09280109117 আ1)00 
9 10996, ***]00009 বম1]] 899 1009 &% 130110,,০ 

কিন্ত ২ তারিখের দ্িনলিপিতে গান্ধীজী লিখছেন, “রাজ্যগুরুনা দ্গ্বান 
নে! তার মেলে! । বোলপুর থি রওয়ানা । এ. 7. তাঁর কইরে। বর্ধমান 
সুধী 40079৮৪ আইরা, খুব বাত হই । শিক্ষকে। নি সাথে মুধারানি বাঁত। ট্রেন 
মা সংকট । মগনলালনে নগিনদাঁস তথ! বা সাথে আইবা ।” 

রাষট্রগুর গোখলের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে গান্ধীজী একটি শোকসভায় সভাপতি, 


দরশনে ভেল অনুরাগ ৩৩৩ 


করলেন এবং প্রার সঙ্গে সঙ্গে সের্দিন বিকেলবেল! পুণা রওন] হয়ে গেলেন। 

গুরুদেব ২২শে ফেব্রুয়ারি শীস্তিনিকেতনে ফিরে এলেন। গান্বীজী তখন 
পুণায়। কলকাতায় থাঁকতেই গুরুদেব বঙ্গীয় হিতসাধনমণ্ডলীর প্রথম 
অধিবেশনে সভাপতির বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, “আমর! মরছি ওদাসীন্ঘে, 
আমরা মরছি জরায় !..'তাই আমরা যৌবনকে আহ্বান করছি.''। দেশে আজ 
প্রচণ্ড শক্তি শিশুবেশে এসেছে । আমরা তা৷ অন্তরে অনুভব করছি। ঘি তা 
না অন্ভুভব করি তবে বৃথা জন্মেছি এই দেশে, বুথ! জন্মেছি এই কাঁলে। এমন 
সময়ে এদেশে জন্মেছি যে সময়ে আমর! একটা! নূতন সৃষ্টির আরম্ভ দেখতে 
পাব।..অরুণ লেখা তো পূর্বগগনে দেখ! দিয়েছে ভয় নেই। আমাঁদের ভয় 
নেই।” শীস্তিনিকেতনে যখন ফিরলেন তখনও যৌবনের এই জয়গানের রেশ 
গুরুদেবের মনে গুন গুন করছে। এবার তিনি শান্তিনিকেতনে না থেকে 
চলে গেলেন নুরুলের নতুন বাঁড়ীতে। কলকাতা থেকে তাঁগির এল গভর্নর 
জেনারেল লর্ড হাডিঞ বাংল সফরে এসেছেন, রবীন্দ্রনাথ যেন বারাকপুরে তীর 
সাক্ষাৎকারে আদেন। গুরুদেব আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করলেন কারণ তিনি তখন 
“ফাস্ধনী” নাটকে নবযৌবনের অভিযাঁনকে আহ্বান করে নিতে ব্যন্ত। রচনা শেষ 
হল ৪ঠা মার্চ। পরদিনই তিনি তা পড়ে শোনালেন আশ্রমবাসীদের কাছে। 

৬ই মার্চ তারিখে গান্বীজীর দিনলিপিতে লেখা, “শান্তিনিকেতন পহ'চা) 
গুরুদেব নি ভেট ।” এই কয়েকটি কথার মধ্যে ছুজন যুগন্ধর পুরুষের সাঁক্ষাৎ- 
কারের একটি মহা-ইতিহাস শৃচিত হয়েছে। আশা করি সেই প্রসঙ্গ নিয়ে 
জওহরলাল যে আলোচনার শুত্রপাত করে গেছেন, তাঁর জের টেনে 
ভবিঘ্যতেও বিদগ্ধ জনের! মোহমুক্ত দৃষ্টিতে সেই সম্বন্ধ বিচারে প্রবৃত্ত হবেন। 
ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে মহাঁপুরষদের জানা একপ্রকার মহাজাতি ও 
মহার্দেশকেই জানা। 


গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ 
খ্রাকানাই সামন্ত 


থু্টায় ১৮৯৩ সাল ভারতের ইতিহাসে ত্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। এই বৎসরের 
৩১মে তারিখে স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকার শিকাগো ধর্মমহাঁসভার উদ্দেশে 
বোম্বাই শহর থেকে রওন| হন| অন্তর্যামী ছাড়া কে তাঁকে প্রেরণা দিয়েছিল 
সে হয়তো! শ্বামীজিও সেদিন জানতেন না। আজ আমর] জানি শাশ্বত ভারত- 
বর্ষের প্রতিনিধিরূপে ভারতভাগ্যবিধাতাই তাঁকে পাঠিয়েছিল ভারতমহাসাগর 
ও প্রশাস্ত মহীসমুদ্র-পারে দূরতম প্রতীচ, পৃথিবীর অপর এক গোলার্ধে, ইতিপূর্বে 
ফেব্রুয়ারি মাঁসে বোস্বাইয়ের আপোঁলো বন্দরে বিলাত-প্রত্যাগত অরবিন্দ ঘোষ 
পৌছুলেন পরপদানত স্বদেশের দাঁসতব-মোচনের নিগুট ও জালাময় সংকল্প অন্তরে 
পোষণ ক'রে, তিনিও জানতেন না আপনার ভাগ্য আর ভারতের ভবিয্তং 
কোন্দিকে-_কেবল পুণ্য ভারতভূমির স্পর্শমাত্রে যে দিব্য আবেশের পরিমণ্ডলে 
আবৃত হন তিনি, তাতেই অপ্রত্যাশিত অলৌকিকের ইঙ্জিত ছিল। আর, 
১৮৯৩ সনে পোরবন্দরের দেওয়ান করমঠাদ গান্ধীর পুত্র মোহনদাস গান্ধীকেই 
বা কজন জানে, এপ্রিলে তিনিও রওন! হলেন বোগ্বাই থেকে আপনার ভাগ্য 
অন্বেষণে লক্ষ্য দক্ষিণ আফ্রিকা। ভাগ্য যে তার নিজের নয় কিংবা অনভিজ্ঞ 
অকৃতী যুবকের ব্যারিস্টারি পেশায় সমৃদ্ধি ও প্রতিষ্ঠালাভ নয়, সে অবশ্ঠ 
মোহনদাঁস করমণ্ঠাঁদ গান্ধী জানতেন না অথচ আজ এদেশে শুধু নয়, ভারত- 
বহিভূর্ত দেশে দেশাস্তরেও সকলে জানেন । 

যে তিনজনের উল্লেখ করা গেল ভারতক্ষেত্রে প্রত্যেকেই এঁর যুগপ্রবর্তক বা 
যুগপুরুষ বলা যেতে পাঁরে, ভারতের বাইরেও এদের প্রভাব, এঁদের জীবনাদশের 
সাফল্য ও সার্থকতা ক্রমে ক্রমে সঞ্চারিত হয়েছে, হতে থাকবে । এক এক দিকে 
অরবিদ্দ ও গান্ধী ম্বামীজির উত্তরসাধর্কাও বটে, সেটি সবিস্তারে আলোচনার 
ক্ষেত্র এ নয়। 

নিজের নিজের জীবনের বিশেষ সন্ধিক্ষণে ভারতের তিনজন নরোত্বমকে 
লক্ষ্য করলাম, আর একজনকেও ন্মরধ করতে চাঁই, তিনি এঁদের অগ্রজ, তিনিও 
এই নৃতন যুগের ধারক বাহক, ত্রষ্টা আর অ্টা কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।১ 


১ উল্লিখিত ঘটৰ।কালে রবীন্রনাথ। বিবেকানন্দ, গান্ধী ও অরবিদ্দের বয়স যথাক্রমে ৩৩, 
০১। ২৪ ও *১ বংলর। 


গাঙ্ধী ও রবীন্দ্রনাথ ৩৩৫ 


ভারতভাগ্যের রঙ্গমঞ্চে ঠিক এই সময়ে এমন কোনো! গঢ়ার্থ ভূমিকায় দেখছি 
না বটে, তবু ১৮৯৩ সনের অগস্টে (1?) কলিকাতার চৈতগ্ত লাইব্রেরিতে, 
বঙ্কিমচন্দ্রের সভাপতিত্বে, “ইংরাজ ও ভারতবাসী” বলে যে প্রবন্ধং তিনি পাঠ 
করেন তার উল্লেখ এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে ন1। এই প্রবন্ধের উপসংহারে 
তিনি বলেন--“রাজাপ্রজার বিছেষভাঁব শমিত রাঁধিবার প্রকৃষ্ট উপায় এই দেখা 
যাইতেছে, ইংরাজ হইতে দূরে থাকিয়া আমাদের নিকটকর্তব্যমকল পাঁলনে 
একান্তমনে নিযুক্ত হওয়া। কেবলমাত্র ভিক্ষা করিয়া কখনোই আমাদের 
মনের যথার্থ সন্তোষ হইবে না। আমর! মনে করিতেছি ইংরাজের নিকট হইতে 
কতকগুলি অধিকার পাইলেই আমাদের সকল ছুঃখ দূর হইবে। ভিক্গাম্বরূপে 
সমস্ত অধিকারগুলি যখন পাইব তখনও দেখিব, অন্তর হইতে লাঞ্ছনা! কিছুতেই 
দুর হইতেছে না৩..'ইংরাজের কাছে আদর কুড়াইয়া কোনো! ফল নাই, 
আপনাদের মঙ্তুম্বত্বকে চেতন করিয়া তোলাতেই যথার্থ গৌরব-"'প্রাণপণ 
নিষ্ঠার সহিত ত্যাগ শ্বীকাঁরেই প্রকৃত কার্যসিদ্ধি 1১৪ 

পুনশ্চ শেষ ছুটি অহ্থচ্ছেদে রবীন্দ্রনাথ বলেন-_-আমাদের যিনি গুরু হইবেন 
তাহাকেও খ্যাতিহীন নিভৃত আশ্রমে [প্রবাসে ?] অজ্জাতবাস যাপন করিতে 
হইবে; পরম ধৈর্যের সহিত গভীর চিন্তায় নান! দেশের জ্ঞানবিজ্ঞানে আপনাকে 
গড়িয়া তুলিতে হইবে? সমস্ত দেশ অনিবার্ধবেগে অন্ধভাবে যে আকর্ষণে ধাবিত 
হইয়া চলিয়াছে সেই আকর্ষণ হইতে বহুযত্বে আপনাকে দূরে রক্ষা করিয়া 
পরিষ্কার সুম্পষ্টরূপে হিভাহিন্ জ্ঞানকে অর্জন ও মার্জন করিতে 
হইবে! তাহার পরে তিনি বাহির হইয়া! আসিয়া যখন আমাদের চিরপরিচিত 
ভাষায় আমাদিগকে আহ্বান করিবেন, তখন আর কিছু না হউক, সহসা 
চৈতন্ত হইবে.""তিনি মান চাহিতেছেন না, পদ চাহিতেছেন না, ইংরাজি 
কাগজের রিপোর্ট [ সুলভ খ্যাতি? ] চাহিতেছেন না.".তিনি নিভৃতে শিক্ষা 


২। 'রাজ! প্রজা” গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধ, ১২৯* আশ্বিন-কাতিকের «সাধনায় মুদ্রিত । দ্রষ্টব্য 
বিশ্বভারতী-প্রকাশিত রবীন্দ্র রচনাবলী ১*। প্রথম খণ্ড রবীন্দ্-জীবনীতে বলা! হয়েছে (১৩৬৭ পৃ. ৩৭৫) 
--এই দীর্ঘ প্রবন্ধের মধ্যে জেখক বহু বিষয় আলোচনা করিয়াছেন সভ্য, কিন্তু সমস্তানমুহের সমাধানের 
যে ছুইটি পথ নির্দেশ করিয়াছেন তাহা সংক্ষেপত আত্মশ্তি ও অনহযোগ ।” রাজনীতিক্ষেত্রে অসহযোগের 
বিশিষ্ট প্রয়োগ ও নির্দিষ্ট রূপায়ণ তখনও ভবিভব্যে লুক্কারিত এ কথ। সত্য। 

৩ “রটনাবলী-১০। পৃ. ৪*২। 

৪ তদ্দেব, পৃ. ৪*৩। অপেক্ষাফুত বড় অক্ষরগুলির প্রয়োগ আমাদের । 


করিতেছেন এবং একান্তে চিন্তা করিতেছেন; আপনার জীবনকে মহোচ্চ 
আদর্শে অটল উদ্নত করিয়। তুলিয়! চারিদিকের জনমগ্ডলীকে অবক্ষ্যে 
আকর্ষণ করিতেছেন।*"'যেন এখনকার দ্রিনের মিথ্যা তক ও বাধি কথায় 
তাহাকে কখনও লক্ষ্যত্রষ্ট না করে এবং দেশের লোকের বিশ্বাসহীন নিষ্ঠাহীনতায় 
উদ্দেশ্যসাধন অসাধ্য বলিয়া! তাহাকে নিরুৎসাহ করিয়] না! দেয়। অসাধ্য বটে, 
কিন্তু এদেশের যিনি উন্নতি করিবেন অসাধ্যপাধনই তাহার ভ্রভ। 

কবির এই বাণীতে ভাবী ভারতের নেতা, পরাধীন দেশে নব জীবনতঙ্ত্রের 
গুরু, গান্ধীজিরই আঁবাহুন এমন মনে করলে বিশেষ তুল হবে না। স্বদেশ- 
আত্মার যা অভীপ্মা, জাতিজীবনের যা নিগুঢ় অভিপ্রায় ও আকাঙ্ষা তা এই- 
ভাবেই ত্রিকাঁলদর্শী কবির বাক্যে মন্দ্রিত হয়েছে। একদিন অতীত ভারতের 
রামদাঁস-শিবাঁজীৎ বা গুরুগোবিন্দের পুণ্যচরিত ধিনি উপলব্ধি করে থাকবেন 
নিবিষ্ট মননে, ধ্যানে, সমগ্রভাঁরতের ও ভাবী কালের অনাগত “গুরুকে অন্তরে 
প্রত্যক্ষ করলেন মাঁজ আরও সত্য, আরও মহান, আরও বিরাটরূপে। অন্তত 
আমাদের তাই মনে হয় । রবীন্নাথের বক্তব্য সেদিন উপস্থিত দেশ কাল" 
উপলক্ষ্যকে বহুগুণে অতিক্রম করেছিল, উজিয়ে গিয়েছিল। 

সেবা ত্যাগ আত্মশুদ্ধি ও আত্মশক্তি অর্জন কবির লক্ষ্য ছিল, ত্বভাবতঃ প্রেম 

মঙ্গল ও সামঞজস্ের তিনি দূত বাঁ প্রবক্তা ছিলেন সকল ক্ষেত্রে সর্বপ্রকার ছন্দপতন 
তাঁর কাছে একান্ত গীড়াদায়ক ছিল--এ"সবই আজ অবিসংবাদিত বল! চলে । 
রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীর স্বভাবে ও সাঁধনায়, মননে ও অভীগ্পায় এইখানেই ্গ্রভীর 
মিল; আত্মিক সংযোগ । বাস্তব সংসারে পরম্পর দেখাপাক্ষাৎ ও পরিচয় হবার 
আগেই আত্মার প্রতিষ্ঠিত এই আত্মীয়তা । খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে দুজনের 
মধ্যে বহু মতানৈক্য* হয় পরবর্তীকাঙ্গে, সেটাই বড়ো! কথা নয়, কেন না আসল 

৫ অবশ্য “কথা” বা'কথা ও কাহিনী'র প্রতিনিধি" কবিতা এ সময়ে বা এর পূর্বে লেখা হয় নি। 
এই কাঁবতায়' এমন কি এর শিরোন!মে) উত্তরকালে গ্রান্ধীজি যে গ্যানীবাদ (005০7 ০1 ত:55059010) 
প্রচার করেন তাই সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। প্রসঙ্গান্বকুলে 'শারদোৎনৰ' প্রস্ৃতি নাটকেও কৰি 
এই তত্বে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। 

৬ এরূপ “অনৈক্যের পন্রীকরণ কঠিন হবে ন1। এ প্রসঙ্গে 'কালাস্তর' গ্রন্থে সত্যের আহ্বান 
ও 'চরকা' যেমন উল্লেখযোগা, তেমনি বাংলায় ইংরেজিতে আরও অনেক লেখাই রয়েছে। একটি কথা 
মনে পড়ে, কবিগুরুর দেহত্যাগের পর শান্তিনিকেতন আশ্রমে এমে কোনে! এক প্রশ্থের উত্তরে বাপু 
বলেন 21105560002 1050 19591 00001660৫08] 05, [50690 100 ৪, 15109516101) 00 


06600 ৪ ০970106 06658970. 38:006% ৪10 77)75816 9০ 60080. %/10) 00 £1911909 015- 
০০৩1 0020 07616 ৮185 11006. (৮৬. 3. তত আ9১ 56)0:081% 1946 ) 
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কথা নয়। জেনে নাজেনে এই মহাতীর রূপও রচনা! করেছেন এই মহাকবি 
আপনার যুগধূত আর যুগোত্বর স্থপিতে, সাহিত্যে, সেটিই আমাদের আলোচনার 
বিষয়। অথব! বিস্তারিত আলোচনার শক্তি বা সুযোগ না থাকলেও,» বিশেষ- 
ভাঁবে উল্লেখ করা প্রয়োজন । 

গান্ধীজির মহনীয় মৃত্যুবরণের পরে “মহাত্মা গান্ধী পুম্ভিকায়। রবীন্দ্রনাথের 
যে-কটি রচনা সংকলন কর! হয়, উপস্থিত সে আমাদের আলোচ্য নয়। 
অধিকাংশই বিশেষ বিশেষ উপলক্ষ্যে কথিত বা! লিখিত, উপলক্ষ্যের ছাঁরাই 
অনেকটা সীমিত। সবদিক দিয়েই ব্যতিক্রম হুল “শিশুতীর্ঘ” কবিতার ষে অংশ 
গ্রন্থের প্রবেশক-রূপে স্থান পেয়েছে; এই কাব্যথণ্ডে যুগপৎ অতীত আর 
ভবিষ্যৎ থেকে ধার গ্রতিবিদ্ব-পাত হয়েছে তাঁকে কেউ বলবে দিশারি মানুষ, 
কেউ খুষ্ট, আর আমর! আজ বাপু বা গান্ধীও বলতে পারি । 

বিশেষ কান ও ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে রচিত 'পরিশেধ' কাব্যের 'জলপাত্র' 
আর পুশ” কাব্যের “শুচি, রউরেজিনি?, “মুক্তি” প্রেমের সোন।”” মান সমাপন? 
এবং (প্রথম পুজা” । রচনাকাল শ্রীব্ণ-ফান্ধন ১৩৩৯ বা আগস্ট ১৯৩২-ফেব্রুয়ারি 
১৯৩৩। অবশ্ঠ সেই সঙ্গে ম্মরধ করতে হয় ণগ্ডালিকণ? নাটক €১৩৪* ভাঙ্র ) 
আর তারই নৃত্যনাট্য পরিণতি (১৩৪৪ ফাল্কুন )।*হিন্দুমীজের অস্পৃশ্ঠতাপাঁপ- 
মোচনের সংকল্লে গান্ধীজি দেশব্যাপী যে আন্দোলন ও মনোভাবের স্যাি 
করেছিলেন, সে বিষয়ে এইভাবেই কবি আপন সমর্থন জানাঁন নব নব 
রসরূপের ভাবে ভঙ্গীতে সঙ্গীতে ।* বল! বাহুল্য যে, অস্পৃশ্ততা সম্পর্কে 
স্বণা, জাতির এই বন্থ যুগের মৃঢ়তা ও কলঙ্ক ক্ষালনের তীব্র আকাঙ্ষা, যেমন 
স্বামী বিবেকানন্দ তেমনি রবীন্দ্রনাথেও প্রথম থেকেই ছিল। মহাঁত্াজির 
আবেদনে ও আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ আপনারই কবি মানস প্রতিবিদ্বিত 
দেখেছেন। যৌবনে তিনি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন 

আনন্মময়ীর আগমনে আনন্দে গিয়েছে দেশ ছেয়ে । 
হের এই ধনীর ছুয়ারে ীড়াইয়! কাঙালিনি মেয়ে । 


করুণায় সমবাথায় বলেছিলেন-_ 
অনাথ ছেলেরে কোলে নিবি,  জননীরা আয় তোর! সব। 
মাতৃহার! মা যদি না পায় তবে আজ কিসের উৎসব! 


স্বারে যদি থাকে দাড়াইয়া মলানমুখ বিষাদে বিরস 
তবে মিছে সহকারশাখা, তবে মিছে মঙ্গলকলস। (১২৯২) 
২২ 


৩৩৮ 


গান্ধী পরিক্রমা 


পরিণত বয়ে আর একদিন গভীরতর ভক্তিতে সন্ত্রমে দীনতায় বলেছিলেন-__ 


খেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন 


সেইখানে যে চর তোমার রাজে 
সবার পিছে, সবার নীচে, সব হারাদের মাঝে। 


 ভোমার চরণ যেথায় নামে অপমানের তলে 


সেথায় আমার প্রণাম নামে না যে 
সবার পিছে, সবার নীচে, সব-হারাদের মাঝে । 
(১৯শে আধাঢ় ১৩১৭ ) 


অধংপতিত মোহ্গ্রন্ত দেশকে সম্বোধন করে পরক্ষণে বন্ত্রকণ্ঠে ঘোঁষণা 


করেন..." 


হে মোর ছূর্ভাগ। দেশ, যাঁদের করেছ অপমান 
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান । 
মান্ধষের অধিকারে বঞ্চিত করেছ যারে; 
সম্মুখে দীড়ায়ে রেখে তবু কোলে দাও নাই স্থান, 
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান ।"** 
সবারে না যদ্দি ডাকো, এখনো সরিয়া থাকো, 
আপনারে বেধে রাখো! চৌদিকে জড়ায়ে অভিমান-_ 
মৃত্যুমাঝে হবে তবে চিতাভন্মে সবার সমান । 
(২০শে আবাঢ় ১৩১৭) 


মনে রাখতে হবে খাষির ভবিয্যদ্‌ দৃষ্টি আর কবির স্বপ্ন আর সাধকের অনিঃ 
শেষ তপন্তা (না, আজও শেষ হয় নি রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দ গান্ধীর জন্মের 
শতবর্ষ পরে ) এক হয়ে মিলেছে “ভারততীর্থে'র এই গানে-- 


হে মোর চিত্ত, পুণ্যতীর্ঘে জাগে! রে ধীরে 

এই ভারতের মহামাঁনবের সাগরতীরে ।-.. 

হেথার দীড়ায়ে ছুবাহু বাঁড়ায়ে নমি নর দেবতারে, 
উদ্দার ছন্দে পরযানন্দে বন্দন করি তারে । 

ধ্যানগভ্ভীর এই যে ভূধর, নদী জপমাল! ধৃত প্রান্তর, 
হেথায় নিত্য হের পবিল্র ধরিত্্রীরে 

এই ভারতের মহামানবের পাঁগরভীরে |... 
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এমো হে আর্য, এসে! অনার্য, হিন্দু মুসলমান | 

এসো! এসো আজ তুমি ইংরাজ, এসো এসো খুষ্টান। 

এসো ত্রাঙ্গণ শুচি করি মন ধরো হাত সবাঁকার, 

এসো! হে পতিত, করো অপনীত সব অপমানভার । 

মা'র অভিষেকে এসো এসো ত্বরা,। মঙ্গলঘট হয় নি যে ভরা 

সবার-পরশে-পবিত্র-কর] তীর্থনীরে 

আজি ভারতের মহামাঁনবের সাগরতীরে | ৃ 

(১৮ই আধাঢ় ১৩১৭) 
তমসাচ্ছন্ন নিশাবসানে নবযুগপ্রভাতে বিধাতার একই ইঙ্গিতে একই প্রেরণায় 

ভারতের পূর্বে ও পশ্চিমে কবি ও কম্মীর অভ্যুদ্য়-_একজন ভাবরাজ্যের অধিপতি 

কল্পতৃবনের ড্রষ্টা ও শ্রষ্টা, আর একজন সমস্ত দেশের সমগ্র জাতির সত্তা 

আপনাতে আকর্ষণ ক'রেই “মহাত্মা তর্কাতীতভাবে এটুকু আমাদের 

ধ্যান ধারণায় পরিস্ফুট। প্রচুর সাক্ষ্য প্রমাণ আহরণের প্রয়োজন নেই, 

নানাভাবে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ অনাবশ্ক | 


মহ 


গান্ধীজির চরিত্র, তার “রাজনীতি” লে!কনীতি, তার জীবন দর্শন, এসবের কল্পরূপ 
( বাস্তব রূপায়ণ নয় ) বিশাল রবীন্দ্রসাহিত্যে কোথাও যদি প্রোজ্জল প্রন্ফুট বর্ণে 
তরীকা হয়ে থাকে সে হল ধনঞ্য় বৈরাগীকে। ধনঞ্রয় প্রথম আমাদের দেখা 
দেন প্রায়শ্চিত্ত নাটকে । এটি প্রায় তার প্রথম উপন্তাস (১২৮৮-৮৯ ভারতী ) 
বউ ঠাকুরাণীর হাটের নাট্যরূপ বলা যেতে পারে। ১৩১৫ বঙ্গাব্দে রচিত, 
প্রকাশিত ১৩১৬ বৈশাঁখে। ইতিপূর্বে ওই উপন্ঠাসের আর একটি নাট্যরূ্‌প রচিত 
বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে দীর্ঘকাল (সম্ভবতঃ ১২৯৩ আষাঢ--১৩০৭ চৈত্র) অভিনীত হয়েছিল 
রাজা বসন্তরায় নামে, কবি স্বয়ং সেটি রচনা! করেন নি। এ নাঁটক মুদ্রিত বা 
অমুদ্রিত পাওয়া যায় না; মনে হয় বসস্তরায় চরিত্রই এ স্থলে প্রাধান্য পেয়ে 
থাকবে। কবি-কৃত প্রায়শ্চিত্ত নাটকেও ন্যনতা ঘটে নি, কিন্তু ধনঞ্জয় চরিত্রে 
তার সার্থক একটি জুড়ি মিলেছে । রাজকুলে জন্মলাভ সত্বেও ছ্েষহিংসাশুন্ 
নেহপ্রেমপ্রবণ বসম্তরায়ের যে স্বাভাবিক পরিণতি, যেমন ম্বভাব থেকে তেমনি 


৭ বউ ঠাকুরাগীর হাট থেকেই এ বিষয়ে ধারণা কর! যাবে। প্রায়শ্চিত্ডে (১৩১৫ ), পরে পরিত্রাণে 
(১৩৩৪), এ ছরিত্রের মৌলিক কোনো পরিবর্তন হয় নি। 


৩৪৩ গান্ধী পরিক্রমা 


একমুখী ও সচেতন সাধনায় ধনগ্জয় তার আশ্চ্ঘ বিকাশ। ধনপ্য়ই প্রীয়শ্চি্ 
নাটকে কবির অভিনব স্থষ্টি। 

'রাজা বসস্তরায়'এর সাফল্য বা লোক প্রিয়তা অল্প হয় নি, নান। সুত্রে জান 
যায়। রবীন্দ্রনাথ নিজে ছিলেন তার নির্লিপ্ত দর্শক; যদিও তীর সৃষ্টি, কল্পনা, 
অঙ্টে যেভাবে যেরূপে দৃহ্ঠ ক'রে তোল] সম্ভবপর সে যে রবীন্দ্রনাথের কাছে 
সর্বাজসুন্দর ব। সস্তোষজনক হয়েছিল এ তো! মনে করা যাঁয় না। প্রীয় ছাব্বিশ 
বৎসর পরে স্বয়ং তিনি নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হলেন। এতদিন পরে বিশেষ কী 
উপলক্ষ্য ঘটেছিল কোথাও তার কোনো ঘোষণা নেই ; অথচ সেইটেই আমাদের 
জিজ্ঞাসার বিষয় । “বউ ঠাকুরাণীর হাট? গল্পের অতিরিক্ত নৃতন যে উপাদান 
আছে এ স্থলে ধনঞ্জয় বৈরাগী ও তাঁর দলবল নিয়ে তাতে অনুমান করা অসঙগত 
হবে না_ঠিক এই সময়ে দেশ-ব্যেপে ঘে আবেগ-উত্তেজনার আবহাওয়া ছিল, 
দেশগ্রেম গুপ্রহত্যাকেও উপায় বলে গ্রহণ করতে দ্বিধা করে নি, বরং গৌরবই 
বোধ করেছিল, তারই প্রতিবাদের ইচ্ছ৷ ও উদ্দেশ্ট ছিল কবির মনে--প্রয়োজন 
ছিল। এই সময়েই দূর সিদ্ুপারে দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহের নৃতন কর্মকৌশল 
প্রয়োগ করেন গান্বীজি, যথার্থই “সত্যের পরীক্ষা” তারও বার্তা বৈরাগীর বাণীতে 
বিঘোষিত, সমধিত। রবীন্দ্রনাথ দেশের লোকের বিরাগভাজন হয়েও নান! 
সময়ে নান! প্রবন্ধে যে কথা! বলতে চেয়েছেন স্পষ্ট ভাষায়, নাটকে তাই 
জীবৎসত্বা ও সচল বিগ্রহরূপে উপস্থিত হয়েছে। 

এ দেশে ও বিদেশে একই সময়ে 'কবির বামে ও দক্ষিণে জাতীয় মুক্তি 
পিপাসার ও জনজাগরণের দুই রূপ হিংসা আর অহিংসা, গুপ্তহত্যা আর 
সত্যাগ্রহ, রক্তাক্ত বিপ্রব আর অসহযোগ । একটিকে তিনি বেছে নিলেন, 
একটিকে তিরম্কত ক'রে আর একটিকে তিনি উজ্জ্বল বর্ণে এঁকে দেখালেন । 

বঙ্গভঙ্গের আঁঘাঁত ও অপমানের জ্বালা! কবি রবীন্দ্রনাথ মর্মে মর্মে অনুভব 
করেন নি তা নয়। স্বদেশ আন্দোলনের পুরোভাগেও এসে পড়েছিলেন 1 
অথচ শ্ীন্্ই অন্থভব করলেন, অন্ধ আবেগে যে পথে চলেছে দেশ অথবা দেশের 
যুব সমাজ সে পথ তীর নয়। মুক্তি পিপাসায় সর্বপ্রকার ত্যাগম্বীকার ও ছুঃখবরণ 
ভালো, মৃত্যুবরণ বরং ভালে! । জাঁতিবৈরবশে নিধিচার ছুঃখ বা মৃত্যুঘাত দেওয়া 
৮ ভান হাতে তোর খড়া হলে | বা হাত করে শঙা হরণ,! ছুই নয়নে গ্সেছের হালি, / ললাট নে্র 

আগুন বরণ। / একদিন এ গানে (১৩১২) দেশজননীর কালী করালী মুতিরও আভাস পাওয়া! যায় নি কি? 
হুপ্রভাত' কবিভাতে (৮ই বৈশাখ ১৩১৪) ভ্রষ্টবা সঞ্চয়িত| ) রুয়্ের বদন! কুষ্ঠ বল! ধায়। “অরবিন্দ 


গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ ৩৪১ 


অণ্তভ এবং পাঁপ--তার গ্রশস্তি বা ভারই সমর্থন তার কণ্ঠে নেই, অস্তরেও 
থাকতে পারে না। যদি সাময়িক মোহই বলা যায়, সেই মোহভঙ্গে কবি আপন 
ত্বভাবে ও স্বধর্মে পুরঃপ্রতিষ্টিত হলেন । সেই শ্বভাবে ও স্বধর্মে কবি রবীন্্রনাথে 
ও পরম বৈষ্ণব গান্ধীতে আসলে কোনে! ভিন্নত! নেই । 


৯১. 


এখন, বাংলায় ভারতে ও ভারতের বাইয়ে কোন্‌ ঘটনাঁবলীর পরিপ্রেক্ষিতে 
প্রায়শ্চিত্তের রচনা, ধনঞ্জয় বৈরাগীর কল্পনা, একটু বিশদভাবে আলোচন! ক'রে 
দেখা যাক। এ আলোচনা প্রধানত; তথ্যমূলক হবে, বিবিধ তথ্যেরই সমাহার, 
কেন না উপস্থিত ক্ষেত্রে ভাবুকতা৷ কল্পনা ও অনুমান অপেক্ষা তথ্যের মূল্য 
অনেক বেশি।৯ 

রাজনৈতিক উদ্দেশ্টে “কলিকাঁতার জনৈক ম্যাজিস্ট্রেট কিংস্ফোর্ড সাহেবকে 
হত্যার চেষ্টা হয় ১৩১৫ বৈশাখে। ত্রমক্রমে “ব্যারিস্টার কেনেভির স্ত্রী ও কন্তা 
বোমার আঘাতে নিহত' হন। “হত্যাকারী ছুইজন যুবক--ক্ষ্িরাম বন্দু ও 
প্রফুল্ল চন্দ্র চাকী?। (ইতিপূর্বে ১৮৯৭ জুনে পুনাঁয় মহারাণী ভিক্টোরিয়ার হীরক 
জুবিলির দিনে “প্লেগ-কমিশনার ছা, $. 0. 8800 এবং তাহার সহকারী 1. 
47756 কে হত্যা করেন “দামোদর চাঁপেকাঁর ও বাঁলকুষ্ণ চাঁপেকার নামে 
ছুই চিৎপাবন ভ্রাতা” ।) কিংস্ফোর্ড-হত্যার ব্যর্থপ্রয়াসের 'অল্পলকাল পরেই 
কলিকাতার মানিকতলায় বোমার কারখাঁন। ও বিপ্লবের ষড়যন্ত্র ধরা! পড়ে ।১ 


রবীন্রের লহো নমস্কার কবিতায় (৭ই ভাদ্র ১৩১৪) 'দেবতার দীপ হস্তে যে আসিল ভবে | 
সেই রুদ্রদুতে'র মধ্যে বীরতের, মন্নয্যতের মৃতযপ্জয় রূপ দেখে, বদ্ধনহীন আত্মার স্বরূপ দেখে, চরণে 
প্রণীম করেছেন কবি সেই ঈশ্বরকে “যিনি ত্রীড়াচ্ছলে। গড়েন নুতন সৃষ্টি প্রলয় অনলে' | “যিনি 
নানা কে কন নানা ইতিহান' | 'ছুঃখ কিছু নয়-__/ ক্ষত মিথা। ক্ষতি মিথ্যা, মিথ্য! সর্বভয় | 
কোথা মিথ্যা রাজা, কোথা রাজাণড তার! | কোথা মৃত্যু, অন্যায়ের কোথ! অত্যাচার! / ওরে তীর, 
ওরে মূঢ়। তোলে। তোলে! শির। | আমি আছি, সত্য আছে স্থির ।' | --এও যর্দি রুত্রের বদন! হয়, 
রুদ্র ভার দক্ষিণ মুখ ফিরিয়ে ভক্তকে দেখা দিয়েছেন; একই কালে সত্য ও মঙ্গলকে ববি প্রত্যক্ষ 
করেছেন; কোনো হীনতা! দীনতা কুদ্রতা-_আত্মধাতী অন্ধ আবেগ ও রাগন্বেষ--লক্ষ্য কয়েন নি। 

৯. শ্রদ্ধেয় শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের দ্বিতীয়ধ্ড (১৩৬%) রবীন্ত্রজীবনী থেকে এ বিষয়ের কিছু 
ইঙ্গিত ও কতকগুলি তথ্য লাভে আমরা! উপকৃত । তর গ্রস্থের পৃ ১৯১-১২ ভরষ্টব্য। 

১ দ্বিতীয়ধণ্ড রবীন্দ্রজীবনী (১৩৬৮), ্রবারীব্্কুমার ঘোষের অ্নিযুগ (১৯৪৮ ?), এবং টেখুল্করের 
112102002 গ্রন্থের প্রথম খণ্ড (১৯৬৯ ) থেকে পূর্বোক্ত তথ্যগুলি সমাহত। দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ 
সম্পর্কে যে-নব তথ্য পরবর্তী অন্চ্ছোগুলিতে সংকলিত তারও বিস্তারিত উল্লেখ ও আলোচন। শেযোক্ত 
গ্রন্থে। ১৯০৮ ফেব্রুয়ারির মার রিভিয়ু আমর! দ্নেখেছি আর হুরেন্্রনাথের বেঙ্গলী কাগজের উদ্ধৃতি 


৩৪২ গান্ধী পরিক্রমা 


এই হল এক দিকে রক্তাক্ত বিপ্লবের পূর্বসংকেড ও গ্রস্ততিতে নান! মর্মান্তিক 
ঘটনা । অন্ত দিকে দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ আন্দোলনেরও ক্রান্তিকাঁল এসেছিল 
এই সময়েই; সে সম্পর্কে নিয়লিখিত তথাগলি আমাদের জান! দরকার । 

১। ঘটনাচক্রে খৃষ্টীয় ১৮৯৬ সনেই দক্ষিগ আফ্রিকায় ভারতীয়দের প্রতি 
অন্তায় অভ্যাচার ও অপমানের প্রতিবিধানে নবীন ব্যারিম্টার মোহনদাস করমচা্ 
গান্ধী বদ্ধপরিকর হয়ে ওঠেন। ভারতবর্ষে এসে বোম্বাই মাদ্রাজ কলিকাতায় 
বহু প্রভাবশালী নেতাদের সঙ্গে দেখা ক'রে কথাবার্ত বলেন, সংবাদপত্রে প্রচার 
করেন, সভাতেও বক্তৃতা দেন--টিলক, গোখলে, ভাগ্ডারকর, ফিরোজশা মেটা 
গ্রভৃতির সমর্থন ও সহানুভূতি লাভ করেন। অল্প কালের মধ্যেই দেশে বিদেশে 
এই আন্দোলনের প্রতি সমাজ সচেতন অনেকেরই মনোযোগ আকষ্ট হয়। কেবল 
রাজনীতিক্ষেত্রের নেতৃবৃন্দ নয়, অন্ত দেশপ্রেমী মানবপ্রেমী মনীষীরাও কতটা 
অবহিত হয়েছিলেন তারই তাৎপর্পূর্ণ ইঙ্গিত পাওয়া যাঁয় স্বামী বিবেকানন্দের 
একথানি চিঠিতে । এ চিঠি লেখ! হয় জয়পুর থেকে ২৭ ডিসেম্বর ১৮৯৭ তারিখে 
স্বামীজির গুরভ্রাতা স্বামী শিবানন্দকে-- 
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[700121) 81101070069.,,0079 0] 11] 00৮ 0৩ ঘি 000602011৪৮ 
7069906১182 81019) 00৮ 1618 162115 906 জা] 1026. [9790% 
1087, 3০৪ 10007 1178 67710787788 878 100% 11090. &৮ 2111) 809 
ঘ1)169 [90019 61679, 110 100 91897 009 11801609) 800 ৪ 6109 
88009 61079 108176810. 00০1 1)88.0001685 59 &৪ 006 $0 ০0:88$8 10)079 
৪$:116--৮18 6106 00 60979, ০ 10010790186 1:69016 081] 1)9 
83090690) 006 27) 609 1010 01) 1 20111910662 6 7976 66729080% 2১০74 
107 17250. 67:075 271 86 6£627019860, 1 অ1৪]) 700 60 ৮ 0০৪ 1001 
20 01018৮..400 £0087990 60 7০০1." 

সু ০০]8 20 009 19014 
ড 159808708১১ 


পেনেছি পরমনোরঞজন গুহের সৌজন্যে-_-১৮৯৬ থেকে গুরু কর গপরবতাঁ বু বৎসরের ্রেটুস্ম্যান 
ইংলিশ ম্যান বেঙ্গলী ও অমৃতবাজার পত্রিকা থেকে গান্ধীজির সম্পর্কে বহু তথা ও সংবাদ তিনি 
সংকলন করেছেন। 

১১ আষ্টব্য: 00720166০75 0৫ 55701 ৬1551808508 (1963 ), ₹০%, 5111, 
2 440-41. হেলানো হরপ ব্যবহার করেছি আমরা। দ্বামীজির মতো মানুষ দিব্যদৃ্টিতে সেদিন 
কী দেখেছিলেন আমরা জানিনে। অথচ তর ভবিষ্বদ্বার্ণী অক্ষরে অক্ষরে সভ্য হয়ে উঠেছিল। 


গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ ৩৪৩ 


২। কলিকাভায় ১৯*১ ভিসেম্বরে ভারতীয় কংগ্রেসের সধদশ অধিবেশনে 
বিষয়টি উত্থাপিত হয়। ১৯৪, ১৯০৫ ও ১৯০৬ সনে কংগ্রেসের বোত্বাই, 
বারাণসী ও কলিকাতার অধিবেশনে উক্ত অন্ঠায় অবিচারের বিরুদ্ধে বিশেষ 
প্রতিবাদ উচ্চারিত হয়। 

ও। ১৮৯৬ থষ্টাৰ থেকে ভারতের সংবারপত্রগুলিতে দক্ষিণ আফ্রিকার 
এই আন্দোলন সম্পর্কে ক্রমান্বয়ে বহু সংবাদ, পত্র ও প্রবন্ধ প্রকাঁশ হতে থাঁকে। 
ভারতের রাজধানী কলিকাতায় 110 71001181021, [09 36969810823 
গা)6 106 05087 25011551005 99028199 এ বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগী 
হন। তন্মধ্যে শেষোক্ত পত্রিকা থেকে একটি এবং [09 1010670. [১6৮1৪ 
থেকে অন্ক একটি উদ্ধৃতি দিলেই সমকালীন প্রতিক্রিয়! সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে । 
“মভার্ণ রিভিয়ু'র এ সংখ্যায় গান্ধীজির ছবিও ছাপা হয়। 

1175 13611751656, 38008175, 1908 


1888159 18981968106 11) 6176 10187952,8] 


1109 10110100 £9190182) সা]] ১০ 7680 161) 10191686 10 ঠ019 
00006 :- 

(82001)19 00৩ 10010) 199.067 10 (09178085881 10681098 29 
01797 11701818 ৪00 10790 01130989 1981091069১ 11976199910, 58156817090 
৪৮ 01180195002 60 0016 1৮101) [0:৮5910106 10008 10 79108106 
60 :0818667 00917 09003. 01975 ৪29 ৪০৪৮ 70,000 17701908 ৪% 
09861) 17) 0109 [15109568] 800. 00৩7 10859 09011090 60 0020087 
6০ 9109 406. 051001) ৪৪৪ 1)6 ৪816৪ ৪198, 

১০ 819 £056101067)6 0£ 619 11781095588] [080 100 106 18০0৪ ৮০ 
1909 ছা101) ৪ 8821008 816096100. 70,000 1091808 090110110£ 6০ 
0001010) 60 6179 [5901867281020, 406 18 & 90090968019 9101) 38৪ 83 
10011119686 60 6109 05110116198 2৪ 16 190001008 &০ %29 £107 
0 6109 10012105 61191089156. 

1185 110469112 6৮16, 72101702015 1908, 0. 192 
12, 11, 00, 09870101500 06161888159 10881886118, 


117, 21. 10. 0800101) 6105 ছ611-1000 0 [00180 16809 0 819 
[178108588]) 100) 10807 01918 0£ 1018 অঞ্য ০ 10170001706 10859 
0960 ৪900 60 181] 0: 000 79218697206 60610891598 &990:020£ 60 
61) 006011008 ৪061-4519610 0£01961929 ০ &৪$ ০0100, 41 


৩৪৪ গান্ধী পরিক্রমা 


[10700008 0 61099 ৪0107 1086108, 119) ও 9 8019 ০ 10110 
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(না বলে পারা যাঁয় না সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের দেশপ্রেম ও 
ভবিয্দ্দৃষ্টি অতুলনীয় ।) 

৪। ফলতঃ ট্রান্দভালে ১৯৯৮ থেকেই সত্যাগ্রহীরা দলে দলে অত্যাচারী 
রাষট্রশক্তির বিরুদ্ধে দীড়িয়ে, সাহস শৃঙ্খলা ও বীর্যের সঙ্গে, প্রভৃত ছুঃখকেশ ও 
কারাবাস বরণ করতে থাকেন আর গান্ধীজিকেও করেদ করা হয়। ১৫ 
অক্টোবর তারিখে দ্বিতীয়বার তার কারাদণ্ডের পরে ১৬ তারিখেই লগুনে 
যে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয় তাতে লাজপত্রায়, সাভারকর, খাপার্দে, 
ৰিপিনচন্দ্র পাল ও আনন্দকুমার স্বামী যোগ দেন। 

৫1 ১৯০৮ থুষ্টাবে লিওটলষ্টয় 4. 19669: 10 ৪ 17104” পত্র-প্রবন্ধে 
এই অভিমন্ত ব্যক্ত করেন ; পণুশক্তির দ্বার] পশুশক্তিকে ঠেকাতে পারে নি 
ব'লে ভারত পরাধীন ; শতগুণে মহত্তর আত্মিক বলের দ্বারাই অত্যাঁচার-অবিচার- 
পরায়ণ এবং যুথবদ্ধ বাহুবল অস্ত্রবল ও কুটরাঁজনীতির পরাজয় ্নিশ্চিত। এই 
বহছুপ্রচারিত প্রবন্ধের নিহিতার্থ গা্বীজি স্পষ্টই অনুধাবন করেন এবং ১ অক্টোবর 
১৯০৯ তাঁরিখে যখন টলষ্টয়কে প্রথম চিঠি লেখেন, প্রবন্ধটি ভারতীর ভাষায় 
অনুবাদ করার অনুমতি প্রার্থনা করেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় অহিংস প্রতিরোধের 
বিবরধ জেনে টলষ্টয় অত্যন্ত খুশী হন আর ৭ সেপ্টেম্বর ১৯১৭ তারিখে লেখেন £ 
[1)9:61019১ 500৮8061517 20. 17808580],,,০১০518 0109 22086 
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00:09 10 8159 ছ01105 51067610100 01219 $1)0 10806101780 109 
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উল্লিখিত বিবরণ থেকে এ পর্যন্ত স্পষ্ট হয় যে, দক্ষিণ আফ্রিকায় যে সত্যাগ্রহ 
আন্দোলনের ১৯০৬ খুষ্টান্দেই হুচনা ( ১৯৭৮ জানুয়ারিতে সহকশ্লিগণসহ গান্ধীজির 


১২ টেগুল্করের গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের কোনো একটি চিঠির অংশ বিশেষ সংকলন করা! হলেও 
ছুঃখের বিষয়, কোন্‌ তান্বিখে কী উপলক্ষ্যে লেখা জানা যায় না ; তা হলেও এখানে তুলে দেওয়া! যাক্‌ ঃ 
50076 1669116ণ 00 006 5085016 10. 9০000 40102 25035. 45062085060 
01002003004, 006 0১:০861) 0১৪ ৮1995 058৮) 01 510150009৮০ 0১8৮ 01 ৫1£0760 
086150০৩ 10 1)61010 ৪61176201100186100-) 912108008) ০), 1 (1960), 05145 


দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ-আন্দোলনের সমকালে ত চিঠি লেখ! হয়, তার বথেষ্ট সম্ভাবনা নেই কি? 
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এবং আরও বহুশত সত্যাগ্রহীর কারাদণ্ড) তার গুরুত্ব ও বিশেষত্ব, এ সময়েই 
বা! অব্যবহিত পরে দেশ-বিদেশের মনীধী ও মানবপ্রেমষিকদের দৃতি এড়ায় নি, 
তার গভীর গম্ভীর ও সুদূরপ্রসারী তাৎপর্যও কেউ কেউ বুঝেছিলেন। এ দিকে 
রবীন্দ্রনাথ বনু পূর্বেই “প্রসঙ্গকথা"য় ( ভারতী, শ্রাবণ ১৩০৫ ) বলেন, “ইংরেজের 
এই পরবিছ্বেষ, বিশেষত প্রাচ্যবিছ্েষ, নেটাল অস্ট্রেলিয়! গ্রভৃতি উপনিবেশে 
কিরূপ নখদস্ত বিকাশ করিয়া উঠিয়াছে তাহা! কাহারও অবিদ্িত নাই, আর 
প্রায়শ্চিত্ত নাটকের প্রায় সমকালীন এক প্রবন্ধে (“সমস্থা+, প্রবামী, আষাঢ় 
১৩১৫ ) পুনশ্চ লিখলেন : “ফুরোপের যে কোনে! জাতি হোক্‌ না কেন, সকলেরই 
কাছে ইংরেজের উপনিবেশ প্রবেশহীর উদ্ঘাঁটিত রাখিয়াছে আর এশিয়াবাসী 
মাত্রই যাহাতে কাছে ঘেঁষিতে না পারে সেজন্ঠ তাহার সতর্কতা সাপের মতো 
ফ্োস করিয়! ফণা মেলিয়! উঠিতেছে 1, 

পথ ও পাথেয়, সমস্যা, সছৃপায়, দেশহিত--সব-ক+টি প্রবন্ক১৩ও মোটের 
উপর একই সুরে বাঁধা, একই বক্তব্য-খ্যাপনে ১৩১৫ বঙ্গাব্বের জ্োষ্ঠ আষাঢ় 
শ্রীণ ও আশ্বিনের সাময়িক পত্রে প্রকাশিত ; শেষোক্ত প্রবন্ধের হুচনাতে 
রবীন্দ্রনাথ বলেন £ “এ কথা! নিশ্চিত মনে রাখিতে হইবে যে, আমাদের দেশের 
কোঁনো উদ্যোগ যদি দেশের সর্বসাধারণকে আশ্রয় করিতে চায় তবে তাহা 
ধর্মকে [ নিত্যধর্মকে ] অবলম্বন না করিলে কোনে! মতেই কৃতকার্য হইবে 
না। কোনো দেশব্যাপী সুবিধা, কোনো! রাস্্রীয় স্বার্থসাধনের প্রলোভন 
কোনোদিন আমাদের দেশের * সাধারণ লোকের মনে শক্তি সঞ্চার করে 
নাই। অতএব আমাদের দেশের বর্তমান উদ্দীপনা! যদ্দি ধর্মের উদ্দীপনাই 
হইয়া] দীড়ায় দেশের ধর্মবুদ্ধিকে একটা নৃতন চৈতন্তে উদ্বোধিত করিয়! 
তোলে, তবে তাহা সত্য হইবে, স্থায়ী হইবে, দেশের সর্বআ ব্যাপ্ত হইবে 
সন্দেহ নাই । 

একই লময়ে রবীন্দ্রনাথ নাঁন৷ প্রবন্ধে যে মতামত ব্যক্ত করছেন, প্রায়শ্চিত্ত 
নাটকে, বিশেষতঃ ধনঞ্জয় চরিত্রে, তাই সাকার করে তুলছেন আর সমুদ্রপারে 
গান্ধীজির অভিনব সত্যাগ্রহ আন্দোলনে তা বুজনের জীবনে জীবন্ত এবং বন 
ঘটনায় বাস্তব হয়ে উঠছিল-্-ভেবে দেখতে গেলে এতে বিম্ময়ের কোনো 
কারণ নেই। 


১৩ দশমথণ্ড রবীন্ট্ররচনাবলী ভষ্টব্য; এ স্থলে প্রাসঙ্জিক সমুদয় তথ্য ও উদ্ধৃতি বিশ্বভারতী 
প্রকাশিত এ গ্রন্থ থেকে আহ্বত। 





৩৪৬ গান্ধী পরিক্রমা 


প্রায়শ্চিত্ত নাটক ১৩১৫ বঙ্গাবে (১৯*৮-১৯০৯ খুষ্টান্দে ) ঠিক কোন্‌ সময়ে 
লেখা আমাদের জান! নেই। ধনগ্রয় বৈরাগীর চরিত্র গান্ধীচরিত্রের মুক্রিত 
গ্রতিবিদ্ব না হলেও রূপান্তর বল! চলে; স্বরূপের পার্থক্য ঘটে নি- উভয়ের 
জীবনদর্শন মূলতঃ এক। এই আন্তরিক এঁক্যের এটিও বিশেষ কারণ যে, কবির 
ধ্যান-ধারণায় শ্বভাবে অসত্য ও অন্তায় সম্পর্কে অসহিষুঃতা, পৌরুষ, বীর্ধ, এই 
গুণগুলি যেমন ছিল, সবার উধ্র”ঁ ছিল প্রেম মৈত্রী ও করুণার স্থান--হিংসা 
বিদ্বেষ বৈরভাব ও একান্ত জাত্যভিমান ছিল অধর্ম বা পরধর্ষ, ত্বদেশ শ্বজাতির 
উধ্বে ছিল বিশ্বমানব। অর্থাৎ, উল্লিখিত কয়েকটি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথে ও গান্ধীতে 
স্বভাবের আশা ও আদর্শের, সম্পূর্ণ মিল ছিল; তবে একজন ছিলেন কবি ও 
মনীষী, আর একজন কর্মষোগী ও তপন্বী--জাতীয় জীবনের গুরু, মহাত্ম! । 


শু 


বিশেষ কারণে ও বিশেষ ঘটনাবলীর পটভূমিকায় বউ ঠাকুরাণীর হাট 
উপন্তাসের রূপান্তর হল প্রায়শ্চিত্ত নাটকে । রূপান্তর শুধু প্রকরণগত নয় 
আমরা জানি, ধনঞ্য় বৈরাগীর আবির্াবে নৃতন মাত্রাও যুক্ত হয়েছে কবির এই 
নৃতন স্থষ্টিতে । অর্থাৎ, স্থল পরিবর্তন নয় ; গুণগত বিবর্তন, ম্বূপের পরিবর্তন 
বা বৈপ্লবিক পরিবর্তন, তারও নুচন! দেখ! দিয়েছে । কী সেই নৃতন মাত্রা 
0170979200. বা বৈপ্লবিক পরিবর্তন ? 

উপন্তাসের একদিকে ছিল বলদর্পা বিষয়লোলুপ প্রতাপাদিত্য, আপনার 
ক্ষমতাবিস্তারে রাজ্যবিস্তারে ম্বেহপ্রেম হিভাহিত ন্ঠায়ধর্ম-লজ্ঘনে সদাই প্রস্তত) 
আর একদিকে সাধুপ্ররুতি ন্নেহপ্রবণ বসন্তরায়ঃ তেমনি ম্বভাব উদ্দার, সংবেদনশীল 
উদয়াদিত্য, ন্সেহপ্রেমসহিষুতার প্রতিমা! সুরমা, উদয়ের উপযুক্ত ভগিনী বিভা । 
এদেরই ঘাত-প্রতিঘাতে অবশেষে এই কাহিনীর মর্মাস্তিক করণ পরিণতি । 
একদিকে অশগুভশক্তির প্রবলত1 ও সক্রিয়তা, আর একদিকে সাধুত্বের নিষ্ষল 
আত্মবলিদান। বসস্তরায়ের উপাদান*বিচারে দেখা যাবে যেমন কবির আপন 
সত! ও আদর্শ ভাবনা১৪ তেমনি রায়পুরের শ্রীক্ঠ সিংহের চমৎকাঁরজনক বান্তব 
চরিত্র মিলিত মিশ্রিত হয়ে যেন এই আকার পেয়েছে । বসন্তরায়ের সাধুত 
নির্দোষ বা ষোল! আন! হলেও বিরুদ্ধ শক্তির সংঘাতে এসে সেটি সক্রিয় তেমন 


১৪ একটির সঙ্জান সচেতন উপলব্ধি আর অন্যটির নঠ, পরিপতি ব! পরিপুর্তা৷ তখনও দুরবাঁ। 
বউ ঠাকুরাণীর হাট 'কীচা' লেখা সন্দেহ নাই, লেখকের বয়স কুড়ি একুশ। 


গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ ৩৪৭ 


নয়; বজ্ ও বিদ্যুৎ-গর্ভ নয়; আর্ত, ব্যখাহত। এ জন্তই ট্র্যাজিক ঘটনাপরম্পরার 
মোড় ঘুরিয়ে দেবার মতো! শক্ষি তার মধ্যে নেই) আন্বরিক শক্তির, অশুভশক্তির 
যুপকাষ্ঠে বলি হওয়াই তাঁর নিয়তি। এ লোকের উপধোগী নয় এই প্রেম, 
করুণা, সাধুত্ব ; যেন লোকান্তরেই তার স্বাচ্ছন্য ও উপযোগিতা । এ বিষরে 
বসস্তরায়ের থেকে উদয়াদিত্যের পার্থক্য প্রবল এবং প্রচুর নয়; পরিণাঁমে তাই 
একই প্রকার নিক্ষণতা| ৷ 

কোনো মনীষী বলেছেন, একজন সাধুপুরুষের উপস্থিতিতে ট্র্যাজেডির কোনো! 
অবকাশ থাকে না। তেমন বিছ্যুৎগর্ভ সক্রিয় সাধুত্ব উদয়াদিত্যে বা বসন্তরায়ে 
দেখা! দেয় নি। দেখা দিয়েছে একই কালে বান্তবে গান্ধীচরিতে আর) প্রায়শ্চিন্ত 
নাটকে ধনঞ্জয় বৈরাগীতে। বিশেষভাবেই সংক্রামক. সক্রিয় এঁর চরিত্র-- 
070870101 লক্ষ্যে যে চলেছে এই শুধু নয়, চলার বেগ ও শক্তি নিজের 
ভিতরে নিজে উৎপাদন ক'রে অগ্টে সঞ্চারিত করছে বলেই তাঁকে বলতে পারি 
ডাইনামিক। এখানে এই হুল নৃতন মাত্রা। এর প্রয়োজন ছিল। নিক্ষল 
নিক্রিয় সাধুত্বের বদলে সংগ্রামশীল সংক্রামক সাধুত্ব, কল্যাণকর্মের জনক এবং 
অকল্যাণের নিব্তকঃ যা মার খায় বলেই মরে না, সংশয় এনে দ্রেয় অত্যাচান্নীর 
মনে, মার ফিরিয়ে দেয় তার অন্তরে, পরিণামে শুভবুদ্ধি ও সত্যের উপলব্ধি এনে 
দেয় রিপুর বশবর্তী অন্ধ অজ্ঞানের কাছে, তাই সত্যাগ্রহীর ধর্ম, তাই হল 
সত্যাগ্রহ, আর তারই প্রথম রেখাঁপাত-_জত্রান্ত রেখাপাঁত-_ধনঞ্জয়ে | যে কারণে 
গ্রতাপকেও বলতে হয়েছে--“বৈরাী, আমার এক-একবার মনে হয় তোমার 
রান্তাই ভালে, আমার এই রাজ্যটা কিছু না।৮ উত্তরে ধনঞ্জয় বলেছে__'মহারাজ, 
রাজ্যটাও তো রাস্ত | চলতে পারলেই হল। এটাকে যে পথ বলে জানে সেই 
তো! পথিক--মামর] কোথায় লাগি।, 

কিন্তু এ কথার পুরোপুরি তাৎপর্য উপলব্ির স্থান কাল উপলক্ষ্য ঘটে নি এ 
নাটকে । সে হয়েছে আরও পরে মুক্তধারায়।১৫ এখানে কাহিনীর বিবর্তন যেমন 
সম্পূর্ণত অহিংস নিরবের প্রতিরোধের সাফল্য ও সার্থকতা তেমনি গ্রকটিত__তার 


১৫ প্রবামী মাসিক পঞ্রে 'মুজধারা'র প্রকাশ ১৩২৯ বৈশাখে (এপ্রিল ১৯২২ ) বাংলায় শুধু নয়, 
ভারতব্যাগী জাতীয় জীবনের আর এক বিপ্লবের সন্ধিক্ষণে । সেই বিপ্লবের অপর নাম। অবশ্য, নন্কো- 
অপারেশন মুভমেন্ট, বা অনহযোগ আন্দোলন; গান্ধীজি তার অবিসংবাদিত নেতা । একদিন হদুর 
রক্ষণ আফ্রিকায় সত্যের যে প্রয়োগ বা! পরীক্ষা! শুরু হয়, অনেকগুলি স্তর উত্তীর্ঘ হয়ে এখন তার নৃতন 
ক্ন্প ব্যাপকতর বিশালতর সিদ্ধি ও সন্তাবনা। . 


৩৪৮ গান্ধী পরিক্রমা 


মৃত্তি হল অভিজিৎ আর ধনঞ্জয়ের গানে গানে তার অভয়মন্ত্র বনিত প্রতিধ্বনিত। 
এখানে পরাভবের কোনে কারণ নেই, কেননা অন্ঠায় অসত্য যেমন গ্রবল, সত্য- 
মঙ্গলের ত্বরূপও উদঘাটিভ-_বীরশ্রেষ্ঠ নরোতমের আত্মদানে ভার প্রতিষ্ঠা। 
মোহ পাঁপ অজ্ঞানের নিরসন । 

প্রীয়শ্চিত্তে যার হুচনা, এভাবে মুক্তধারাতেই তা পূর্ণতা পের়েছে। এ কথা 
বললে অসঙ্গত হবে না__ধনব্লয় ও অভিজিৎ সার্থকভাবেই পরম্পরের পরিপূরক, 
এজন্য এই ছুজনকে নিয়েই গান্ধী-চরিত্রের প্রতিফলন সম্পূর্ণ। গান্ধী একাধারে 
ব্রা্ণ এবং ক্ত্রিয়, ধনঞ্জয় এবং অভিজিৎ । 

অহিংস প্রতিরোধ বা সত্যাগ্রহের তত্ুটি প্রায়শ্চিত্তে কতকটা! প্রক্ষিপ্ত ছিল 
যদি বা বলা যায়, মুক্তধারাঁয় তা নয়। অবাস্তর বিষয়বস্র ভাঁর ফেলে দিয়ে 
কবির বজব্য এখানে খজুভাবে প্রকটিত। সমুদয় নাট্য ব্যাপার যেন এক ভূমি 
থেকে আর ভূমিতে উন্নীত । ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে ঘাঁত-প্রতিঘাত অপ্রধান ; জাতি- 
বিজাতি, ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী, এদের সংঘাঁত-সংঘর্ষেই এ নাটকের অগ্রগতি । 
€ নাটকের ভাব ভঙ্গী, প্রকরণ ও প্ররুতি, তছুপযোগী-_যুগোঁপযোগী | ) কবির 
বক্তব্য এখানে গান্ধীজির জীবন তথা জীবনদর্শন থেকে অভিন্ন । এখানে সত্যের 
পরাজয় নেই ; অহিংসার শক্কি বা প্রেমের শক্তি ছুর্বল নয়, হুর্বার--অপ্রতিরোধ্য। 
অভিজিতে দেখি উভয়েরই মোহমুক্ত অপাবৃত শ্বরূপ, হতাঁশা বা নিষ্ষিয়তা যখন 
একটুও নেই, পরিপূর্ণ সংবিৎ জাগ্রত-_মৃত্যুঞ্জয় শিবেরই ভিমি ডিমি ডমরুধ্বনি ও 
বিজয়ের ঘোষণা তার মৃত্যুতে । এ হুলগ্কবির কল্পন1, সত্যকল্পন1। বাস্তবে 
দেখেছি আমরা গান্ধীজির মৃত্যু যেমন মহনীয় তেমনি সকল পরাঁভবের উর্ধ্ৰে 
অস্তিমজয়েরই সুচনা, পথের সংকেত, দিগ দেশের নির্দেশ-যে দিকে সত্য মঙ্গল 
এবং প্রেম, শাস্তি ও সামঞ্জস্য | 

মুক্তধার! প্রকাঁশকালে রবীন্দ্রনাথ বলেন--“এই নাটকের পাত্র ধনগ্রয় 
ও তাহার কথোপকথনের অনেকটা অংশ পপ্রায়শ্চিত্-নামক আমার একটি 
নাটক হুইতে লওয়!। সেই নাটক এখন হইতে পনেরো বছরেরও পূর্বে 
লিখিত। এ কথার অর্থ এই যে, এ নাটকের বক্তব্য আজই উদ্ভাবিত 
হয়েছে রবীন্ত্র-মানসে এমন নয়। এমন-কি প্রার়শ্চিত্তের পূর্বেও এর ভাঁববীজ 
ছিল অন্ত্র; অভ্রীস্তভাবে ছিল কবির দ্বভাবে ও ন্বধর্মে। তবু গাস্বীজির 
জীবন ও চরিত্র কবিকে তাঁর আপনার কথা আপনার মতো! ক'রে বধবার 
প্রেরণা দিয়েছে, আপন নিগুঢ় গভীর উপলব্ধি ও জীবনদর্শন বাহিরে সাকার 


গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ ৩৪৯ 


সচল জীবন্ত বিগ্রহের সঙ্গে মিলিয়ে নেবার দুর্লভ সুযোগ দিয়েছে বার বার এ 
কথা মিথ্যা নয়। 

গ্রায়শ্চিতের জন্মান্তর যেমন মুক্তধারায়। নুসং্ৃত রূপান্তর গরিত্রাণে 
১৩৩৪ সনের শারদীয় বনগুমতীতে। পরিত্রাণ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা 
অপ্রাসঙ্গিক ও অনাবস্ক হলেও বল! উচিত--এ নাঁটকে উদয়াদিত্য আরও মগোত্র 
সজাতীয় অভিজিতের) অর্থাৎ গৌরুষ ও দৃঢতাপূর্ণ, গ্রবুদ্ধ; একেবারে 
নিষ্ষিয় বা নিক্ষল নয়। বন্তরায়ের বলিদান রূপ অপুভ ট্রযাজিক ঘটন! তাই 
বর্জিত, তার গ্রয়োজন বা অবকাশ ছিল না! এ ক্ষেত্রে, এটি বেশ ভীৎপর্যপূর্ণ। 


রবীন্দ্রমাহিত্যে গান্ধীচরিত্রের পূর্বাভাস 
প্রমথনাথ বিণী 
বান্মীকির রাঁমায়ণের শ্রেষ্ঠ 'চরিজ রামচন্ত্র। রামায়ণে অনেক বুহৎ ও বিচিত্র 
নরনারী-চরিত্র আছে সত্য, কিন্তু রাম-টরিত্র সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, বাজীকির 
কল্পনায় তিনি আদর্শ মানব । আবার মহাভারতেও অনেক বৃহৎ ও বিচিত্র নর- 
নারী আছে সত্য, কিন্তু কৃষচরিত্র সকলের চেয়ে শেঠ, কষতৈপায়ণের কল্পনায় 
কই আদর্শ মানব। ভারতব্ীয় কৰি কল্পনা রাম ও কৃষ্ণের চরিত্রে তু স্পর্শ 
করিয়াছে; আজ পর্যন্ত এ ছুটি চরিত্রেই ভারতীয় কল্পনার শ্রেষ্ঠ বিকাঁণ। 
রাঁযায়ণের রাম-টরিত্র একটি অম্লান শুন্র রাজচ্ছত্রের স্তায় সমগ্র ভারতবর্ষের মাথার 
উপরে বিস্তৃত থাকিয়া কত শোকভাপ নিবারণ করিতেছে! আবার কৃষ্ণ-চরিত্্ 
সমগ্র ভারতথণ্ডের আকাশে কৃষ্ণ মেঘপুঞ্জের মতে! চিরবিরাজমান থাকিয়া যুগে 
যুগে কত না রস বর্ষণ করিয়! চলিয়াছে! 
রামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ এভিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন কি না জানি না, কিন্ত ইহা 
জানি তাহারা কোন এতিহাসিক ব্যক্তির চেয়ে কম সত্য নহেন, বাস্তব সত্য 
এখানে কল্পনার সত্যের কাছে পরাজিত । 
বাল্মীকি ও কৃষছৈপায়ণের পরে কালিদাস ও তুলশীদাস আর ছুইজন ভারতীয় 
মহাকবি। নানা কারণে পৌরাণিক যুগের কবিদের সহিত এঁতিহাসিক 
কালের কবিদের তুলনা করা সঙ্গত নয়। আর চরিত্রন্্টিতেই যে কবিত্বের 
একমাত্র বিকাশ তাঁহাও নয় । এসব কথ! মনে রাখিয়াও বলিতে পারা যায় 
যে, ত্তাহারা কেহই পৌরাণিক কবিষুগলের কাছে ঘেঁষিতে পারেন নাই। 
কালিদাসের শ্রেষ্ঠ চরিত্র উমা ও শকুস্তল।। তাহার! দুইজনেই অতিশয় কোমল 
ও স্পর্শকাতর, সুক্মশির! তন্ততে তাহাদের দেহ গঠিত; সীতা ও ভ্রৌপদীর সুমহৎ 
বীর্যের অধিকারিণী তাহার! নয়। কালিদীসের কালে নৃতনতর সীতা বা দ্রৌপদী 
গড়া নস্তব ছিল না, মাঁহ্ষের মন অনেক লৃল্মরসগ্রাহী হইয়া উঠিয়াছিল। 
তুলসীদাসের রামচরিতমানসের রামের কল্পনা বাল্মীকির করপনাশ্রিত, তাহাতে 
তুলসীদাঁসের মৌলিক কৃতিত্ব বিশেষ কিছু নাই। 
কালিদাস ও তুলসীদ্বাসের পরে এদেশে মহাকবি সন্ধান করিতে গেলে একে- 
বারে রবীন্ত্রনাথে আমিয়! পড়িতে হয়। রবীন্দ্রনাথের কবিকল্পনা! বিশ্ব্পর্ধা- 


রবীন্দ্রসাহিত্যে গান্ধীচরিত্রের পূর্বাভাস ৩৫১ 


অনেক ক্ষেত্রেই তিনি প্রাচীন কবিগণের সহিত সার্থকভাঁবে প্রতিষ্পর্ধ! করিয়াছেন। 
তৎসত্বেও বলিতে হয় ষে; তিনি রামচন্দ্র ও শরীরের মতো! নিখিলমানবরসসম্পন্ন- 
চরিত্র কল্পনা করিতে পারেন নাই। খুব সম্ভব তাহার কালে তাহার সমর্থন 
ছিল না, খুব সম্ভব তাহার প্রতিভার প্ররুতি অন্তরূপ। আর আগেই তো 
বলিয়াছি যেঃ কবিত্বের শ্রেষ্ঠ বিকাশ যে মহৎ চরিস্ত্র কল্পনার পথেই হইবে এমন 
কথা নাই। 

রামচন্দ্র ও শ্রীরুষ্। চরিত্রের বৈশিষ্ট্য এই যে, তাহার! সর্বব্যাপী ও সর্বরসের 
আধার, এবং এই ছুটি গুণের ফলেই হাজার বছর ধরিয়া তাঁহারা এই মহাদেশোপম 
ভূখণ্ডের মনোরঞ্জন করিয়। আসিতেছেন, আদর্শের তৃষ্ণাকে নিবৃত্ত করিতেছেন । 
এ ছুটি চরিত্রের মধ্যে কোন্টি শ্রেষ্ঠতর জানি না; গান্ধীজী বলিবেন--রামচন্দ্র; 
বঙ্কিমচন্দ্র বলিবেন--শ্রীকৃষ্ণ। সে গুঢ় তর্কে প্রবেশ না করিয়াও অনায়াসে বলা 
যায় যে, মানুষের মনে পূর্ণমানবের যে আদর্শ বিরাজিত এ ছুটি চরিত্র প্রায় 
তাহার কাছাকাছি পৌছিয়াছে, পূর্ণম্নানবপরিকল্পনার মান্ুষ বোধ করি সম্ভব নয়। 

এতিহাসিক কালে ভারতবর্ষে কত-ন! মহামানব জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; 
বুদ্ধ আছেন, অশোক আছেন, আরও কতজন আছেন। কিন্ত তাহার কেহই 
মহাকবির লেখনীযৌগে অমরত্ব লাভ করেন নাই, বাস্তব সত্যের বলেই অমর 
হইয়া রহিয়াছেন। রামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে সেইরূপ বল! যায় কিনা সন্দেহ। 
তীহার! এঁতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন না| শ্রীরুষ্ণ সম্বন্ধে বন্কিমচন্দ্রের ওকালতিতেই 
প্রমাণ হুইয়। যায় যে, শ্রীকুষ্ণকে এতিহাসিক ব্যক্তিরূপে চালাইয়া দেওয়া 
কত কঠিন। অন্তত কোঁন এতিহাঁসিক তাহাদের এতিহাসিক ব্যক্তি বলিয়। 
স্বীকার করিবেন লা । কিন্তু এখানেই তাহাদের বৈশিষ্ট্য । তাহারা এতিহালিক 
ব্যক্তি নন, তৎসত্তেও সত্য, কারণ সত্য ইতিহাস-নিরপেক্ষ। 'রামজন্মের পূর্বে 
রামায়ণ-রচনা” প্রবাদে ইহারই সমর্থন । অর্থাৎ বালীকি ও ব্যাস রামচন্দ্র ও 
শ্রকুষণ চরিজ অঙ্কনে বাস্তব সত্যের অনুসরণ করেন নাই, হ্ুমহৎ কবিকল্পনার 
ইঙ্গিতের শরণ লইয়াছিলেন। কল্পনার সত্যকে তাহার! এমন ভাবে উপলব্ধি ও 
প্রকাশ করিয়াছিলেন যে তাহ! বাস্তব সত্যের চেয়েও এমন অধিকতর প্রত্যক্ষ 
হইয়া উঠিয়াছে ষে, এখন লোঁকে তাহাদের এতিহাসিক ব্যক্তি বলিয়া যনে 
করে। আমার এত কথ। বলিবার উদ্দেশ্ত এই যে, কবিকল্পন! যাহাঁকে সত্য 
মনে করে তাহাই সত্য, বাস্তব সতা তাহার তুলনায় গৌণ। আরও একটি কথা, 
বাক্মীকি ও ব্যাস হ্ব-স্ব কালে এরূপ এক-একটি পূর্ণসুতি কৃষ্টির প্রয়োজন অনুভব 


৩৫২ গাঙ্থী পরিক্রমা 


করিয়াছিলেন। কেন করিয়াছিলেন তাহা আর সম্যক বুঝিবার উপান় নাই, 
কারণ তাহাদের কালের তথ্যপরিবেশ এখন চিরকালের জন্ত অবলুপ্ধ ; কেবল 
সত্য হইয়! রহিয়াছে তাহাদের কালের বেদনা-সঞ্জাত এ মহামানবের চরিত্র ছুটি। 

এবারে বর্তমান প্রবন্ধে বিষয়ের প্রত্যক্ষ আসরে আস! যাইতে পারে। 
রবীন্দ্রনাথ ব্যাস বা বাল্লীকির মতো! সর্বব্যাগী ও সর্বরসাধার! চরিত্র স্যট্টি করেন 
নাঁই সত্য, কিন্তু বিশাল রবীন্দ্রসাহিত্যের মধ্যে ইতস্তত-বিক্ষিগ্ত এমন সব ইঙ্গিত 
পাওয়] যায়ঃ যেগুলিকে একটি পরিকল্পনার কাঠামোর মধ্যে সন্গিবেশিত করিলে 
একটি সুমহৎ চরিত্রের আভাস যেন পাওয়া যায়। কোন একট! ইঙ্গিত স্বয়ং 
সম্পূর্ণ নয়, কিন্তু সবগুলিকে পর পর বিন্তস্ত করিলে একটি অখণ্ড ধারণার স্থষ্টি 
করে, একটি ইঙ্গিত ও অপরটির মধ্যে অনেক সময়ে দীর্ঘ কালের ব্যবধান, কিন্তু 
তাহাতেই কি বুঝিতে পারা যায় ন1 যে, চরিত্রের আঁদর্শটি একেবারে কবিকল্পনার 
উৎস-মূলে--আশ্রিত? আবার কোন ইঙ্গিতটিকেই সচেতন চরিত্সথপর-প্রয়াঁস 
বলা যায় না। কিন্তু মহৎ কবিকল্পনা যে সচেতন প্রয়াস নয়, ইহা তো অত্যন্ত 
স্থবিদিত। 

কেন এমন হইল? প্রথম কারণ এই যে, রবীন্দ্রনাথের কালের বেদনা 
তাহাকে একটি মহৎ আদর্শমানবের জন্য উন্মুখ করিয়া! তুলিয়াছিল। ব্যাস ও 
বাল্ীকির স্থষ্টিপ্রয়াস সম্বন্ধে যাহা এখন আর জানিতে পারা যায় না, রবীন্দ্রনাথের 
সষ্টিপ্রয়াস সম্বন্ধে তাহ! জানিতে পাইতেছি ; আমরা রবীন্দ্রনাথকেও জানি, 
আবার রবীন্দ্রনাথের কালকেও জানি। দ্বিতীয় কারণ এই যে, বাস্তব সত্য 
অনেক সময়েই বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করিবার আগেই কবিকল্পনার দর্পণে 
নিজেকে আভানিত করিয়া! তোলে-_সেই জন্যই “রামজন্মের পূর্বে রাঁমায়ণ রচনা” 
একেবারে অসম্ভব নয়। 

এখন, এ ছুটি কারণ স্মরণে রাখিয়! রবীন্দ্রসাহিত্যের ইতস্তত:-বিক্ষিপ্ত পূর্বোক্ত 
ইজিতগুলিকে যদি পর পর কালাঙ্থত্রমে বিস্তাস করিয়া লই, তবে একটি 
মহাযানবের আভাস চোখে পড়িবে । এক, সেই মহামানবের কাল্পনিক 
আভাসের সঙ্গে এ যুগের একজন মহামানবের বাস্তব-রূপের অপ্রত্যাশিত সাদৃণ্য 
দেখিতে পাইৰ। সেই বাস্তব-মহামানব গান্ধী। গান্ধীর নামটিও জানিবার 
আগে রবীন্দ্রনাথ আভাসে গান্ধী-চরিজ্রের স্থষ্টি করিয়াছেন, রামজন্মের পূর্বে আর 
একবার রামারণ লিখিত হইয়াছে, এবং এই দাবির বলে নবীন ভারতের মহুধি- 
কবি প্রাচীন ভারতের কবি-মহ্ধিছয়ের পার্থে আসন গ্রহণ করিয়াছেন। 


রবীন্্সাহিত্যেগান্ধীচরিত্রের পূর্বাভাস ৩৫৩ 


এবারে রবীন্দ্রসাহিত্যের গগ্-পছ্য হইতে কতক উদ্ধার করিব। গান্ধীচরিত্র 
সম্বন্ধে ধীহার কিছুমাত্র জ্ঞান আছে তিনিই এসব অংশের সহিত গাম্ধীচরিজ্রের 
এঁক্য দেখিতে পাইবেন--সে এঁক্য এমনি প্রকট যে, ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইতে 
হইবে না। 

এখানে বলিয়া রাখি, এখানে কেবল সেই দৃষ্টাস্তগুলিই উদ্ধৃত হইবে যাহা! 
লিখিবার সময় রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজীর নামটি পর্যন্ত জানিতেন না]; কেবল একটি 
ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হইবে, তখন তিনি নামটি জানিয়াছেন, কিন্তু তখনও মানুষটিকে 
চাক্ষুষ দেখেন নাই। আর একটি কথা। গান্ধীজীকে ঘনিষ্ভাবে জানিবার 
পরে এই শ্রেণীর আভাস রবীন্দ্রসাহিত্যে আর পাওয়! যায় না, কেন যায় না 
বোঝা কঠিন নয়, আভাস তখন স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছে, বাস্তবরূপে যে-মানুষ 
ভারতবর্ষে বিচরণ করিতেছে কবির লেখনী তখন তাহাকে দেখাইবার দায়িত্ব 
হইতে মুক্তি লইয়াছে। আরও একটি কথা, এই সব ইঙ্গিত যে গান্বীচরিত্রের 
পূর্বাভাস, একথা! রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই জানিতেন না। জিজ্ঞাসিত হইলেও খুব 
সম্ভব অস্বীকার করিতেন। কিন্তু তাহাতে কিছু আসে যায় না; কবিত্বের 
ব্যাখ্যায় কবিকে অস্বীকার করা অন্তায় নয় বিবাহের আয়োজন ব্যাপারে 
বেচারা বরই সবচেয়ে উপেক্ষিত হইয়া থাকে । এসব ইঙ্গিত কবির সচেতন 
অভিপ্রায় নয় বলিয়াই এগুলির মূল্য সমধিক, একথা কিছুতেই ভোলা উচিত 
হইবে না। 

টি 

প্রথম উদাহরণ ঃ 

মানসী কাব্যের অন্তর্গত গুরু গোবিন্দ কবিতাটি প্রথম উদাহরণ । রচনাকাল 
১৮৮৫; গান্ধীজীর নাম তখন তাহার পরিবারের বাহিরে কে জানিত? 

গুরু গোবিন্দ তাহার শিষ্তদের কাঁছে নিজের সাধনোত্রর সার্থকতার কথা 
বলিতেছেন-- 


“আয়, আয়, আয়, ডাকিতেছে সবে, 
আসিতেছে সবে ছুটে। 
বেগে খুলে যায় লব গৃহদ্বার, 
ভেঙ্গে বাহিরায় সব পরিবার, 
সুখ সম্পদ মায়া মমতার 
বন্ধন যায় টুটে 
কও 


যত আগে চলি, বেড়ে যায় লোক : 
ভ'রে যায় ঘাট বাট। 
ভূলে যায় সবে জাতি-অভিমান 
অবহেলে দেয় আপনার প্রাণ 
এক হ'য়ে যায় মান অপমান 
ব্রা্ষণ আর জাঠ। 


কবে প্রাণ খুলে বলিতে পারিব 
পেয়েছি আমার শেষ। 
তোমরা সকলে এসো৷ মোর পিছে, 
গুরু তোমাদের সবারে ডাকিছে, 
আমার জীবনে লভিয়া জীবন 
জাগ রে সকল দেশ । 


নাহি আর ভয়ঃ নাহি সংশয়, 
নাহি আর আগু-পিছু। 
পেয়েছি সত্য, লভিয়াছি পথ, 
রিয়া ধ্রাড়ায়ে সকল জগৎ 
নাই তার কাঁছে জীবন মরণ 
নাই, নাই আর কিছু। 


হৃদয়ের মাঝে পেতেছি শুনিতে 
দৈববাণীর মতো--- 

উঠিয়া ঈাড়াও আপন আলোতে, 

ওই চেয়ে দেখ কতদূর হ'তে 

তোঁমাঁর কাঁছেতে ধর] দেবে ব'লে 
আসে লোক কত শত।' 


গরু গোবিন৷ সিংহ মহাপুরুষ ছিলেন সন্দেহ নাই। কিন্তু নিরপেক্ষ এতিহাসিক 
মাত্রেই বলিবেন যে, এক্ষেত্রে কবিকল্পনা বাস্তব সত্যকে অনেকদূর অতিক্রম 
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করিয়! গিয়াছে । আবার গাস্বীচরিত্রজ্ঞাতা! পাঠককে বলিতে হইবে যে, এক্ষেত্রে 
বাস্তব সত্য কল্পনাকে পিছনে ফেলিয়া! অনেক দূরে চলিয়া! গিয়াছে। কবির 
বণিত চিত্র গান্ধীচরিত্র ও গান্ধীকীতি সম্বন্ধে যেমন সত্য, এমন গুরু গোবিন্দ সম্বন্ধে 
নয়। বস্তুত কবির কাছে গুরু গোবিন্দ উপলক্ষ্য মাত্র, তাহাকে অবলশ্বন করিয়। 
রবীন্দ্রনাথ একজন মহামনবের চিত্র স্ীকিতেছিলেন এবং সে অঙ্কন প্রয়শাসের 


মূলে ছিল তাঁহার কালের বেদনা ও আকাঙ্ষা। 
৬ “আমার জীবনে লভিয়া জীবন 
জাগ রে সকল দেশ' 


ইহ গুরু গোবিন্দ সিংহের পক্ষে আকাজ্ষ/ কবির পক্ষে কল্পনা, কিন্ত 
গান্ধীজীর পক্ষে ইহা! বাস্তব সত্য, এবং তাহা আমাদের চোখের উপরেই এমন 
ভাবে ঘটিয়া গিয়াছে যে, ভারতবর্ষের আর কোন মহামানব নিজের জীবনকাঁলে 
এমন সার্থক দাবি করিতে পারেন নাই। তাই বলিয়াছিলাম যে, এ ক্ষেত্রে 
বাস্তব-সত্য কল্পনাকে ডিডাইয়! অনেক দূরে চলিয় গিয়াছে। 


দ্বিতীয় উদাহরণ £ 

নৈবেগ্চ কাব্যগ্রন্থের ৬৩, ৬৪১ ৬৫) ৬৬১ ৬৭) ৬৮১ ৭২১ ৭৭১ ৯২১ ৯৩১ ৯৪, 
৯৫, ৯৬ সংখ্যক চতুর্দশপদীগুলি। নৈবেগ্-গ্রন্থের প্রকাশকাল ১৯০১ সাল। 

গুরু গোবিন্দ কবিতায় যাহা চিত্রাকারে ব্যক্ত এখানে তাহা! আইডিয়! বা 
ভাঁবাকারে প্রকাঁশিত। চিত্র বা চরিত্রের যে মূল্য দিতেছি, আইডিয়ার মূল্য 
এক্ষেত্রে তত নয়, কারণ আইডিয়া শ্বভাবতই অনেকটা নিগুণ; চিত্র যেমন 
রঙে রসে ভাবকে প্রকাঁশ করিতে সক্ষম), অপেক্ষাকৃত নিপুণ আইডিয়া তেমন 
পারে না। তৎসত্বেও বর্তমান প্রসঙ্গের মধ্যে এই কবিতাগুলিকে নিক্ষেপ করিয়। 
দেখিলে একটা বিশেষ অর্থ পাওয়া যাঁয় এবং পরবর্তী কালে দুষ্ট গান্ধী-চরিত্রের 
মহিমার একদিক উদ্ভাসিত হইয়া ওঠে। 

নৃতন ভারতের জীবনাদর্শ, পাশ্াত্ত্যের জীবনাদর্শের সঙ্গে কোথায় তাহার 
প্রভেদ, এবং লোভছন্বঈর্যাসঙ্কুল বর্তমান পৃথিবীতে নৃতন ভারত কর্তৃক আশার 
বাণী দান--ইহাই কবিতাগুলির মর্ম। এখন গান্ধীজীর কীতি ও বাণী নৃতন 
ভারতকে যে প্রতিষ্ঠানভূমি দিয়াছে এবং পৃথিবীর চোখে ভারতকে ষে প্রতিষ্ঠা 
দিয়াছে তাহার সঙ্গে মিলাইয়! যদি কবিতাগলি পড়িঃ তবে মনে না হ্ইক্সা পারে 
না যে, বাস্তব সত্যরূপ পরিগ্রহ করিবার আগেই কবির কল্পন। যেন গান্ধী-বানীকে 


৩৫৬ গান্ধী পরিক্রমা 


প্রত্যক্ষ করিতে পারিয়াছিল। পাশ্চাত্ত্ের প্রতি আমাদের যে হুমম মোহ ছিল, 
গান্ধী যাহাঁর প্রতি শেষ আঘাভ হানিয়াছিলেন, এই কবিভাগুলিতে যেন তাহার 
পূর্বাঘাত ধ্বনিত হইডেছে। 
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“মনে হইতেছে, আমাদের মধ্যে কোন মহাপুরুষের আবিভাঁব আসন্ন হইয়াছে, 
যিনি ভারতবধের সম্মুখে ভারতবর্ষের পথ উদ্ঘাটিত করিয়! দিবেন, যিনি 
আমাদের অন্তরের মধ্যে এই কথা ধ্বনিত করিয়া! তুলিবেন যে, আমরা 
ভারতবাঁসী, আমর! ফিরিঙ্গি নই, আমরা বর্বর নই, আমাদের লজ্জার কোঁন 
কারণ নাই । যিনি ঘোষণা করিবেন ভারতের কাম্য মুক্তি” (১৯২ সাল) 


চতুর্থ উদ্দাহরণ ঃ 

এবার তিনটি উদ্দাহরণ উদ্ধৃত করিতেছি, প্রথম ছুটি “রাজা-গ্রজা, গ্রন্থ হইতে, 
আর শেষেরটি “ম্বদেশ*গগ্রস্থ ভুক্ত । ছু"খানি গ্রস্থেরই প্রকাশকাল দেখিতেছি 
১৯০৮ সাল ; রচনাকালও খুব বেশী আগে নয়। 

“শিখদিগের শেষ গুরু গোবিন্দ যেমন বহুকাল জনহীন দুর্গম স্থানে বাস করিয়া 
নানাজাতির নানাশান্্ অধ্যয়ন করিয়। সুদীর্ঘ অবসর লইয়া আত্মোক্লতিসাধনপূর্বক 
তাহার পর নির্জন হইতে বাহির হইয়া আসিয়া! আপনার গুরুপদ গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন, তেমনি আমাদের যিনি গুরু হইবেন তাহাকেও খ্যাতিহীন নিভৃত 
আশ্রমে অজ্ঞাতবাস যাপন করিতে হইবে, পরম ধৈর্যের সহিত গভীর চিন্তায় 
নানা দেশের জ্ঞান-বিজ্ঞানে আপনাকে গড়িয়া তুলিতে হইবে এবং সমস্ত দেশ 
অনিবার্ধ বেগে অন্ধকারে যে আকর্ষণে ধাবিত হইয়া চলিয়াছে সেই আকর্মধ 
হইতে বহু যত্বে আপনাকে দূরে রক্ষা করিয়া পরিষ্কার সুস্পষ্টরূপে হিতাহিতজ্ঞানকে 
অর্জন ও মার্জন করিতে হইবে, তাহার পরে তিনি বাহির হইয়! আনিয়া যখন 
আমাদের চিরপরিচিত ভাষায় আমাদিগকে আহ্বান করিবেন, আদেশ করিবেন, 
তখন আর কিছু না হোক সহস! চৈতন্য হইবে, একদিন আমাদের একট! ভ্রম 
হইয়াছিল, আমরা একটা স্বপ্পের বশবরতাঁ হইয়া চোখ বুজিয়া সঙ্কটের পথে 
চলিতেছিলাম, সেইটাই পতনের উপত্যকা ! আমাদের সেই গুরুদেব আজিকার 
দিনের এই উন্ত্রাস্ত কোলাহলের মধ্যে নাই ; তিনি মান চাহিতেছেন না, পদ 
চাহিতেছেন না, ইংরাজী কাগজের রিপোর্ট চাঁহিতেছেন না, তিনি সমস্ত মত্ততা 
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হইতে, মূঢ জনম্রোতের আবর্ত হইতে আপনাঁকে সত্ব রক্ষা করিতেছেন ঃ 
কোন একটা বিশেষ আইন সংশোধন বা বিশেষ সভায় স্থান পাইয়া! আমাদের 
কোনো যথার্থ ছুর্গতি দূর হইবে, আশা করিতেছেন না। তিনি নিভৃতে 
শিক্ষা করিতেছেন এবং একান্তে চিস্তা করিতেছেন; আপনার জীবনকে, 
মহোচ্চ আদর্শে অটল উন্নত করিয়] তুলিয়! চারিদিকের জনমণ্ডলীকে আকর্ষণ 
করিতেছেন ।” 

এখন এই অংশটিকে যদি নিতান্ত আক্ষরিকভাঁবে শ্রহণ না! করি, তবে ইহা 
নিঃসংশয়ে গান্ধীচরি্রের পূর্বাভাসবর্ণনা-রূপে প্রতিভাত হইবে। কারণ তিনিই 
প্রথম সুদীর্ঘ আত্মপ্রস্ততির পরে ভারতীয় সমাজকে “চিরপরিচিত ভাষায় আহ্বান 
করিলেন, আর তিনিই প্রথম আইন সংশোধন ও আঁইন সভার ভরসা পরিত্যাগ 
করিয়! দেশের ছুর্ঘতির মূলে অন্থপ্রবেশ করিলেন, ব্যাপকভাবে বুঝাইয়া দিলেন 
প্রকৃত ছুর্গতি মনুয্যত্বের অভাবে । 


এবারে আর একটি উদ্দাহরণ £ 


“ভারতবর্ষে আমর! মিলিব এবং মিলাইব, আমর] সেই ছুঃসাঁধ্য সাধন করিব 
যাহাতে শত্রমিত্র ভেদ লুপ্ত হইয়া! যায়, যাহা! সকলের চেয়ে উচ্চ সত্য, যাহা 
পবিত্রতার তেজে ক্ষমার বীর্ষে প্রেমের অপরাজিত শক্তিতে পূর্ণ, আমরা তাহাঁকে 
কখনোই অসাধ্য বলিয়! জানিব না, ,তাহাকে নিশ্চিত মঙ্গল জানিয়া শিরোধার্য 
করিয়] লইব 1” 

এই ভাবটিই গান্ধীজী ভাষাস্তরে বলিতে পারিতেন, কতবার বলিয়াছেন। 
মহাকবি যে মহাযোগীর মুখ হইতে কথা কাড়িয়া লইয়া আগেভাগে প্রকাশ 
করিয়। দিয়াছেন । 

এবারে তৃভীয় উদ্বাহরণটি উদ্ধৃত হুইতেছে। এটি আগের ছুটির চেয়ে 
অধিকতর অর্থসম্পন্ন। আগের ছুটি বাণী, এটি চিত্র; আগের ছুটি ভাব, এটি 
দেহী। এখানে কবি আশ্চর্য কৌশলে ভারতবর্ষ ও ভারততপুরুষকে সমরেখায় 
_আকিয়াছেন, দেহ ও আত্মাকে সমবন্ধনে বাধিয়! মূর্ত করিয়] তুলিয়াছেন। 

১/ "আজ যাহাঁকে অবজ্ঞা করিয়! চাহিয়া দেখিতেছি না, জানিতে পারিতেছি 
না, ইংরাজী স্কুলের বাতায়নে বসিয়া যাহার সজ্জাহীন আভাঁসমাত্র চোখে পড়িতেই 
আমর! লাল হইয়া! মুখ ফিরাইতেছিঃ তাহাই সনাতন বৃহৎ ভারতবর্ষ। তাহ 
আমাদের বাদ্মীদের বিলাতী পটভালে সভার সভায় নৃত্য করিয়া বেড়ায় 


৩৫৮ গান্ী পরিক্রমা 


না, ভাঁহা আমাদের নদীতীরে রুদ্র রৌন্্বিকীর্ণ, বিস্তীরঘ, ধর প্রান্তরের মধ্যে 
কৌগীনবস্্ব পরিয! তৃণাঁসনে একাকী মৌন বসিয়া আছে। তাহা বলিষ্ঠ ভীষগ, 
তাহ দাএ সহিষুঃ, উপবাঁসব্রতচারী ; তাহার কৃশ পঞ্জরের অভ্যন্তরে প্রাচীন 
তপোৌবনের অমৃত, অশোক, অভয় হোমাগ্রি এধনো জলিতেছে। আর 
আজিকার দিনের বহু আড়ম্বর, আস্ফালন, করতালি, মিথ্যাবাক্য, যাহা 
আমাদের ত্বরচিত, যাহাকে সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে আমাদের একমাজ সতা, 
একমাত্র বৃহৎ বলিয়া! মনে করিতেছি, যাহা মুখর, যাহ! চঞ্চল, যাহা উদ্বেলিত 
পশ্চিম সমুদ্রের উদ্গীর্ণ ফেনরাঁশি' তাহা, যদ্দি কখনো! ঝড় আসে, দশদিকে 
উড়িয়া অদৃশ্য হইয়া যাইবে । তখন দেখিবে এ বিচলিত শক্তি সন্ত্যাসীর 
দীপ্ধ চক্ষু দুর্যোগের মধ্যে জলিতেছে, তাহার পিঙ্গল জটাভ্ট বঞ্ধার মধ্যে 
কম্পিত হইতেছে, যখন ঝড়ের গর্জনে অভি বিশুদ্ধ উচ্চারণের ইংরাজী বক্তৃতা 
আর শুনা যাইবে না, তখন এ জন্ন্যাসীর কঠিন দক্ষিণ বাছুর লৌহবলয়ের 
সঙ্গে তাহার লৌহদণ্ডের ঘর্ষণবস্কার সমস্ত মেঘমন্ত্রের উপরে শব্দিত হইয়া 
উঠিবে। সঙ্গহীন নিভৃতবাঁণী ভাঁরতবর্ষকে আমরা জানিব, যাহা! স্তব্ধ তাহাকে 
উপেক্ষা করিব না, যাহা মৌন তাহাকে অবিশ্বাস করিব না, যাহা বিদেশের 
বিপুল বিলাঁস-সামগ্রীকে ভ্ক্ষেপের দ্বার! অবজ্ঞা করে, তাহাকে দরিদ্র বলিয়া! 
উপেক্ষা করিব না, এবং নিঃশবে ভাহার পদধূলি মাথায় তুলিয়া স্তবধভাবে গৃহে 
আসিয়! চিন্তা করিব।” 

রবীন্দ্রনাথের অঙ্কিত এই কন্ন্যাপী কে? ভারতবর্ষ না গান্ধী? একাধারে 
দুই-ই | রবীন্দ্রনাথের অঙ্কিত এই চিত্র কি ভারতের দেহের না আত্মার? 
একাধারে ছুয়েরই। ভারতবর্ষের আর কোন মহাপুরুষ এমনভাবে সমগ্র 
দেশের সঙ্গে কায়মনোবাক্যে একাত্ম হুইয়া যাইতে পারিয়াছেন কি? 
ব্রিশ বৎসরকাল গান্ধীই ছিল ভারতবর্ষ, ভারতবর্ধই ছিল গান্ধী! কিন্তু সবচেয়ে 
বিস্ময়ের কথ! এই যে, সেই মানুষটিকে চর্মচক্ষে দেখিবার অনেক আগে 
মনশ্চক্ষে রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে দেখিয়া লইয়াছিলেন। ১৯০১ সালেও যেমন, 
১৯০৮ সালেও তেমনি গান্ধীজী ছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকায়, তখন ছিলেন তিনি 
আত্মপ্রস্বতির পথে এবং ভারতক্ষেত্রে প্রবেশের ভূমিকাঁয়। পূর্বোক্ত জন্যাসীর 
চিত্র পড়িয়া যাহার গান্ধীজীর কথ! মনে না হইবে তাহাকে বুখাই বুঝাইবার 
চেষ্টা করিতেছি। 
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পঞ্চম উদাহরণ : প্রার়শ্চিত নাটকের ধনগ্রয় বৈরাগী £ 

এই সময়কার অনেক প্রবন্ধাদিতে আমাদের মতের সমর্থক অনেক ইঙ্গিত 
পাওয়া যাইবে। সে সমস্তের উল্লেখ বাহুল্য, কৌতুহলী পাঠক পড়িয়া লইলেই 
দেখিতে পাইবেন। 

ধনঞ্জয় বৈরাগীর মন্ত্র অহিংসা ও অভয় । রাজার আঘাতের বিরুদ্ধে প্রত্যাঘাত 
করিলে প্রকারাস্তরে হিংসারই জয় হইয়া থাকে; ভয় না! করিয়া আঘাতকে 
প্রেমের সহিত বহন করিলে--আঘাতকাঁরীর মনের পরিবর্তন হইয়া থাকে, এই 
শিক্ষাই ধনঞ্জয় বৈরাগী তাহার অনুচরদের শিখাইতে চেষ্টা করিয়াছে। ইহ! 
স্পষ্টত গান্ধীজীর বাণীর পূর্বাভীস। ১৯০৯ সালে রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজীর বাণীর 
সহিত পরিচিত ছিলেন না, কিন্তু তখন এবং তাহার আগে দক্ষিণ আফ্রিকায় 
গান্ধীজী এই বাণীর প্রচার শুরু করিয়াছেন, দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় ধনগ্রয় 
বৈরাগীর ভূমিকায় তিনি এই সময়ে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। 

মুক্তধারা নাটকেও ধনগ্রয় বৈরাগীর দেখা পাই। ছুটি নাটকেই এই চরিত্র । 
তবু কিছু প্রভেদ আছে। প্রায়শ্চিত্ত নাটকের ধনঞ্জয় বৈরাগীর শিক্ষার বোৌঁকটা 
অহিংসার প্রতি; মুক্তধারা নাটকের ধনঞ্জয় বৈরাগীর শিক্ষার বেৌঁকটা যস্ত্রে 
নিষ্ুরতাকে প্রাণের দ্বারা শোঁধনের প্রতি ; মুক্তধাঁরাঁতে অহিংসার বাণী আছে, 
তবে ঝোৌঁকটা স্থান কাল পাত্রের তাগিদে অন্তত্র পড়িয়াছে; ইহা! স্পষ্ট 
গান্মীজীর প্রভাবধর্মী । কিংবা বল! যাইতে পারে, এই চরিজটির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ 
যুগপৎ নিজেকে এবং গান্ধীজীকে রূপ দিয়াছেন; প্রীয়শ্চিত্ত নাটক লিখিবাঁর 
কালে গান্ধীজীকে জানিবার আগেই দিয়াছেন ইহা বিস্ময়কর। কিন্তু গ্রতিভা 
সব সময়েই বিম্ময়ের আকর। 

যষ্ঠ উদাহরণ ঃ 

বলাক! কাব্যের 'পাঁড়ি' নামক কবিত। | 

রবীন্দ্রনাথকৃত বলাকা কাব্যের ব্যাখ্যায় এই কবিতাটি যে ভাবেই ব্যাখ্যাত 
হোক, বর্তমান প্রসঙ্গে ইহাকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র মূল্য দিতে হইবে। 

মত্ত সাগর পাড়ি দিয়া নেয়ে বা নাবিক আসিতেছে । তাহার “নাইকো! 
মাণিক, নাই রতনের হার' শুধু 'একটি ফুলের গুচ্ছ আছে রজনীগন্ধার' ৷ ধনী 
বা মানীর গৃহকে লক্ষ্য করিয়া নেয়ে আসিতেছে না। দীন, হীন, সর্বপরিত্যক্তের 
গৃহের উদ্দেশে নাবিক যাত্রা করিয়াছে । ষখন নাবিক তাহার গৃহে আসির়। 
উপস্থিত হইবে-_ 


৩৬৩ ৰ্‌ গান্থী পরিক্রম! 


“বাজবে নাকে! তুরী ভেরী, জানবে নাকে। কেছ, 

কেবল যাবে আধার কেটে, আলোয় ভরবে গেহঃ 

দৈন্ যে তার ধন্ত হবে, পুণ্য হবে দেহ 

পুলক পরম পেয়ে । 
নীরবে তার চিরদিনের ঘুচিবে সন্দেহ 
কূলে আসবে নেয়ে ॥ 
রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যান্ুলারে নেয়ে বা নাবিক যিনিই হোন, বর্তমান গ্রসঙগের 
সুত্রে গ্রথিত হইয়া! ইহার নৃতন অর্থ মনে উদ্দিত হয়, বিশেষ যখন জানিতে পারি 
ষে ঠিক এই সময়েই গান্বীজী শেষবারের জন্ত দক্ষিণ আফ্রিকা ত্যাগ করিয়া 
লগ্ুনের পথে ভারতের উদ্দেশে যাত্রা করিয়াছেন। কবিতাটির রচনাকালে 
তিনি নেয়ের মতো হয় সমুদ্রে রহিয়াছেন, নয় কেবল লগ্নে পৌছিয়াছেন। তিনি 
আমাদের জন্য ধনমানের বোঝা আনিতেছিলেন না) তীহাঁর সঙ্গে ছিল একটি 
রজনীগন্ধার গুচ্ছ, তাহা অহিংসায় শুত্র, প্রেমে স্নান এবং নিশীথান্ধকারের মধ্যে 
শ্বেতচন্দ্রের অভয় তিলক । 
এই কবিতাটি লিখিবার কালে রবীন্দ্রনাথ গাঁস্ধীজীকে দেখেন নাই ; কিন্তু 

উভয়ের পরিচয় ঘটিয়াছে। ইহার কিছুদিন পূর্বে দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহে 
তাঁহাকে সাহাষ্য করিবার উদ্দেশে কবি এগুরুজ ও পিয়ারসন নাঁমক দুইজন বন্ধুকে 
পাঁঠাইয়া ছিলেন । মুখ্যত এগুরুজের মাধ্যমেই দুজনে পরস্পরকে জানিতে পারেন । 
এই প্রসঙ্গে কতগুলি অংশের উল্লেখ করিক্াছি, তন্মধ্যে কেবল এই কবিতাটি 
লিখিবার আগেই তিনি গান্ধীবাণীর সহিত পরিচিত হুইয়াছিলেন। সেইজন্যই 
ব্তমানস্াত্রে কবিতাটির মূল্য অত্যন্ত বেশি। তৎসর্বেও আমি নিজেই স্বীকার 


করিতেছি যে, এটি লিখিবারকাঁলে কবির মনে নিশ্চয় কোন ব্যক্তিবিশেষের কথা 
ছিল না। কিন্তু তাহাতে কিছু আসে যায় না, কারণ কবি ভাবিয়! বাঁ কিছু ন৷ 
ভাবিয়াই লিখুন প্রস্স্ত্রে তাহাতে নৃতন অর্থ প্রকাশ হইয়া পড়ে । মহৎ শিল্পের 
এটি একটি মূলগত ধর্ম । 

ইহার কয়েকমাস পরে ১৯১৫ সালের বসম্তকালে রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর 
মধ্যে সাক্ষাৎকার ঘটে । তাহার পর হইতে উভয়ের বন্ধুত্বের ও মিলনের ইতিহাস 
সর্বজনবিদিত । 

এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক এই যে, চাক্ষুষ পরিচয় ঘটিবার পরে পূর্বোক্ত শ্রেণীর 
ইঙ্গিত রবীন্ত্রসাহিত্যে বিরল 7 যাহা আছে অত্যন্ত স্পষ্ট ও সচেতন চিন্তার ফল, 


রবীন্দ্রসাহিত্যে গান্ধীচরিত্রের পূর্বাভাস ৩৬১ 


এবং সেইজন্যই তাহার শিল্পগত মূল্য অল্ল। 

এমন কেন হইল? কল্পনার বস্ত বাস্তবরূপলাঁভ করিয়াছে বলিয়াই কি কবি 
আর ভাহীকে পুনরস্কিত করিতে চাহেন নাই? কিংবা বাস্তব কল্পনাকে অতিক্রম 
করিয়! গিয়াছে বলিয়াই কি কবি তাহীর ব্যর্থ অন্ুদরণ করিতে চাহেন না ? কিংবা 
কল্পনা ও বাস্তবের মধ্যে ভেদ দেখিতে পাইয়া কবি বিড়দ্বিত বোঁধ করিয়াছেন ? 
কারণ যাহাই হোক তাহা গবেষণাযোগ্য। 

এখানেই বর্তমান প্রবন্ধের সমান্তি। নবীন ভারতের শ্রেষ্ঠ কবির কল্পনায় 
নবীন ভারতের শ্রেষ্ঠ কর্মযোগীর পূর্বাভাস সাহিত্যিকের, এঁতিহীসিকের ও মনস্তত্ব- 
বিদের অনুসন্ধানের যোগ্য বিষয়। রবীন্দ্রনাথ শ্রীরামচন্দ্র বাঁ শ্রীকৃষ্ণের মতো! 
ভারতপুরুষ সর্বরসাঁধার মহামানব স্ৃ্টি করেন নাঁই সত্য, কিন্তু আমার বর্তমান 
প্রচেষ্টা যদি সার্থক হইয়! থাঁকে তবে স্বীকার করিতেই হইবে যে, তিনি আর 
একজন ভারত পুরুষের অলৌকিক চরিত্র পূর্বাহ্ন পূর্বাভাসে অন্কন করিতে সমর্থ 
হইয়াছিলেন। | 


গান্ধীজী এবং স্ভাঁষচন্দ্ 
ভবানীপ্রদাদ চট্টোপাধ্যায় 


ভারতীয় ছ্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের ছুই বিরাট পুরুষ মহাত্মা গান্ধী এবং 
নেতাজী সুভাষচন্দ্র। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের রণাঙ্গনে গান্বীজীর সব্তরিয় 
ভূমিকা গুরু হয় ১৯১৯ সালে। তারপর দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে তিনি ভার 
নেতৃত্ব করে আমেন। গাম্বীজীর খন আবির্ভাব ঘটে এই রণক্ষেত্রে তখন নরম 
গরম নানান পন্থীর নেতার অভাব ছিল না দেশে । তাঁদের অনেকেরই যোগ্যতা 
এবং ত্যাগ সর্ব কালের মানুষ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে। গান্ধীজীর বাক্তিত্ব 
ধীরে ধীরে এই সব শ্রদ্ধেয় নেতার নেতৃ-সত্তাকে আচ্ছাদিত করে দেয়, গান্ধীজী 
ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের একচ্ছত্র নেতার আসনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত 
করেন। গান্ধীজীর এই নেতৃত্বের মৃত্তিমান বিদ্রোহ হলেন ম্ুভাষচন্ত্র। 

ইতিহাসের বহিরক গান্বী-স্ুভাষের এই পরিচয়টুকুই চিত্রিত করেছে। কিন্তু 
বিজ্রোহের উত্তেজনা থেকে মনকে একটু দূরে সরিয়ে নিরপেক্ষ দৃষ্টি নিয়ে যদি 
একবার এই ছুই বিরাট পুরুষের সমগ্র জীবনের দিকে তাকান যায় তবে দেখা 
যাবে ষে, কেবল ব্যক্তিগত ক্ষেত্রেই নয়, উপরস্ত প্রত্যয়ের ক্ষেত্রেও উভয়ের মধ্যে 
যেন এক মিলনের ফন্ধধাঁর! প্রবাহিত হয়েছে । 

উনিশ শো! একুশ সালের ষৌলই জুলাই গান্ধীজীর সঙ্গে সুভাঁচন্দ্রের প্রথম 
সাক্ষাৎ হয় | সেই দিনই তিনি ইংলও্ থেকে দেশে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন । 
গান্ধীভ্ী ইতিমধ্যেই কংগ্রেসের হাল ধরেছেন। তীরই উদ্যোগে কংগ্রেস অসহ- 
যোগী নীতিরূপে গ্রহণ করেছে। গান্ীজী এক বছরের মধ্যে স্বাধীনত! লাভের 
প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন । উপাধি ত্যাগের প্রস্তাব যখন গৃহীত হয় তার অল্ল 
কিছুদিন আগেই সুভাষচন্দ্র সিভিল সাভিস পরীক্ষায় উত্তীর্দ হয়েছিলেন । 
অসহযৌগের আহ্বাঁন তীর বিদ্রোহী সত্তাকে নাড়া দেয়। তিনি সেই পদ ত্যাগ 
করে দেশে ফিরে আসেন দেশ মাতৃকার চরণে নিজেকে নিবেদিত করার জন্তে। 
আর তারই পথাহ্সন্ধানের জন্য তিনি প্রথমেই সাক্ষাৎ করেন নেতা গান্বীজীর 
সঙ্গে। পরম হ্বগ্ঘতার সঙ্গে উভয়ের আলোচন। হয়। আঁগ্রহভর! মন নিয়ে 
এক জন উত্থাপন করতে থাকেন প্রশ্নের পর প্রশ্ন আর এক জন উত্তর দিতে 
থাকেন গভীর ধৈর্যের সঙ্গে । আলোচনা শেষ হয়। গান্ধীজী যে-আন্দোগনের 


গান্ধীজী এবং স্থভাষচন্দ্র ৩৬৩ 


আহ্বান জানিয়েছিলেন তার কোন ছক বাঁধা পরিকল্পনা খু'জে পাঁন না সুভাষচন্দ্র । 
নিজেকে অত্যন্ত হতোছ্ধম ও ভুতাঁশ বলে মনে হয় তার। কী করবেন 
তিনি?১ অবশেষে গান্ধীজীরই পরামর্শমত তিনি আসেন দেশবদ্ধুর কাছে। 
এবং এখানেই তিনি তার নেতাকে খুঁজে পান। 

একথা সত্য যে, নিজের কাছে তখন কোনও নির্দিষ্ট কর্মচ্চী না থাকলেও 
সুভাষচন্দ্র প্রথম লাক্ষাতের দিনে গান্ীজীর নেতৃত্বকে অবিসংবাঁদী বলে 
গ্রহণ করে নিতে পারেননি । একথাও অনম্বীকার্ধ যে, গান্ধীজীর ব্যক্তিত্বের 
প্রতি তাঁর এ বিদ্রোহ নয়। তীর বিদ্রোহ ছিল এইজন্য যে, গান্ধীজীর কর্মস্চীর 
মধ্যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জনের সুনিশ্চিত কোন সম্ভবনা তিনি দেখতে 
পাননি। আর সেইজন্ঠই উনিশ শো সাতাশ আটাঁশ সালে বিক্ষিপ্ত ঘটনার 
মধ্য দিয়ে সমগ্র ভারতবর্ষ যখন উত্তপ্ত এবং গান্ধীজী রাজনৈতিক আন্দোলন 
থেকে সরে গিয়েছেন তখন নুভাষচন্দ্র সবরমতী আশ্রমে গান্ধীজীর সঙ্গে দেখ। 
করে অবসর থেকে কিরে এসে দেশের নেতৃত্ব গ্রহণ করবার জন্য প্রার্থনা 
জানান।২ কিন্তু গান্ধীজী কোন আলোঁক তখন দেখতে পাননি এবং কোন 
আন্দোলনও তিনি তখন শুরু করেননি |" 

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে 
বহুবার। গান্ধী-নেতৃত্ের প্রতি আস্থা থাকা সত্বেও আন্দোলনের উপযুক্ত সময় 
এবং কর্মস্চী নিয়ে গান্ধী-ম্ুভাষের মতাস্তর ঘটেছে বাঁর বার। 

এই চারিত্রিক অন্তর্ন্বকে যদি একটু গভীরে গিয়ে অনুশীলন করা যায় তবে 
স্পষ্টই দেখা যাবে যে, এই মতান্তর ঘটেছে অস্তিম কোন লক্ষ্যের ভিন্নতাঁর জন 
নয়, এমন কি লক্ষ্যে পৌছবার পথ নির্বাচনের মতভেদের জন্যও নয়; বরং 
যে-ভিন্ন ভূমিক! থেকে তারা ভারতবর্ষের ম্বাধীনতা সংগ্রামকে দেখেছেন এৰং 
শুধু দেখেছেন নয়, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন, তার ফলেই এই বিরোধ এবং 
বিদ্রোহ দেখা দ্রিয়েছে। মত ও পথের যে পার্থক্য বিদ্বমান ত1 এ ভূমিকার 
ভিন্নতা জনিত তাতে কোন সন্দেহ নেই। 

গান্ধীজী তাঁর আত্মজীবনীকে “সত্যের প্রয়োগ” বলে অভিহিত করেছেন। 
রাজনীতিতে তীর প্রবেশের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেছেন; “যে-ব্যক্তি সত্য 
সন্ধীনী, মে কখনও জীবনের কোন ক্ষেত্র থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে 
পারে না। এই জনক আমীর সত্যান্থরাগ আমীকে রাজনীতির ক্ষেতে টেনে 
এনেছে ”৩ তিনি একথাও বলেছেন, “আমীর ধর্মের কৌন ভৌগৌলিক শীমা- 
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রেখা নেই। যদি আমার ধর্মে জীবন্ত বিশ্বাস থাঁকে, তবে সে বিশ্বাস ভারতের 
প্রতি আমার যে-মনুরাগ তাঁকে অতিক্রম করে যাবে । অহিংসার ধর্মের ভিতর 
দ্বিয়েই আমার জীবন ভারতের সেবায় উৎসগীরৃত।”৪ বস্তুত ভারতবর্ষের 
স্বাধীনতা গান্ধীজীর কাঁছে অস্তিম লক্ষ্য ছিল না, এমন কি বিচ্ছিন্ন প্রাথমিক 
কর্তব্যও ছিল না। সেজন্য কেবল ইংরেজদের শৃঙ্খল থেকেই ভারতকে মুক্ত 
করার কোন আগ্রহ তাঁর ছিল না। তিনি চাইতেন যে-কোন ধরনের দীসত্ব 
থেকেই যেন ভারতবর্ষ মুক্তি লাভ করতে পারে । আর সেজছ শ্বরাঁজের আন্দোলন 
ছিল তীর কাঁছে আত্মশোধনের আন্দোলন। এই ভূমিকা থেকেই গান্ধীজী 
স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব করেছিলেন । ৫ 

পক্ষান্তরে, নুভাষচন্দ্র ছিলেন জন্ম-বিদ্রোহী। জীর্ণ ছিন্ন সব কিছুর প্রতিই 
ছিল তীর প্রবল বিতৃষণ। যেটি সহজলব, হাতের নাগালের মধোই যা ধরা- 
ছোয়া দেয় তাঁর প্রতি তার তেমন আকর্ষণ নেই। অজানার হাতছানিতে সাড়া 
দিতে তার আগ্রহ সমধিক । কৈশোরে তার সংসার ত্যাগের সঙ্কল্প পরিচিত 
পরিস্থিতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণ! | ছাত্রাবস্থায় ইংরেজ অধ্যাপকের অপমানকর 
উক্তির প্রতিবাদের যে-প্রচেষ্টা তাঁও তার এ বিদ্রোহের অভিব্যক্তি ।৬ ইংরেজদের 
প্রতি চরম বিদ্বেষ থাঁক1 সত্তেও যে তিনি ইংলগ্ডে সিভিল সাঁভিস পড়তে গেলেন 
তাতেও ইংরেজদের চেয়ে ভারতীয়রা যে কোন অংশে কম নয় এটি প্রমাণ করার 
মনই তো কাজ করেছে। ইংরেজদের প্রতি এই বিতৃষ্ণা ব্যক্ত হয়েছে তাঁর 
১৯১৯ সালে ইংলগ্ড থেকে লেখ! এক চিঠিতে, “যা আমাকে সব চেয়ে আনন্দ 
দেয় তা হল যখন আযি দেখি সাদ! চাঁমড়ার লোকেরা আমার সেবা করছে 
এবং আমার জুতা পরিষ্কার করছে ।”৭ কিন্তু এই বিতৃষ্ণ মানুষ হিসাবে মানুষের 
বিরুদ্ধে নয়। দর্শনের ছাত্র, উপনিষদের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত সুভাষচন্দ্র 
কোন মান্থযকেই হেয় গণ্য করে গ্ররূত আত্মতৃপ্তি লাভ করতে পারেন না। 
এই চিঠির বক্তব্য ভারতবাসীর প্রতি ইংরেজ শাঁসকের যে-অরমান্ুষিক অত্যাচার, 
তার জন্ত মনে যে-জালা সুভাষচন্দ্র অন্গভব করতেন তারই প্রকাঁশ। সেজস্াই 
ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ছিল তার ধ্যান জ্ঞান ও তপস্যা । সেটিকেই তিনি 
প্রাথমিক ও পরম কাম্য বলে মনে করতেন। তাই শ্বাধীনতা অর্জনের জন্ত 
কোন পথকেই নুভাষচন্দ্র বর্জনীয় বলে মনে করতেন না। 

স্বাধীনত। আন্দোলনের অন্যতম ইতিহাঁসকাঁর ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার 
স্বাধীনতা আন্দোলনের ক্ষেত্রে গান্ী-্ুভাষের ভূমিকাকে এই ভাবে বিবৃত 
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করেছেন, "গান্ধীর জীবনের আদর্শ ছিল সত্যাগ্রহের প্রতিষ্ঠা, মার সব কিছুই 
ছিল গৌণ, এমন কি এই আদর্শের বিসর্জনের দারা প্রাপ্ত ভারতবর্ষের স্বাধীনতার 
কোন অর্থ বা মূল্য তাঁর কাছে ছিল না। অন্থদিকে সুভাষ বোসের কাছে, 
জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ও উদেশ্ট ছিল ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং কোন পথই 
সেই উদ্দেস্ঠ সাধনের জন্ত যথেষ্ট খারাপ ছিল ন।।”* গান্ধী-নুভাষের দৃষ্টিভক্গীর 
এই বিরোধের দ্বিকটিই বিশেষ করে লক্ষ্য করেছেন ডঃ মজুমদীর, ছুঃখের বিষয় 
এর তাৎপর্য তিনি উপলব্ধি করতে পারেননি । তা পেরেছিলেন একজন, তিনি 
রবীন্দ্রনাথ । 

রাঁজনৈতিক মতাদর্শ নিয়ে যখন কংগ্রেমের মধ্যে বিক্ষোভের ঝঞ্ধা বহে 
চলেছিল, গান্ধীজীর নেতৃত্ব স্বীকার করে নিয়ে কংগ্রেসের অধিকাংশ নেতা, 
যখন এক দ্বিকে এবং বিদ্রোহী সুভাষচন্দ্র অন্যদিকে, সেই সময় ১৯৩৯ সালে 
বাংলাদেশের দেশনায়করূপে যখন রবীন্দ্রনাথ স্ুভাঁষচন্দ্রকে বয়ণ করে নিচ্ছিলেন 
তখনই একটি চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন, “বুঝতে পারছি ম্বদেশকে শ্বাতন্র 
দানের উদ্দেশ্যে মহাত্মাজির মনে একটা বিশেষ সংকল্প বাধা রয়েছে । মনে 
মনে তার পথের একটা ম্যাপ তিনি এঁকে রেখেছেন। অতএব পাছে 
কোন বিপরীত মতবাদের অভিখাতে তার সংকল্পকে ক্ষুপ্ন করে, এ আশঙ্কা 
তার মনে থাকা স্বাভাবিক । তিনিই দেশকে এতদিন এত দূর পর্যন্ত নাঁনা 
প্রমীর্দের মধ্য দিয়েও চালনা করে এনেছেন, সেই চালনার ব্যবস্থাকে শ্িখিল 
হতে দিতে যদি তিনি শঙ্কিত হন* তা হলে বলব না যে সেই শঙ্কা একাধিপত্য 
প্রিয়তাঁর লোভে ।” ৯ 

ত্বদেশকে ম্বাতন্তরাদানের গান্বীজীর যে বিশেষ উদ্দেশ্টি রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি 
করতে পেরেছিলেন তার উল্লেখ গান্মীজী করেছিলেন বার বার £ “আমার কাছে 
দেশগ্রীতি মানবগ্রীতির সমতুল। আমি মানুষকে ভালবাসি, তাই আমি দেশকেও 
ভালবাঁসি। অন্ত দেশকে বাদ দিয়ে আমার দেশগ্রীতি নয়, আমি ভারতের মঙ্গলের 
জন্য ইংলগু কিংবা জার্মানীকে আঁঘাঁত করতে পারব ন11”১* গান্ধীজীর এই 
মনোভাবটিতে সুভাষচন্দ্র তার সমর্থন খুঁজে পাননি । যৌবনের উদ্দীপনা! এবং 
আত্মপ্রত্যয়ের প্রচগ্ডতা তীঁকে অশান্ত, অধৈর্য করে তুলেছিল, ভারতবর্ষের 
স্বাধীনতার সঙ্গে মহত্তর কোন নীতির সমীকরণ তিনি করতে রাঁজী হননি । তাই 
গান্ধীজীকে “দুরদৃষ্টি সম্পন্ন” ও “বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ'১৯ বলে মনে করলেও 
সুভাষচন্দ্র মনে করতেন, "মহাত্মা গান্ধী এই দেশের অসাধারণ সেবা! করেছেন 
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এবং ভবিয্তেও করতে থাকবেন। কিন্তু ভারতবর্ষের মুক্তি তার নেতৃত্বে অজিত 
হবে না।”১ রি 

কিন্তু জুভাষচন্দ্রের এই উক্তিও তাঁর চরম বিশ্বাস বলে সমধিত হতে পারে ন1। 
এ হল তার বিদ্বোহী সত্তার অভিমাঁন। যাঁকে বড় মনে করি, যাকে ভালবাসি, 
আমার সমস্ত আশা আকাঁজ্ফা যার মধ্য দিয়ে মূর্ত হোক বলে কামন! করি সে 
যখন আমাঁকে নিরাঁশ করে তখন ক্ষোভে এবং অভিমানে আমার মন ভরে ওঠে। 
আমার বাইরের মন তাঁকে অস্বীকার করে দূরে সরিয়ে দেয়। এই অভিমাঁন 
এবং ক্ষোভই ছিল সেপ্দিন সুভাষচন্দ্রের মনে । এবং তার কারণও ছিল। আর 
সে কারণও এ স্বাধীনতা সংগ্রামকে ভিন্ন ভূমিকা থেকে দেখবার জন্ঠ। 

ছিতীয় রউণ্ড টেবিল কনফারেন্সে গান্ধীজী যে পোশাক পরে উপস্থিত 
হয়েছিলেন সুভাষচন্দ্র প্রথমে তা সমর্থন করতে না পারলেও পরে তাঁর 
যৌক্তিকত৷ স্বীকার করেছিলেন ।৯ৎ কিন্তু সেই সময় ইংলগ্ডে গান্ধীজী হে 
ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন সুভাষচন্দ্র তা সমর্থন করতে পারেননি । 
এবং সেখানে গান্ধীজীর ব্যর্থতার অন্যতম কারধ বলে তিনি যনে করেছিলেন, 
“ইংলগ্ডে থাকার সময় তাকে একই ব্যক্তিতে ছুটি ভূমিকাঁয় কাজ করতে হয়েছিল, 
একজন রাজনৈতিক নেতাঁরূপে এবং একজন বিশ্বের শিক্ষকরূপে 1৮১৪ সুভাষচন্দ্র 
মনে করেছিলেন, “পক্ষান্তরে মহাত্মা যদি ডিকৃটেটর ষ্টালিন অথব! দ্বিতীয় 
ডিউ মুসোলিনী অথবা ফুহের হিটলারের ভাঁষায় কথা বলতেন তবে জন বুল 
তা বুঝতে পারত এবং শ্রদ্ধায় তার মাথা নত করত।”৯* কিন্তু এই ভাষায় 
তো গান্বীজী কথ! বলতে পারেন না! তার কথা হল, “মানুষের শ্বভাবকে 
সন্দেহ করতে আঁমি নারাজ । যে কোন মহৎ এবং বন্ধুত্বপূর্ণ কাঁজে ভা! অবস্থাই 
সাড়া দেবে ।৮১* সুতরাং গান্ধীজীর প্রতি সুভাষচন্দ্রেরে অভিমান থাকা 
স্বাভাবিক। 

এটি যদ্দি অভিমান না! হয়ে গান্ধীজীর নেতৃত্বের প্রতি চরম অনাস্থা হত তবে 
পরবর্ভাকালে গান্ধীজীর দ্বারা ভারতব্যাপী আন্দোলন শুরু করার জন্য 
স্রভাষচন্দ্রকে এত আগ্রহী হতে দেখা যেত না। উনিশশে! উনচল্লিশ সালে 
সালে ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের কর্মসুচী নিয়ে গান্ধীপন্থার সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের 
বিচ্ছেদ হয়। এই বিচ্ছেদের অন্যতম প্রধান কারণ হল এই যে, মুভাঁষচন্ত্র 
চেয়েছিলেন যে তখনই কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ব্রিটিশ সরকারকে চরম পত্র 
দেওয়। হোক এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ভারতকে স্বাধীনভ| দান না করলে 
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ভারতব্যাপী আন্দোলন পরিচাঁলনা করা হোক। বলাবাহুল্য গান্ধীজীই হবেন 
এই আন্দোলনের পরিচালক । কিন্তু গান্ধীজী তখন সময়কে অনুকূল মনে করতে 
পারেননি । না পারার কারণ ছিল। স্মুভীষচন্দ্র মনে করেছিলেন এবং একটি 
চিঠিতে তিনি লিখেও ছিলেন, “আমি ভবিষ্বৎবাণী করছি যে, ১৬ই জুলাইয়ের 
(১৯৪০) মধ্যে ইংলগ্ু পরাজয় ত্বীকার করে নেবে এবং আত্মসমর্পণ করবে । 
'ভারতবর্ষকে জার্মানদের আসার আগেই ম্বাধীন হতে হবে ।”১৭ কিন্তু গান্বীজী 
তা মনে করতেন না। বরং বিপদের সময় ইংরেজকে বিব্রত করতে তিনি ছিলেন 
নারাজ। যেজলস্ত বিশ্বাস নিয়ে সুভাষচন্দ্র এগিয়ে চলেছিলেন তাতে বাধা 
পেলেও তিনি থেমে থাকতে চাইলেন না। আপন অন্ুগামীদের নিয়ে তিনি 
গঠন করলেন “ফরওয়ার্ড রক' । আট বছর আগে করাচী কংগ্রেসের সময় অন্ঠিত 
অখিল ভারত যুব-কংগ্রেসের সন্মেলনে সভাপতির ভাষণে তিনি গান্ধীজীর প্রতি 
বিক্ষুন্ধ যুবকদের অনুরোধ জানিয়েছিলেন যে, তাঁরা যেন কংগ্রেস ছেড়ে চলে 
না যান, বরং কংগ্রেসের গদ্দি দখল করেন ।১৮ কিস্তু আট বছর পরে কংগ্রেলের 
শ্রেষ্ঠ আসন জয় করেও নানান কারণে তাঁকে ত1 ত্যাগ করতে হল। পদমর্যাদার 
মোহে তিনি আপন বিশ্বাসের সঙ্গে আপস করতে পারেননি । কিন্তু এত 
বিরোধ এবং বিদ্রোহের মধ্যেও তার ভেতরের মনে গান্ধীজীর প্রতি যে পরম 
আস্থা তা স্তিমিত হয়নি। তাই “ফরওয়ার্ড ব্লক” গঠনের উদ্দেশ্ঠ বলতে গিয়ে 
তিনি বলেছিলেন, “গান্ধীকে প্রভাবান্বিত করার অন্য সব চেষ্টা যখন ব্যর্থ হয়ে 
গেল তখন যে পথ বাকি রইল তা হল ফরওয়ার্ড ব্লক সংগঠিত করে জনমনকে 
জয় করে নিতে এগিয়ে যাঁওয়া এবং তার দ্বার৷ মহাত্মীর উপর পরোক্ষ চাঁপ 
দেওয়! ৮১৯ বিচিত্র কর্মযজে যুক্ত হয়েও গাঁ্ধীজীর প্রতি এই আস্থ। সুভাষচন্দ্রের 
মনে চিরদিন অগ্লান ছিল। সেজন্যই আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়করূপে 
বক্তৃতা প্রসঙ্গে গান্ধীজীকে তিনি সর্বপ্রথম “জাতির পিতা” বলে অভিহিত করতে 
পেরেছিলেন। শুধু তাই নয়। গান্ধীজী এবং কংগ্রেসের অন্তান্ নেতাদের 
বিরোধিতা সত্বেও যখন সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের সভাপতিরূপে নির্বাচিত হলেন এবং 
গান্ধীজী বললেন যে, ভিনি এই পরাঁজয়ে আনন্দিত তখন সুভাষচন্দ্র জানালেন, 
“এটি আমার পক্ষে খুবই ছুঃখের বিষয় হবে যদি আমি অন্ত সকলের আস্থা! অর্জন 
করতে সক্ষম হই, কিন্তু ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ মাচ্গষের আস্থা অর্জন করতে 
ব্যর্থ হই।”২* 

মিলনের এই ফন্তুধারাটিই গান্ধী-মুভাষের জীবনের প্রকৃত সত্য । গান্ধীজীর 


৩৬৮ গান্ধী পরিজ্রম! 


কথাতেও তা ধ্বনিত হয়েছে। কংগ্রেসের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের বিরোধ যখন চরমে 
উঠেছিল তখন রবীন্দ্রনাথ সেই প্রসঙ্গ নিয়ে গান্ধীজীকে একটি চিঠি লেখেন। 
তার উল্লেখ করে গান্ধীজী দীনবন্ধু এনডজকে একটি চিঠিতে গুরুদদেবকে এই 
আশ্বাস দিতে বললেন যে, স্ুভাষচন্দ্রের সঙ্গে কারও কোন ব্যক্তিগত বিরোধ 
নেই, আর প্বার কাছে তিনি তো ছেলের মতো1 1৮২১ 

বস্তত গান্ধীজী এবং ন্ভাষচন্দ্রের সম্পর্ক পিতা এবং পরিণত বয়স্ক পুত্রের 
মতোই । গান্ধীজী বিশ্বীম করতেন যে, ভারতবর্ষ যদ্দি তরবারির নীতির আশ্রয় 
গ্রহণ করে তবে সে সাময়িক জয়লাভ করতে পারে। কিন্তু ভারতবর্ষ তাহলে 
আর তার হৃদয়ের গর্বের বস্ত থাকবে না।২২ তবু সুভাষচন্দ্র যখন ইংরেজের 
শক্রদের সাহায্য নিয়ে বাইরে থেকে আক্রমণ করে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করবার 
কথ! বলেন তখন গান্ধীজী বলেছিলেন যেঃ যদ্দিও ব্যক্তিগতভাবে তিনি বিশ্বাস 
করেন না! যে, এই পথে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভ সম্ভব তবু নেতাজী যদি তাতে 
সফল হন তবে তিনিই তীকে সর্বপ্রথম অভিনন্দন জানাবেন ।২৩ 

কর্মক্ষেত্রে এই বিরোধ এবং বিদ্রোহের উধের্ব অন্তর্লোকে যে মিলনের অস্তঃ- 
সলীলা প্রধাহমান প্রত্যয়ের ক্ষেত্রেও গান্ধী-স্ভাষের জীবনে তা পরিস্ফুট হয়েছে। 
এবং তা হয়েছে এই জন্থই যে, যে-পদবিক্ষেপ থেকে তীঁরা রস সংগ্রহ করেছেন 
তা সমগোত্রীয়। আধ্যাত্মিকতায় নিষ্ঠা এবং ভারতবর্ষের গৌরবোজ্জল অতীতের 
প্রতি শ্রদ্ধা, উভয়ের জীবনেরই গ্রুবতার1 হয়েছিল এবং দুজনেই বিশ্বাস করতেন 
যে, আধুনিক সভ্যতায় সংযোজন করার মতো ভারতবর্ষের কিছু দেয় আছে। 

গান্ধীজী ষে ভাবী সমাজের কল্পনা করেছিলেন তাকে তিনি রামরাজ বলে 
অভিহিত করতেন। এই রামরাজ যে ইতিহাস বধিত রামচন্দ্রের রাজত্বের অনুরূপ 
নয় তার উল্লেখ তিনি বহুবার করেছেন। কিন্তু তুলসীদাস নরোত্বম রাঁমচন্ত্রের 
যে বর্ণনা দিয়েছেন গান্ধীজী তীর কল্পিত সমাজে তার রূপায়ণ যে চেয়েছিলেন 
তাতে কোন সন্দেহ নেই। বন্তত গান্ধীজীবনে তুলসী রামায়ণের এমনই ছিল 
প্রভাব। ন্ুভাষচন্দ্রেরে মনোভাবও ছিল অনুরূপ। একটি চিঠিতে তিনি 
লিখেছিলেন, “ছেলেদের সকলকে কাশীরাম দাসের মহাভারত ও কৃত্তিবাসের 
রামায়ণ পড়তে দ্রিবেন ।"**মহাভারত ও রামায়ণ সভ্যতার মূল ভিত্তি একথা! আমি 
যত বড় হচ্ছি তত বুঝতে আরম্ভ করেছি। ছুঃখের বিষয় যে, মহাভারত ও রামায়ণ 
আগাগোড়া ভাল করে কোন দিন পড়লাম না 1”২৪ 

বস্তত আধ্যাত্মিকতার এই ভিতিভূমির উপরেই গান্ধীজী এবং নুভাষচন্ত্ 
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তাদের আদর্শের সৌধটি নির্মাণ করেছিলেন । গান্ধীজী বিশ্বাস করতেন যে, 
ইতিহাসের গতি ক্রমশই অহিংস! বা প্রেমের দিকে ধাবমান এবং মানুষের সমাজ 
যে-শক্তির ঘাঁর! বিধৃত তা হল প্রেমের শক্তি ।২৫ সুভাঁচন্দ্র জীবনে প্রেমের এই 
গুরুত্ব পুরোপুরি সমর্থন অবশ্যই করতেন না। কিন্তু মান্ুষের জীবনের সারতস্ত 
যে প্রেম সে বিশ্বাস তার ছিল £ “প্রেমই বিশ্ব লোকের সারমর্ম এবং জীবনের 
অস্তিষ্ঠআদর্শ।*..যে মৌলিক আদর্শের উপরে জীবনকে গড়ে তুলতে হবে। 
তার জন্য আমি প্রেমের একান্ত প্রয়োজন বোধ করি 1৮২৬ 
এই আধ্যাত্মিক ভিত্তিভূমির উপর সুভাষচন্দ্রের জীবনাদর্শ প্রতিষ্টিত ছিল 
বলেই সাম্যবাদের আদর্শ তাকে আকৃষ্ট করতে পারেনি । সেজন্ত ১৯৩৩ সালে 
পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু যখন এক বিবৃতিতে বলেছিলেন ঘষে; ফ্যানিজম ও 
কম্যুনিজমের অতিরিক্ত কোন মধ্যপন্থা নেই, বিশ্বকে এদের মধ্যে একটিকেই 
বেছে নিতে হবে; তখন সুভাষচন্দ্র তার প্রতিবাদ করেছিলেন । ভারতবর্ষ 
কোন দিনই সাম্যবাদ্কে মনে প্রাণে গ্রহণ করবে না, এই ছিল তার দৃঢ 
বিশ্বাস। এবং তাঁর সমর্থনে অন্ততম যুক্তিরূপে তিনি বলেছিলেন যে, সাম্যবাদে 
স্বীকৃত ইতিহাসের জড়বাঁদী বিশ্লেষণ ভারতবর্ষ গ্রহণ করতে পারে না ।২৭ বস্তত 
সুভাষচন্দ্র বিশ্বাস করতেন যে, বর্তমান যুগে সমাজবাঁদই সামাজিক ও রাষ্ট্রিক 
সমস্যাবলির একমাত্র প্রতিকার। কিন্তু তা প্রচলিত কোন ধাঁচের সমজবাদ 
নয়। ভবিষ্যতের এই সমাজবাদ হবে পরিচিত আদর্শগুলির “সিনথিসিপ” এবং 
ভারতবর্ষই তা সৃষ্টি করবে । 
গান্ধীজীর বিচারধারার সঙ্গে এখাঁনে একটি আঁশ্র্যজনক মিল আমর। দেখতে 
পাই। গান্ধীজীও জড়বাদী কোন আদর্শে বিশ্বাস করতেন না এবং সমতার 
আদর্শকে সমাজের ঞ্বতারা বলে মনে করলেও ভারতীয় পরম্পরা তাঁকে 
নির্দিষ্ট করতে চেয়েছিলেন। আর সেজন্য রাস্্রীয় স্বাধীনতাকে জীবনের 
সর্বস্তরে পরিব্যাপ্ত করার কথা বলেছিলেন তিনি। বস্তত গান্বীজীর গঠনকর্ম 
পন্থার মূল লক্ষ্যই হল তাই। সেজন্য তিনি বলেছিলেন, “আমি সেই ভারতের 
জন্ত কাজ করে যাব যে ভারতে দীনতম ব্যক্তিও মনে করবে যে দেশ তারই 
দ্রেশ। এই দেশ গড়ে তুলতে তারও অভিমত কার্করী হবে। সেই ভারতে 
উচ্চ নীচ শ্রেণীক্বপে মানুষের কোন সমাঁজ থাকবে না । সেই ভারতে সকল 
সম্প্রদায় পরম্পরের প্রতি শ্রেষ্ঠ গ্রীতির সম্পর্ক স্থাপন করে বাঁস করবে। সেই 
ভারতে অস্পৃস্তর্ূপ অভিশাপের কোন স্থান থাকবে না, উত্তেজক পানীয় অথব! 
২৪. 


৩৭০ গান্ধী পরিক্রমা 


অন্ত কোন রূপ মাদক গ্রহণেরও কোন প্রশ্রয় থাকবে না। নারী সমাজ পুরুষ 
সমাজের অত সমান অধিকার ভোগ করবে । এই আমার ধ্যানের ভারত ।* 
সুভাষচন্দ্রের কথাতেও এই সুর ধ্বনিত হয়েছে £ "স্বাধীনত| বলতে আমি বুঝি 
সমাজ ও ব্যক্তি, নর ও নারী, ধনী ও দরিদ্র সকলের জন্ত স্বাধীনতা । এ শুধু 
রাষ্্রীয় বন্ধন মুক্তি নয়, এ অর্থের সমাঁন বিভাগ, জাঁতিভেদ ও সামাজিক অবিচারের 
নিবারণ ও সম্প্রদায়িক সন্কীর্ণতা ও গৌড়ামীর বর্জনকেও সৃচিত করে ।” 

সুভাষচন্দ্র বিশ্বান করতেন যে, এই স্থান্বীনতা কষ্টাজিত জিনিস, আবেদন 
নিবেদনে তা পাওয়া যায় না। গান্বীজীও বিশ্বীম করতেন যে, স্বরাজ, যা শুধু 
পরশাঁসন মুক্তিকেই সুচিত করে না, ত৷ ভিক্ষার ঝুলিতে পাঁওয়! যায় না ঃ 
“স্বরাজ কখনই একটি জাতির আর একটি জাতিকে দেবার বিনামূল্যের দান হতে 
পারে না। এ হল সেই সম্পদ যা জাতির শ্রেষ্ঠ রক্ত দানের বারা অর্জন করে 
নিতে হয়। শ্বরাঁজ হবে অবিরাম শ্রম ও অপরিমিত যন্ত্রণভোগের ফলশ্রুতি।” 
এবং এর জন্ত ষে-গ্রচেষ্টা সুভাষচন্দ্র তাকে “সম্পূর্ণ বিপ্রব বলে অভিহিত করতে 
চেয়েছিলেন । 

প্রকৃতপক্ষে জাতীয় জীবনে বিপ্রবের স্থান সম্পর্কে সুভাষচন্দ্র ও গান্ধীজীর 
বিচারধারাতেও একটি মিলনের স্থুর প্রত্যক্ষ করা যার। অপরিণত বুদ্ধ 
হানাহানি মারামারিকেই বিপ্লবের পরিচয় বলে মনে করে থাকে । বিপ্লবের 
প্রকৃত অর্থ সম্পর্কে সে সচেতন নয়৷ সমাজের প্রচলিত মৃল্য (৪1098) 
পরিবর্তনের গ্রচেষ্টাকেই প্রকৃত অর্থে বিপ্লব বলা হয়ে থাকে । সেই প্রচেষ্টার 
গতি পূর্বনির্ধারিত নয়। গ্রয়োজনবোধে এবং পরিস্থিতি অন্থসারে তার গতিও 
মন্থর অথবা তীব্র হতে পারে। সমাজ জীবনে এই ছুটিরই প্রয়োজন আছে। 
স্বভাঁষচন্্র তাই বলেছিলেন, « “বিবর্তন” ও “বিপ্রবের? মধ্যে কোন স্বভাবসিন্ধ 
পার্থক্য নেই। বিবর্তন অল্প সময়ে ঘটলেই তা! হয় বিপ্লব আর বিপ্রব যখন 
বেশি সময় ধরে সংঘটিত হয় তখন তা! হয় বিবর্তন । বিপ্লব ও বিবর্তন উভয়ই 
পরিবর্তন ও প্রগতির সুচনা করে এবং প্ররূতিতে উভয়েরই স্থান আছে ।” 
গান্ধীজীর কথাঁতেও অনুরূপ চিন্তা ব্যক্ত হয়েছে £ “সকল জাতিই বিবর্তন ও 
বিপ্লব, উভয়ের ছারা প্রগতির পথে অগ্রসর হয়েছে। একটি অপরটির মতোই 
প্রয়োজনীয় 1... ইতিহাপ তথাকথিত নিয়মতান্ত্রিক প্রগি (0707790. 0021588) 
অপেক্ষা আশ্র্যজনক বিপ্লবেরই বেশি নিদর্শন 1” 

এই বিশ্বীসের জন্ই গান্ধীজী নিজেকে বিপ্লবী বলে মাখ্যাত করেছিলেন । 


গান্ধীজী এবং স্মৃভাষচন্দ্ ৩৭১ 


শুধু পরশাসন থেকে মুক্তি নয়ঃ জীবনের এবং সমাজের সকল ক্লে? থেকে মুক্ত 
হতে হবে এবং তার প্রচেষ্টাতেই শ্বরাঁজের সিংহ দুয়ার উন্মুক্ত হবে এই ছিল 
তার সাধনা । দেজন্য নতৃন কাঠামোয় তিনি ব্যক্তিজীবন, সমাজ, রাষ্ট্র এবং 
অর্থনীতিকে পুনর্গঠন করতে চেয়েছিলেন। জীবনের এই সর্বস্তর বাণী 
পরিবর্তন-প্রচেষ্টার গতি স্বভাবতই ছিল শ্লথ। আর সেজন্ত সুভাষচন্দ্র গান্ধীজীকে 
বিপ্লবী বলে মনে করতে পারেননি, মূলত একজন সংস্কারক বলেই তিনিই 
তাকে ভেবেছিলেন ।২” এই ভাবনার পিছনেও ছিল ভারতীয় স্বাধীনত! 
সংগ্রামের ভিন্ন ছুটি দুর্টিভঙ্গী। মুক্তিকামী ভারতবাসীর আন্দোলনে গান্ধীজীর 
নেতৃত্বের মহান অবদান ও প্রয়োজন অন্গভব করলেও সুভাষচন্দ্র যে কর্মধারাকে 
গান্ধীজী অন্গসরণ করেছিলেন তা সমর্থন করতে পারেননি । তাই রোম! 
রোলার কাছে গান্ধী নেতৃত্বের ত্রুটির কথ! উল্লেখ করে তিনি বলেছিলেন যে, 
গান্ধীজীর হুর্বলতা৷ হল এই যে, তিনি প্রতিপক্ষের কাছে কোন গোপনতা রক্ষা 
করেন না । বিরোধীদের সামাজিক বয়কট করার নীতির বিরোধিত1 করেন 
এবং আশ করেন যে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের হৃদয় পরিবর্তন হবে ।২৯ 

বস্তুত সুভাষচন্দ্র যেগুলিকে গান্ধীজীর ক্রটি বলে উল্লেখ করেছিলেন গান্বীজী 
ভিন্ন ভীষায় সেগুলিকেই তীর শ্রেষ্ঠ গুণ বলে মনে করতেন। কেনন! বিশ্বজনীন 
মানবতাবৌধের দ্বারাই গান্ধীজীর চিস্ত! ও কর্ম পরিচালিত হয়েছে। তীর কথা 
হল, “সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে বন্ধুত্বই হল আম!র লক্ষ্য এবং অন্যায়ের চরম বিরোধিতার 
সঙ্গে আমি পরম প্রেমের সম্মিলন রতে পারি ।৮৩* পক্ষান্তরে, ভারতীয় 
স্বাধীনতাকেই সুভাষচন্দ্র তাঁর জীবসাধনার পরম রমণীয় বলে গণা করেছিলেন । 
তাই তিনি বলেছিলেন, “এ মর জগতে সব বিনাশ হয়ে যায়, যাবেও। কিন্তু 
বিনাশ নেই স্বপ্ন, আদর্শ ও মনীষার । আদর্শের সাধনায় ব্যক্ত বিলীন হতে 
পারে, কিন্তু তার অবলুষ্তির পরে আদর্শ পুনমৃত হয়ে ওঠে সহশ্র আত্মায়। 
এই আত্মার ধর্ম । ব্যক্তি আত্মাহুতি দেবে জাতিকে বীচিয়ে তুলবার জন্ত। আজ 
আমি প্রাণ অর্পণ করব--যেন ভারত বেঁচে উঠতে পারে লাভ করতে পারে 
গৌরবময় মুক্তি ।৩১ সুভাষচন্দ্র নিজের জীবনে এই বিশ্বীসকে বূপায়িত করেছেন । 

সেই অর্থে মহাত্মা ও নেতাজী সার্থকনাম!| পুরুষ । 
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বাপুকে দেখলাম ফাঁসির ঘরেতে ও নৌয়াখালিতে 
প্রীহরিদাস মিত্র 


দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় নেতাজীর আজাদ হিন্দ বাহিনীর অপূর্ব বীরত্বকাঁহিনীর 
সঠিক কোন বিবরণই মেদ্দিন ভারতবর্ষে এসে পৌছায় নি। আজাদ হিন্দের গুধু 
বিভাগে সক্রিয় থাকার অপরাধে কলকাতার ক্যামাক স্ত্রীটের এক মরকারী ভবনে 
মিলিটারি পরিবেষ্টিত গোপন বিচার-কক্ষে আত্মপক্ষ সমর্থনের পূর্ণ সুযোগ না 
দিতে দিয়েই আমাদের মৃত্যুদণ্ড হয় ১৯৪৫ সালের জুন মাসের এক ও 
মধ্যান্ছে। 

কয়েকদিন পরের ৭ই সেপৌম্বর। আলীপুর সেপ্ট।ল জেলের ক্ষুদ্র কারা- 
প্রকোষ্ঠের অন্তরালে ফাঁসির ঘরের মধ্যে পায়চারী করছি। ফাসির আসামী 
আমি। সরকারী লাল রঙের চিঠির লিখনে মৃত্যু পরোয়ানা চোখের সামনে স্পষ্ট 
দেখতে পাচ্ছি। জীবনের যেয়াদ আর মাত্র আট দিন। সহসা অনেকগুলো! 
সিপাঁই-এর সবুট পদধ্বনির কর্কশ শবে চিন্তাঁজাল ছিন্ন হয়ে যায়। শ্মিতহান্যে 
শান্ত ধীর পদে বর্তমানে পরলোকগত। আমার স্ত্রী শ্রীমতী বেলা জেল সিপাই ও 
আই বি অক্িসার-যুথ পরিবেষ্টিতা, এসে প্াড়ালেন আমার কারাকক্ষের লৌহ- 
কপাটের অরে, আমার সঙ্গে শেষ দাক্ষাতের অনুমতি পেয়ে। ছু একটি সাধারণ 
কথার পর প্রণাম করবার জদ্ত হঠাৎ ক্মামার কাছে এগিয়ে এসে বেল! অতি 
সঙ্গোপনে বলে;“শেষ চেষ্টা, আজই বাঁপুজীর কাছে যাচ্ছি পুণাতে'। তার চোখে 
মুখে স্থির বিশ্বীস ও কঠিন সংকল্লের আভাদ লক্ষ্য করি কিন্তু সংশয়ে আমার মন 
ছুলে ওঠে। আমি মনে মনে ভাবি অহিংসার মূর্ত বিগ্রহ মহাত্মাজী কেমন করে 
বিবেচনা করবেন তাদের কথা যার তার অহিংসার আদর্শকে দেশের মুক্তি-পথ 
বলে গ্রহণ করে নি, যারা বিরাট সহিংস বৈপ্লবিক সংগ্রামে দেশকে স্বাধীন 
করতে চেয়েছিল, যাঁরা সশস্ত্র সসৈন্তে আসাম বর্মার সীমান্তে এসে পৌছেছিল ! 

তবুও দেখি এর নাত দ্বিনের মধ্যে ১৪ই সেপ্টেম্বর পুণার নেচার কিওর 
ক্লিনিক থেকে ভারতের বড়লাট লর্ড ওয়াভেলকে চিঠি লিখলেন গান্ধীজী, “প্রিয় 
বন্ধু! লগ্ডন থেকে ফিরে আসামান্র এই চিঠি দিয়ে বিরক্ত করবার জন্থ আমি 
ছুঃখিত। কিন্ত সম্পূর্ণ মানবতার তাগিদেই এই চিঠি লিখছি। শ্রীম্থভাফান্ 
বন্ধুর মাত্র ২২ বৎসর বয়ন্কা' তরণী ভ্রাতুপুত্রী শ্রীমতী বেলার স্বামী, কলিকাতা 


৩৭৪ গান্ধী পরিক্রম! 


বিশ্ববিস্ভালয়ের একজন এম. এ' শ্রীহরিদাস মিত্র মনে হয় অযৌক্তিক কারণে 
মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন--*."-সে যাই হোক না কেন জাপানের সহিভ যুদ্ধ-শেফে 
দয়] প্রদর্শনই একাস্ত বিধেয় 1” ( মূল ইংরাজি 10987 0597051 ৪05 ৪01 
08৮ 1 105৮০ 6০ জাণোশাড 700. 12009 170109018661% 01 7০0৮ 602 
1000 1100.000. টা 0017 90036 1১ 01196 20 10188100, 19 [002] 
1701080168100, ভিত দু421085 ঠ16%5 20 01, 4০ 01 609 0810068, 
00515628165 870 61810080000 0? 3171 90001088 0178001%, 7089,8 
০06 701908 1391%১ 290 22 79978 ৪ 97706] ৪9106918090 0£ 06861) 
০৮০7 "7118 20062196016 217 01760020116 000100, ০০,০০১] 0 
৪5906 69. 0988 101 170970% 000012068 111951961016 11) 0112৮ 609 ৪1 
161) 91990. 15 ০৮০]”--789 46. 081701)1)15 50799109020 991009 আআ) 
1009 (০৮671200906, 00118106007 ই &5911৮810 [১8111910106 [70088, 
&170580880, ) লিখলেন তিনি এই বন্দীদের ঘটন! সম্পর্কে বন্দীর স্ত্রী মামার 
দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে ) এই মেয়েটিই আমি শরৎচন্দ্র বন্থুর গৃহে থাকা! কালে সেবা 
যত্বে এবং ভজন গাঁনে অ।মাকে তৃপ্ত করেছে। এ পত্রের শেষ পর্যায়ে মহাত্মাজী 
লিখলেন, “যদি এই মৃত্যুদণ্ড কার্ষে পরিণত কর! হয়, তাহলে এটা হবে চরমতম 
রাজনৈতিক ভ্রান্তি” ( মূল ইংরাজি :--16 11] 79৪ [011610%] 9102 01 
6119 1৪৮ 10207716009 1£ 03 88729008 01 09861 18 0৮171901060 
6669০০৮৮৪99 4? ০01 010৩ 09০5৪ ১০০%, ), 

এর ছুদ্দিন পরে যখন মৃত্যুদণ্ড কার্যে পরিণত করবার সামান্তক্ষণ বাঁকি, 
ফাসির যঞ্চ প্রস্তুত, তখন আলিপুর জেলে সংবাদ এলো মামাদের মৃত্যুদণ্ 
সাময়িক ভাবে স্থগিত রইলো বড়লাটের আদেশে । এরও পঁচিশ দিন পরে 
আমাদের সম্বন্ধে আর কোনও সংবাদ যখন গান্ধীজীর কাছে পৌছল না, তখন 
পুনরায় বড়লাটকে তিনি লিখলেন, “এই মৃত্যুদণ্ড মকুব কর! হবে এই প্রত্যাশায় 
বন্দীদের সপক্ষে সমস্ত গণবিক্ষোভ আমি ঠেকিয়ে রেখেছি। বন্দীর তরুণী 
পত্ী উদ্বিগ্ন হয়ে বলছে, এই ব্যাপারে দেশে ও গ্রেট ব্রিটেনে অচিরে গধ- 
আন্দোলন শুরু করা প্রয়োজন। কিন্তু তবুও সে আমার কথ! শুনেছে এবং 
ধৈর্য ধরে প্রতিক্ষা করছে" (মূল ইংরাজি £--[ 11859 109590660৪1] 7010110 
80106818 &0এ. 09000790510109 17 [8৮007 01 0119 [02180700110 0) 
15019 &0086 0709 06861) 86006977099 জ 11] 09 90207700660, [58 9008 


বাপুকে দেখলাম ফাসির ঘরেতে ও নোয়াখালিতে ৩৭৫ 


119 72৪ 01008 1896 & 0706 ৪1)9010 199 20806 1011101 10979 
800 8150 110 (01986 73116810, 1306 8159 115191)60 /0 108 8100 1768 
স্ব 21690”--7১859 48 0£ 6119 ৪১০৮৪ 79001), 

এদ্কে আমরাও ফাঁসির ঘরে দিনের পর দিন অপেক্ষা করছি। প্রতি 
পঁচিশ দিন অন্তর একবার করে ফাঁসির মঞ্চ সাজীন হয়, আমাদের ওজন নিয়ে 
ফাঁলির রজ্জবৃকে পরখ করে দেখা হয় এবং শেষ দিনের সংকেভ আমাদের জানান 
হয়। ওদিকে এই চিঠিরও সময় মত উত্তর আসছে না) বাপুজী অস্থির হয়ে 
উঠছেন। তবুও বেলাকে সাস্বন! দ্রিয়ে বললেনঃ “আমি বিশ্বাস করি, তোমাকে 
শিগগিরই সুখবর জানাবো, তোমার মৃথে হাঁসি ফোটাবো, আনন্দে তোমার 
ভজন গান শুনবো, তারপর তোমায় ছুটি দেবে11” এর পরও দশ দিন কেটে 
যাক কোনও খবর আসে না। তখন গান্ধীজী পুনরায় বড়লাটকে লিখলেন, 
“যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে । ফাসির আদেশ প্রাপ্ত সকল বন্দীরা যে কোনও কারণেই 
হোঁক, যুদ্ধ শেষ হবাঁর পরও জীবিত আছে । এটা কি অত্যন্ত বেশি হবে যদি 
এই ধরনের সমস্ত বন্দীদের মৃত্যুদণ্ড মকুব করবার জন্ত আপনার কাছে 
পুনধিবেচনার প্রস্তাব করি?” এই পত্রের শেষ লাইনে তিনি লিখলেন, “আমার 
মতে, বিচারকে যদি ন্ঠায়-বিচারের পর্যায়ে নিয়ে যেতে হয়, তার সুসমঞ্জস 
বিধানের জন্য দয়) প্রদর্শনেরও প্রয়োজন আছে।” (মৃঙ্গ ইংরাজি ১ “]॥ 2 
07011010105 096108১ 69 09 681 371961063 £0001198 €%:6606200 ০01 016০7 
6০ 6৭10]১2] 1৮.-+7886 49 ০£৮0৩ 2১০৮৩ ০০০), এই চিঠির বার দিন পরে 
১৯৪৫-এর ১লা নভেম্বর আমাদের চার মাস পাঁচ দিন ফাসির ঘরে থাকার পর 
নৃতন দিল্লির ভাইসরয় ভবন থেকে মহাত্মাজীকে জানান হোল আমাদের 
নকলের মৃত্যুদণ্ড রহিত করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ বড়লাট লর্ড ওয়াভেল 
জারি করেছেন । 

গান্ধীজী কিন্তু এতেও ক্ষান্ত হলেন না। আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈনিক 
সপ্বন্ধে দয় প্রদর্শনের নিদর্শন হিপাবে নৃতন করে আর নামল! দায়ের কর] হবে 
না, ব্রিটিশ সরকারের এই ঘোষণার সঙ্গে সেই মহাত্মাজী আমাদের কারামুক্তির 
দাবি করে বড়লাটের কাছে চিঠির পর চিঠি লিখতে শুরু করলেন। কিন্তু ল্/ 
ওয়াভেল তার প্রস্তাবে কিছুতেই সন্ত না হওয়ায় ১৯৪৬ সালের ২২শে জুলাই 
সেই সম্বন্ধে বড় লাটকে শেষ চিঠি লিখলেন, “প্রিয় বন্ধু, চারটি বিনিপ্র রজনীর 
গভীর চিন্তার পর, এটি আপনাঁকে জানান আমার কর্তব্য মনে করি যে, শ্রীহরিদাস 


৩৭৬ গান্ধী পরিক্রমা 


মিত্রের মুক্কিদানে কাঁলক্ষয় করে আপনি অন্তায় করছেন, এটি সরকারী ঘোঁধিত 
নীতির সজে সামঞ্জস্যহীন”। (মূল ইংরাজি £_-410687 21670, 10951708160 
০0৪ 2৮ £01 1007" 111118১1199] 1৮ 69 109 297 0067 ০ ৪০ 68৮16 
98917) 700] 10509119100 18 10106 6০ 00187 609 26168989০01 91011 
17901098 11165. 16 19 10001081966 16) 01090901860 [01107 ০: 
176 03$০৮৫10106706/--506 ১ 0£ 679 ৪881006 7১০০0 ), 

দিন গড়িয়ে চলে, ভারতের রাজনীতি-ক্ষেত্্রে ভাঙ্গা গড়ার কাজ শুরু হয়। 
পণ্ডিত নেহেরু ও প্যাটেলের নেতৃত্বে হয় অস্তর্বত্ণী সরকারের প্রতিষ্ঠা । তখনও 
আমর! কারান্তরালে যাবজ্জীবন দণ্ডভোগ করছি। গান্ধীজীর ইঙ্গিতে শ্রীমতী 
বেলা দিল্লিতে আবার ছুটে যান। দিল্লিতে কংগ্রেস ওয়াফিং কমিটির বৈঠকের 
প্রাকৃকালে ভাঙ্গী কলোনিতে বাপুজীর পাশে বসে বেলা আমাদের সকল বন্দীদের 
মুক্তির দাবি পণ্ডিত নেহেরু ও সর্দার প্যাটেলের কাঁছে উপস্থিত করেন। 
মহাত্মাজী পূর্বেই বেলাকে বলেছিলেন, “অস্তবত" সরকার প্রতিষ্টিত হবার সঙ্গে সঙ্গে 
দাঁয়িত্ব নেহেরু-প্যাটেলের উপর এসেছে। তাই এই বন্দীদের মুক্তির ব্যাপারে 
আমার ইচ্ছা সরাঁদরি তাঁদের উপর চাপাতে চাই না; তুমি শুধু আমার 
পাঁশে বসে এই বন্দীদের কথ! নেতাদের সামনে তুলে ধরবে।” এই ঘটনার 
কয়েকদিন পরেই কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের মুক্তির আদেশ দেন; কিন্ত 
বাংলা দেশে জুরাবর্দি সরকার নান! টাঁলবাহানার পর আরও ছুমাঁস আমাদের 
জেলে আটকে রেখে অবশেষে কেন্দ্রীয় সরকারের হুমকিতে আমাদের মুক্তি 
দিতে বাধ্য হলো। 

এই ছিলেন গান্ধীজী। প্রতিজ্ঞায় কঠোর, ন্েহে কোমল, কর্তব্য অটল । 
বিপন্ন মান্ষের আবেদনে, মত ও পথের পার্থক্য তাঁকে টলাঁতে পারে নি। 
সত্যসন্ধ মহাপুরুষ । বিবেকের এঁশী নির্দেশে যাকে সত্য বলে মনে করেছেন 
সেখানে পরাক্রান্ত ব্রিটিশ তো ছার, পৃথিকীর কোনও শক্তিকে তিনি ভ্রক্ষেপ 
করেন নি। 

মুক্তি পেয়েই সর্বপ্রথম নোয়াখালিতে আর্তসেবারত মহাঁআআীজীকে আমাদের 
মুক্তির খবর জানালাম, শ্রীমতী বেলার গুরুতর অসুস্থতার সংবাদও এতে ছিল। 
উত্তরে গান্ধীজী বেলাঁকে চিঠি লিখলেন । বাঁংল! ভাষায় তীর প্রথম লেখা চিঠি 
কয়টির এটি অন্তম। তিনি লিখলেন, “পরম স্মেহের বেলা, হুরিদাঁস ফিরে 
এসেছেন, কত আশা, কত উদ্বেগ নিয়ে, তোমার কি এখন শুয়ে থাকলে চলে? 


বাপুকে দেখলাম ফাসির ঘরেতে ও নোয়াখালিতে ৩৭৭ 


তোমাকে আমার অন্তরের আশীর্বাদ জানাচ্ছি। শীঘ্র সুস্থ হয়ে স্বামীর কাজে 
সহায় হও, তারও অন্তরে বল দাও । ইতি। বাঁপুর আশীর্বাদ ।” 
এমনি অন্তরের এশ্বর্ষে ভরপুর ছিলেন তিনি । 


দুই 


১৯৪৭ সালের ২০শে জানুয়ারী সকালের ট্রেনে এদে নামলাম নোয়াখালি 
জেলার সোনাইমারি রেল স্টেশনে । এখানে শ্রদ্ধেয় শ্রীদতীশ দাশগুপ্ের 
কাঞজিরধিল ক্যাম্পের একজন সেচ্ছাসেবক একটি জীপগাঁড়ী নিয়ে অপেক্ষ। 
করছিলেন। তার মুখেই শুনলাম, আমাদের আসবার টেলিগ্রাম পেয়ে, আমার 
সঙ্গী শ্রীমতী বেলার অন্বস্থৃতার কথা বিবেচনা করে, গান্ধীজী নিজে পূর্বদিন 
শ্রীদাশগুপ্তের সঙ্গে যোগাযোগ করে এই জীপের ব্যাবস্থা করেছেন। মহাত্মাজী 
তখন দোনাইমারি থেকে প্রায় ত্রিশ মাইল দূরে নোয়াখালির সুদূর পল্লী অঞ্চল 
নন্দীগ্রাম ক্যাম্পে আছেন। এই ত্রিশ মাইল পথ জীপে একটানা যেতে অসুস্থ 
বেলার অস্ুবিধ! হবে ভেবে, তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যাতে আমরা স্টেশন থেকে 
দশ এগার মাইল দুরে কাজিরখিল ক্যাম্পে নেমে, স্নানাহার সেরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম 
করে, পরে যেন নন্দীগ্রামে যাই। বাপুর নির্দেশমত কাঁজিরখিল ক্যাম্প হয়ে 
বিকেল প্রায় পাঁচটার সময় নন্দীগ্রাম গান্ধী ক্যাম্পে পৌছালাম। বাপু তখন 
প্রার্থনা সভায় যাঁবার জন্য তৈরি হচ্ছেন। আমাদের দেখাঁমাত্র ত্রস্তপদে উঠে 
এসে আমার স্ত্রী শ্রীমতী বেলাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, “বেলা, তুমি এসে গেছ, 
তৌমার জন্য একটু চিস্তিত ছিলাঁম ৷” তারপর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে স্টীমারে, রেলেঃজীপে 
আমাদের কোনও অন্ুবিধা হয়েছে কিনা, কাজিরখিল ক্যাম্পে গিয়ে মানাহার 
করেছিলাম কিন! ইত্যাদি নান! প্রশ্ন পরম আত্মীয় অভিভাবকের মত একের পর 
এক করে যেতে লাঁগলেন। সত্যিকথা বলতে কি, তার এই স্বেহস্পর্শে অসুস্থ 
বেলার এই দুদিনের পথশ্রম এক নিমেষে যেন লাঘব হয়ে গেল। প্রশ্বা্দি শেষ 
করে তিনি বলেলন, “মর এখাঁনে নয়, চল প্রার্থনা সভায় যাওয়া! যাক।” কুটিরের 
অদূরেই প্রার্থনা সভা । যথারীতি রামধুন সঙ্গীত হয়ে যাঁবার পর, বাপুজীর ইচ্ছায় 
বেল! সবাইকে ভজন ও কীর্তন গেয়ে শোনালেন । 

জানুয়ারী মাসের শীতের রাত কোথায় কাটান যার, খাওয়। দীওয়ারই বা কি 
হবে, এই নিয়ে পরিচিত সাংবাদিক ও অন্ত ছু-একজনের সঙ্গে কথা বলছিলাম । 
সেই সময় মহাত্মাজীর সেক্রেটারি অন্ধের নির্মল বন্দু মশাই এসে বাপুজীর কাছে 


৩৭৮ গাস্থী পরিক্রমা 


আমাদেয় নিয়ে গেলেন। বাপু বললেন, “তভোমর! ঘে কর্দিন এখানে থাকবে, 
আমার এখানেই খাবে”। খাবার পর শ্রদ্ধেয় নির্মলবাবু বললেন, গ্রীমের এক 
ভদ্রলোকের বাড়ীতে তিনি আমাদের শোবার বন্দোবস্ত করেছেন। কিন্তু শুতে 
যাবার আগেই আবার বাঁপুজীর ডাঁক পড়লো । তিনি তার স্বভাবসিদ্ধ রসিকতা 
করে আমাঁকে বললেন, “বেল আমার প্রিয় নাতনী, তুমি আমার নাতজামাই, কিস্ত 
লেআদর তো তোমাকে করতে পারছি না । তবে এখানেই তোখাদের শোবার 
ব্যবস্থা করেছি, অন্ততঃ জেলের চাইতে তো খারাপ কিছু হবে না; আর তাছাড়া 
বেলাও তো! থাকবে সঙ্গে” লজ্জায়, সঙ্কোচে, শ্রদ্ধায় আনত হলাম। দেখলাম 
তার কুটিরের এক অংশে আমাদের জন্ত বিছানা করা আছে। কৃতজ্ঞতাঁয় যন 
ভরে গেল। নোয়াখালির সেই শবশীনের উপর ্ীড়িয়ে শুধু আতঙ্ক, অবিশ্বান ও 
বিশৃঙ্খলার মধ্যেও এই মহামাঁনবের সর্বদিকের সকল ব্যবস্থার উপর কি সজাগ 
দৃষ্টি! কত ক্ষুদ্র কত নগণ্য আমরা । কিন্তু যে কদিন তার সঙ্গে ছিলাম স্সেছে, 
করুণায়, মমত্বে তিনি আমাদের নিরন্তর 'মভিসিঞ্চিত করেছেন। দুঃখ করে 
বলতেন,”“এখানে তোমাদের খাওয়। থাঁকাঁর কত অন্ুবিধা হচ্ছে, নানা গোলমাঁলে 
কিছুই ব্যবস্থা করা যাচ্ছে না ।” 

শীতের রাত তখনও শেষ হয় নি, আকাশ তারায় ভর1; বাপুজীর কুটিরের 
মধ্যেই প্রার্থনা সভায় বসলাম । নিয়মিত এক অধ্যায় গীত পাঠ হোল, কোরাণ 
আবৃত্তি হোল। বেল! একট ভজন গান গাইলেন । প্রীর্থনা শেষে বাঁপু 
বললেন, “এখনও সকাল হতে দেরি আছে, তোমরা শুয়ে পড়ো, সার দিন বড় 
শ্রাস্ত হয়েছো 1” আমরা শুতে গেলাম। যাবার সময় দেখলাম তিনি লগ্ন 
জারলয়ে একলা বসে লিখতে লাগলেন । 

ভোর হতে না হতেই মহাত্মাজীর ধতিহাপিক পদধাস্তার আয়োজন শুরু 
হোল। সেদ্দিনের সংবাদপত্র এই যাত্রীকে ন্মর্ণীয় পরিক্রমা বলে অভিহিত 
করেছিল। তাঁর সহযাত্রী হতে পারায় সেদিন নির্জেকে কৃতার্থ বোধ 
করেছিলাম। ঘন ন্ুপুরি নারকেল বাগানের মধ্য দিয়ে তরুবীথিক1 সমাচ্ছন্ন 
নরু পায়ে চলা পথে, রামধুন গাইতে গাইতে দলটি এগিয়ে চলেছে; সবার 
আগে চলেছেন, বেলা ও মাস্থ গান্ধী। এই দুজনের দুকাধে হাত রেখে সেই 
মহামানব । গ্রামের মেঠো পথে জানুয়ারী মাসের কন্কনে ঠাওী হাওয়ার, 
যথেষ্ট গরম পোশাক পরে ৪ যখন আমর! শীত বোধ করছি, অবাক হয়ে দেখলাম 
কটিবান পরিহিত সেই তাপস, সামান্ত একখানি খদ্দর-চাদর গায়ে জড়িয়ে 


বাপুকে দেখলাম ফাঁসির ঘরেতে ও নোয়াখালিতে ৩৭৯. 


শিশির শ্ডেজ্সা পথে প্রান নগ্নপর্দে নির্ধিকাঁর চিত্তে চলেছেন । ছুপাঁশের 
পোড়াবাড়ী থেকে পল্লী মেয়েরা শ'থ বাজিয়ে ছুলুধ্বনি দিতে দিতে বেরিয়ে 
আসছিলেন । বাঁপুজী প্রশাস্ত হাস্যে তাদেরই দেওয়া গাঁদা ফুলের মাল! 
তাদেরই গলায় পরিয়ে দিতে দিতে এগিয়ে চলেছেন। সেই রিক্ত লাঞ্ছিত 
সর্বহারা মানুষের দল অশ্রুসিক্ত নয়নে এই মহাঁমানবের পদধূলি নেবার জন্ক 
কাঁড়াকাঁড়ি করছে। দূর দূর থেকে কাঁউকে ছুটে আসতে দেখলেই, তিনি 
দাড়িয়ে অপেক্ষা করেছেন। প্রতিটি মাহষের দুঃখ বেদন৷ নিজের হাতে মুছে 
দিতে চেয়েছেন। 

ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যেই আমরা! প্রসাদপুর গ্রামে এসে পৌছলীম। এখাঁনে 
একরাত্বি আমরা ছিলাম। হঠাৎ গভীর রাত্রি প্রায় তিনটার সময় একবার 
ঘুম ভেঙে গেল। দেখি বাপু আলো! জালিয়ে নিবিষ্ট চিত্তে কাজ করছেন। 
বুঝলাম, ক্রিষ্ট মানুষের একান্ত সেবায় সারা দ্রিন ব্যাপৃত থেকেও, তাঁর বেদনার্ত 
অন্তর অস্থির হয়ে ওঠে। বিনিদ্র রজনী তাই তিনি সকলের অগোঁচরে নিংশব্ধে 
যাপন করেন। 

পরের দ্বিন বিজয়নগর গ্রামে-খাঁবাঁর সময় তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম ত্রিপুরা 
নৌয়াখালির তার এই পরিক্রমায় অপরাধী মান্থষের মনে কোনও ছাপ পড়েছে 
কিনা, তাদের মানসিকতার কি কোঁন পরিবর্তন হয়েছে? এ দিন প্রার্থনা! সভার 
এই প্রশ্বের উত্তর দিতে গিয়ে বাপুজী বলেছিলেন যে, “এই মুহূর্তে যদিও বড় 
রকমের পরিবর্তন তিনি লক্ষ্য করছেন ন| তবু হৃদয় পরিবর্তনের সাধনার পথই 
তিনি বেছে নিয়েছেন এবং আজীবন এই পথ ধরেই তিনি চলবেন।” পরের 
দিন শিবির উঠিয়ে গ্রামাস্তরে পৌছলাম । 

এবার বিদায়ের পালা! বাপুজীর কাছে গিয়ে বললাম, “আপনারই একাস্ত 
প্রচেষ্টায় ফাসির ঘরে গিয়েও যে জীবন ফিরে পেয়েছি, তা যি আপনার কোনও 
কাজে লাঁগে, নিজেকে কৃতার্থ বৌধ করবো” একটু মৌন থেকে উত্তর দিলেন, 
“মহাসাগরের তরঙ্গোচ্ছাসে জীবনকে তুচ্ছ করে তোমর! ঝাঁপিয়ে পড়েছিলে, 
তাতে আত্মত্যাগের সঙ্গে উন্মাদনাও ছিল। কিন্তু আমার পথ সম্পূর্ণ পৃথক, 
কর্মপন্ধতিও আলাদা ; তাতে দৈনন্দিন জীবনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ত্যাগের মধ্য দিয়ে 
ছোট ছোট আপদর্শগুলিকে রূপাক্িত করতে হবে, সে কাঁজে চাঁই ধৈর্য, চাঁই 
সহনশীলতা বহুদিনের শিক্ষার তা আরত্ব করা যায়; তাই এই মুহূর্তে আমার 
কাজে তো ভোমাকে নিতে পারছি না। তবে বেলা সুস্থ হয়ে উঠলে আমার 
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প্রয়োজনে ওকে আমি ডাকবে!” একটু মৃদু হেমে আবার বলেন, “তখন যেন 
আটকাতে চেয় না।” 

বেলার দুচোখ দিয়ে দরবিগলিত ধারায় অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগলো । 
বাগুজীর পদধুলি মাথার নিয়ে আমরা দুজনে দ্বীরে ধীরে কুটির থেকে 
বেরিয়ে এলাম। র 


নোয়াখালির পথে পথে 
কমলা দশগুণ 


১৯৪৬ সালের ১০ই অক্টোবর নোয়াখালিতে দাঙ্গা বেধেছিলল। দেশ ছুই 
টুকরে! করার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল এর পশ্চাতে । সাঁমরিক আক্রমণের' 
কারদায় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন কর] হয়েছে। সেতু, রাস্তা এবং ভাঁকঘর আঁগেই 
নষ্ট করা হয়েছে। ট্টিরাঁপ পাম্প দিয়ে পেট্রোল ছড়িয়ে আগুন লাগিয়েছে। 
ব্যাপক লুঠ, নরহত্যা, নারীহরণঃ নারীনির্ধাতন করেছে এবং জোর করে ধর্মীস্তরিত 
করেছে। প্রীয় চারশ, গ্রামের দুই লক্ষ মতো লোক এই আক্রমণের শিকারে 
পরিণত। - 

পাঁচদিন পরে প্রথম সংবাদ পৌঁছায় কলকাতায় এবং দিল্লীতে । গান্ধীজী 
যতোই সংবাদ পেতে লাগলেন ততোই অস্থির হয়ে উঠতে থাঁকলেন। একদিন 
দিল্লীতে প্রার্থনাসভায় তিনি বলেন, নারীর দুঃখের কাহিনী আমাকে সর্বদাই 
বিচলিত করে, মামি তাদের চোখের জল মোছাতে, সাত্বনা দিতে নৌয়াখালি 
যাঁব, তারা কোনোই অপরাঁধ করে নাই। তিনি মনে করতেন পূর্ববঙ্গের সমস্যা 
স্থানীয় সমস্য! নয়, এটা একটা সমগ্র ভারতের সমস্যা । দেখলেন, বিপদের 
বৃহত্তর রূপ নিহিত রয়েছে এর মধ্যে । শ্বশানে প্রেমের স্পর্শ দিয়ে নবজীবনের 
বীজ বপন করতে হবে তাঁর আপন্ষ হাঁতে, প্রেম দিয়ে শত্রর হৃদয় জয় করতে হবে 
নিজের জীবন বিসর্জন করেও__এই তাঁর জীবনের সাঁধন!। 

৬ই নভেম্বর গান্ধীজী নোয়াখালি যাত্রা করেন। শরীর তখন তাঁর ভাল নয়। 
যাবার লময় তিনি বলেন, প্রয়োজন হলে বাঁংলার মাটিতেই আমি প্রীণত্যাগ 
করব, বাংলার মাটিতেই আমি মস্থি পঞ্জর ফেলে যাব । 

নোয়াখালি গিয়ে অনুভব করেন যেন জলন্ত মাগুন তাঁকে ঘিরে রয়েছে । 
নিজের জীবনে সত্য ও অহিংসাকে পরীক্ষ। কর।র জন্য সেক্রেটারি নির্মল বোস 
এবং একজন স্টেনোগ্রাফার সঙ্গে নিয়ে তিনি শ্রীরামপুর গ্রাঁষের দ্রিকে রওনা? 
হলেন ২০শে নভেম্বর । সেখাঁনে তিনি হিংসার ঘোঁর অন্ধকারের মধ্যে আলোর 
সন্ধান করতে লাগলেন। 

মুদলমানদের ঘরে ঘরে গিয়ে তিনি তাদের সুখ ছুঃখের কথাঃ নানা 
সমত্যার কথা শুনতে থাকেন। যাঁরা অনুস্থ রুগ্ন তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থ? 
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করতে থাঁকেন। প্রেম দিয়ে হৃদয় জয় করতে বিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে এগিয়ে 
চলেছেন তিনি । 

দাঙ্গার পরে গান্ধীজীর কাছে নোয়াখালিতে বহু কর্মীই গেছেন। বঙ্গীয় 
প্রার্দেশিক কংগ্রেসের মহিলা বিভাগের সম্পার্দিকাব্ূপে আযিও রওনা! হুলাম 
গন্ধীজীর কাছে। হাতে আমার ছিয়াশিখান। চিঠি। বাংলার আবেগপ্রবণ 
ছেলের কাগজে কোনো একটা আবেদন পড়ে সাড়া দিয়ে উঠেছেন। 
লিখেছেন, নোয়াখালির লাঞ্ছিতা, ধধিত1 মেয়েদের তার! বিয়ে করতে ইচ্ছুক। 

বনু অভ্যন্তরে ছোট্ট গ্রাম শ্রীরামপুর । সেখানে তিনি তথন রয়েছেন। 
চৌমুহনী হয়ে কাজিরখিলে নেমে মধুপুরে আস্তানা করে তারও তিন মাইল দূরে 
শ্রীরামপুরে যেতে হবে । 

কয়েকটা গ্রামের বাড়ীগুলি ঘুরে ঘুরে দেখতে থাকি। পুড়ে যাওয়া গ্রাম- 
গুলি যেন মানুষের অন্তনিহিত শুভবুদ্ধি সম্বন্ধে অবিশ্বাম এনে দেয়। ধনী দরিদ্র 
নিধিশেষে সকল হিন্দুর বাড়ীই পুড়িয়েছে। শুধু বাড়ী নয়, সঙ্গে সঙ্গে বিশাল 
বাগানগুলিতেও পেট্রোল ঢেলে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে । আম, কাঠাল, 
নারকেল, সুপারি সব বড় বড় গাছগুলি পুড়ে গিয়ে অঙ্গারের সারি হয়ে ধীড়িয়ে 
দুর্যোগের সাক্ষ্য দিচ্ছে, আর বলছে মান্থ্ষ মানুষের কি ক্ষতি করতে পারে 
তোমর] চেয়ে দেখ। 

গ্রামের ছোট ছোট এক একটি বাড়ী কয়েকটি কুটিরের গুচ্ছ। কুটিরের 
গুচ্ছগুলি আবার বাগান দিয়ে ঘেরা । শ্রীয়ামপুরেও এক বাগানঘের বাড়ীর 
একটি কুটিরে মাছেন তার সেক্রেটারী নির্মল বোল। নির্মলবাবুর ঘরে আসবাব 
শ্বাছে মাত্র একটি তক্তপোশের উপর একটি ভেস্ক। আমরা যেতে নির্মলবাবু 
তার তক্তপোশের পাশে একটি পুরোনে। বেঞ্চে সমাদর করে বসালেন । বললেন, 
গান্ধীজী নিজের সঙ্গীদের সবাইকে গ্রামে গ্রামে বসিয়ে দিয়েছেন, তিনি নিজে 
এখানে রয়েছেন ছু'একজন মাত্র সাথী নিয়ে। আমি ষে চিঠিগুলি নিয়ে গেছি 
সেগুলি নির্মলবাবুর হাতে দিয়ে আমার বক্তব্য বললাম। ত্রস্তপণ্দে নির্মলবাবু 
চিঠিগুলি নিয়ে চলে গেলেন গান্বীজীর কাছে। এখানে কে যেন বলছে, সবাই 
তাড়াতাড়ি কাজ সেরে নাও, সময় কোথায়? নির্মলবাবুর নাকি একখানা 
চিঠির উত্তর লিখতে একট! দ্লিন দেরি হয়ে গিয়েছিল কোনো বিশেষ কারণ 
বশতঃ। গান্ধীজী তাকে বলেন- কিন্তু তার। কি মনে করবে? মনে মনে ভাবি 
গান্বীজীর কাছে প্রতিদিন শত শত চিঠি আসছে, কত রকমের সমস্যা সমাধান 
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করতে হচ্ছে, কত রাজনৈতিক জট জড়িয়ে রয়েছে বুটিশ গভর্নমেন্টের সে, 
লীগের সঙ্গে কংগ্রেসের ভিতরে; জনসাধারণের সামনে, সর্বত্র । গাস্বীজীকে তো 
সমাধান খুঁজতে হয় সবকিছুরই। কেমন করে এই মান্গষটি বার্ধক্যের উধ্বে” 
উঠে, কোনে! তুচ্ছ মানুযকেও অবহেলা ন! করে প্রতিটি কাজ সুষ্ঠুভাবে সমাধা 
করে চলেছেন! তাই সর্বজ্রই তিনি হুশিয়ার, সর্বদাই তিনি বলছেন, কাজ 
ফেলে রাখবার সময় কোথায়? ্‌ 

নির্মলবাবু যেমন দ্রতপায়ে গিয়েছিলেন অমনি দ্রুতই ফিরে এলেন। সঙ্গে 
সঙ্গেই ডাক পড়েছে মামাদের গান্ধীজীর কাছে। 

আমরা ঘরে ঢুকবার আগেই দেখি ছুহ হাত জোড় করে হাসিমুখে নমস্কার 
করছেন তিনি আমাদদের। সেই হাসিটুকু যেন মুহূর্তে আঙাদের বলে দ্রিল__ 
তোমরা আমার চির আঁপন। যেন তার কাছে সহজ হয়ে মন খুলে সব কথা৷ 
বলা যায়। আমর! প্রণাম করবার আগে, আমাদের পরিচয় না পেয়েও তিনিই 
আগে কেমন করে আমাদের হাসিমুখে নমস্কার করছেন! 

আমরা প্রণাম করে বসলাম ৷ একট তক্তপোশে শুয়ে আছেন তিনি, কপালে 
৪ পেটে মাটির প্রলেপ দেওয়া । সোমবার, তাই তাঁর মৌন দ্রিবস। তিনি 
আমার চিঠিগুলি সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য লিখে দিলেন একটা পুরোনো খামের উল্টো 
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নির্মলবাবু বললেন, সন্ধ্যায় প্রার্থনার পর কথা হবে। জন্ধ্যার আগে একটা 
টিনের চাঁলার নীচে বসে প্রার্থনা হল। শতখাঁনেক লোঁক। পুলিশ; মিলিটারী 
এবং প্রেস রিশোর্টাররাই ন্মধিকাংশ, গ্রামনাসী হিন্দু মুসলমান অতি সামান্য 
কয়েকজন মাত্র। আর কলকাতায় আমর! কী জনম্ত্রোত দেখেছি তার জন্য । 

প্রার্থনার পর গান্ধীজী বেড়াতে বার হলেন নোয়াখালির মাঠে। চতুর্দিকে 
কেবলি ক্ষেত, যতদুর দৃষ্টি যায় সুদূর আকাশ এসে স্পর্শ করে রয়েছে সবুজ 
প্রীস্তরকে। গান্ধীজীর সঙ্গে বেড়াচ্ছি। গ্রামের একটি মা এসে তাকে প্রণাম 
করে একটি ফুলের মালা দিয়ে নীরবে চলে গেল । ফুলের মালাঁটি তিনি আমীকে 
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দিয়ে হাসিমুখে বললেন, তুমি এটি নাও। যেন আমি তীর চিরদিনের মেহের 
কন্তা। জীবনে কাজের প্রয়োজনে বড়র কাছে ষদ্দি কখনো! গেছি একট! যথেষ্ট 
দুরত্ব রেখেই তো চলেছি উভয় পক্ষে । সেটাই তো স্বাভাবিক জানি। কিন্তু 
এখানে এই মাটির সঙ্গে দুরতুটা কী যাছুতে মুছে গেল। আমি আমার 
অজানিতেই সহজ হয়ে উঠলাঁম। মনে হয়নি এক মহামানবের সঙ্গে রয়েছি। 
মনে হয়েছে, যেন মায়ের সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়েছি--সব কথাই বলতে পাঁরি। 

হাসিমুখে বললেন, তোমার প্রশ্নের জবাব আমি তখন লিখে দিয়েছি। তুমি 
দেখতে থাকে! যদ্দি এই রকম মেয়ে পাও । আমি বলি-আমি খুঁজে দেখব । 
এই রকম মেয়ে পাই তবে বিয়ে দেবার শেষ এবং আসল দারিত্ব আপনার । 

-আচ্ছা। এ-রকম বিয়ে করতে প্রস্তত ছেলে এবং মেয়েকে তুমি আমার 
কাছে পাঠিয়ে দিও। 

তারপর খুব হাঁসতে হাসতে বললেন, তোমার ছেলে এবং তোমার মেয়ে, তুমি 
খুশিমতো! বিয়ে দেবে। মা কি কখনো নিজের ছেলে মেয়ের বিয়ে দ্রিতে অন্তের 
উপর নির্ভর করে? সবাই সেদিন খুব হেসেছিল- আমিও হেসেছিলাম। কিন্তু 
গান্ধীজীর হাসির পিছনে যে আঁসল কথাটি লুকিয়ে ছিল সেই মূল কথাটি সেধিন 
আঁমি বুঝিনি। আজ মনে হয়ঃ তিনি আমাকে শিক্ষা দিতে চাইলেন, জগতের . 
সকল ছেলেকে এবং সকল মেয়েকে যেন আমি নিজের সন্তান মনে করতে 
পারি; তেমনি করে ভালবাসতে পারি ঠিক যেমন তিনি আমাকে মুহূর্তে আপন 
করে নিয়েছিলেন এবং আমার দেওয়1 সকল্ন দায়িত্বভার অনায়াসে নিজের গ্ন্ধে 
তুলে নিতে রাঁজী হয়েছিলেন। আমাঁকে বলতে চেয়েছিলেন, সকলকে 
ভাঁলবেসো। ছোটি ছোট কথার মধ্য দিয়ে মধুর হেসে মহৎ শিক্ষার পথ তিনি 
মেলে ধরেছেন অবোধ মানুষের কাছে। আমাদের হাসির মধ্য দিয়ে সেকথা 
মিলিয়ে গেল নোয়াথাঁলির আকাশে বাতাসে। 

পুড়ে যায়! গ্রামগ্ুলি আমাকে তখনও পীড়। দ্রিচ্ছিল। জিজ্ঞেস করলাম, 
এখানে শান্তি কিরে আসা কি সম্ভব? 

_নিশয়। দক্ষিণ আক্রিকাঁর শাল ভগ্মীপতির চল্লিশ হাজার পাউও নিয়ে 
ঝগ্ড়া মিটে যায় নি? 

এখানকার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকেও তিনি সেভাবেই মিটিয়ে দিতে পারবেন, 
এই তাঁর আত্মবিশ্বাস। এও যেন আত্মীয় বিরোধ । 

--কি ভাবে মিটবে? 


নোয়াখালির পথে পথে ৩৮৫ 


_সৃত্যু পণ করে এক একজন কর্মী এক একটা গ্রামে বসে যাঁবে। তাদের 
দেখে সাহস পাবে গ্রামের স্থানীয় বাসিন্দারা । ধীরে ধীরে ভার! মাঁসবে যাঁবে। 
কিন্ত কর্মীরা বসে থাকবে মৃত্যু পণ করে। 

হিন্দু মুনলমানের মধ্যে বিশ্বীস ও ভালবাসা ফিরিয়ে আনার জন্ঠ তিনি নিজেই 
মৃত্যু পণ করে বসে আছেন বিধ্বস্ত নোয়াখালিতে। আর, দাবি করছেন তার 
কর্মীদের কাছ থেকে অমনি মৃত্যু পণ। ্‌ 

বেড়ানো! এবং আঁলোচন। হয়ে গেলে তাকে ঘরে তুলে দিয়ে আমর] ফিরে 
এলাম। 

এই আলোচনার পর আমি বিয়ের মেয়ে খুঁজতে চলে গেলাম নান! ক্যাম্পে 
ও রিলিফ কেন্দ্রে। বহু ক্যাম্প ঘুরে বুঝলাম, অত্যাচারিত মেয়ের সংখ্যা কম। 
অত্যাচারিত হয়ে থাকলেও মেয়ের! স্বীকার করতে চাঁয় না। যাও বা জানা 
যায় প্রায়ই তারা বিবাহিত স্বামীরা তাদের ফিরিয়ে নিয়েছে, কুমারী মেয়েরা 
চৌদ্দ বছরের নীচে । এ-অবস্থায় গান্বীজীর কাছে কেমন করে নিয়ে যাই? 
তাছাড়৷ রিলিফ কেন্দ্রের কর্তৃপক্ষর1 বলেন, এঁ ধরনের কয়েকটি ঘটনার মৌকদ্দমা 
তারা নিজেরা চালাচ্ছেন। কাজেই সে সব মেয়েদের নাম ও পরিচয় তার] 
দেবেন না--গোপন রাখতে হবে মামলা চাঁলাবার প্রয়োজনে । বিয়ে ঘটিয়ে 
উঠতে পারলাম না আমি । 

" ফিরে এলাম দত্তপাঁড়ায়। সেখানে ছিলেন সুচেতা কপালনী। আমার 
বিয়ে দেবার কঠিন ভার তিনি তুলে নিলেন নিজের হাঁতে। তিনিও চেষ্টা করতে 
থাকেন কিন্তু শেষ পর্যস্ত পারেন নি। 

নুচেতা দেবী বিজয়নগর গ্রামে কাজের কেন্ত্র স্থাপন করতে চাইলেন। 
আমি বসে পড়লাঁম বিজয়নগর গ্রামে কাঁজের কেন্দ্র করে। আরো পাঁচ ছয়টা 
গ্রাম নিয়ে আমাদের কেন্দ্র। গ্রামের মুসলমানদের ঘরে ঘরে যাই, তাদের 
আপন করে নিতে চেষ্টা করি এবং হিন্দুদের ফিরিয়ে নিয়ে আসতে অনুরোধ 
করি। তীদের অন্ঠারট৷ বুঝিয়ে দিতে চাই । ওদিকে রিলিফ কেন্দ্রে গিয়ে 
হিন্দুদের বোঝাতে থাকি, নিজেদের বাড়ীতে সাহস করে ফিরে আসতে বলি। 
বলি, আমরা আছি, ভয় নেই, চলে আসুন। 

গভর্নমেণ্ট ক্ষতিপূরণের জন্ত সাথান্ত কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করছিল। 
গ্রামগুলিতে ঘুরে ঘুরে পুড়ে যাঁওয়] বাঁড়ীগুলি দেখি। যত বাড়ী পুড়েছে, 
ব্যাবসা নষ্ট হয়েছে, জিনিস লুঠ হয়েছে সব নিজের! দেখি, শুনি এবং তার 
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তালিকা তৈরি করি। যাঁর! সাহসে বুক বেঁধে ধীরে ধীরে ফিরে আসছে তাদের 
জন্য খয়রাতী খাছ্-সাঁহাধ্য পাবার চেষ্টা করতে থাকি । তাদের বাড়ী, বাগান, 
জিনিস সর্বস্ব গেছে কিন্ত নিজের পোড়া! ভিটের মায়ায় তাঁর আবার আনাঁগোন। 
করছে আর চোখের জলে ভাসছে । আমর] কাছে গিয়ে দীড়ালে ওরা খুশী হয়, 
পরম আত্মীয়ের মত আকড়ে ধরে রাখতে চাঁয়, সাহসে বুক বীধতে চায়। 
আমাদের পাওয়া যে তাদের সেদিন কত প্রয়োজন ছিল সেকথা বুঝেছিলেন 
গান্ধীজী। 

এই ভাবেই কাঁজের মধ্যে দিন কেটে যাঁচ্ছিল। এমন সময় একদিন সতীশ 
দাশগুপ মহাঁশয় খবর পাঠালেন, গান্ধীজী নোরাখাঁলিতে যে গ্রাঁম-পরিক্রমা করে 
চলেছেন তার মধ্যে পড়ে যাঁবে আমাদের বিজয়নগর কেন্দ্রও। ৯ই এবং ১*ই 
ফেব্রুয়ারী (১৯৪৭) দু'দিন থাকবেন তিনি আমাদের ক্যাম্পে । 

২রা জানুয়ারী থেকে শুরু হয়েছিল তার এঁতিহাঁসিক পদযাত্র। । একদিকে 
বুটিশ গভর্নমেণ্টের কূটনীতি অন্যদিকে ছুঃখী গ্রামবাসী । উভয়ের দিকে দৃষ্টি রেখে 
সামাজিক মমতার বন্ধন গড়ে তুলতে চাইছিলেন তিনি, তারই মধ্যে ছিল তাঁর 
রাজনৈতিক সমাধানও। সমস্যাঁসংকুল কণ্টকাকীর্ণ যাত্রাপথ। তিনি বিশ্বাস 
করতেন মানুষের মধ্যে আছে শুভ বুদ্ধি। সেই শুভ বুদ্ধিকে জাগিয়ে তুলতে 
নোয়াখালির গ্রাম থেকে গ্রামাস্তরে খালি পায়ে হেটে চলেছিলেন সাতাত্বর 
বছরের বুদ্ধ পিতাঁ। নিজের জীবনের প্রতি খেয়াল ছিল ন1 তার, জীর্ণ দেহের 
প্রতি করুণা ছিল না। সন্তানদের রক্ষা করতে ছুটে চলেছেন। 

বাপুজীর সেই যাত্রাপথে পড়েছে বিজয়নগর কেন্দ্র। জীবনের এক দুর্লভ 
সৌভাগ্য আমার । সতীশবাঁবু যেমন নির্দেশ পাঠিয়েছেন তেমনি করে তৈরি 
করছি আমাদের কেন্দ্রকে । বাপুজীর সঙ্গে আদবেন তাঁর কয়েকজন অস্থগাষী। 
তাছাড়া আমি আমাদের আঁশেপাঁশের ক্যাম্প থেকে কর্মীদেরও আমন্ত্রণ 
জানিয়েছি। বাপুজী হয়তো তাদের সকলের কেন্দ্রে যেতে পারবেন না । 
কর্মীরা আমাদের কেন্দ্রে এসে তাঁকে দেখে যান, য। বলার আছে বলে সমাধান 
নিয়ে যান, এই আমার ইচ্ছা। 

অল্পই সময় হাতে । সমস্ত ব্যবস্থা! এরই মধ্যে করতে হবে । নন্দীগ্রাম থেকে 
বিজয়নগর পর্বস্ত অসব।র প্রায় আড়াই মাইল রাস্তা তার খালি পায়ে হেঁটে চলার 
মতো! তৈরি করে নিতে হবে। সে পথ ছিল এবড়ো! খেব.ড়ো। আবার সন্ধ্যায় 
প্রীর্ঘনাঁসভায় যাবার সওয়! মাইল রাস্তাও তেমনি করে সমতল করতে হুবে। 
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একটি ঘর গুছিয়ে পরিষফার কয়ে রাখতে হবে। কয়েকটা তাবু খাটিয়ে খড় 
বিছিয়ে রাখতে হবে অতিথিদের শোবার ও থাকার জন্ত। কয়েকট! পায়খানা 
বানাতে হবে মীরাঁট কংগ্রেসের ব্যবস্থাপনার আদর্শে। 

বাড়ীটার অতবড় বাগান ও জঙ্গল পরিষ্কার করা অতিথিদের দু'দিনের ধাবার 
জন্য লক্ষ্মীপুর থেকে চাল, ভাল, তরকারি আনা-কাঁজের অস্ত নেই। বাপুজী 
আসছেন অতিথি হয়ে আমাদের কাছে। জীবনে এতবড় দাঁরিত্ব তো কখনো 
পালন করিনি । তবু কিন্তু আমার ভয় ছিল না-মনে হয়েছে সেই বাপুজীই তো 
আসছেন, আমি ঠিক পারব। 

আমাদের কেন্দ্রের কর্মীর। অবিশ্রাম খেটে চলেছেন-_কল্যাণী দত্ত, অর্চনা 
প্রামাণিক, মীরা, অনিল সেন, বাড়ীর মালিক যৌগেশ মজুমদার, সুচেত1। দেবীর 
সেক্রেটারী ভরত। বাপুজী আসবার আগের দিন অন্তান্ কেন্দ্র থেকে এলেন 
মায়া ঘোষ, অশৌক1 গুপ্ত, স্েহরাণী কাজিলাল, বেলা চৌধুরী ও অন্যান্য মেয়ে 
কর্মীরা, আরও কত মেয়ে এবং ছেলের দল। খাঁটছেন আমাদের গ্রামের 
ছেলেরাও। অন্য গ্রামের ছেলেরাও এসেছেন। সমস্ত কাজই প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে 
এসেছে । গ্রামের সব কাজের রিপোটট লিখে দিতে হবে বাঁপুজী এলে । তাতে 
থাকবে যত রকমের পরিসংখ্যান, দাঙ্গার ফলে গ্রামের অবস্থা, গ্রামের সমস্ত, 
আমাদের কাঁজের কি কি অসুবিধা এবং আমরা কি কি কাজ করছি সেকথা 
ইত্যাদি । 

৯ই ফেব্রুয়ারী ভোর পৌনে চারটায় সদ্বলবলে রওন! হয়েছি আমর! 
বাপুজীকে আনতে নন্দীগ্রাম থেকে । শীতের শেষ রাতে কন্কনে বাতাসে 
রাস্তা কীপিয়ে চলেছি আমর! গান গেয়ে । আড়াই মাইল রাস্তা ষেন বেরোতেই 
ফুরিয়ে গেল । 

নন্দীগ্রামে পৌছে আমরা ঘিরে বসলাম নির্মলবাবুকে। তিনিই সব বলে 
দেবেন। প্রথমেই নিয়ে গেলেন শাহ্‌ নওয়াজের কাছে। তিনিও আজ হবেন 
আমাদের অতিথি । আজাদ হিন্দ ফৌজের এই দুধ সৈনিককে আজ সগৌরবে 
দেখার সুযোগ হবে আমাদের গ্রামবাসীদের । সাম্প্রদায়িকতার লেশশৃন্ঠ এই দেশ- 
প্রেমিককে দেখে শিখুক নোয়াখালির গ্রামবাসীর!। 

তারপর যাই বাপুজীর কাছে। মান বেন কাছে বসে কি যেন লিখে 
চলেছেন। আমার! যেতেই বাপুজীর সেই পরিচিত সন্েহ হাঁসি। বলেন কতদূরে 
নিয়ে যাবে? 
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-"আড়াই মাইল । 
-_-নোরাখাঁলির আড়াই মাইল তো? 
এবারে আমরা হাসি। 
ঠিক সাড়ে সাতটায় বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে । কাছে যেতেই কীধে হতি 
রেখে রওনা হলেন তিনি। 
রাস্তায় চলতে চলতে সবাই মিলে রামধুন গেয়ে চলেছেন £ 
রঘুপতি রাঁঘব রাঁজারাম। 
পতিত পাবন সীতারাম | 
ঈশ্বর আল্লা তেরে নাম। 
মবকো! সন্মতি দে ভগবান ॥ 
যে৷ হি আলা! সো হি রাম। 
সবকো সুমতি দে ভগবান ॥ 
গাইছেন দলের সবাই, প্রেস রিপোর্টারদের একটি মন্ত দল রয়েছে সঙ্গে 
একেবারে একাত্ম হয়ে গাইছেন তীরাঁও। নোয়াথালির আকাশ বাঁতাঁস 
দিগন্তজোড়া ক্ষেত সব যেন গাইছে, রঘুপতি রাঘব রাঁজারাম-_মাঁনব প্ররুতিও 
যেন গেয়ে উঠেছে সব্‌কো সুমতি দে ভগবান । 
রাস্তার ছু'পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে গ্রামের কিছু কিছু মুসলমান, অতি সামাষ্ট 
সংখ্যক হিন্দুও। বাপুজী একহাতে সেলাম করছেন মুললমানদের অন্যছাঁতে 
নমস্কার করে চলেছেন হিন্দুদের । মুসলমানর! কিন্তু প্রায়ই তাঁকে সেলাম করছে 
না। দেখে মনটা আমার খারাপ হয়ে যায়। বলিঃ উনি আপনাদের সেলাঁম 
করছেন; আপনারাও করুন। তবু বেশীর ভাগই তারা সেলাম জানায় নি। 
বাঁপুজীর কিন্ত বিরাঁম নেই, ছুই হাতে অভিবাদন করে চলেছেন। করুণ 
দৃষ্টিতে কী গভীর অন্রাঁগভরা আবেদন ফুটে উঠেছে তার | প্রেমে আপ্লুত 
চোখ ছুটি থেকে করুণার ধারা ঝরে পড়ছে । নোয়াখালির ধূলিকণাও বুঝি তাঁর 
প্রেমের আবেদনে সেদিন সাড়া দিয়ে উঠতে চেয়েছিল। 
শুধু রামধুন নয়, রবীন্দ্রসঙ্গীতও গাইতে গাইতে আড়াই মাইল রাস্তা পার হয়ে 
নিয়ে এলাম আমর] তাঁকে বিজয়নগর | বিজয়নগর ক্যাম্পে সেদিন লোক ধরে 
না। এর! এতদ্দিন ছিল কোথায় ? শত অনুরোধ, শত খোঁশামোদ; শত ব্যবস্থার 
চেষ্টাযও যা আমরা করতে পারিনি, আজ শুধু একজনের আগমনে ক্যাম্প 
আমাদের পরিপূর্ণ! আনন্দ সবাই আসছে, হাঁসছেঃ খুঁজছে । চঞ্চল আমাদের 
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গ্রাম, উৎসুক গ্রামবাসীদের দৃষ্টি, আশ! তাদের অফুরত্ত । ভীত আর্ত নারীও দলে 
দলে এসেছেন তীকে প্রণাম করতে । বলি, বিকেলে প্রার্থনাসভায় তাঁকে 
দেখবেন। 

বিকেলে প্রার্থনাসভায় যাবার সময় তাঁকে জানাই মেয়েদের কথা। তিনি 
তাড়াতাড়ি হু'হাত জৌড় করে এসে দ্রীড়ালেন তাদের সামনে । বরাভয়ের হাসি 
ফুটে রয়েছে তাঁর মুখে । ভূমিতে মাথা রেখে প্রণাম করল গ্রামের রমণীর] । 

তিনি বললেন, তোমর! প্রার্থনাঁসভায় চল। 

_ সন্ধ্যা হয়ে আঁসছে, ফিরবাঁর সময় রাস্তায় গুগ্ডাদের ভয়। 

--ভয় কি? আমি আছি, এসো আমার সঙ্গে । 

নোয়াঁখালির কুলবধূরা বাঁপুজীর পিছনে দল বেধে প্রার্থনাসভার সওয়া 
মাইল রাস্তা গিয়েছিল এবং নোয়াখালির দাঙ্গাবিধ্বস্ত ইতিহাসের পথ বেয়ে 
নির্ভয়েই সেই রাতে বাড়ী ফিরেছিল। কোনে! অশুভ আঘাত নেমে আসে নি। 
নোয়াখালির পথ তখন সম্পূর্ণই বিপদশূন্ত, কলুযমুক্ত। উপস্থিতি শুধু একটি 
মানুষের, আবেদন তাঁর মর্মস্পর্শী । 

প্রীর্থনাসভায় অনেক লোক এসেছিল । গীতা, কোরাঁণের বাছ। বাছ! জায়গা" 
গুলি পড়া হয় সেখানে । তাঁর য1 কিছু বক্তব্য প্রার্থনীসভায়ই তিনি তা বলেনঃ 
লোঁকদের প্রশ্নের উত্তরও সেখানেই দেন। তারপর ফিরে এলাম আবার আমরা 
বিজয়নগর । 

প্রার্থনাঁদভায় যাঁবাঁর পথে আমাকে মিষ্টি হেসে বলছেন, পায়খানার ব্যবস্থা 
তো ভাল হয় নি। মানু এ বিষয়ে বিশেষ শিক্ষা নিয়েছে। তুমি প্রার্থনাসভা 
থেকে ফিরে এসে ওর কাছ থেকে পারখাঁনাগুলির ব্যবস্থা করতে শিখে নিও, 
কেমন? তারপর আমি নিজে দেখব। 

-আচ্ছা। আগে আমি শিখে নিই, তারপর আপনি দেখবেন । 

প্রার্থনাসভা থেকে ফিরে মান বেনকে নিয়ে যাই পায়খানা ঠিক করতে। 
বাঁপুজীর ঘরের কাছের যে-পারখানা আমরা বন্ধ করে দ্রিয়েছিলাম সেটাও 
লোঁকেরা ব্যবহার করেছে, তাই গন্ধ আসছিল। সেটাতে আমর! মাটি ব্রিচিং 
পাউডার ঢেলে দিলাম, তার বেড়া ভেঙ্গে নুপুরি গাঁছ তুলে ফেলে দিলাম--তবুও 
কিন্ত লোকেরা সেটা ব্যবহার করেছিল। অন্ত পায়খানাঁগুলির সামনেও আমর! 
মাটি ও ব্লিচিং পাউডার আগে থেকেই রেখেছিলাম, মীরাট কংগ্রেসে 
যেমনটি দেখেছি। মান্ন বেন বললেন, এসব জিনিস ব্যবহার করতে লিখে দাও 


৩7১৩ ও গা্ী পরিক্রমা 


বড় বড় অক্ষরে সব পায়খানার সামনে । তাছাড়া ভলাটিয়ার এবং ক্যাম্পের 
ভারগ্রীপ্ত কর্মী মাঝে মাঝে এসে দেখে যাবে মাটি ও ব্রিচিং পাউডার দেওয়া 
হয়েছে কিনা ন1 হয়ে থাকলে নিজে সেগুলি ঢালবে। 

পরদিন শেষ রাতে বাঁপুজীর ঘরে প্রার্থনা। ছোট ঘরে অল্প গুটিকয়েক 
মানুষ আমরা গিয়ে বসলাম । গাভীর্যপূর্ণ নিষ্ঠায় সমাণ হল প্রত্যুষের প্রার্থনা । 

এই ছু'দিনের জন্ত খাগ্ যা সংগ্রহ করে রেখেছিলাম তা একদিনেই প্রার 
ফুরিয়ে গেছে। এক এক বেলায় দেড় শত মানুষ খাবে আন্দাজ করে খাবার 
সংগ্রহ করেছিলাম । খেয়েছে কিন্তু এত বেশি লোক যে একদিনেই ফ্ষুরিয়ে 
গেছে অনেক জিনিসপত্র | কিন্তু নাঃ ফুরোয় নি। পরদিন কোথা থেকে যে 
খাবার জিনিস আনতে লাঁগল, শত শত লোক আবার থেয়ে গেল, তবু ফুরিয়ে 
গেল না, অপাস্থ হতে হল না। আমাদের কাছে আছেন শুধু এ একটি মানুষ৷ 
বাপুজীরই মধুস্দনদাদা যেন সেদিন রক্ষা করে চলেছিলেন, অফুরত্ত করে 
রেখেছিলেন দইয়ের ক্ষুদ্র ভাড়টিকে। তিনি শুধু জিজ্ঞেস করে পাঠালেন কত 
লোক থাচ্ছে এবং তার! কারা । 

আজ দ্বিতীয় দিন সোমবার, তার মৌনদিবস। মুসলমানদের অনুরোধ 
রক্ষা করতে তিনি খুবই ইচ্ছুক--তাই গোপীনাথপুরের মুসলমানদের একাস্ত 
অনুনয় রক্ষা করতে চলেছেন তিনি তাদের গ্রামের দিকে । তাঁরা বলেছেন 
দেড় মাইল রাস্তা মাত্র। কিন্তু পয়তাল্লিশ মিনিট চলার পরও যখন দেখা গেল 
আরও কিছুদূর যেতে হবে তখন তিনি পিছন ফিরলেন। লিখে দিলেন, 
“10006 10819 7009 001197)88১ 16% 0৪ £০ 0৪০1.” যাতায়াতের তিন মাইল 
রাস্তা চলতে তাঁর কষ্ট হয়েছিল, রীতিমতো হাঁপাচ্ছিলেন। লোকে তীর জীর্ণ 
শরীরের অবস্থা কতটুকুই বা বোঝে। 

সন্ধ্যায় প্রার্থনার পর মৌনভঙ্গ হল। সওয়া মাইল রান্তা বেয়ে তাকে 
ফিরিয়ে নিয়ে এলাঁম। পরের দিন ১১ই ভোর সাড়ে সাতটায় চলে যাবেন 
ভিনি আমাদের গ্রাম ছেড়ে। চলে যাবার আগে ঘর থেকে বেরিয়েই আবার 
হাসিমুখে কোমরে ঝোলানো ঘড়িটি দেখিয়ে বললেন, দেখ, তোর জন্য ছু'মিনিট 
সময় রেখে দিয়েছি, তোর তৈরি পায়থাঁন। এবার দেখে যাব। আমার শিক্ষা 
কেমন হয়েছিল সেকথা! আজও জানি না, কিন্ত তিনি দেখেছিলেন | 

আবার কাধে হাত রেখে চলেছেন তিনি নোরাখালির গ্রামে গ্রামাস্তরে । 
ভালবাসার জগৎ গড়ে তুলবেন তিনি। দক্ষিণ আফ্রিকার ভাঁরবানে চু্তিবন্ধ 


নোয়াখালির পথে পথে এ... ৩৯১ 


এক তামিল শ্রমিক বালনুন্দরমূকে তার ইংরেজ প্রত প্রচণ্ড প্রহার করে দাত 
দুটো ভেঙ্গে দিয়ে অঞ্জর রক্ত ঝরিয়েছিল, বস্ত্র ছিন্নবিছিষ্ন করে দিয়েছিল-_ 
কাদতে কাদতে সে এসে দ্রীড়িয়েছিল গান্ধীজীর সামনে । করুণায় বিচলিত 
গান্ধীজী ভার প্রতিকার করতে সেদিনও ছুটেছিলেন সেই প্রথম-জীবনে। 
পীড়িত মানবের কান্না জীবনকে তার ব্যথাতুর করে রেখেছিল । জগতের সকল 
ছুঃখীর ছুংখ ঘোচাঁতে, কান্না মৌছাতে তিনি সেই যে দক্ষিণ আফ্রিক1 থেকে যাঁজা 
শুরু করেছিলেন জীবনসন্ধ্যায় আজ নোয়াঁখালির গ্রাম-পরিক্রমায়ও চলেছে তাঁরই 
অবিরাম পদধ্বনি। তিনি জেনেছিলেন গীড়িভ মানব শুধু একটি মাত্র 
বালল্ুন্দরম্‌ নয়, কোটি কোটি মানুষ গ্রবলের অত্যাচারে নিম্পেষিত। কোথাও 
ব্যক্তি, কোথাও সমগ্র জাঁতিই অপমানিত, লাঞ্চিত। রক্তক্ষরিত একটি মানুষকে 
রক্ষা! করে তাই তার তৃপ্তি আসে নি, সমাধান মনে হয় নি। 
তিনি জেনেছিলেন সকলের মঙ্গল হলে, সকলের উন্নতি হলে তবেই আসবে 
প্রতিটি আলাদ মান্নষের মঙ্গল ও শুভ । রাস্কিনের লেখা 0716০ 6015 798£ 
বইখানি তকে শিখিয়েছিল--1)0 2০০] 01 &09 1901510091 18 00176817090 
11) 6109 0০০০. ০01 ৪11. 
অন্তের উপর উৎপীড়ন বা নির্যাতন করে কখনে। কোনে মানুষ বা জাতি 
বেশীদিন নিজেদেরও শুভ আনতে পারে নাঁ। “পশ্চাতে টানিছ যারে, সে 
তোমাঁরে পশ্চাতে টানিছে।” সকলের ভাল করতে পারলে তবেই হবে নিজের 
মঙ্গল। তার মধ্যেই আছে সকল সমস্ার সমাধান । তাই তাঁর সর্বোদয় | 
তিনি মনে করতেন, মানুষের মনে হিংসা! ও প্রেম ছুটি প্রবৃত্তিই আছে । 
জিঘাংস! বৃত্তি অবলম্বন করে জগতে বহু জাঁতিই যুগে যুগে শক্তিশালী হয়ে উঠে 
ছিল, তাদের নিষ্ঠুর অত্যাচার ও নিপীড়ন অন্যের মনে জাগিয়ে তুলেছিল অধিকতর 
হিংস্র প্রবৃত্তিকে। হিংস| পায় হিংশ্রতর প্রত্যাঘাত। অত্যাচারীর তাই পতন 
হয়। হিংসা এবং তার প্রতিশোঁধ--এর শেষ কোথায়? কিন্ত মানবমনে অন্ত- 
দিকে আছে প্রেমও। তিনি মনে করতেন প্রেম দিয়েও হৃদয় জয় করা 
যায়, হৃদয়ের পরিবর্তন করা যাঁয়--তাঁতে হবে স্মবুদ্ধির উদয়, আসবে জগতে 
কল্যাণ ও শাস্তি । 
তাই যখন নোয়াখালিভে আমাদের গ্রাম ছেড়ে চলে যাচ্ছেন সেই নিঃসঙ্গ 
একক মানুষটি হাত ছুটি তার অকাতরে প্রেম বিলিয়ে চলেছিল, চোখ ছুটি ভার 
প্রেমের আবেদনই করে চলেছিল। জাগিয়ে তুলতে চাইছিলেন তিনি মানুষের 


৩৯০. গান্ধী পরিজ! 


বড় বড় অক্ষরে সব পান্নথানার সামনে । তাছাড়া ভলাটিয়ার এবং ক্যাম্পের 
ভারপ্রাপ্ত কর্মী মাঝে মাঝে এসে দেখে যাবে মাটি ও ব্লিচিং পাউডার দেওয়া 
হয়েছে কিনা, ন! হয়ে থাকলে নিজে সেগুলি ঢাঁলবে। 

পরদিন শেষ রাতে বাঁপুজীর ঘরে প্রার্থনা। ছোট্ট ঘরে অল্প গুটিকয়েক 
মানুষ আমর! গিয়ে বসলাম । গাভীর্ষপূর্ণ নিষ্ঠায় সমাপ্ত হল প্রত্যুষের প্রার্থনা! । 

এই ছু'দিনের জন্ত খাছা যা সংগ্রহ করে রেখেছিলাম তা একদিনেই প্রায় 
ফুরিয়ে গেছে। এক এক বেলায় দেড় শত মানুষ খাবে আন্দাজ করে খাবার 
সংগ্রহ করেছিলাম। থেয়েছে কিন্তু এত বেশি লোক যে একদিনেই ফুরিয়ে 
গেছে অনেক জিনিসপত্র । কিন্তু না, ফুরোয় নি। পরদিন কোথা থেকে থে 
খাবার জিনিস আসতে লাঁগল, শত শত লোক আবার খেয়ে গেল, তবু ফুরিয়ে 
গেল না, অপদস্থ হতে হল না। আমাদের কাছে আছেন শুধু এ একটি মান্য 
বাপুজীরই মধুক্দনদাদা যেন সেদিন রক্ষা করে চলেছিলেন, অফুরস্ত করে 
রেখেছিলেন দইয়ের ক্ষুদ্র ভাড়টিকে। তিনি শুধু জিজ্ঞেন করে পাঠালেন কত 
লোক খাচ্ছে এবং তারা কারা। 

আজ দ্বিতীয় দিন সোমবার, তার মৌনদিবস। মুসলমানদের অনুরোধ 
রক্ষা করতে তিনি খুবই ইচ্ছুক-_তাই গোগীনাথপুরের মুসঙগমানদের একাস্ত 
অনুনয় রক্ষা করতে চলেছেন তিনি তাঁদের গ্রামের দিকে । তার! বলেছেন 
দেড় মাইল রাস্তা মাত্র। কিন্তু পয়তাল্লিশ মিনিট চলার পরও যখন দেখা গেল 
আরও কিছুদূর যেতে হবে তখন তিনি পিছন ফিরলেন। লিখে দ্রিলেন, 
"1001 [0210 2719 0011899১106 03 £0 08০] যাতায়াতের তিন মাইল 
রাস্তা চলতে তাঁর কষ্ট হয়েছিল, রীতিমতো হীপাচ্ছিলেন। লোকে তাঁর জীর্ঘ 
শরীরের অবস্থা কতটুকুই বা বোঝে। 

সন্ধ্যায় প্রার্থনার পর মৌনভঙ্গ হল। সওয়া মাইল রাস্তা বেয়ে তাঁকে 
ফিরিয়ে নিয়ে এলাম। পরের দিন ১১ই ভোর সাড়ে সাতটায় চলে যাঁবেন 
ভিনি আমাদের গ্রাম ছেড়ে। চলে যাবার আগে ঘর থেকে বেরিয়েই আবার 
হাসিমুখে কোমরে ঝোঁলানে] ঘড়িটি দেখিয়ে বললেন, দেখ, তোর জন্ঠ ছু'মিনিট 
সময় রেখে দিয়েছি, তোর তৈরি পারখাঁন! এবার দেখে যাব। আমার শিক্ষা 
কেমন হয়েছিল সেকথা আজও জানি না, কিন্ত তিনি দেখেছিলেন । 

আবার কাঁধে হাত রেখে চলেছেন তিনি নোয়াখালির গ্রামে গ্রামাস্তরে | 
ভালবাসার জগৎ গড়ে তুলবেন তিনি। দক্ষিণ আফ্রিকার ডারবানে চুজিবন্ধ 


নোয়াখালির পথে পথে 1. ৩৯১ 


এক তামিল শ্রমিক বালনুন্দরমূকে তার ইংরেজ প্রভ্‌ প্রচণ্ড প্রহার করে দাত 
ছুটে! ভেঙ্গে দিয়ে অজন্্ রক্ত ঝরিয়েছিল, বস্ত্র ছিন্নবিছিন্ন করে দিয়েছিল-- 
কাদতে কাদতে সে এসে দীড়িয়েছিল গান্ীজীর সামনে । করুণায় বিচলিত 
গান্ধীজী তার প্রতিকার করতে সেদিনও ছুটেছিলেন সেই প্রথম-জীবনে । 
পীড়িত মানবের কান্ন! জীবনকে তার ব্যথীতুর করে রেখেছিল । জগতের সকল 
দুঃখীর ছুখ ঘোচাতে, কান্না মৌছাতে তিনি সেই যে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে যাত্রা 
শুরু করেছিলেন জীবনসন্ধ্যায় আজ নোয়াখাঁলির গ্রা্-পরিক্রমীয়ও চলেছে তারই 
অবিরাম পদধ্বনি। তিনি জেনেছিলেন গীড়িত মাঁনব শুধু একটি মাত্র 
বালমুন্বরম্‌ নয়, কোটি কোটি মানুষ প্রবলের অত্যাচারে নি্পেষিত। কোথাও 
ব্যক্তি, কোথাও সমগ্র জাতিই অপমাঁনিজ, লাঞ্িত। রক্তক্ষরিত একটি মানুষকে 
রক্ষ। করে তাই তার তৃষ্থি আসে নি, সমাঁধান মনে হয় নি। 
তিনি জেনেছিলেন সকলের মঙ্গল হলে, সকলের উন্নতি হলে তবেই আসবে 
গ্রৃতিটি আলাদ৷ মানুষের মঙ্গল ও শুভ । রাস্কিনের লেখা 0060 6719 198% 
বইখানি তাকে শিখিয়েছিল--া170 ৮০০৭ 01 5 200151008] 19 000681790 
11) 0106 £০০০. 01 ৪]. 
অন্তের উপর উৎগীড়ন ব1 নির্যাতন করে কখনো! কোনো মান্‌ষ বা জাতি 
বেশিদিন নিজেদেরও শুভ আনতে পারে না। “পশ্চাতে টানিছ যারে, সে 
তোমারে পশ্চাতে টানিছে।” কলের ভাল করতে পারলে তবেই হবে নিজের, 
মঙ্গল। তার মধ্যেই আছে সকল সমস্যার সমাঁধান। তাই তার সর্বোদয় 
তিনি মনে করতেন, মান্ষের যনে হিংসা ও প্রেম ছুটি প্রবৃত্তিই আছে। 
জিঘাংস! বৃত্তি অবলম্বন করে জগতে বহু জা'তিই যুগে যুগে শক্তিশালী হয়ে উঠেঁ 
ছিল, তাদের নিষ্ুর অত্যাচার ও নিপীড়ন অন্ঠের মনে জাগিয়ে তুলেছিল অধিকতর 
হিংশ্র প্রবৃত্তিকে। হিংস। পার হিংশ্রতর প্রত্যাঘাত। অত্যাচারীর তাই পতন 
হয়। হিংসা এবং তার প্রতিশৌধ--এর শেষ কোথায়? কিন্তু মানবমনে অন্তু- 
দিকে আছে প্রেমও। তিনি মনে করতেন প্রেম দিয়েও হৃদয় জয় করা 
যায়, হৃদয়ের পরিবর্তন করা যায়--তাতে হবে স্মবুদ্ধির উদয়, আসবে জগতে 
কল্যাণ ও শাস্তি । 
তাই যখন নোয়াখালিতে আষাদের গ্রাম ছেড়ে চলে যাচ্ছেন সেই নিঃসঙ্গ 
একক মাহুষটি হাত ছুটি তার অকাতরে প্রেম বিলিয়ে চলেছিল, চোখ ছটি তার, 
প্রেমের আবেদনই করে চলেছিল। জাগিয়ে তুলতে চাইছিলেন তিনি মানুষের 


৩৯২ গান্ধী পরিক্রমা 


গ্রতি মানুষের প্রেম। পথের ধারে যারা দাঁড়িয়েছিল তারা কিন্তু সবাই পেলাম 
ফিরিয়ে দিচ্ছিল না। আবার আমি তাদের অন্নুরোধ করি, আপনারাও মেলায় 
করুন। করুণ চোখে বাগুজী বললেন, ওয়া! নাইবা! কর, আমার কর্তব্য আমি 
করে যাঁব, একলাই তে! চলতে হবে--একল! চল, একলা! চল রে। তাঁর চোখে 
মুখে নেমে এসেছে একল! চলার আকুল অনুভূতি । গানটা গাইতে বললেন। 
কলে মিলে গাঁন গেয়ে নিয়ে চলেছিল তাকে “যদি তোর ডাক শুনে কেউ না 
আসে তবে একলা চল রে।” 


ংল। সাহিত্যে গান্ধীজী 


চিত্বরঞ&ন বন্দোপাধ্যায় 


ভারতের রাক্জনীতিক্ষেত্রে মহাত্মা গান্ধীকে প্রথম পরিচিত করাবার গৌরব 
কলকাতার গ্রাঁপ্য। ১৯০১ খ্রীষ্টাবষে জাতীয় কংগ্রেসের সধরদশ অধিবেশন 
কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে গান্বীজী দক্ষিণ আফিকার ভারতীয়দের 
অবস্থা সম্বন্ধে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। সেদিন গান্বীজী এসেছিলেন 
গ্রবানী ভারতীয়দের প্রতিনিধি হিসাবে ; ভারতের নেতৃত্ব করবার দায়িত্ব তিনি 
গ্রহণ করেছেন আরও প্রায় ছুই দশক পরে। সুতরাং বাংল। দেশে তার প্রথম 
উপস্থিতি স্বভাবতঃই বাংলা সাহিত্যে কোঁনে৷ চিহ্ন রাখতে পারে নি। 
কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজীর কার্যকলাপ সম্বন্ধে বাঁডালী লেখকরা 
উদাসীন ছিলেন ন|। স্বাধিকার অর্জনের জগ্ঘ যে অভিনব পন্থায় সংগ্রাম চলছিল, 
দুর থেকে তার বিবরণ পাঠ করে তাঁর! নিশ্চয়ই মুগ্ধ হয়েছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ 
দত্তের পইজ্জতের জন্য” কবিতায় এর পরিচয় পাওয়া যাঁয়। মহাত্বা! গান্ধীর 
সংগ্রামে সহায়ত! করবার জন্ সত্যেন্দ্রনাথ দেশবাঁপীকে আহ্বান করেছেন £ 
কব সীগর আনল খবর হাল আইনের আফ্রিকাতে 
রঙের দায়ে ভারত-প্রজ। নিগৃহীত নিগ্রো! সাথে ! 
ফুটপাঁথে তার উঠতে মানা, জরিমানা উঠলে তুলে, 
নাই অধিকার কিছুতে তার-_কেনা-বেচার লাভে"মূলে। 
মাথার উপর মাথট আছে আঘাত দিতে অসম্মান, 
জিজিয়া কর দিচ্ছে আজি হিন্দু এবং মুসলমানে ! 
এই অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করলেন গান্ধীজী £ 
স্বর হল নতুন নাট্য হুত্রধারের নৃতন নাঁট। 
মাগর-পারে গান্ধী করে জাতীয়তার নান্দী-পাঠ। 
ইজ্জতেরি দায় আজিকে, ত্রদ্ধরন্ধে, কুদ্রবীণা 
উঠছে কেঁপে, সহায় হও গে যুঝছে তার! অন্ধ বিনা । 
দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজীর অহিংম প্রতিরোধ আন্দোলনের প্রভাব 
রবীন্দ্রনাথের রচনায়ও দেখা যায়। দেশের বিভিন্ন স্থানে পর পর কতকগুলি 
হিংসাত্মক রাঁজনৈতিক ঘটনা দেখে কবি বিচলিত হয়ে পড়েন। এই মানসিক 


৩৯৪ গান্ধী পরিক্রমা, 


পটভূমিকায় গান্ধীজীর অহিংস পদ্ধতি তীকে বিশেষরূপে আকৃষ্ট করে। আফ্রিকায়, 
গান্ধীজীর আন্দোলনের অভিনবত্তে মুগ্ধ হয়ে রবীন্দ্রনাথ তাকেই ভারতের ভবিষৎ 
নেতা হিসাবে বিভিন্ন লেখায় আভাস দিয়েছিলেন । অবশ্ঠ এই সব কল্পন। যে. 
গান্ধীজীকে কেন্দ্র করেই সে সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠতে পারে। কিন্ত পগ্রায়শ্চিত্ 
(১৯৯৯) নাটকের ধনগ্রক্ন বৈরাগী স্পষ্টই গান্ধীজীকে মনে করিয়ে দেয়। 
ধনঞ্জয়ের থাঁজন] বন্ধের অহিংস আন্দোলন, বাংল! সাহিত্যে গান্ধীজীর মূলনীতির 
প্রথম প্রকাশ। রবীন্দ্রনাথ এই আদর্শের দ্বার! যে গভীর ভাবে প্রভাবান্থিত্ 
হয়েছিলেন তার প্রমাণ নাটকের প্রধান চরিত্র ধনঞ্জয় বৈরাগীর প্রতি তার মমত্- 
বোধ। “মুক্তধারা” এবং “পরিআাণে' কাহিনীর অদল-বদল ঘটেছে, নতুন চরিক্র 
এসেছে, কিন্তু ধনগ্রয় বৈরাগীর মৌলিক রূপটির পরিবর্তন হয় নি। রবীন্দ্র-সাহিত্যে 
ধনঞঁয় বৈরাগীর জন্ম ১৯*৯ সালে; গান্ধীজীর ১৯২১ সালের অসহযোগ 
আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে নতুন করে পেলাম “মুক্তধারায়” ; আবার লবণ 
সত্যাগ্রহের ঠিক পূর্বে তাকে দেখা! গেল “পরিত্রাণ” নাটকে । সর্বত্যাগী অহিংস 
সত্যাগ্রহী ধনঞ্জয় যে গান্ধীজীর আদর্শে পরিকল্পিত সে বিষয়ে কোনো সন্দেহের 
অবকাশ থাকে না। 

১৯১৪ গ্রীষ্টান্ধে গান্ধীজী ভারতকে তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মক্ষেত্র হিসাবে নির্বাচন 
করেন। স্থির হন্ন তিনি ইংলণ্ড ঘুরে ভারতে আঁসবেন। ইতিমধ্যে ফিনিক্স 
স্কুলের ছাত্র ও শিক্ষকরা এসে ওঠেন হরিছার গুরুকুলে। কিছুদিন পরে দীনবন্ধু 
আযগুজের উৎসাহে তীর! চলে এলেন শীস্তিনিকেতনের ত্রন্মচর্যাশ্রমে । শাস্তি- 
নিকেতনে গান্বীজীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রথম সাক্ষাৎ হয় ৬ই মার্চ, ১৯১৫। 
গান্ধীজীর জীবনের নতুন পর্বও শুরু হয় বাংলা দেশ থেকেই। শাস্তিনিকেতনের 
ইতিহাসে গান্ধীজীর শ্বল্লকালীন অবস্থিতি গভীর প্রভাঁব বিস্তার করেছিল। 
গাহ্ধীজী এ সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতার কথা আত্মজীবনীতে চিরশ্মরণীয় করে 
রেখেছেন। 

১৯২০ গ্রীষ্টান্বে কলকাতায় কংগ্রেসের এক বিশেষ অধিবেশন হয়। এই 
অধিবেশনে গান্ধীজী শ্বরাজলাভের উদ্দোস্টে অসহযোগ আন্দোলন শুরু করবার 
জন্ঠ প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং তা গৃহীত হয়। দক্ষিণ আফ্রিকার এ বিষয়ে 
তিনি যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন তার ফলে আন্দোলনে নেতৃত্ব করবার 
দ্বায়িত্ব গান্ধীজীর উপরই এসে যায়। অবস্ত এর পূর্বে তিনি অহিংস অসহযোগ 
আন্দোলনের নেতৃত্ব করেছেন চম্পারণে। সেখানে অভিনব পদ্ধতির সাফল্য 
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সবিম্ময়ে লক্ষ্য করে মৃগ্ধ হয়েছে দেশবাসী । আফ্রিকার ঘটনাবলী গান্ধীজীকে 
ঘিরে একট! বিস্ময়ের পরিমণ্ডল স্থষ্টি করেছিল। এবার তাঁর সংগ্রাম দেশের 
মাটিতে, দেশবাসীর চোখের সামনে । এই আন্দোলনের ধিনি নাঁয়ক তার 
সম্বন্ধে কৌতুহলের অন্ত নেই। ন্ুতরাং সেদিনের তাগিদ মেটাবার জন্ট 
১৯১৮ সাল. থেকে ১৯২৫ সালের মধ্যে গান্ধীজীর জীবন ও কর্মের পরিচিতি 
হিসাবে বহু বই প্রকাশিত হতে থাঁকে। এই ক'বছরের মধ্যে গান্ধীজীর 
নেতৃত্বের প্রতিষ্ঠা ) সুতরাং এ ধরনের পরিচিতিমূলক বইয়ের বিশেষ প্রয়োজন: 
ছিল। 
যতদূর জানা যায়, যোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় রচিত “মহাত্মা গান্ধী--জীবনী ও 
অভিমত সংগ্রহ” বাংলায় গান্ধীজীর পরিচিতিমূলক প্রথম বই। এই সচিত্র ১১১ 
পৃষ্ঠার বইটি ১৯১৮ খ্রীষ্টাবে প্রকাশিত হয়েছিল হাওড়া জেলার পানিভ্রাস থেকে। 
অল্প দিনের মধ্যে বইটির কয়েকটি সংস্করণ হয়েছিল। 
গান্ধীজী সম্পর্কে সব রকম বাঁংলা বইয়ের সখ্য দু'শর উপর । প্রকাঁশের 
তারিখ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এসব বই কয়েকটি পর্বে বেশী করে বেরিয়েছে । 
প্রথম পর্ব ১৯১৮-২৫ ১ দ্বিতীয় পর্ব লবণ সত্যাগ্রহের সময় ; তৃতীয় পর্ব ১৯৪২-এর 
“ভারত ছাড়ো" আন্দোলনকে কেন্দ্র করে; শেষ পর্বের মূল প্রেরণা মহাত্মার 
আকন্দিক মৃত্যু। 
প্রথম পর্বের বইগুলি আকারে ছোট । এদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল গান্ধীজীর 
জীবন ও সাধনার সঙ্গে দেশবাসীর পরিচয় করিয়ে দেওয়া । অধিকাংশ রচনাতেই 
ব্যক্তি হিসাবে গান্ধীজীর প্রতি শ্রদ্ধা এবং তাঁর অভিনব সংগ্রাম-কৌশল সম্বন্ধে 
বিস্ময় প্রকাশ পেয়েছে। এদের অনেকগুলি বেরিয়েছিল পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন 
অঞ্চল থেকে। লেখকর! তাঁদের বক্তব্যের বাহন হিসাবে গগ্ এবং প্ ছুইয়েরই 
ব্যবহার করেছেন। লোকের মুখে মুখে পদ্য রচনাগুলি হয়তো বেশী ছড়িয়ে 
পড়েছিল। সতীশচন্ত্র গুপ্ত লিখেছিলেন “মহাত্মা! গান্ধীর আষ্টোত্বরশত নাম” । 
নমুন! কিসাবে কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করা হল £ 
গৌঁড়ারা মিলিয়! নাম রাঁখিল বিধর্মী । 
ভাবুকের দল নাম রাখিলেক কমা ॥ 
সি, আর, দাশ নাম রাখে আশার আলোক। 
বেশাণ্ট রাখিল নাম আদর্শ-ভূলোক ॥ 
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কলিকাত! নাম রাখে অটল প্রতিজ্ঞ । 
ঢাঁকায় রাঁথিল নাঁম কর্মী মহা বিজ্ঞ ॥ 


মদনমোহন নাম রাখে চরখাভূষণ। 
অরবিন্দ নাম রাখে সত্যের তোষণ | 
দাদাভাই নাম রাখে স্থির অনাহারী। 
রবীন্দ্র রাখিল নাম স্বরাজ ভিখারী ॥ 
উকিল মহাদেব সিংহ অসহযোগের পরিণাম বর্ণনা করেছেন £ 
মক্কেল কাছারীতে না৷ আসিবে আর, 
মুখেতে দেখিবে তুমি ভম্মের বাহার ! 
যদি হে সন্মান চাঁও, 
গান্ধীর পথেতে ধাও, 
সহযোগে থেকে দেশ করো ন1 উজাড়, 
ছি ছি রে উকিল তোরে ধিক শতবার ! 
অনেকে গান্ধীজীকে অবতার হিসাবে দেখেছেন । নাঁরায়ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 
তাকে শ্রীকষ্ণের সঙে তুলনা করেছেন £ 
ধর্মরূগী গান্ধি সহায় যখন, 
তবে ভয়ে ভীত হও কি কারণ? 
শ্রীরুষ্ণ সহায়ে পাঁগুব যেমন, রর 
করে যাও কাজ সেই মত জ্ঞানে । 

নবীনচন্দ্র সাহা তার বই “মহাত্মা গান্ধি অবতার ও যুগলক্ষণ'-এ পুরাণ, 
কোরাণ, বাইবেল প্রভৃতি শান্ত্গ্রস্থের সাহায্যে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে 
কক্ষিতে গান্ধীজীই অবতার । 

“্গান্ধি-কীর্তন” (১৩২৯) বাংল] ভাষায় গান্ধীজী-সম্পঞ্কিত প্রথম সংকলন গ্রস্থ। 
এই সংকলনে আছে সত্যেন্্রনাথ দত্ত ও নরেন্দ্র দেবের কবিতা এবং শরৎচন্দ্রের 
গ্রবন্ধ। 

প্রথম পর্বের অধিকাংশ রচনার সাহিত্যমূল্য না থাকলেও সেদিন এই 
পুস্তিকাঁগুলি স্বাধীনতা আন্দোলনে এক গুরত্বপূর্ণ ভূমিক! গ্রহণ করেছিল। 
অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের কথা জনসাধারণের মধ্যে এদ্রের মাধ্যমেই 
প্রচারিত হয়েছে । 
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১৯২*-২১ সালে সত্যেন্ত্রনীথ মজুমদার ছয়টি পুস্তিক। প্রকাশ করেন। 
আকারে ছোট হলেও গান্ধী-সাহিত্যে এরা উল্লেখযোগ্য সংযোজন । পরে 
সত্যেন্্রনাথের মত পরিবর্তিত হয়েছে; কিন্তু এই কটি পুস্তিকায় তিনি গান্ধীজীকে 
দুঢ় সমর্থন জানিয়েছেন । এর জন্ত তিনি শ্রীঅরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও বিপিনচন্দ্রকে 
ভীত্র সমালোচনা! করতেও দ্বিধা করেন নি। গান্ধীজীর সকল নীতি ও কর্মকে 
রবীন্দ্রনাথ যে নিবিচারে গ্রহণ করতে পারেন নি এটা সহজভাবে স্বীকার করে 
নিতে দ্বিধা ছিল সত্যেন্দ্রনাথের। তিনি ভেবেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ “গান্ধীর 
গ্রতিদন্দীন্বরূপ ধাড়াইয়! বিরোধের শুত্রপাত করিতেছেন ।” 

বিপিনচন্দ্রের সঙ্গে তুলনা করে বল! হয়েছে ঃ “মহাত্মা গান্ধি শুধু নিক্রিয়- 
প্রতিরোধ-মন্ত্রেরে একজন একনিষ্ঠ পুরোহিত নহেন, তিনি এই মন্ত্রের সাঁধক-"* 
হিংসা দ্বেষশৃন্য নিক্ষিক্-প্রতিরোধ ব্যাপারে বাঁক্য অনুযায়ী কার্য করিবার অক্ষমতা 
বিপিনচন্ত্রের যত অধিক বৌঁধ হয় জীবিত কোন নেতার মধ্যেই তা এত অধিক 
নহে।” 

গান্ধীজীর দক্ষিণ আফ্রিকার ও বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের পার্থক্য নির্দেশ 
করে সত্যেন্দ্রনাথ বলেছেন £ “১৯০৬ গ্রীষ্টাব্দের দক্ষিণ আফ্রিকার গান্ধি-আন্দোলন 
এবং ১৯০৬ গ্রীষ্টাবের বাঙ্গালার স্বদেশী আন্দোলন তত্বের দিক হইতে অনেকট। 
এক হইলেওঃ বস্তর দিক হইতে ছুই আন্দোলন প্রক্কৃতিতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। 
১৯০৬ গ্রীষ্টাবের বাঙ্গালার আন্দোলনে তত্ব আছে, সাধনা নাই, কথ! আছে কাঁজ 
নাই, আদর্শ আছে চরিজর নাই । ১৯*৬-এর দক্ষিণ আফ্রিকার অন্দোলনে তত 
ও সাধনা, কথা! ও কাঁজ, আদর্শ ও চরিত্র অঙ্গাঙগীভাবে জড়িত |” 

দেশবন্ধু চিত্বরঞ্রনের গান্ধি-আুগত্য সত্যন্্রনাথের প্রশংসা পেয়েছে ২ “তিনি 
মহাত্মার সহিত দেশবন্ধুরূপে নুর মিলাইয়। অন্ততঃ বাঙ্গালার ইজ্জত বাঙালীর মুখ 
রক্ষা করিয়াছেন ।” 

সত্যেন্্রনাথ অসহযোগ আন্দোলনকে দেখেছেন নবধুগের শুচন| হিসাবে £ 
“এ যুদ্ধ কেবল ভারতের রাজার ও প্রজার যুদ্ধ নহে। এ যুদ্ধ ভারতের রাজার 
হিংসার বিরুদ্ধে ভারতীয় প্রজার অহিংসার যুদ্ধ নহে, এ যুদ্ধ হিন্দু ও মুনলমানের 
সহিত গ্রীষ্টানের যুদ্ধও নহে, ইহা এমন এক যুদ্ধ, যাহ! মন্তয্ের সভ্যতাকে আর 
একবার ভাঙ্গিয়৷ গড়িবে।” 

সত্যেন্্রনাথই বাংলা সাহিত্যে প্রথম গান্ধীজীর জীবন, কর্মধারা এবং বাঙালী 
নেতাদের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচন! করেছেন। তার ছয়টি পুস্তিকার মধ্যে 
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আলোচনার ধারাবাহিকতা ও গান্ধীজীর প্রতি শ্রদ্ধা অস্্ন রয়েছে । এবং শ্রদ্ধা 
তিনি প্রকাশ করেছেন দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে উদ্দীপনাময়ী ভাষায় । 

বিপিনচন্দ্র পাল তাঁর কর্মপস্থার সঙ্গে গান্ধীজীর অসহযোগের পার্থক্য বিচার 
করেছেন “আমার রা্রীয় মতবাদ” গ্রস্থে। বিপিনচন্দ্রের বিশ্বাস ছিল যে শাসন" 
যন্ত্রের উপর অধিকার বিস্তার করা আদ্দোলনের লক্ষ হওয়! উচিত। গান্ধীজীয় 
উদ্দেশ্ত--সার মতে--একে অকর্মণ্য করে দেওয়]। তাই তিনি বলেছেন £ "এই 
কারণে মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ নীতির সম্পূর্ণ সমর্থন করতে পারি নাই। এ 
পথের পরিণাম শ্বরাজ নহে, কিন্তু অরাজকতা 1-"*এক কথায় বলিতে গেলে 
প্াাসিভ রেসিল্ট্যান্দ সরকারের পুলিস-পাহার! দৈম্ত-সামস্ত কিংবা ফৌজদারী 
আইন-আদালত নষ্ট করিতে চাহে না। মহাত্ম! গান্ধীর অসহযোগ-প্রস্তাবে ইহা 
করিতে চাহিয়াছিল বলিয়াই তাহার সমর্থন করিতে পারি নাই ।” 

গান্বীজী প্রথমবার যখন কলকাতায় আসেন তখন থেকেই আচার্য প্রফুল্লচন্ 
রায়ের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। প্রফুল্লচন্ত্ের ব্যক্তিগত জীবনচর্যায় এবং খন্দর 
প্রীতির মধ্যে গান্ধীজীর গভীর গ্রভাব সুস্পষ্ট। গান্ধীজীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন 
করে তিনি বলেছেন : «প্রতি গান্ধী পুণ্যাহে আমরা যুগাবতার মহাঁত্মার নাম স্মরণ 
করি। তীহার ত্যাগ, তীহার নিষ্ঠা, তাহার সত্যের জন্য জীবন উৎসর্গের কথ! 
ত্বভাঁবতঃই মনে উদ্দিত হয় ।” 

এক বৎসরের মধ্যে স্বরাজ না পাওয়ায় গান্ধীজীর বিরুদ্ধে যখন সমালোঁচনার 
ঝড় উঠল তখন সমালোচকদের জবাঁব দিলেন প্রফুল্চ্্র ; “অনেক কর্মী বৎসরের 
মধ্যে স্বরাজ লাভ হয় নাই বলিয়া আজ হতাশ হইয়াছেন। তাহাদের জিজ্ঞাসা 
করি,-+মাঁমরা কি মহাত্ার নির্টেশে মত খদ্দর বয়ন ও পরিধান করিতে 
পারিয়াছি? 

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ১৯২২ খ্ীষ্টান্ধে কংগ্রেসের গা অধিবেশনের সভাপতির 
অভিভাঁষণে গাম্বীজীকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করবার জন্ত ক্ষোভ প্রকাশ করে 
বলেছেন £ “মহাত্ম। গান্ধীর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আন! হয়েছিল ভার অন্তপ্নিহিত 
নিতান্ত করুণাঁরসটি প্রেমের অবতার যীশুর বিচার-ব্যাপারের সঙ্গেই তুলনীয় 
প্রভেদ এই যে, বীশ্ড অভিযোগের বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ ফরেন নি, গান্থীজী 
অভিযোগ শুধু সম্পূর্ণ ক্বীকার করেছিলেন, এমন নয় ) তিনি বলেছিলেন, আইনের 
চোঁখে তিনি যে অপরাধ করেছেন, অভিযোগে তার চেয়ে তাকে লঘু অপরাধীই 
বলা হয়েছে। তিনি আরও বলেছিলেন, পরমেশ্বরের আইন মাস্ঠ করার (জন্যই 
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তিনি শাসন-পদ্ধতির আইন অমান্ত করেছেন ।" 

মহাত্ম! গান্ধী প্রবর্তিত সত্যাগ্রহ আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য সন্বন্ধে সুন্দর ব্যাখ্যা 
দিয়েছেন দেশরন্ধু। তাঁর মতে সত্যাগ্রহ প্রেমের আন্দোলন ২ “*"'মহাত্মা গান্ধী 
বলিয়াছেনঃ শক্রকে ঘ্বপা করিবে না, হিংসা! করিবে না; কারণ প্রেমের জয় 
অনিবার্ষ। 

“আজ মাষি মুক্তকণ্ডে ত্বীকার করিতে প্রস্তুত যে, এই যে আন্দোলন, 
ইংরেজীতে যাহাকে রাজনীতি বলে, ইহা তাহার আন্দোলন নহে । ইহা! প্রেমের 
আন্দোলন, ধর্মের আন্দোলন, আমাদের জাতীয় জীবনের স্পন্দন, এই আন্দো- 
লনকে সফল করিবার একমাত্র উপায় আত্ম-নিবেদন ।” 

শরৎচন্জরের রাজনৈতিক উপন্াস “পথের দাঁবী” লেখা হয়েছে বিপ্রবপন্থী 
নরনারীর জীবন নিয়ে । কিন্তু গ্রথম জীবনে গান্ধীজীর বাক্তিত্ব ও কর্মপন্থার উপর 
তার ছিল গভীর শ্রদ্বা। যে কারণে এই শ্রদ্ধা, শরৎচন্দ্র তার সুন্দর বিশ্লেষণ 
করেছেন : “অকন্মাৎ একদিন চৌরিচোরার ভীষণ দুর্ঘটনা ঘটিল। নিরুপপ্রব 
সম্বন্ধে দেশবানীর প্রতি তাহার বিশ্বাস টলিল;-তখন একথ। সমস্ত জগতের কাছে 
অকপটে ও মুক্তকে ব্যক্ত করিতে তাহার লেশমান্র দ্বিধা বোধ হইল ন1। 
নিজের ভুল ও ক্রটিবারত্বার স্বীকার করিয়া বিরুদ্ধ রাজশক্তির সহিত আসন্ন ও 
স্থতীত্র সংঘর্ষের সম্ভাবন। স্বহস্তে রোধ করিয়! দিলেন। বিন্দুমাত্রও কোথাও 
তাহার বাধিল না। সিন্ধু হইতে আসাম ও হিমাঁচল হইতে দাক্ষিণাত্যের শেষ 
প্রান্ত হইতে সমন্ত অসহযোগপস্থীদের মুখ হতাশ্বাস ও নিশ্চল ক্রোধে কালো হইয়া 
উঠিল এবং অনতিকাল ৰিলখ্ে দিললীর নিখিল-ভারতীয়-কংগ্রেস-কার্যকরী সভায় 
তাহার মাথার উপর দিয়! গুপ ও ব্যক্ত লাঞ্ছনার যেন একটা ঝড় বহিয়া গেল। 
কিন্তু তাঁহাকে টলাইতে পারিল না। একদিন যে তিনি সবিনয়ে এবং অত্যস্ত 

ক্ষেপে বলিয়াছিলেন--“আই হ্যাভ লস্ট অল ফীয়ার অব মেন”_-জগদীশ্বর 
ব্যতীত মাঁচুষকে আমি ভয় করি না-_-এ সত্য কেবল প্রতিকূল রাজশক্তির কাছে 
নয়, একান্ত অন্থকুল সহযোগী ও ভক্ত অনুচরদিগের কাছেও সপ্রমাণ করিয়া 
দিলেন। রাজপুরুষ ও রাজশক্তির অনাচার ও অত্যাচারের তীব্র আলোচনা 
এদেশে নির্ভয়ে আরও অনেকে করিয়। গেছেন। ভাহার দণ্ডভোগও তাহাদের 
ভাগ্যে লঘু হয় নাই, তথাপি ভয়হীনতাঁর পরীক্ষা তীাহীদিগকে কেবল এই দিক 
দিয়াই দিতে হ্ইয়াছে। কিন্তু ইহাপেক্ষাও যে বড় পরীক্ষা ছিল, অন্থরক্ত ও 
ও ভক্তের অশ্রন্ধা, অভক্ি ও বিদ্রেপের দণ্ড- একথা লোকে একপ্রকার ভুলিয়াই 
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ছিল--যাবার. পূর্বে দেশের কাছে এই পরীক্ষাটাই তাহাকে উত্বীর্ণ হুইয়। 
যাইতে হুইল; অত্যন্ত স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া! যাঁইতে হইল যে, সন্ত্রম, মর্যাদা, যশঃ, 
এমন কি জন্মভূমির উপরেও সত্যকে প্রতিষ্ঠা করিতে না পারিলে ইহা! পারা যায় 
না।” 

গান্ধীজী সত্যের যে আদর্শকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন সে সম্বন্ধে 
শরৎচন্দ্রের মন্তব্য £ “সত্যের অক্রপ্রত্যঙ্গ মূল ডাল প্রভৃতি নাই; সত্য সম্পূর্ণ এবং 
সত্যই সত্যের শেষ ।."'দেশের ম্বাধীনতা বা স্বরাজ তিনি সত্যের ভিতর দিয়াই 
চাহিয়াছেন, মারিয়া কাটিয়া ছিনাইয়া লইতে চাহেন নাই, এমন করি 
চাহিয়াছেন যাহাতে দিয়! সে নিজেও ধন্ত হইয়া যাঁয়।."*অমন কাড়াকাঁড়ির 
দেওয়া নেওয়া ত সংসারে অনেক হইয়। গেছে, কিন্তু সে ত স্থায়ী হইতে পারে 
নাই, দুঃখ কষ্ট বেদনার ভার ত কেবল বাঁড়িয়াই চলিয়াছে, কোথাও ত 
একটি তিলও কম পড়ে নাই! তাই তিনি আজ ও-সকল পুরাতন পরিচিত 
ও ক্ষণস্থায়ী অসত্যের পথ হইতে বিমুখ হইয়া সত্যাগ্রহী হইয়াছিলেন। পণ 
করিয়াছিলেন-_মাঁনবাত্মার সর্বশ্রেষ্ঠ দান ছাড়া হাত পাতিয়া আর তিনি 
কিছুই গ্রহণ করিবেন ন1।” 

রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতনের সঙ্গে গান্ধীজীর সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল 
আফ্রিকা থেকে ভারতে ফিরে আসবার পরেই । তাদের মধ্যে নান। বিষয়ে 
পত্রবিনিময় হয়েছে, একে অন্তকে প্রভাবান্বিত করেছেন, কিন্তু রবীন্দ্ররচনায় 
গ্রত্যক্ষরূপে গান্বীজীকে ১৯৩০-এর পূর্বে দেখতে পাওয়া যাঁয় না। তার পূর্বে 
গান্ধীজী সম্বন্ধে কোনে প্রবন্ধ কবি রচনা করেন নি। এর কাঁরণ আর যাঁ-ই 
হোক্‌, শ্রদ্ধার অভাঁব নয়। ১৯২০-২১ সালে বিদেশে সাংবাদিকদের নিকট 
রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজী সম্বন্ধে যা বলেছিলেন তা গভীর শ্রদ্ধার পরিচায়ক । 

গান্ধীজী সম্বন্ধে কবির যে কটি রচন1 “মহাত্মা! গান্ধী” নামক পুন্তিকাঁয় সংকলিত 
হয়েছে তার সবগুলিই ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্ধের পরে রচিত । কবি এই কটি রচনার মধ্যে 
গান্ধীজীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং তাঁর কর্মপন্থার অনন্তার প্রতি আমাদের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, “ইনি আসার পূর্বে দেশ ভয়ে আচ্ছন্ 

ংকোচে অবিভূত ছিল; কেবল ছিল অন্যের অনুগ্রহের জন্ত আবদার আবেদন, 

মজ্জাঁর মজ্জায় আপনার 'পরে আস্থাহীনতার দৈন্ঠ।” এই ভয় থেকে গান্ধীজী 
আমাদের মুক্ত করেছেন। নিভাঁক হতে বলেছেন কিন্ত বলেন নি হিংসাত্মক 
দ্তকে প্রশ্রয় দিতে। গ্রান্ধীজীর অনুশাসন, “মরব তবু মাঁরব নাঁ, এবং এই করেই 
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জয়ী হব--এ একট! মস্ত বড়ো কথা, একটা বাণী। এটা চাতুরী কিংবা 
কার্ধোদ্ধারের বৈষয়িক পরামর্শ নয়। ধর্মযুদ্ধ বাইরে জেতবার জন্য নর, হেরে 
গিয়েও জয় করবার জন্ত। অধর্ম যুদ্ধে মরাটা! মর1| ধর্মযুদ্ধে মরার পরেও 
অবশিষ্ট থাকে ; হার পেরিয়ে থাকে জিত, মৃত্যু পেরিয়ে অমৃত ।” 

রাষ্ট্রত্ত্রের একটা বড় অভিশাপ রাজনৈতিক নেতারা নিজেদের ্বার্থসিদ্ধির 
জন্ত সর্বদা ব্যগ্ঘ থাকেন। গান্ধীজী সেই স্বার্থের কলুষ থেকে মুক্ত । তিনি 
সত্যকে সকল অবস্থায় মেনেছেন, সাময়িক সুবিধার জন্ত এক সত্যের ভিন্ন ব্যাখ্যা 
করবার চেষ্টা করেন নি। সকলকে সমান দৃষ্টিতে দেখবার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল 
তার £ “তিনি অত্যন্ত উচ্চ, অতান্ত মহৎ। তবু তাঁকে ম্বীকার করেছি, তাঁকে 
জেনেছি । সকলে বুঝেছে “তিনি আমার |, তাঁর ভালোবাসায় উচ্চ-নীচের ভেদ 
নেই, মূর্খ-বিদ্বানের ভেদ নেই, ধনী-দরিদ্রের ভেদ নেই। তিনি বিতরণ করেছেন 
সকলের মধ্যে সমান ভাবে তার ভালোবাঁসা।” এই সমান দৃষ্টির জন্তই আমরা 
যাঁদের অস্পৃশ্ত বলে দূরে রেখেছি তিনি তাদের কাছে টেনে নিয়েছেন । যে 
সামাজিক পাপ রহু শতাব্দী যাঁবৎ জাতিকে ধীরে ধীরে ছুর্বল করেছে তার বিরুদ্ধে 
গান্ধীজীই প্রথ্থম এমন সর্বাত্মক সংগ্রাম ঘোঁষণ! করেছিলেন । 

রবীন্দ্রনাথের পর অনেকেই গান্ধীজীর জীবন ও সাধনার বিভিন্ন দিক নিয়ে 
আলোঁচন! করেছেন । এখানে তাদের সকলের নাম উল্লেখ করাও সম্ভব নয়। 
গান্ধীজীর সঙ্গে প্রতাক্ষ পরিচয়ের ফল স্বরূপ যে-সব বই লেখা হয়েছে তাঁদের মধ্যে 
নাম করতে হয় কষ দাসের গগান্ধীজীর সঙ্গে সাঁত মাস” । নির্মলকুমার বসুর 
“গান্ধীচরিত” ডঃ প্রফুল্লচন্্র ঘোষের “মহাত্মা গান্ধী” প্রভৃতি । ম্থবোধ ঘোষের 
“অমৃতপথ যাঁন্ত্রী' একটি স্ুলিখিত জীবনী । কংগ্রেস সাহিত্য সঙ্ঘ কর্তৃক সংকলিত 
পুস্তিকাগুলি এক সময বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল। অনাথগোপাল সেন ও 
রবীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় গান্বীজীর অর্থনৈতিক মতবাদ নিক্পে বই লিখেছেন। 
নির্মলকুমার বনু গান্বীবাদ বিশ্লেষণ করেছেন 'গান্ধীজী কি চাঁন” ও “স্বরাজ ও 
গান্ধীবাঁ্' বই ছুটিতে । সত্যাগ্রহ, অসহযোগ, সর্বোদয়, পল্লী গঠন, চরক, 
অস্পৃশ্ঠতা, সাম্্রদারিক সমশ্যা ইত্যাদি বিষয়ে গান্ধীজীর মতামত নিয়ে কয়েকটি 
বই লেখা হয়েছে | সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার বাংলার চিন্তানায়কদের সঙ্গে গান্ধীজীর 
তুলনামূলক আলোচনার যে হুত্রপাঁত করেছিলেন সেই ধারাটি শেষ হয়ে যায় নি। 
ডঃ শশিভ্ষণ দাশগুপ্চের “টলস্টয় গান্ধী রবীন্দ্রনাথ, ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের 
“পরমবান্ধব রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী” এই শ্রেণীতে পড়ে। এছাড়। “মহাত্মা গান্ধী ও 


১৬১, 


৪০২. গান্ধী পরিক্রমা 


ত্বামী বিবেকানন্দ” “গাম্ধীজী নেতাজী”, “নেতাজীর পথ ও গান্ধীজীর মত” 
ইত্যাদি পুস্তকেও তুলনামূলক আলোচনা কর! হয়েছে। 

সভীশচন্দ্র দাশগুপ্ধ সন্তায় ম্থপরিকল্লিত ভাবে গান্ধী-সাহিত্য প্রচারে ব্রতী 
হয়েছিলেন । তিনিই প্রথম মূল গুজরাটা থেকে গান্ধীজীর আত্মকথার প্রাঞ্জল 
অন্থবাদ করেন। আরও কতকগুলি বইয়ের অনুবাদ ছাড়া তিনি নিজে 
“কার্পাস শিল্প”, “চরকার ব্যবহার” “চম্পারণ সত্যাগ্রহ' প্রভৃতি পুস্তক রচন! 
করেছেন। 

সমকালীন কথা-সাহিত্যিকদের মধো অন্নদাশংকর রায় গান্ধীজীর উপর বিভিন্ন 
দিক থেকে যত আলোচনা করেছেন এমন আর কেউ করেন নি। তর “প্রবন্ধ 
এবং “খোলা মন খোলা দরজা” গ্রন্থ ছুটিতে গান্বীজী সম্পর্কে অনেকগুলি রচন! 
আছে। ম্বাধীনতাপরবর্তা নানা সমস্া গান্ধীবাদের পটভূষিকায় আলোচনা 
করাই তার বৈশিষ্ট্য । অন্নদাশংকরের মতে "গান্ধীজী আমাদের সকলের ঘনীভূত 
বিবেক 1” সাময়িক হতাশা সত্বেও তীর ধারণা গান্ধীজীর নীতি একদিন সার্থক 
হবে। কেননা, "গান্ধীর মাহাত্য এইখ|নে যে পরমাণুশক্তি তাঁকে হারাতে 
পারবে না, পরম হিংসা তাঁকে হারাতে পারবে নাঁ। পৃথিবীতে হয়তো আণবিক 
বোমার চেয়েও মারাত্মক অস্ত্র উদ্ভাবিত হবে, কিন্ত যত মারাত্মক হোক না 
কেন, কোনো অস্ত্ই তীকে পরাস্ত করতে পারবে না। তীকে হারাতে পারত 
তাঁর নিজেরই কাম ক্রোধ লোভ, কিন্তু এসব রিপুকে তিনি জয় করেছেন, জয় 
করেছেন যাবতীয় দুর্বলতা, স্বার্থচিস্তা, অন্টায়চিন্তা। তীর নিজের বলে কিছু 
নে, সুতরাং ভয় বলে কিছু নেই ।” 

উপরে আলোচিত গগ্ভরচনাবলীর এক ক্ষুদ্র অংশ সাহিত্যের দরবারে স্থায়ী 
আন লাভের দাবি করতে পারে। এদের অধিকাংশই রচিত হয়েছিল উচ্চাসের 
প্রেরণায়, প্রচারের উদ্দেশ্তে এবং সাময়িক প্রয়োজনের তাগিদে । গান্ধীজীর 
প্রভাব স্থায়ী হয়ে থাকবে বাংলা কাবো, নাটকে ও উপন্যাসে । অবশ্ঠ সাহিত্যের 
এই সব বিভাগেও যে সাহিত্যযূল্যহীন গ্রন্থ রচিত হুয় নি, তা নয়। বিশেষ 
করে গাঁন্ধীজীর জীবন ও কর্মসাঁধনা ফেন্দ্র করে পগ্ে বেশ কিছু বই লেখ হয়েছে 
যাঁদের কথা আজ আর কেউ মনে রাখে নি। কিন্তু আবার এই বাংল! কাব্যেই 
গান্ধীজীর প্রভাব সবচেয়ে বেশী দেখা যাঁর়। বাংলা দেশের প্রায় সব কবিই 
গান্ধীজী সম্বন্ধে কিছু না কিছু লিথেছেন। 

সত্যন্্রনাঁথ দত্তই প্রথম খ্যাতিমান কবি ধিনি কাব্যে গাহ্ধীজীর প্রতি শ্র্ধার্থ 


বাংল! সাহিত্যে গাঙ্ধীজী ৪০৩ 


নিবেদন করেন। গান্ধীজী পরিচালিত দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহের সমর্থনে 
তিনি “ইজ্জতের জন্ত” লিখেছিলেন। মৃত্যুর প্রায় এক বছর পূর্বে “ভারতীঃ 
পত্রিকায় (১৩২৮) সত্যেন্্রনাথের “গান্ধীজী” কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয়। 
এটি রচনার সময় গান্ধীজী কলকাতায় ছিলেন। প্রকাঁশের সঙ্গে সঙ্গে কবিতাটি 
আশ্চর্য জনপ্রি়ত। লাঁভ করেছিল। মহাত্ৰীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন এবং দেশ- 
বাসীকে তার পথ অন্থসরণ করবার জন্তে উদ্দাত্ত আহ্বান একটি কবিতার মধ্যে 
নুন্দর মিলিত হয়েছে £ 


দিনে দীপ জ্বালি ওরে ও খেয়ালী ! কি লিখিস্‌ হিজিবিজি ? 
নগরের পথে রোল ওঠে শোন “গান্ধিজী !” “গান্ধিজী 1” 
বাতায়নে গ্াথ কিশোর কিরণ! নব জ্যোতিফ জাগে! 
জন-সমুদ্রে ওঠে ঢেউ, কোন চন্দ্রের অন্রাগে ! 
জগন্নাথের রথের সারথি কে রে ও নিশানধারী, 
পথ চায় কার কাতাঁরে কাতারে উৎসুক নরনারী! 
কৃষাঁণের বেশে কে ও কৃশ তনু, কশাণু পুণ্য ছবি-- 
জগতের যাঁগে সত্যাগ্রহে ঢালিছে প্রাণের হবি! 
গান্ধীজীর আসন “বুদ্ধের কোলে, টলস্টয়ের পাঁশে”” এবং 
আচরণ যার কোঁটি কবিতার নিঝর্র মনোরম, 
কর্মে যে মহাকাবা মূর্ত, চরিতে যে অনুপম ) 


ছন্দের লাঁলিত্যে, ভাঁব-সম্পদের এশ্বর্ষে ও উপমা প্রয়োগে এই দীর্ঘ কবিতাটি 
বাংলা! সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান লাভ করেছে। সত্্দ্রনাথের চরকার আরতি) 
শূর্রঃ “মেথর' এবং জালিয়ানওয়ালাবাঁগের হত্যাকাণ্ডের পর রচিত “ফরিয়াদ' 
কবিতায় গান্বীজীর প্রভাব স্পষ্টই দেখা যায়। 

১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে গান্ধীজীর সঙ্গে নজরুলের প্রথম পরিচয় ফরিদপুরে অনুষ্ঠিত 
প্রার্দশিক সন্মেলন উপলক্ষ্যে। ত্ব-রচিত ণচরকার গান” গৈয়ে নজরুল তাঁকে 
মুগ্ধ করেন। নজরুল চরকাকে উদ্দেশ করে বলেছেন : 


তোর ঘোঁরার শবে তাই, 

সদাই শুনতে যেন পাই 

& খুলল ন্বরাঁজ-সিংহদুয়ার, আর বিলম্ব নাই। 

ঘুরে আঁসল ভারত-ভাগ্য-রবি, কাঁটল দুঃখের রাজি ঘোর ॥ 


৪০৪ গান্ধী পরিক্রম! 


এর পূর্বে, ১৩৩১ বঙ্গাবে, “বাংলায় মহাত্মা” নামে একটি গান রচনা! করে- 
ছিলেন নজরুল ; 
আজ না চাওয়ার পথ দিয়ে কে এলে, 
এ কংস-কারার দ্বার ঠেলে। 
আজ শব-শ্াশানে শিৰ নাঁচে এ ফুল-ফুটানো পা ফেলে ॥ 


ভারতের জেরুজালেম বাংলা । মুক্তি-পাঁগল গান্ধী সেখানে এসেছেন প্রেমের 
বাণী নিয়ে। সেই বাণীর প্রভাবে-_- 
আজ জাত বিজাঁতের বিভেদ ঘুচি 
এক হ'ল ভাই বামুন মুচি 
প্রেম-গঙ্গায় সবাই হ'ল শুচি রে। 
আয় এই যমুনায় ঝাঁপ দিবি কে বন্দেমাঁতরম্‌ বলে-_ 
ওরে সব মায়ায় আগুন জ্বেলে ॥ 
নজরুলের “প্রলয়োল্লীস, “সত্যমন্ত্র প্রভৃতি কবিতা ও গানে গান্ধীজীর প্রভাব 
অন্থভব করা যায়। 
রবীন্দ্রনাথের “গান্ধী মহারাজ” ১৯৪৭ খ্রীগ্টাব্বের ডিসেম্বর মাসে রচিত। 
সত্যেন্্রনাথের আবেগ এখানে অন্ুপস্থিত। তার শ্িশ্তরা গরীব মেরে পেট 
ভরায় না, তাঁরা ভয় করে না কাউকে, কারাঁবরণ করতেও পিছু-পাঁ নয় তারা £ 


ষণ্ডা যখন আসে তেড়ে 
উচিয়ে ঘুষি ডাণগ্ডা নেড়ে 
আমর1 হেসে বলি জোয়ানটাকে, 
এ যে তোমার চোখ-রাতীনো 
তোকাবাবুর ঘুম-ভাঙানো, 
ভয় না পেলে ভয় দেখাবে কাকে ।, 


মহৎ কবিরা অবশ্য ইজিত ও বূপকের সাঁহাষো তাঁদের বক্তব্য প্রকাশ করেন। 
গান্ধীজীর নাম উল্লিখিত ন] হলেও হয়তো! তারই প্রেরণায় রবীন্দ্রনাথ কোনো 
কোনো কবিতা লিখেছেন বলে সমালোচকদের ধারণা । “শিশুতীর্থ+ এমনি 
একটি দীর্ঘ কবিতা! যা বুদ্ধদেব, যীণ্ড ও মহাত্মা গান্ধী-_-এই তিন মহাপুরুষকে 
অবলম্বন করেই রচিত হতে পারে । রচনার কাল বিচার করলে এ কবিতা পাঠ 
করে সর্বাগ্রে গান্ধীজীর নামই মনে পড়বে। 


বাংলা সাহিত্যে গান্ধীজী ূ ৪৩৫ 


গোল টেবিল বৈঠক থেকে শূন্য হাতে ফিরে আসবার পর গাস্ধীজী গ্রেফতার 
হুন। প্রায় সেই সময় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন “অগ্রদূত” কবিতাটি £ 
নবজীবনের সংকট পথে 
হে তুমি অগ্রগাষী, 
তোমার যাত্রা! সীমা মাঁনিবে না 
কোথাও যাবে না থাষি। 
শিখরে শিখরে কেতন তোমার 
রেখে যাবে নব নব, 
দুর্গম মাঝে পথ করি' দিবে-_ 
জীবনের ব্রত তব। 
কেউ কেউ মনে করেন এই কবিতাটি এবং "“পরিশেষ" কাব্যগ্রন্থের 'শাস্ত' ও 
প্রণাম” কবিতা! ছু'টি গান্ধীজীর উদ্দেস্তে লিখিত। 
যতীন্দ্রমোহন বাগচীর “গান্ধী মহারাজ' একদ1| জনপ্রিয় হয়েছিল। নরেন 
দেব, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, সাবিত্রীপ্রস্ন চট্টোপাধ্যায় 
প্রভৃতি সকল প্রবীণ কবিরাই গান্ধীজীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। ম্ুকান্ত 
ভট্টাচার্যও তীর প্রভাব এড়াতে পারেন নি। চারদিকে মৃত্যুর রাজ্য,--যুদ্ধ, বন্তা। 
ুর্ভিক্ষ ; এই মৃত্যুর রাঁজ্যে জীবনের প্রতীক মহাত্মা! ঃ 
মনে হয় শুধু তোমারই মধ্যে আমরা যে বেচে আছি-- 
তোমাকে পেয়েছি অনেক মৃত্যু উত্তরণের শেষে, 
তোমাকে গড়বে! প্রাচীর, ধ্বংস-বিকীর্ণ এই দেশে। 
দিক দিগন্তে প্রসারিত হাতে তুমি যে পাঠালে ডাক, 
তাই তো৷ আজকে গ্রামে ও নগরে স্পন্দিত লাখে লাখ। 
গান্ধীজীর জীবন যে-সব কবিদের আকৃষ্ট করতে পারে নি, তার অভাবনীর মৃত্যু 
তাঁদের উদ্বেল করেছে, প্রেরণ! দিয়েছে শ্রদ্ধার্থ রচনায় । অজিত দত্তঃ অমিয় 
চক্রবর্তী, জীবনানন্দ দাশ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, বিষু দে বুদ্ধদেব বনু, 
অগিস্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, দিনেশ দাস, গোপাল ভৌমিক, গোবিন্দ চক্রবর্তী, বীরেন্দ্র 
চট্টোপাধ্যায় কিরণশংকর সেনপ্প্ত প্রভৃতি বছ কবি তাদের বেদন! মূর্ত করে 
তুলেছেন অনেকগুলি নুন্দর আঁবেগময় কবিতার । অজিত দত্ত মহাত্মা! গান্ধীকে 
তুলন! করেছেন হুর্ধর সঙ্গে; আমাদের চোখের ছোট মাপ দিয়ে যদি ক্ুর্যকে 
বিচার করতে চাই তাহলে তে ভূল করবই। অচিস্ত্যকূমার “মহাত্মা! গান্ধীর মৃত্যু” 


৪০৬ 


গান্ধী পরিক্রমা! 


কবিতায় ইহুদিদের সঙ্গে আমাদের তুলনা করেছেন। যীশুকে হত্যা করবার 
অভিশাপে ইহুদি জাতি যেমন আশ্ররহারা দিশেহার] হয়ে 'দেশে দেশে ঘুরে 
বেড়াচ্ছে ভারতবাঁসীর অবস্থাও বুঝি তেমনি হবে। অন্তত্র তিনি আশার বাণী 
শুনিয়েছেন, আশ্বাস দিয়েছেন, দরধীচির অস্থি দিরে যেমন বজ্ব তৈরি হয়েছিল 
তেমনি সকল অন্তায় ও অশ্ভ দূর করবার জন্ত গান্ধীজীর অস্থি দিয়ে তৈরি হবে 
এক নতুন অন্ত্র। প্রেমেন্দ্র মিত্র “তিনটি গুলিতে বলছেন, তিনটি গুলির শব 


একদিন অমুত-মন্ত্রে পরিণত হবে :£ 


দুর ভবিষ্যৎ পানে চেয়ে চেয়ে দেখি-_ 
পিতলের শব্ধ আর নয়। 

অগণন মানুষের বুকে বেজে বেজে 

যুগ থেকে যুগাস্তরে 

প্রতিহত দলেই শব্ধ নিজেরে ভোলে যে) 
হয়ে যায় পরিশুদ্ধ 

মৃত্যুজিৎ বাণী বরাভয়। 

মারণ-অস্থের নাদ পরম লজ্জায় 

শাস্তির অমৃত-মন্ত্রে পায় শেষে লয় । 


সঞ্জয় ভটটাঁচার্য উপলব্ধি করেছেন, গান্ধী-হীন এই ভারতে তার স্বতি আনে 


হুর্যের আভাস ঃ 


ফিরে গেলো আবার সে-আভ। 
বিন্দু-বিন্দু হুর্ধ হয়ে তুষারের গায়ে ; 
হিমালয় আবার স্থবির, 

দেবতার মতো দূর-_নুদুরের ছায়ায় গভীর । 


ফিরে গেলো--তাই তারে চিনি 
তাই তারে ফিরে বুঝি পাই অন্ধকারে, 
আমাদের অন্ধকারে-দীর্ঘঘাম। ধখন যাঁমিনী | 
পাই ষেন মনের আকাশে । 
সে আকাশও আর্ত, অন্ধকার, 
তরু তার আভা আছে হৃর্ষের আভাদে ॥ 


 মাক্ছষের মন থেকে হা সত্য ও মহৎ তীর প্রৃতি বিশ্বাসের ভিতি উলে শিযেছিল 


বাংল! সাহিত্যে গান্ধীজী ৪০৭ 


অন্ঠায় অত্যাচার ও অশ্রদ্ধার সংঘাতে । গান্ীজী আমাদের মনে সেই আস্থা 
ফিরিয়ে দিয়েছেন, তাঁকে দেখে আমাদের হতাশ! দূর হয়েছে, মান্ষের ভবিষৎ 
সম্বন্ধে জীবনানন্দ দাশ পেয়েছেন নতুন আশা £ 
মাষের প্রাণ থেকে পৃথিবীর মাঁচুষের প্রতি 
যেই আস্থা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, ফিরে আসে, মহাত্মা গান্ধীকে 
আস্থা করা যায় বলে; 
হয়তো-বা মানবের সমাজের শেষ পরিণতি গ্লীনি নয় 
হয়তো বা মৃত্যু নেই, প্রেম আছে, শাস্তি আছে, মানুষের অগ্রসর আছে; 
একজন স্থবির মানুষ দেখ অগ্রসর হয়ে যায় 
পথ থেকে পথাস্তরে_ সময়ের কিনারা থেকে সময়ের 
দূরতর অস্তস্থলে ) সত্য আছে ; আলে! আছে; তবুও সত্যের আবিফারে। 
বুদ্ধদেব বন্থু একটি শোঁক-কবিতায় প্রশ্ন করেছেন, ৩০শে জানুয়ারি ১৯৪৮, 
সমগ্র দেশ শোকে মূহমাঁন। বেদনায় আচ্ছন্ন। কিন্ত কাল নতুন ভোরে আবার 
বাচার জালা তীব্র হয়ে জেগে উঠবে, আবার আমরা ভূলে যাঁব মহাম্্ীকে । এবং 
ভুলে গিয়ে আগামী আর কোনে! মহাত্মীকে ঠিক এমনি করেই হত্যা করব। 
কারণ, দু'হাজার বছর আগে যীশুকে হত্যা! করেও তো আমাদের শিক্ষা হয় নি। 
বিষু দে তিনটি সুন্দর কবিতার শৌক প্রকাশ করেছেন। “৩১শে জানুয়ারি 
১৯৪৮-তে তিনি বলেছেন । 
শকুনের ডানার ঝাপট শিবাঁর ফুৎকাঁর 
আর্ধাবর্ত চষে যায় নিবে যায় সভ্যতার হাজার প্রদীপ । 
তবু তুমি হিমালয়, 
হাজার নদীর উৎস, 
মানসহ্রদের শ্বচ্ছ সুর্যালোক, 
এ নদীমাতৃক দেশে প্রাজ্ঞ পিতামহ 
বিরাট আকাশ, 
মৃত্যু্য়, প্রাণবহ, 
পৃথিবীর মানদণ্ড 
সমুদ্রে সমুগ্ধে স্কস্ত ছুই হাত : 
দিনেশ দাস গান্ধী-অন্থুরক্ত কবি বলে অনেকের নিকট পরিচিত । তিনি 
২5 ছ্যুউ কবিভীত মহত পত্র গুি ভার শদ্ধা। নিব্দেন করেছেন কি 


৪০৮ গান্ধী পরিক্রমা 


শুধু আকম্মিক মৃত্যুর জন্য বেদনা প্রকাশ করেন নি, শুনিয়েছেন ভবিষৎ সম্ভাবনার 
কথাও। মহাঁপুরুষের এমন মর্ীস্তিক মৃত্যু বেদনার সমুদ্রে হারিয়ে যেতে পারে 
নাঁ। কবির কাছে মহাত্মার আত্মোৎসর্গ মহত্বর জগৎ স্থ্টির ভূমিকা ঃ 
ভম্ম তোমার মিলিয়ে গেল আৌতের তোডে 
ননীর চেয়ে নরম নতুন অবাঁক পলির স্থট্টি করে, 
বনুন্ধরার বন্ধ্যা চরে 
এবার বুঝি জীবন-সোনার ভম্ম ঝরে £ 
পতিত মাঁটি আজকে দেখি স্বপ্ররতা 
আসবে ফিরে হারানো তার উর্বরতা, 
দিগন্ত তার উঠবে জেগে 
সবুজ মেঘে । 
ভস্ম তোমার বীজের মতোই ছড়িয়ে গেল আঁকাঁশতলে 
জলেস্থলে। 
মহাত্সা গাম্বীর জীবনের ঘটনাবলীতে রয়েছে মহাঁকাবোর উপাদান। 
মহাকাব্যের যুগ আর নেই, সুতরাং একালের শক্তিশালী কবির! ছোট ছোট 
কবিতা লিখেছেন। তবু কাঁলীপদ ভটাচার্য একটি মহাকাব্য রচনা করেছেন 
যোৌলোটি সর্গে। “গান্ধীজীবনে” মহাত্মার জীবনের বাহির ও অন্তর ছুই-ই 
কাব্যরূপ পেয়েছে। প্রাচীন মহাকাঁব্যে যুদ্ধবিলামী বীরের জীবনগাথা ; এই 
মহাঁকাব্যের বীর অহিংস। আবেগ এবং শ্রদ্ধা “গান্ধীজীবনের” প্রধান সম্পদ্দ। 
বাংল! কাব্যে গ্ান্ীজীর প্রভাব বেশ উল্লেখযোগ্য বলা যেতে পারে । যে- 
সৰ কবি মহাতআ্ীকে নিয়ে লিখেছেন তাঁদের সকলের নাম উল্লেখ করাও এখাঁনে 
সম্ভব হল না। 
বাংলা নাটকে গান্ধীজীর প্রত্যক্ষ প্রভাব খুবই কম। নাটকে তা হওয়া 
সম্ভবও ছিল ন। পরাধীন দেশে, দেশ-নায়কের জীবন কথা এবং স্বাধীনতা 
আন্দোলনের কথ নিয়ে রচিত নাটক অভিনয় করবার অন্ুমতি মিলে না। দেশ- 
প্রেমমূলক নাটক লিখতে হলে তাই রাজস্থান বা মহারাষ্ট্রের রতিহাসিক কাহিনী 
অবলম্বন করাই ছিল প্রধান পথ। তথাঁপি ১৯২১ খ্রষ্টাব্ধেই মনোজমোহন বনু 
“যুগাঁবতার গান্ধী” নাটকটি রচনা করেছিলেন। প্রকাশিত হয়েছিল ময়মন- 
সিংহ থেকে । 
রবীন্দ্রনাথের ধনঞযয় বৈরাগী মহাত্মা গান্ধীকে মনে করিয়ে দেয় একথা পূর্বেই 
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বলা হয়েছে । “চণ্ডালিকা” হয়তো লেখা হয়েছিল গান্ধীজীর হরিজন আন্দোলনের 
প্রভাবে । রচনাকাল বিচার করলে মন্থ রায়ের “কারাগার” অসহষোঁগ 
আন্দোলনের প্রেরণাঁয় রচিত, যদ্দিও নাট্যকার একটি পৌরাণিক কাহিনী 
অবলম্বন করেছেন। গান্ধীজীর পরোক্ষ প্রভাব অনেক বাংলা নাঁটকেই পড়েছে। 

উপন্তাসে গান্ধীজীর প্রভাব অনেক বেশী প্রত্যক্ষ। মন্মথ কুমার রায়ের 
“নতুন ঢেউ” € ১৯২৪) গান্ধীবারদের উপর ভিত্তি করে লেখা প্রথম উপন্তাস। 
অসহযোগ আন্দোলন, অল্পৃশ্ঠাতা, হিন্দুমুসলমানের বিরোধ ইত্যাদি লিয়ে 
অনেক বিতর্ক আছে। উপন্যাস হিসাবে “নতুন ঢেউ” সার্থক রচনা! নয়। পরের 
বছর উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের “রাঁজপথ” প্রকাশিত হয়। নায়ক ম্রেশ্বর 
গান্ধীজীর আদর্শে উদ্ধদ্ধ। চরকা ও ধন্দর কাহিনীর নায়ক-নাক়িকাদের জীবনের 
সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জডিত। নুরেশ্বর আরুষ্ট করেছে ধনী পাশ্চাত্যভাবাপন্ন 
পরিবারের তরুণী স্ুমিত্রাকে। স্ুমিত্রা বিলাঁতী শাড়ী ত্যাগ করে গ্রহণ করল 
খদ্দর। এই নিয়ে বিরোধ বাঁধল মা'র সঙ্গে । সুরেশ্বরের আদর্শ গ্রহণ করেছে 
তার বোন মাধবী। সুরেশ্বর যখন জেলে তখন মাধবীই তার কাঁজ দেখাশোন। 
করেছে। মাঁধবীর সঙ্গে পরিচিত হয়ে মুগ্ধ হয়েছে বিমান । সে উচ্চ সরকারী 
পদে ইন্তফ। দিয়ে স্তরেশ্বরের কাঁজে যোগ দিল। 

মাধবী একদিন স্ুমিত্রাকে নিয়ে এল সুরেশ্বরের ঘর দেখাতে । সেই ঘরের 
“দেওয়ালের মধাস্থলে “রাজপথ লেখা। নিম্কে জাতি-ধর্ম-নিধিশেষে দশজন 
দেশনায়কের চিত্র বিলম্বিত । তাহার নীচে বড় বড় অক্ষরে লেখা শ্রদ্ধা, ভক্তি, 
প্রীতি, অন্সরণ।” মাধবী কহিল, “এক-একটি কথা দিয়ে দাদ! প্রত্যেকের বিশেষ 
রূপ প্রকাঁশ করতে চেষ্টা করেছেন । সকলের আগে ইনি হচ্ছেন ধর্ম! এঁর 
মূলমন্ত্র হচ্ছে অহিংসাঁ; এঁর মতে অহিংস! যেদিন পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে ধারণ 
করবে সেদিন থেকে আর মানুষের মধ্যে বিবাদ থাকবে না।” 

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্াঁয়ের অনেক উপন্যাসের মধ্যেই গান্ধীজীর জীবনা- 
দর্শের প্রভাঁব অস্থভব কর! যায়। হয়তো অঙ্গুলি নির্দেশ করে এই প্রভাব দেখানো 
সর্বত্র সম্ভব হবে না; কেন না, তারাশংকর মহাত্মা গান্ধীর ভাবধার! বাইরে 
থেকে তাঁর কাহিনীর উপর চাপিয়ে দেন নি। এই ভাঁবধার] প্রথমে লেখক 
নিজের জীবনে গ্রহণ করেছেন, তার সামগ্রিক অভিজ্ঞতার অঙ্গ হয়ে উঠেছে, 
তারপরে এসেছে উপন্তানে। তারাশংকর নিজের সম্বন্ধে বলেছেন £ : *১৯২১ 
সালে মহাতআাীজীর অহিংস অসহযোগের আদর্শগত রোম।্িসিজম আমার কল্পনা- 
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গ্রবণ মনকে আকর্ষণ করেছিল প্রবল ভাঁবে**** অসহযোগ আন্দোলনে যোগ 
দিয়ে তিনি কারাবরণও করেছিলেন। 

“্ধাত্রীদেবতার” নায়ক শিবনাথের মধ্যে তারাশংকরের জীবনের ছায়া 
পড়েছে। শিবনাঁথের সন্ত্রাসবাদ ত্যাগ করে গাম্ধীবাদ গ্রহণের ইতিহাসই 
প্ধাত্রীদেবতার” কাহিনী । ধাত্রীদেবতা ও মাতৃভূমি শিবনাথের চোখে অভিন্ন । 
দেশ মাতিকার কল্যাণ কাঁমনাঁয় শিবনাথ জাগতিক সুখের সকল আশা! ত্যাগ করে 
অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে কাঁরাবরণ করেছে । এই আনোঁলন সম্বন্ধে 
শিবনাঁথ বলছে, “এমন যুদ্ধ তৌমর1 কখনও কর নি, গৌঁসাই বাঁবা। এতে শুধু 
মরতে হয়, মারতে হয় না! অহিংস যুদ্ধ। নিরস্ত্র হয়ে বীরের মতো বন্দুকের 
সাযনে দাড়াতে হবে।” 

কালিন্দী, গণদেবতা, পঞ্চগ্রা্। সন্দীপন পাঠশালা, আরোগ্য-নিকেতন 
প্রভৃতি উপন্াসে গান্ধীবাদের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। 

বনফুলের “সপ্তধি' উপন্তাসে সাতটি ভিন্ন চরিত্রের ক্রমিক উন্মোচন। এদের 
মধ্যে মৃগাক্ক-শুত্র গান্ধীবাঁদের অঙ্থরাগী 1-.“সরদার ভগৎ সিং, বুটকেশ্বর দত্ত ধর! 
পড়ল। মহাত্মাজীর আদর্শকে এমনভাবে লাঞ্ছিত হতে দেখে হতাশ হয়ে 
পড়লেন মৃগাঙ্ক-শুত্র। বাংলাদেশে সুভাষ বোসের গান্ধী-বিরোধী বামপন্থী 
সুরও ভাল লাগছিল না তার।” 

সুবোধ ঘোষের “তিলাঞ্জলি” “ত্রিষামা” ও “গঙ্গোত্রী", সঞ্জয় ভট্টাচার্যের 
“কন্যৈ দেবায়”, “মৌচাঁক” ও "রাত্রি" গজেন্ত্রকুমার মিত্রের “জন্মেছি এই দেশে” 
নবেন্ু ঘোষের “ভাক দিয়ে যাই”, মৈনাঁকের “বহৃবলয়” ও “ন্ুবর্ণরেখার তীরে” 
প্রভৃতি উপন্যাসে গান্ধীজীর জীবন ও আদর্শের প্রভাব লক্ষ্য করা যাঁয়। মনোজ' 
বনু, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সরোজকুমার রায়চৌধুরী এবং আরও অনেক লেখকের 
গল্প উপন্াসে গান্ীবাদের ছায়া পড়েছে । সব লেখকই যে গান্ধী-ভক্ত এমন 
কথা বল! চলে না। সাম্যবাদ ও গান্ধীবাদের ঘন্ব কোনো কোনে! উপন্যাসের 
বিষয়বস্ত ; গান্বীবার্দের সাফল্য সম্বন্ধে সংশয়ও ব্যক্ত করা হয়েছে কোথাও 
কোথাও । 

সতীনাথ ভাছুড়ীর "জাগরী”তে গান্ীজীর প্রভাব অত্যান্ত গভীর । গান্ধীজীর 
আহ্বানে সান্ঠাল যশাই সরকারী বিদ্যালয়ের চাকরি ছেড়ে আশ্রম করেছেন। 
পরিবারের নৃখ-স্বাচ্ছন্দয্ের কথা! ভাবেন নি। চরকায় ন্ুৃতা কাঁটা, কাপড় বৌন।, 
অস্পৃষ্ঠতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম, নিরক্ষরদের স্বাক্ষর করা, ইত্যাদি ছিল আশ্রমের 
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কাজ। সান্তাল মশাই, তাঁর স্ত্রী এবং ছুই ছেলে নীলুবিলু দৈনন্দিন 
জীবন যাপন করতেন গান্ধীজীর অন্ুশীসন অন্ুযার়ী। সান্যাল মশাই চরকাঁ 
কাটিতেন, মৌনব্রভ পালন করতেন । গান্ধীজী এসেছেন তীর আশ্রমে॥আীর্বাদ 
করে গেছেন। অগাস্ট আন্দোলনে সান্তাল মশাই সপরিবারে বন্দী হয়েছেন । 
হিংসাত্বক কাঁজের জন্ত বিলুর প্রাণদণ্ড হবে। সা্ঠাল মশাই ও তীর স্ত্রীর কাছে 
ঈশ্বর আর মহাত্া প্রায় একার্থক। তাই পুত্রের ফীসির হুকুম শুনে সান্তাল 
প্রার্থনা করছেন £ "ভগবান! মহাত্মাজী! বিলুর মাকে আঘাত সহ করবার 
শক্তি দাও!” আর বিলুর মা বলছেন : “গান্ধীজী, তুমি আমীর একি করলে ? 

উপন্তাস জীবন ও সমাজের দর্পণ । ১৯২১ খ্রীষ্টাব্ষের পর থেকে আমাদের 
জীবনে, চিন্তাধারায় ও লমাজে গান্ধীজীর প্রভাব ধীরে ধীরে বিস্তার লাভ করেছে 
হয়তো অলক্ষ্যে, কিন্তু সুনিশ্চিতন্নপে। গান্ধীজীর জীবনের ঘটনাবলী অপেক্ষা 
চিন্তা ও আদর্শের প্রভাবটাই বড় হয়ে উঠেছে। তাই অধিকাঁংশ রচনায় তার 
নাঁমের উল্লেখ না! থাকলেও উপলব্ধি করতে অস্থবিধা হয় না কিসের প্রেরণা এদের 
পশ্চাতে কাঁজ করছে। মহাত্মার প্রভাব এমনই সর্বব্যাপী যে দৃষ্টান্ত বা উদ্ধৃতি, 
দিয়ে তা যথার্থরূপে বিশ্লেষণ কর] সম্ভব নয়। 


ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনে গান্ধীজীর ভূমিকা 


বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় 


ভারতের স্বাধীনতা-মান্দোলনে গান্ধীজীর ভূমিকা নিঃসইশয়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ । 
তাঁকে জাতির জনক বলা হয়। এই পরম গৌরব সর্বতোভাবে তারই তো 
প্রাপ্যা। ভারতবর্ষের জনসাধারণের সুপ্ত আত্মমর্ধাদাবোধ জেগে উঠল গান্ধীর 
নেতৃত্বের পরশমণির স্পর্শে। বৃটিশের বেয়নেটের ছায়ায় একট প্রাচীন মহাঁজাতি 
পরাধীনতার কাঁলিমায় কলঙ্কিভ জীবন বহন করে চলবে--এমন একটা অপন্নানের 
মধ্যে বেঁচে থাকার চেয়ে সর্বনাশ কি শতগুণে শ্রেয় নয়? দক্ষিণ আফ্রিকায় 
ব্যারিষ্টারি শুরু করার আদিপর্বে গান্ধীর জীবনের সেই অতিগুরুত্বপূর্ণ ঘটনার 
মুকুরে যাকে আমরা প্রতিফলিত দেখি তিনি অহিংম কিন্তু ন্তায়ের কাছে বশ্ঠতা 
স্বীকার করতে কোনমতেই রাঁজী নন। ফাম্ট'লাসের টিকেট থাকতেও কালা 
আঁদমী বলে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ গান্ধীকে প্রথম শ্রেণীর কামরা থেকে জোর করে 
নামিয়ে দ্রিল। ট্রেনের ফার্ ক্লাস থেকে একজন ভারতীয় 'কুলি ব্যরিস্টারঃকে 
গায়ের জোরে নামানোর জন্ত। শেষ পর্যন্ত কী ভয়ানক মূল্যই না দিতে হলো 
এসিয়ার এবং আফ্রিকার উদ্ধত শ্বেতাঙ্গ সমাজকে ! মানুষের চিরস্তন অধিকারে 
এই পদাথাতের অপমাঁনকে বেমালুম হজম করে দীসত্বের অসন্গানের মধ্যে 
নিরাপদে আরামের জীবন যাপন করবার জন্ত গান্ধী পৃথিবীতে আঁসেন নি ১৮৬৯ 
্রষ্টাব্ধের ১রা অক্টোবর । মরিৎস্বার্গ স্টেশনের যাত্রীশালায় লাঞ্ছিত গান্ধী সে 
রাত্রিতে ঘুমোতে পারেন নি। কী দ্ারুগ শীত! গরম ওভারকোট বিছানা- 
পত্রের মধ্যে, আর লগেজ তো রেলওয়ে পুলিস প্লাটফর্মে নামিয়ে কর্তৃপক্ষের 
জিন্নায় রেখে দিয়েছে। পুনরায় অপমানিত হওয়ার আশশ্কায় লগেজ, চাইতে 
গান্ধী ভরসা পেলেন ন1। শুধু কী হাড়-কাপানো শীত! মনের মধ্যে কত চিন্তার 
ঢেউ উঠছে। মানবের অধিকারের জন্ত গান্ধী সংগ্রামের পথকে বেছে নেবেন, 
ন] ভারতবর্ষে ফিরে যাবেন? গায়ের রঙের সাদা-কালো পার্থক্যের জদ্য সহস্র 
মানুষ কি আজীবন বঞ্চিত হয়ে থাকবে আপনার পর্ণ অধিকার থেকে যাকে 
রবীন্দ্রনাথ বলেছেন “বিধাতার শ্রেষ্ঠ দান?” না, ভারতবর্ষে এখনই ফেরার 
ইচ্ছায় গান্ধীর মজ্জাগত আত্মলন্মান বোধ সায় দিতে পারল না। একটু আগে 
যা ঘটেছে সেই লাইন তে! রোগের একটা উপদর্গমাত্র। রোগের মূলে 


৪১৬ গান্ধী পরিক্রমা 


বর্ণ-বৈষম্য ; কাঁলা আদমীরা ঠিক মানুষের পর্যায়ে পড়ে না-_শ্বেতালদের মনে 
এই রকমের একটা বদ্ধমূল সংস্কার । এই বর্ণ বৈষম্যের অতিকায় হিংস্র দাঁনবটাঁকে 
গান্ধী মরণ আঘাত হানবেন। রঙের সার্দাকালোয় কিছুই আসে যায় না। 
অর্ধেক যা্ছষের মধ্যেই কি আত্মার আলোর শিখা! জলছে না? আর “স্বাধীনতা, 
ও গো সম্বাধীনতা'+_-এই মহাসঙ্গীতই কি আত্মার গভীর থেকে উৎসারিত হচ্ছে 
না? বাধন-ছেঁড়ার একটা দুরস্ত কামনার মধ্যেই কি আমাদের জীবনের' 
গভীরতম আকৃতির প্রকাশ নেই? আত্মমর্াদীবৌধ কি আমাদের রক্তের মধ্যে 
আমরা বহন করে আনিনে ? আর সর্বশেষে মাছষের শাশ্বত সর্বগত আতা কি 
অনস্ত শক্তির আধার নয়? গান্ধী তখনও জানতেন না দক্ষিণ আফ্রিকার রঙ্গমঞ্চ 
স্বাধীনতা-সংগ্রামের একট! বিরাট নাট্যলীলার সেনাপতির ভূয়িকায় তীঁকে 
অভিনয় করে যেতে হবে সুদীর্ঘ কুড়ি বংসর ধরে। এক বৎসরের চুক্তিতে আবদ্ধ, 
হয়ে গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকায় এসেছিলেন। মরিৎসবার্গের মেই দারুণ শীতের' 
রাত্রে গান্ধীর মনে তখনই তখনই ভারতে ফিরে যাঁবার চিস্তা উকি মেরেছিল 
ঠিকই । কিন্তু চুক্তি-ভঙ্গ করে ভারতবর্ষে ফিরে যাঁওয়ার ভীরুতাকে প্রশ্রয় দেওয়া 
গান্ধীর পক্ষে কেমন করে সম্ভব? এক বৎসর দক্ষিণ আফ্রিকায় তিনি থাঁকবেনই 
এবং বর্ণ-বৈষম্যের অপসারণের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে যাবেন। সম্ভব হলে 
ব্যাধির মূলোচ্ছেদের জন্ত যে-ছুঃখ আসবে তাঁকে তিনি সাননে' বরণ করে 
নেবেন। 

চুক্তির মেয়াদ ফুরাঁনোর মুখে! ভাঁরতে ফিরে যাওয়ার উদ্যোগ-পর্ব শুরু 
হয়েছে । কবে দেশে ফিরে যাঁবেন গান্ধী সেই দিনের প্রতীক্ষা করছেন। কিন্তু 
মাচ্ষ ভাবে এক, ঘটে আর এক রকম। ভারতীয়দের ভোটাধিকার থেকে 
বঞ্চিত করবার উদ্দেশ্যে আইন তৈরির সংকল্প দক্ষিণ আফ্রিকার গবর্মমেণ্টের 
মনে তখন বাঁস বেধেছে । আফ্রিকার ভারতীয় প্রবাসীর সংখ্যায় দেড় লাখ । 
কিন্তু হলে হবে কি! তাঁদের পরিচালিত করবার নেতা কই? কোথায় সেই 
রণগুরু যিনি তাঁদের অন্দে দীক্ষা দেবেন ? শতপাবিচ্ছিন্ন আশাহত তাদের সংঘবদ্ধ, 
করবেন? দুর্জয় শক্তিতে তাদের শক্তিমান করে তুলবেন? গান্ধী অন্তরের 
মধ্যে অনুভব করলেন, অসহায় স্বর্দেশবাসিগণকে আসন্ন ছুর্দিনের অন্ধকারে' 
ফেলে রেখে ভারতে ফিরে যাওয়া তাঁর পক্ষে অন্তায় এবং অশোভন হবে। মাস্থষের . 
অধিকারে বঞ্চিত ভারতবাঁসীদের আত্মমর্ধাদার সঙ্গে তাঁর নিজেরও মর্যাদা 
একই স্ত্রে কি গ্রথিত নয়? গান্ধী নিজেকে নিঃশেষ উৎসূর্রু করে দিলেন 
স্বাধীনতার সংগ্রামে । 


. ভারতের স্বাধীনত৷ আন্দোলনে গান্ধীজীর ভূমিকা ৪১৭ 


১৮৯৩ কে ভারতবাসীর! ভুলবে কেমন করে ? এ বৎসর স্বামী বিবেকানন্দ 
চিকাগোর ধর্মমহাসভায় সেই এঁতিহাসিক ভাষণ দিলেন যার শুরুতেই ধ্বনিত 
হল £ 3196978 ৪70 731010678 ০1 4১709:109, এ বৎসরেই যুবক গান্ধী 
দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রথম পদ্দাপ্পণ করেন ব্যরিস্টারের ভূমিক1 নিয়ে । রবীন্দ্রনাথের 
জীবনে তখনও চলেছে, ছিন্পত্রের অজ্ঞাতবাসের যুগ। “কর্মবিহীন বিজন 
সাধনা”র দিনগুলি কেটে যাচ্ছে পল্মার নির্জন চরে। কখনো! বা শিলাইদহের, 
কথনে! বা সাঙ্গাদপুরের কুঠিবাড়ীর প্রশান্ত পরিবেশে সুন্দর সুন্দর গল্প ও গীতি- 
কবিতা লেখার ভিতর দিয়ে। বোলপুরের কর্মময় জীবনের রণরঙগভূমি তখনো 
রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে বহু দূরে! 

গান্ধীর কথায় ফিরে আঁসি। একদিকে দোর্দও-প্রতাপ গবর্নমেণ্টের বিপুল 
পরাঁক্রম, উদ্ধত পশুবলের নির্লজ্জ আস্ফালন, অন্তদিকে সত্যাগ্রহী ভারতবাসীদের 
আত্মার অপরাজেয় দিব্য শক্তির মহিমাঁময় প্রকাঁশ। জোহান্দবার্ে ব্যারিস্টারিতে 
পসার তখন ভালোই জমেছিল। গান্ধী তখন প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। 
স্বাধীনতার ভাকে ছেড়ে দিলেন ব্যারিস্টারি । সেণ্ট. ফ্রান্সিরের মতো দারিদ্র্যকে 
করলেন জীবন-বধূ। নির্যাতিত ভারতবাসীদের ছুঃখময় জীবন তাঁকে৪ বহন 
করতে হবে। সমস্ত অগ্রিপরীক্ষার মধ্য দিয়ে তাঁদের সঙ্গে তালে তাঁলে চলতে 
না পারলে নেতার ভূমিকার অবতরণ তো একট] প্রহসন হয়ে দীড়াঁবে! 
১৯১৪ সাল পর্যস্ত চলল সংগ্রামের পর সংগ্রাম । 

অভভুত এই নেতা! অদ্ভুত তাঁর নেতৃত্বের জাছু ! ছুনিবার তাঁর ব্যক্তিত্বের 
আকর্ষণ! সেই ব্যক্তিত্বে শক্তির সঙ্গে সুষমার কী অপূর্ব মিশ্রণ! আর যে- 
মাস্থযষের চরিত্রে শক্তির মার সৌনার্ষের স্ফুরণ যত বেশী হয়েছে তার আবেদন 
আমাদের আত্মার কাছে কী তত বেশী দুর্বার নয়? এবং এই সঙ্গে একই 
নিঃশ্বাসে কি আমরা এ কথাঁও বলতে পারিনে যে, কোন ব্যক্তি নিজের আশা- 
আকাজ্ষাকে যে পরিমাণে যত বেশী সংখাক মান্ছষের আশা আকাঁজ্ছার সঙ্গে 
মিলিয়ে দিতে পাঁরে সেই পরিমাঁণে তাঁর জীবন সার্থকতা লাভ করে এবং সেই 
অন্পাঁতে তার ব্াক্তিত্ব অন্যদের চোখে সুন্দর ও মহৎ হয়ে প্রতিভাত হয়? কথায় 
এবং কর্ষে এমন অদ্ভুত মিল ফেবব্যক্তিত্বে এমন সত্য হয়ে উঠেছে তার জাছু 
অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলল। গান্ধীর সংকল্প জনসাধারণের সংকল্পে পরিণত 
হল; তীর জীবন-প্রদ্দীপের শিখার ছয়! সহত্র সহন্ব নিপ্রভ জীবনে আলো 
জালিয়ে দ্দিল। প্রথম ক্রিশ্চিয়ানদের বিশ্বাসের বস্তায় যেমন সাআজ্যবাদী 
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রোমের বিপুল বিক্রম ভেসে গিয়েছিল তেমনি দক্ষিণ আফ্রিকার ভাঁরতবাসীদের 
আত্মিক শক্তির বন্যামুখে জেনারেল ন্মাঁটসের ক্ষমতার সমস্ত আক্ষালন কোথার 
ভেসে গেল! কুড়ি বৎসরের আত্মবলি গান্ধীর অহিংস আন্দোলনকে জয়ের 
মুকুটে মুকুটিত করল। মাথা পিছু তিন পাঁউও ট্যাক্স দেবার আইন বাতিল 
হল। নাটালে স্বাধীন শ্রমিকদের অধিকারে সুরক্ষিত হয়ে বসবাঁস করবার 
পথে আইনকাচছুনের আর কোনে! বাধানিষেধ রইল না। 

১৯১৪ সাল থেকে শুরু হল গান্ধীর জীবননাট্যে পট-পরিবর্তন। দক্ষিণ 
আফ্রিকীর পরিবেশে ঘটনাবহুল জীবনের কত বৈচিত্র্যময় বৎসর সংগ্রামের মধ্য 
দিয়ে কেটে গেছে। রোম! রল'ার ভাষায় &0. 901 ৪/700019. ভারতবর্ষে 
ফিরে এসে গান্ধী দেখলেন, স্বদেশের সমগ্র কিছুকে খুঁটিনাটিভাবে জানবার 
প্রয়োজন জাঁছে সর্বাগ্রে । একটা নৃতনতর বাঁতাবরণের মধ্যে তিনি প্রবেশ 
করেছেন! তবে দক্ষিণ আফ্রিকায় সংগ্রামের পর সংগ্রামের অভিজ্ঞতার আলোয় 
একটা সত্য নিঃসংশয়ে তিনি উপলব্ধি করেছেন। অহিংসার অস্্ অমোঘ । 
পরাধীন ভারতবর্ষের সব-কিছু পুঙ্ানুপুঙ্খরূপে জানবার সংকল্প গ্রহণ করলেন 
তিনি যাতে অহিংসার অন্তরকে ঠিক মত তিনি ব্যবহার করতে পারেন। 
গুজরাটের কয়রায় এবং বিহারের চম্পারণে ইতিমধ্যে অহিংসাঁর অস্ত্র ব্যবহার 
করলেন তিনি এবং সফলকাঁমও হলেন। 

এই সময়ে বুটিশের প্রতি একটা বিরূপ মনোভাব তিনি পোষণ করতেন ন1। 
কিন্তু বুটিশের স্টায়-পরায়ণতার উপরে গান্ধীর গভীর বিশ্বাসে নিষ্ঠুর আঘাত 
লাঁগল। প্রথম মহাযুদ্ধে ভারতবর্ষ প্রচুর লোকবল আর অর্থবল দিয়ে ইংলগুকে 
সাহায্য করল। নিদারুণ বিপদ্দের ঝড় ইংলগ্ডের মাথায় তখন ভেঙে পড়ছে। 
লয়েড, জর্জ প্রতিশ্রুতি দিলেন, যুদ্ধশেষে ভারতবর্ষ পরাধীনতা! থেকে মুক্তি পাবে । 
বিজয়ী ইংলগ্ড লড়াই থেমে গেলে প্রতিশ্রুতি রক্ষার কোনই উৎসাহ দেখাল না। 
জালিয়ানওয়ালাবাগের প্রীস্তরে নিরম্্র ভারতবাসীদের এক জনসভার উপরে 
গুলিবর্ষণ করে জেনারেল ভায়ার প্রমাণিত করে দিল, বুটিশের সাম্রাজ্যবাদী 
মনোভাবের কোনই পরিবর্তন হয় নি। বুটিশ-সিংহ কেশর-ফোল। ভয়ঙ্কর মৃত্তিতে 
তার রক্তাক্ত থাঁবা উদ্ধত করে আছে। বিদ্রোহের লেশমাত্র চেষ্টা দেখ! দিলেই 
সেই থাবার হাত থেকে কাঁরও নিস্তার নেই। 

বৃটিশ গবর্নমেণ্টের এই বিরাট চ্যালেঞ্জের সমুচিত জবাব দেবার জঙ্ত মরিয়া 
হয়ে উঠেছে ভারতবর্ষ । শুরু হল বিপ্লব। বিপ্লবের পুরোহিত গান্ধী। তিলক 
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বেঁচে থাকলে গান্ধী গণ-বিপ্রবের পুরোহিতের ভূমিক1 নিতেন কিনা সন্দেহ । 
রোমা রল1 যেমন বলেছেন, “ঘ্বাধীনতা আন্দোলনের ধর্মীয় নেতা হয়ে তিনি 
সন্ত থাকতেন।” কিন্তু বিধাতার কী নিগৃঢ় ইচ্ছায় তিলকের মৃত্যু হল 
১৯২০ খ্রীষ্ান্বে! ভাঁরত-ভাগ্য-বিধাত| যেন নেপথ্য থেকে প্রচ্ছর হাত দিয়ে 
ঠেলে দিলেন গান্ধীকে ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনের পুরোভাগে । 

এই প্রসঙ্গে একট গুরুত্বপূর্ণ কথা স্বতঃই মনে জাগে। গান্ধী সত্যকে 
মর্বোচ্চ আসন দিতেন, স্বাধীনতার এবং এমন কি সমস্ত কিছুর উধ্বে। দ্রেশ- 
মাতৃকার ব্বাধীনতার কাছে সভ্য-মিথ্যার বাঁদ-বিচার কেন? রাজনীতির ক্ষেত্র 
সাধুদের জন্ত নয়। এই ছিল তিলকের দৃষ্টিভঙ্গি এবং অন্তরের বিশ্বাস। গান্ধীর 
জীবনের লক্ষ্য ছিল সত্যনারায়ণের সাক্ষাৎ দর্শনলাভ। সত্যের অপরিমেয় দীপ্ধি 
আভাসে কচিৎ কখনে। তিনি দেখেছিলেন এবং যা দেখেছিলেন তাতে সত্যের 
পূর্ণ প্রকাশ দেখবার জন্য তার মনে ব্যাকুলতার অন্ত ছিল না। গান্ধী বিশ্বাস 
করতেন জীবমান্রকেই আত্মবৎ ভাঁলোবাঁসতে পারলে তবেই সার্বভৌম সর্বব্যাপী 
সত্যকে সরাসরি দর্শন করা সম্তভবে। আর মানুষকে আত্মবৎ ভালোবেসেছে যে, 
জীবনের কোন্‌ ক্ষেত্র থেকে সে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখবে? তাই গান্ধী 
আত্মজীবনীর উপসংহারে লিখেছেন, “সত্যের প্রতি অশ্নুরাগই আমাকে রাজনীতির 
ক্ষেত্রে টেনে এনেছে এবং বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ না! করে অথচ নম্রতার সঙ্গে আমি 
বলতে পারি, ধারা বলেন রাজনীতির সঙ্গে ধর্মের কোনই সংশ্রব নেই তার 
ধর্মের তাৎপর্য কিছুই জানেন ন11” 

তবেই দেখা যাচ্ছে তিলকের সঙ্গে গান্ধীর বিশ্বাসগত আদর্শগত পার্থক্য 
ছিল মৌলিক, যদিও এঁরা! পরস্পরকে গভীর শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন । 
এতিহাঁসিক না হলেও ভারতের যুগ-যুগান্তের পটভূমিতে গান্ধীকে দাড় করিয়ে 
তার চিস্তাধারার ও কর্মধারার বিচার করে এই সত্যই বারংবার আমার মনে ঝলক 
দিয়েছে গান্ধী ছাড়! আর কোঁন নেতার ডাঁকে ভারতবর্ষ এমন করে সাড়া 
দিতে পারত না1। সমস্ত ভারতবর্ষ ধর্মগত, ভাষাগতঃ শ্রেণীগত, বর্ণগত বিভেদ 
ভুলে এমন করে ইতিপূর্বে আর কোন রাষ্ট্রনেতার আহ্বানে আগিয়ে আসে নি। 
এমন যে একটা অত্যাশ্চর্য ঘটন। ঘটতে পারল তার কারণ গান্ধীর আবেদন গিয়ে 
পৌছালে। জাতির প্রাণকেন্দ্র যেখাঁনে ঠিক সেইখানে অর্থাৎ জাতির মজ্জাগত 
অধ্যাত্ম চেতনায় । বিবেকানন্দ যেমন বলেছিলেন, “অন্ঠান্ত দেশে মানুষ সর্বাগ্রে 
রাজনৈতিক হতে পারে। পরে খেয়াল-খুশি মত একটু আধটু ধর্মচর্চা করলেও 
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করতে পারে। কিন্তু এখানে ভারতবর্ষে আমাদের জীবনের সর্বপ্রথম কর্তব্য 
হচ্ছে আগে আধ্যাত্মিক হওয়!। পরে অবসর থাকলে অন্ান্থ বিষয়ের চর্চা করা 
যেতে পারে। এই কথাটি মনে রাখলে আমরা সহজে বুঝতে পারব, কেন 
জীতির কল্যাণের জন্ত আমর! এখন সর্বাগ্রে জাতির আধ্যাত্মিক সমস্ত শক্তিকে 
খুঁজে বার করব। অতীতেও এইটি আমরা করেছি এবং অনাগত সর্ব কাঁলেও 
এইটিই আমাদের করতে হবে ।” 

বিবেকানন্দের এই বাণীর প্রতিধ্বনি রবীন্দ্রনাথের ধর্মপদং প্রবন্ধে যার মধ্যে 
আছে £ “ভারতবধষের লোক নান! চেষ্টা ও পরিবর্তনের মধ্য দিয়] ধর্মকে সমাজের 
মধ্যে আকার দিতে চেষ্টা করিয়াছে । এই একমাত্র চেষ্টাতেই প্রাচীন ভারতের 
সহিত আধুনিক ভারতের এঁক্য।” রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে রাষ্ট্রচেষ্টার উল্লেখ 
করে বলেছেন, “আমাদের দেশে মোগল-শীসনকালে শিবাজিকে আশ্রয় 
করিয়া যখন রাষ্্রচেষ্টা মাথা তুলিয়াছিল, তখন সে চেষ্টা ধর্সকে লক্ষ্য 
করিতে ভূলে নাই। শিবাজির ধর্মগুরু রামদাস এই চেষ্টার প্রধান অবলম্বন 
ছিলেন। অতএব দেখা যাইতেছে, রাষ্রচেষ্টা ভারতবর্ষে আপনাকে ধর্মের 
অঙ্গীভূত করিয়াছিল ।” 

ইংরেজ শাসনকালেও দেখা গেল, গান্ধীর নেতৃত্বে যে বৈপ্লবিক অভ্যুতখান 
আসমুদ্রহিমাচল তোলপাড় করে দিল তার মধ্যে সহশ্র সহম্র সত্যাগ্রহীর 
আত্মিক' শক্তির প্রকাশই আমরা দেখেছি। গান্ধীর জীবনদর্শন ধর্মভিত্তিক । 
তার সমন্ত সামজিক অভিযান এবং রাষ্ট্রচেষ্টার মূলে তো অহিংসা অর্থাৎ প্রেমের 
জীবন্ত অন্থভূতি। ভারতবর্ষের জনসাধারণকে আত্মবৎ ভালোবেসেই তো কর্ম- 
সাগরে ঝাঁপ দ্রিলেন | রাঁজনীতির ক্ষেত্রে আসা--সেও তো জনসাধারণের প্রতি 
বিপুল সহানুভূতি থেকেই। রাজনীতি অজগর সাপের মতোই জাতিকে পাঁকে 
পাকে জড়িয়ে ছিল। তাকে দূরে রেখে তো সর্বোদয়ের স্বপ্নকে ফলবাঁন করা 
কোঁন মতেই সম্ভব ছিল ন1। আর অহিংসা তো! ছুর্জনের অত্যাচারের সামনে 
নিক্কির থাক] নয়। রোযা রঙ্গ যে-কথা গান্ধীর জীবনীতে বলেছেন £ 
“বিশ্বাস হচ্ছে একটা সংগ্রাম । এবং আমাদের অহিংসার মত এমন সাংঘাতিক 
সংগ্রাম কি আছে? আর গান্ধীর জীবনদর্শনে লক্ষ্য ঈশ্বর লাভ। এই ঈশ্বর 
গান্ধীর কাছে প্রতিভাত হয়েছিলেন সত্যরূপে অর্থাৎ ধাঁর আদি নেই, অবসানও 
নেই, যিনি সর্বকালে এসেছেন এবং যিনি সর্বব্যাপী এবং সর্বকিছুই ধিনি। 
অহিংসার সাধনা কেন? কারণ সারাজীবনের অভিজ্ঞতার আলোয় গান্ধী 
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উপলব্ধি করেছিলেন, সত্যের সঙ্গে মুখোমুখী হতে গেলে একমাত্র অহিংসার 
পথেই তা সম্ভব । 

স্ৃতরাং দেখা ধাচ্ছে ধর্মভাবের দ্বারা অন্থপ্রাণিত শিবাঁজীকে আশ্রয় করে 
যেমন মোগল-শাসনকালে একদা! রাষ্ট্রচেষ্টা মাথা তুলেছিল ইংরেজ রাজত্বেও 
তেমনি ধর্মীয় ভাঁবে অনুপ্রাণিত গান্ধীকে আশ্রয় করে রাষ্রচেষ্টা আর একবার 
বৈপ্লবিক অত্যুথানের মধ্যে আকার নিল। গান্ধীর পূর্বেও ভারতের রাজনৈতিক 
জীবনে রাষ্ট্রনেতা কেউ কেউ এসেছেন ধার! জনসাধারণের মনে গভীর রেখাপাত 
করেছেন। কিন্তু তাঁদের চিন্তাধারায় পশ্চিমের ছাপই যেন বেশী। গান্ধীর 
চিন্তাধারার উপরেও পশ্চিমের প্রভাব কম নয়। রাস্কিন, থোরো, টলল্টয় এদের 
কাছে অকু্ ভাষায় তিনি তার খণ স্বীকার করেছেন। তার মনের বাতীয়নগুলি 
নকল দিকেই খোঁলা রেখেছিলেন তিনি । কিন্তু একথা আমরা কিছুতেই ভূলে 
যাব না, 4179 11708702695 6106 ৪101716 0£ 0109 06০119”। একটা জাতির 
গভীরতম আশা-আকাজ্ঞার মূর্ত প্রকাশ আমর! দেখেছি গান্ধীর অদ্ভুত ব্যক্তিত্বে। 
দু'হাজার বৎসরেরও বেশী ছাড়া কম নয়, ভারতবর্ষের মর্মমূলে রসসিঞ্চন করেছে 
অহিংসার আদর্শ। কত মহাবীর, কত বুদ্ধ, কত চৈতন্ত এবং রামকৃষখ তাদের 
জীবন ও বাণী দিয়ে অহিংসাকে লক্ষ লক্ষ আত্মার মহাঁসম্পদে পরিণত করে 
গেছেন। গান্ধী এসে অহিংসার মধ্যে শুধু ক্ষাত্রতেজের হোমশিখা জালিয়ে 
দিলেন। মারাত্মক নিক্ষিয়তায় যে-অহিংস! ভীরুতার এবং তামসিকতার নাযাস্তর 
ছিল তা যে বীরের হাতের অস্্ হয়ে একটা শৃঙ্খলিত জাতির পরাধীনতার 
বন্ধনপাশ ছেদদনের অপরাজেয় শক্তি রাখে--এই সত্য প্রমীণিত করবার জন্ত 
গান্ধীর নেতৃত্বের প্রয়োজন ছিল অপরিহার্ধ। 

বিবেকানন্দ রাজনীতির ক্ষেত্রে আসেন নি। গান্ধী যদি বিবেকানন্দের 
পদাঙ্ক অনুসরণ করে শুধু ধর্মীয় নেতার ভূমিকা নিতেন এবং দরিদ্র-নারায়ণের 
সেবার কাজে ডুবে থাকতেন তবে কি এমন করে তিনি সমস্ত ভারতবর্ধকে তার 
পিছনে টাঁনতে পারতেন? রোমা রল! বলেছেন, “কোন দেশের জনগণের 
অধিনায়ক হওয়া যাঁর তার কাজ নয়। তাঁকে তিনটি শর্ত পূর্ণ করতে হবে। 
তার বাণীতে থাকবে জাতির গভীরতম আশা-আকাজ্ষীর প্রকাঁশ। তিনি 
বর্তমানের দাবি তৃষ্ধ করবেন। জগতের তৃষ্ণা মেটানোরও ক্ষমতা থাক! চাই 
তাঁর ।” 


নব্য ভারতবর্ষের বর্তমানের দাৰি ছিল রাজনৈতিক পরাধীনতার অবসান । 


৪২২ : গান্ধী পরিক্রম। 


গান্ধী জানতেন, কারও হাড় ভেঙে গেলে সেই ব্যক্তির সমস্ত মন যেমন ভাঙা 
জার়গান্স পড়ে থাকে তেমনি একটা শৃঙ্খলিত জাতির সমস্ত চেতনার ক্ষেত্রকে 
অধিকার করে থাকে একমাত্র চিস্তা,_কেমন করে পরাধীনতার ৰন্ধনপাশ 
ছেদন করা যায়। স্বাধীনতার আন্দোলনের শুরুতেই গান্ধীর সঙ্গে ভারতবর্ষের 
একটা চূড়ান্ত মোকাবিলা! হয়ে গেল। গান্ধী প্রথম থেকেই জানতেন ভারত- 
বর্ষের কাছ থেকে কতখানি দাবি করতে পারেন তিনি। জাতির লক্ষ্য অহিংসা 
নয়, পূর্ণ শ্বাদীনতা! বা স্বরাজ,_এ নিয়ে গান্ধীর সঙ্গে ভারতবর্ষের লেশমাত্র মত- 
ভেদ ছিল না। অহিংসাঁয় ভারতের বিশ্বাস মজ্জীগত। কিন্ত বিবেকানন্দের 
ভাষায় শ্বাধীনতা কি আমাদের মর্মের মহা1-সঙ্গীত নয় ? হিংসা এবং ভীরুতা--এ 
দুয়ের মধ্যে য্দি একটাঁকে বেছে নিতে হয় তবে কি হিংসাকেই আমরা বেছে 
নেব না? আবার রোম! রলর ভাষায় বলি, “৮7৪ 00 0০৮ 1101) ৮10191006 
80 10001) ৪9 ম88100988.” স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র বিপ্লবের পথ অনুসরণ করে 
যারা রণক্ষেত্রে মৃত্যুর সম্মুখীন হয় তার! আর যাই হোক আত্মমর্ধাদাীবোধে 
মহিমাঁময় তো! বটে, অত্যাচারী বিজেতার পদ্প্রাস্তে দাসত্বের অসম্মানের মধ্যে 
আরাম চাঁয় না তার! । তাই গান্ধী বললেন, “]ু দা০0]এ 7261)6] 565 10018 
17০০৭ 27 ৮1018900 61120. 62017817760 1100 &, 9189 60 10871076105 
010013530৪8” “ভারতবর্ষ হিংসার পথে স্বাধীন হোক--এ বরং বাঞ্ছনীয় । কিন্ত 
সে বিদেশী অত্যাচারীদের কাছে দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকবে এ আমি কিছুতেই 
চাঁইনে।” অহিংসার আদর্শের পুজারী গান্ধীর মুখে এসব কথা অদ্ভুত শোনায় 
বটে। কিন্তু একথ1 আমরা কখনই ভুলব না যে গান্ধী বিবেকানন্দের মতই 
বিশ্বাম করতেন, “00 818৮ ৪1] 8108 800 &]] 6৮113 0210 1১9 ৪01000760 
00) 10 1096 009 010১ 82,1011688, সকল পাপের, সকল অকলাণের 
গোড়ার কথা ভীরুতা। গান্ধী ভারতবর্ষকে অহিংস দেখতে চেয়েছিলেন ঠিকই, 
কিন্ত আরও বেশী করে চেয়েছিলেন ভাঁরতবর্ষকে নির্ভীক এবং স্বাধীন দেখতে । 
কিন্তু হিংসার রাস্তায় স্বাধীনত] পাওয়ার কোন সম্ভাবনা! ছিল না। ইংরেজ 
জাতিকে নিরপ্্ করে রেখেছিলো । ভিক্ষার রাস্তায় তো স্বাধীনতা! কোন 
কালেই পাওয়ার নয় । তবে কোন্ রাস্তায় স্বাধীনতা আস্বে? গান্ধী বললেন, 
“একটা গোটা জাতি স্বাধীনতার জন্য চরম ছুঃখকে বরণ করতে প্রস্তুত হয়ে যদি 
তার বীধন-ছেঁড়ার অভিঘাঁন শুরু করে তবে পৃথিবীতে এমন সামরিক বাহিনী 
নেই ঘে তার সংকল্পকে নোয়াতে পারে” অত্যাচারীর কাছে বশ্ঠত! ত্বীকার 
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না করলে অত্যাচার টিকে থাকতে পাঁরে না কখনই। আর অত্যাচারের কাছে 
বশ্যতা"স্বীকৃতির মূলে তো ভয়--ফামি কাঠে ঝোঁলার, নয় তো বন্দুকের গুলিতে 
মরার ভয়। কিন্ত মৃত্যুকে যদি জয় করা যায়! পুলিসের লাঠিতে মাথার খুলি 
চৌচির হয়ে যাচ্ছে তবু লাগছে না বলা যে শক্ত! ঠিক এই প্রশ্নই করেছে 
রবীন্দ্রনাথের “মুক্তধারা” নাটকে শিবতরা ইয়ের বিদ্রোহী প্রজার! রাজশ্টালক চণ্ড- 
পালের মারের মুখে। আর রুদ্র সন্ন্যাসী ধনঞ্জয় কেমন করে মাঁরকে জিততে হয় 
সন্ধান দিতে গিয়ে বলেছেন £ “আসল মানুষটি যে তার লাগে না, সে যে 
আলোর শিখা । লাগে জন্তটার, সে যে মাংস, মার থেয়ে কেই কেই করে মরে ।” 
রক্তমাংসের বাঁহিরের মানুষটির মধ্যে গ্রচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে আঁসল মীনুষটি। “11৩ 
109] 16101) (119 0190. এই আসল মানুষটির কাছে ছিল বিবেকানন্দের 
আবেদন উপনিষদের আত্মীর বাণী শুনিয়ে নিবীর্য ভারতকে অপরাঁজের শক্তিতে 
প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য । গান্বীও অনন্ত শক্তির আঁধার আত্মার কাছে আবেদন 
কররেন। ধনগ্রয় বৈরাগীর ভাষায় বিদ্রোহী ভারতকে শোনালেন, “মাথা তুলে 
যেমন বল্‌তে পারবি লাঁগচে না, অমনি মারের শিকড় যাঁবে কাটা” ভারতবর্ষ 
গান্ধীর কথ শুনল, “মাঁভৈঃ বাণীর ভরসা নিয়ে' অভয় মনে মারের সাঁগর পাড়ি 
দিল গবষম ঝড়ের বায়ে। বুটিশের ছিল ছুঃখ দেবার আমুরিক ক্ষমতা। 
আমাদের দুঃখ সইবাঁর দিবাশক্তি। শভির বিরুদ্ধে শক্তিই প্রয়োগ করলেন 
গান্ধী। অবশেষে দুঃখের বহিশিখায় দগ্ধ হয়ে, শুদ্ধ হয়ে ভারতবর্ষ পরাধীনতার 
তিমিররাত্রের গর্ভ থেকে স্বাধীনতার আলোয় নবজন্ম লাভ করল। এইবার 
প্রবন্ধ শেষ করি সেই বরেণ্য নেতার পায়ে প্রনাম নিবেদন করে ধার অসামান্ 
নেতৃত্বে একট! নিরন্তর শৃঙ্খণিত জাতি সংগ্রামের পর সংগ্রামের ভিতর দিয়ে গিয়ে 
অবশেষে জয়ের গৌরবে মুকুটিত হয়েছে। হিংসায় উন্মত্ত পৃী মৈত্রীভাবনায় 
অনুপ্রাণিত হবার জন্ কি ভারতবর্ষের বাণীর অপেক্ষা করছে না? এবং গান্ধীর 
নেতৃত্বেই কি ভারতবর্ষ এই বাণী দেবার যোগ্যতা! অর্জন করল না? 
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ক্ষিণারঞরন বহু 


ঠিক এক যুগ আগের কথ! মনে পড়ছে । ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্ষের ২যা অক্টোবর 
মাঁকিন যুক্তরাষ্ট্রের কলাস্বাস শহরে আমি অতিথি। নিজের হোটেলে (ওয়েভারলি 
হোটেল ) বসেই নিজের একটি বেতার-ভীঁষণ শুনছিলাম । মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিন 
উপলক্ষে রচিত সে ভাষণ । 

অগাস্টের শেষভাগে রাজধাঁনী ওয়াশিংটনে উপস্থিত হবার ক'দিন বাঁদেই 
হোটেল প্রেসিভেম্সিয়েলে মামার কাছে এক ডাক এলো! ভয়েস অব আমেরিকা 
থেকে গান্ধীজীর জন্মদিন আসন্ন, সে উপলক্ষে আগার একটি ভাঁষণ রেকর্ড 
করিয়ে রাখার ইচ্ছা জানালেন তারা । আমি খুশী। 

আমেরিক। যাত্রার আগে থেকেই সে দেশে ভারতীয় প্রভাব কতটা বিস্তার 
লাঁভ করেছে তা জানবার জন্যে আমার একটা আগ্রহ ছিল। বিশেষ করে সে 
দেশের নিগ্রোদের যে স্বাধিকার আন্দোলন পরিচালিত হচ্ছে মহাত্মা গান্ধীর 
অহিংস নীতির ভিত্তিতে, তারই বা গভীরতা! ও সত্যতা কতটুকু সে সব যাঁচাই করে 
আসবার কথাও আমি বিশেষভাঁবেই ভাঁবছিলাঁম। সে সময়ে আমেরিকার 
বেতারে গান্ধী সম্বন্ধে বলার এমন একটি সুযোগ পেয়ে স্বভাবত:ই আঁমি খুব 
আনন্দিত হয়েছিলাম । 

সে ভাষণে আমি বলেছিলাম--“আজ অদূর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, পৃথিবীর 
'ারেক প্রান্তে ঈাড়িয়ে মহাত্মা গান্ধীকে স্মরণ করতে গিয়ে এ কথাই প্রথমে মনে 
হচ্ছে, মহাত্মাজীর নির্দেশিত পথ শুধু ভারত বা! ভারতবাসীর জন্যে নয়, সমগ্র বিশ্ব 
ও বিশ্ববাসীর জন্তে। একমাত্র তীর আদর্শ অস্থুদরণ করেই স্থায়ী বিশ্বশান্তি 
গ্রতিষ্ঠ। করা সম্ভব । ইতিহাসের অরুণোদয় থেকে আজ অবধি ভারত-মনীষীদের 
কণ্ে বার বার যে বিশ্বমৈত্রীর বাণী ধ্বনিত হয়ে আসছে সে বাণী পৃথিবীর সমস্ত 
দেশ সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করে উঠতে পারেনি, বন্ছদেশ লে বাণীর গভীরতাই 
উপলব্ধি করতে পারেনি । ফলে বার বার হিংসায় উন্মত্ত হয়ে উঠেছে পৃথিবী, 
রক্ত-কলঙ্কিত হয়েছে পৃথিবীর পবিজ্ব মাটি, কলঙ্কিত হয়েছে সমগ্র মানব সমাজ 
ও মানব সভ্যতা] । 

“হিংসার পথ অন্ঠায়ের পথ। এক অন্ঠায়ের সাহায্যে আরেক অগ্তায়ের 
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প্রতিকার যথার্থভাবে সাঁধিত হতে পারে না, হিংসার পথে কোনো! প্রশ্নেই স্থায়ী 
মীমাঁংস| সম্ভব নয়, মহাত্মা! গান্ধী একথা! বারবার বিশ্ববাসীকে শুনিয়েছেন--কত- 
বার সতর্ক করে দিয়েছেন হিংসাঁত্ুক পথের শোচনীয় পরিণতি সম্পর্কে ! বার! 
সেই সতর্কবাঁণীকে উপেক্ষা করতে সাহসী হয়েছে, তাঁদের পরিণাম আমরা লক্ষ্য 
করেছি। কিন্তু পরিতাপের বিষয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ধ্বংসলীলার পরিপূরণ না 
হতেই পৃথিবীর দিকে দিকে যেভাবে নতুন করে যুদ্ধের উত্তেজনা স্থষ্ির প্রয়াস 
চলেছে তাতে আজ মহাত্মা গান্ধীকে তাঁর সত্য, শাস্তি আর প্রেমের আদর্শকে 
বিশেষভাবে ম্মরণ কর! প্রয়োজন | 

“একই সঙ্গে পৃথিবীতে শাস্তি প্রতিষ্ঠার কথা বল! এবং যুদ্ধায়োজন করে যাওয়া 
মহাত্মা গান্ধীর নীতি ও আদর্শের সঙ্গে সঙ্গতিহীন। পৃথিবীর কোনো কোনো 
রাষ্ট্র সেভাবেই এগিয়ে চলেছে । স্বখের কথা পৃথিবীর অগণিত মানুষ শাস্তিকামী 
এবং বনু রাষ্ট্রনার়কও গান্ধীজীর শাস্তিনীতিতে যথার্থ আস্থাশীল। 

পৃথিবী আঁজ ছুই শিবিরে বিভক্ত । ছুই শিবিরের নায়করাঁও শীস্তিপূর্ণ পথেই 
যাবতীয় বিশ্বসমস্তা মীমাংসার শুভ ইচ্ছা প্রকাশ করে আসছেন । কিন্তু সঙ্গে 
সঙ্গেই যখন পরমাণু ও উদ্জান যুদ্ধের মহড়া চলে তখন ভারতের মাস্থষ সেই 
"শুভ ইচ্ছাঁয় শ্বীভীবিক ভাবেই সন্দিহান ন1 হয়ে পারে না । গান্বীজীর নির্দেশিত 
অহিংসাঁর "আদর্শকে সারা পৃথিবী যেদিন আন্তরিকভাবে গ্রহণ করতে পারবে 
সেদিন কোনো রাষ্ট্ই আর যুদ্ধায়োজনের কথা চিন্তা করবে নাঃ অস্ত্রসজ্জ! বৃদ্ধির 
আর কোনে প্রয়োজনই বোধ করবে না, কারণ তখন পারস্পরিক অবিশ্বাসকে 
দুর করে দেবে। 

“অহিংসার শক্তি যে অপরিসীম মহাত্মা গান্ধী তা তীর নিজের জীবনে প্রমাণ 
করেছেম। আমার জীবনই আমার বাণী--এ তাঁরই কথা । জার্মানীর মতো 
দুরধর্ধ রণনিপুশ জাতিকে বিগত ছুই মহীযুদ্ধে বিপর্যস্ত করার গৌরবের অংশীদার 
হয়েও পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ইংরেজকে মহাত্মা গান্ধী পরিচালিত 
ভাঁরত-সৈনিকদের কাছে পরাজয় শ্বীকাঁর করতে হয়েছেঃ পৃথিবীর ইতিহাসে এ 
এক অভিনব ঘটনা ।” গান্ধীজীর জন্মদিন উপলক্ষে কলাস্বীসে ছুটি টেলিভিসনেও 
আমাকে প্রশ্নোত্তরে কিছু বলতে হয়েছিল । 

রূ রঃ ্ 

ফিলাডেলফিয়া থেকে আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ!ঞ্চল সফরে বেরিয়ে- 

ছিলাম ২৬শে সেপ্টেম্বর । মার্কিন সরকারের পররাষ্ট্র দগ্তর আপত্তি জানিয়ে- 
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ছিলেন আমায় সে সময়ে দক্ষিণাংশে যেতে দিতে । শ্বেতাঙগ-রুষ্ণাঙ্জের বিরোধে 
সে অঞ্চলে তখনে। বেশ উত্তেজন1। এমন কি আমাদের রাষ্ট্রদূত শ্রীগগনবিহারী- 
লাল মেহেতাও কয়েকদিন আগে দক্ষিণে গিয়ে শ্বেতালদের হাতে লাঞ্ছিত 
হয়েছেন। এ সব কারণ দেখিয়ে এবং আমাকেও কোনো গোলমালের মুখো- 
মুখি যদি হতে হয় সেই আশঙ্কায় আমার সাধে বাদ সাধতে চেয়েছিলেন পররাষ্ট্র 
দগ্তর। কিন্তু একজন সাংবাদিক ও সাহিত্যিক হিসাবে আমেরিকার কৃষ্ণাঙ্গ 
সমাঁজ যে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চালিয়ে যাঁচ্ছে ত৷ প্রত্যক্ষ কর! 
আমার যে কর্তব্য ও ধর্ম, জোঁরের সঙ্গে সে কথা বুঝিয়ে বলার পর সরকারপক্ষ 
থেকেই আমার জন্যে দক্ষিণ সফরের এক পক্ষকালব্যাপী কর্মস্থচী তৈরি করে 
দেওয়া হলে! । সেই ব্যবস্থা মতোই আঁমি ফিলাভডেলফিয়া থেকে যাত্রা করে 
টেনেসি রাজ্যের নঝ্সভিল, আটলাণ্ট? হয়ে জঞ্জিয়ার কলাম্বাস শহরে এসে উপস্থিত 
হয়েছি। সে সময়ে সারা আমেরিক] জুড়ে মাংবাদিক সপ্তাহ পালিত হচ্ছিল। 
প্রতি বছর এই সপ্তাহে দেশের সকল শ্রেণীর মানুষ সাংবাদিকের পবিত্র দায়িত্ব 
ও কততব্য সম্পার্নে সর্বপ্রকার সাহাধ্য ও সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে থাকে 
সাংবাদিক সমাজকে । বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও বৃত্তিগত সংস্থার সভা- 
সন্গেলন আহ্বান কর] হয় এ উপলক্ষে । কলম্বাস শহরে এমনি ছুটি সভায় 
লায়নস ও রোটারিয়ানদের কাছে এবং ডসন নামক উপকণ্বর্তা এক পলীতে 
আয়োজিত সাংবাদিক নৈশভোজে সাংবাদিকতা বিষয়ে বক্তৃতা দ্বিতে গিয়ে 
জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে ও মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সাংবাদিকের 
ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে হয়েছিল আমাকে। প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানেই আমি এই 
প্রসঙ্গে সাংবাদিক গান্ধীকে উপস্থাপন করেছি। রাধ্রীয় মুক্তি আন্দোলনের 
অধিনায়ক মহত! গান্ধী তাঁর সম্পার্দিত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে ভারতের 
অন্পৃশ্ট ও অনুন্নত জনশ্রেণীর মাঁনবিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্থ যে অহিংস 
আন্দোলনের সুত্রপাত করেছিলেন এবং যাতে ভিনি অনেকখানি সাফল্যও অর্জন 
করেছেন, মাঞ্িন শ্রোতৃবর্গ গভীর মনোযোগ দিয়ে সেই সব বিবরণ শুনেছেন 
এবং শুনে আননিতও হয়েছেন । 
কলাম্বাসে চার-পীচ দিন কাটিয়ে আমি দক্ষিণের নিউঅরলিম্স (লৌজিয়ান1) 
টেক্সাসের অস্টিন, হাউস্টন, আসকর্ক, সাঁন খ্যান্টোনিও, এবং আঁরিজোনার 
ফিনিক্স প্রভৃতি শহরে নিগ্রোদের হতমান অবস্থা দেখে ভারি যন নিয়েই 
প্রকৃতি-নিকেতন গ্রযাণ্ড ক্যানিয়ান হয়ে ১৩ই অক্টোবর তারিখে চলে আসি 
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প্রশান্ত মহাসাগর ভীরবর্তা ক্যালিফোনিয়! রাজ্যের লস এঞ্জেলস শহরে। পূব 
থেকে দক্ষিণ হয়ে এলাম পশ্চিমে । উত্তেজনার আবহাওয়! কাটিয়ে এসে পড়লাম 
অনেকটা শান্ত পরিবেশে । কিন্তু গ্র্যাণ্ড ক্যানিয়ান থেকে সাণ্টাফে'র দোতল। 
ট্রেনে দীর্ঘপথ আসতে আসতে কেবলি ভেবেছি, মহাঁমতি লিঙ্কন ও জেফারসনের 
দেশে এবং মানবতার কবি হুইটম্যানের আমেরিকায় আজও কী করে 
মান্ুষে-মান্থষে এমন বৈষম্য, সাদা-কালোয় এমন পার্থক্য বজায় থাকতে পাঁরছে। 
পরাধীনতার যুগে আমাদের দেশেও “শুধুমাত্র ইয়োরোগীয়ানদের জন্তে হোটেল 
দেখেছি দেখে অপমানে জর্জরিত হয়েছি-আজ সে-সব ইতিহাসের কথ]। 
স্বাধীন ভারতে অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে । 

কিন্তু স্বাধীন দেশ মাঞ্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ছুই ধরনের নাগরিকতা আজও কি করে 
অব্যাহত আছে, রাষ্ট্রপতি একব্রাহাম লিঙ্কন ১৮৬০ গ্রীষ্টাবঝে দেশের শাসন ক্ষমতা 
হাতে নেবার পর গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পড়েও ১৮৬৩ শ্রষ্টাব্দে দসমুক্তি ঘোষণা করে 
বর্ণ বৈষম্য দূরীকরণের আন্দোলনে যে তীব্র অনুপ্রেরণা সঞ্চার করেছিলেন 
তারপরে শতাধিক বছর কেটে গেলেও এবং নাঁন। বিধি-বিধানের বাঁধন সত্ত্বেও 
সেই বৈষম্য-বিরোধের আজও কেন কোনো স্ুমীমাংসা হলো না সে সম্বন্ধে 
আমেরিকার দক্ষিণাংশে সফরের সময় আমি যেখাঁনে যত লোককে প্রশ্ন করেছি 
কাঁরও কাছ থেকেই সম্পূর্ণ সস্তোষজনক উত্তর পাইনি । “জন্মস্থত্রে পৃথিবীর সব 
মানুষই সমান এবং সৃষ্টিকর্তা সব মাঁচুষকেই কতকগুলি অবিচ্ছেগ্চ অধিকার দান 
করেছেন ; এই অধিকাঁরগুলির মধ্যে আছে জীবন ধারণের, স্বাধীনতা ভোগের 
এবং সুখানুসরণের অধিকার আর এই সব অধিকার আরত্ত করার জন্যেই মানুষের 
সমাজে শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়ে থাকে এবং সেই শাসন ব্যবস্থার 
পরিচালকদের ন্যায়সঙ্গত ক্ষমতাবলী আহ্ৃত হয়ে থাকে শাসিত জনগণের সন্্রতি 
থেকে ।”_মাঁকিন সংবিধানের এই ঘোঁষণার সঙ্গে আমেরিকার নিগ্রো৷ সমাজের 
বর্তমান অবস্থার সঙ্গতি কতটুকু-_এপপ্রশ্ন করলে মাকিন শ্বেতাঙ্গ মহল থেকে অন্থ- 
রূপ ভাবে ভারতীয় সংবিধানে বিধিবদ্ধ মৌলিক অধিকারের প্রসঙ্গ তুলে ভারতের 
'অচ্ছুৎ বা অস্পৃষ্ট”দের প্রশ্ন টেনে আনা হয়, কিন্তু তাতে দেশের সাদা-কালার 
রেষারেষি কোন পর্যায়ে এসে পৌছেছে তাঁর কোনো সঠিক চিত্র পাওয় যায় না। 
বরং বর্ণ ব্ষৈম্যের সপক্ষে সুপ্রিম কোর্টের সমর্থন যে দীর্ঘকাল পর্যস্ত অস্কুপ্ন ছিল 
সেটাই তাঁদের মূল বক্তব্য হয়ে দীড়ায়। সেটা ইতিহাসের কথা, কাঁজেই 
অনেকেরই জান1। 


৪২৮ গান্ধী পরিক্রম! 


গৃহযুদ্ধের তৃতীয় বছরে রাষ্ট্রপতি লিঙ্কন ক্রীতদাসদের মুক্তি ঘোঁধণ1 করলে 
(১৮৬৩) মুক্তিপ্রাপ্ত নিগ্রো ক্রীতদাসদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্টে “ফ্রীড ম্যানস্‌ 
ব্যুরো” নামে এক সংস্থ। গড়ে উঠলো! । মুক্ত ক্রাতদাসদের মধ্যে পতিত, পরিত্যক্ত 
ও বাজেয়াপ্ত জমি ব্টন করে দেবার ব্যবস্থা হলো এ সংস্থার উদ্যোগে এবং 
তাদের চেষ্টাতেই ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনী প্রস্তাবও পাস 
করিয়ে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কতটুকু সুবিধা নিগ্রোরা পেয়েছে এই 
সংশোধনী প্রস্তাবের ফলে? তেমন কিছুই নম্ব। সুপ্রিম কোট বর্তমান 
শতাব্দীর তৃতীয় দশকের গোঁড়! পর্যস্ত বিস্তৃত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ হ্বারা প্রমাণ করে 
এসেছেন যে, সংবিধানের চতুর্ঘশ সংশোধনী প্রস্তাব কেবল মাত্র ফেডারেল 
গভর্নমেন্ট অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকার সম্পফ্িত নাগরিকাঁধিক।র বিষয়েই প্রযোজ্য, 
কোনো স্টেটের ওপর তার কোনে একিয়ার নেই। কাজেই সুপ্রিম কোর্ট 
এই সিদ্ধান্তে এসেছেন ঘে বর্ণ বৈষম্য রক্ষার প্রথ অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিধিসম্্রত 
এবং সে জন্টেই বিদ্যায়তন, আমোদ প্রমোদের স্থান, ট্রেন এবং ট্রামে-বাসে 
শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গদের পৃথক করে রাখার অধিকার দক্ষিণী রাজ্যগুলিকে দেওয়া 
হয়েছে । ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে সুপ্রিম কোটের এক ঘোষণায় পরিষ্কার ভাবে জানিয়ে 
দেওয়া হয় যে, চতুর্ঘশ সংশোধনী প্রস্তাব শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাজে সমানাধিকার ত্বীকার 
করে নিলেও বর্ণ বৈষম্য দূর করার ব্যাপারে সেই বিধানের কিছুই করণীয় নেই 
এবং তাতে রাষ্্ীনৈতিক সমতা স্বীকৃত হলেও, সামাজিক সমান অধিকার দেওয়! 
হয়নি। “স্বতন্ত্র হলেও সমান” এই নীতি অন্সারেই পৃথকীকরণ ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ 
করে নেওয়া হয়েছে । কিন্তু এই পৃথকীকরণ ব্যবস্থা নিগ্রোদের পক্ষে বাস্তবিকই 
অপমাঁনস্চক | শিক্ষার প্রসারের ফলে নিগ্রোদের মধ্যে দ্রুত আত্মসচেতনতাঁর 
উদ্ভব হয়ে চলেছে। তাই স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনও তাদের মধ্যে ক্রমশ 
দ্রানা বেধে উঠতে থাঁকে। 
এব্রাহাম লিঙ্কনের অনেক পরে রিপারিকান পার্টি থেকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত 
হুন ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেন্ট। আমেরিকার দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক নিগ্রো। জাতির 
মধ্যে তখন এক নতুন উদ্দীপন! দেখা দেয়, নতুন আশায় উদ্বেলিত হয়ে ওঠে 
তার!। কিন্তু রুজভেপ্টের আমলেই ছ্িতীয় মহাযুদ্ধ সারা পৃথিবী জুড়ে একটা 
লণ্ডভণ্ড কাণ্ড বাখিয়ে দেয়। মহাযুদ্ধের দারুণ উত্তেজনার মধ্যেই প্রেসিডেন্ট 
ক্ুজভেন্ট কিছুটা ন্যায়-বিচারের পরিচয় দিলেন, তার পিছিয়ে-পড়া নিপীড়িত 
দেশবাসীর প্রতি । নিগ্রোর। যাতে অর্থোপার্জনের সমান সুযোগ পাঁর়-চাকরির 
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ব্যাপারে যাতে জাতি-ধর্ম-বর্ণ ভেদে কোনো! তারতম্য কর! না হয় ১৯৪১ গ্রীষ্টাবে 
রাষ্ট্রপতি রুজভেপ্ট সেরকম এক নীতি ঘোঁষণ! করলেন এবং এ নীতিকে যথার্থ 
ভাবে কার্যকর করার জন্তে তিনি ফেয়ার এমপ্রয়মেণ্ট প্রাকৃটিসেস্‌” কমিটি নামে 
একটি কমিটিও করে দেন। এতে অনেক রাজা সরকারও যথেষ্ট সাড়া দেন । 
সে-সব রাঁজ্যে আইন করে চাঁকরি বণ্টনে জাতি-ধর্ম বা বর্ণের বিচার বন্ধ করে 
দেওয়া হয়। অনেক ক্ষেত্রে স্কুল-কলেজ, হোটেল, গ্রীষ্মাবাস এবং প্রমোদভবন 
প্রভৃতিতে প্রবেশের আবেদন জাঁতি-বর্ণভেদের অজুহাতে প্রত্যাখ্যানের অধিকার 
নিষিদ্ধ হয়ে যায়। 

তাহলেও আমি দেখেছি ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্ষের শেষাঁংশেও কিভাবে গুরুতর 
অপমান সহা করে নিগ্রো যাত্রীরা নিউ মলিন্সের মতো! বিরাট শহরে বাসের 
শেষদিকের নির্দিষ্ট আসনগুলিতে বসতে বাধ্য হয়, এয়ারপোর্টে 1,%৮86০7য 0৮ 
71)1698 001 সাইনবোর্ড দেখে বিস্মিত হয়েছি, দক্ষিণের প্রায় সর্বত্রই সাদা 
মানুষ ও কালো মানুষদের জন্ত পৃথক পৃথক হোটেল দেখে বেদনাবোধ করেছি। 
লিঙ্কন থেকে শুরু করে রজভেণ্টের আমল পর্যজ দীর্ঘকাঁলের মধ্যে অনেক চেষ্টা 
হয়েছে আমেরিকার মাঁটি থেকে বর্ণ বৈষম্যের পাঁপ দুরীকরণের জন্তে। সব চেষ্টা 
সর্বতৌভাঁবে সব সময় সফল হয়নি, তাহলেও আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে নিগ্রোদের 
সঙ্ঘবদ্ধতা বৃদ্ধির ফলে শ্বেতাঙ্গদের মধ্যেও অনেক বন্ধু দেখ! দিয়েছে তাঁদের, 
ব্যাপক সহাশ্ভূতির পরিবেশ স্থষ্টি হয়ে চতুর্দিকে যাঁতে একের পর এক জয়ের পথ 
তাঁদের প্রশস্ত হয়ে উঠেছে। 

সেটা তৃতীয় রিপার্রিকাঁন প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ারের প্রথমবারের শাসন 
কাঁল। দ্বিতীয়বার নির্বাচনী প্রস্ততি চলেছে তার তখন । আঁমি লক্ষ্য করেছি 
হাঁওয়! তাঁরই পক্ষে । রিপাবলিকান পার্টিকে নিগ্রোর। তাদের প্রতি অধিকতর 
সহা্ছভূতিশীল বলে মনে করে এবং বাস্তবিক পক্ষেও লিঙ্কন, ফ্রাঙ্কলিন রুজভেণ্ট 
এবং আইজেনহাওয়ারের রাষ্্পতিত্বে আমেরিকার কৃষ্ণাঙ্গ নাগরিকের! তাদের 
সমানাধিকারের সংগ্রামে যতখানি অগ্রসর হতে পেরেছে অন্ত সময়ে ততটা! সম্ভব 
হয়নি। আইজেনহাওয়ারের আমলে দক্ষিণী রাজ্যগুলিতে নিগ্রো! ভোটারের 
সংখ্য। ক্রমাগত বেড়ে চললেও তীঁর প্রথমবারের রা্্রপতিত্বের মধ্যভাগে নিগ্রো- 
মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের হুচন1 হয়। ১৯৫৪ খ্রীষ্টান্দের 
১৭ই মে তারিথে সুপ্রিম কোর্টের এক সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে বলা হয়ঃ 
“আমর] আজ এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি, সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনী প্রস্তাবের 


৪৩০ গান্ধী পরিক্রমা 


সমতা সংরক্ষণ শর্তের জোরে কোনে রাজ্যে জাতি বৈষম্য মেনে নিয়ে পৃথকভাবে 
কোঁনো সাধারণ বিষ্ভালয় পরিচালন! করা চলবে না ।' এ ঘোষণ! নিঃসন্দেহে 
এক এঁতিহাসিক ঘোষণা । পাঁচ অঞ্চলের স্কুল বোর্ডের বিরুদ্ধে নিগ্রোদের পক্ষ 
থেকে যে মামলা দীয়ের কর! হয়েছিল, এ তারই ফল। সে মামলার রায়ে 
সুপ্রীম কোর্ট আরো পরিষ্কার ভাবে জানিয়ে দিলেন, “শিক্ষা ক্ষেত্রে “স্বতন্ত্র কিন্তু 
সমান? নীতি চলতে পারে না। এ ব্যাপাঁরে পৃথক পৃথক সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা 
আদলে বৈষম্যেরই পরিচয়ক।” তাই কোর্ট থেকে সুস্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া! হলে 
যাতে পৃথকীকরণ ব্যবস্থার উচ্ছেদকল্পে তৎপরতার সঙ্গে ব্যাপক কর্মসুচী গ্রহণ করা 
হয়। 

সুপ্রিম কোঁটের এই ঘোষণ1 ও নির্দেশ অনেক জায়গায় কার্যকর হলেও 
আবার বহু স্থানে তা লজ্ঘিতও হয়েছে । যেখানে লঙ্ঘিত হয়েছে সেখানেই 
বেধেছে গোলমাল এবং সেইসব গোলমাঁলের কথাই বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছে, কিন্তু 
ধীরে ধারে নিগ্রো-মুক্তির আন্দোলন ষে ক্রমশ সার্থকতার পথে এগিয়ে চলেছে 
তাঁর ততটা প্রচার হয়নি। এ হলে! সরকারী মুখপত্র ও মুখপাত্রদের কথা। 
তাদের মূল বক্তব্য, জনগণের সম্মতি ও বোঝাপড়ার মাধ্যমে পরিবর্তন সাধনই 
মাঞিন নীতি, যাতে জন সমর্থন নেই তেমন কিছু সাধারণত আমেরিকায় করা 
হয় না। আর জোঁর-জবরদত্তি করে সমানাধিকার দিতে গিয়ে নিগ্রোদের যে 
অধিকতর শ্বেতাঙ্গ বিদ্বেষ ও ঘ্বণার সম্মুখীন হতে হয় অতীত অভিজ্ঞতায় সে প্রমাণও 
রয়ে গেছে। ১৮৬৫ থেকে ১৮৭৭ গ্রীষ্টাব্ষ পর্যস্ত বার বার সৈম্ত আমদানী করে 
দক্ষিণাঞ্চলে সামাঁজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে বূলেই সরকার শীস্তির 
পথে এব্যাপারে ধীর-নীতি অবলম্বন করে চলেছে। 

/ এই সরকারী ভাত্য হয়তো ঠিক। কিন্তু নির্যাতিত নিপীড়িত মান্থষ অপমানে 
উত্তেজিত হয়েও উন্মত্ততার পথ পরিহাঁর করে লাঞ্ছনার প্রতিকারের জন্টে যখন 
অহিংসার বলে বলীয়ান হয়ে শান্তিপূর্ণ স্ঘবদ্ধ সংগ্রামের পথকে বেছে নেয় তখন 
একটা অতি উচ্চ আদর্শের ছবি আমাদের সামনে উজ্জল হয়ে ওঠে। আমেরিকার 
এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যস্ত ঘুরতে ঘুরতে নিগ্রো-মুক্তি যুদ্ধের তেমনি 
একখানি চিত্রই আমার চিত্তকে অধিকার করে বসেছিল। 

কিন্তু ভারতের তে! অনেক কিছু করণীয় আছে এদেশে । বিশেষ করে 
নিগীড়িত নিগ্রো! জাতির কথা বিশেষভাবে ভাববে না নিপীড়িত ভারতের মানুষ, 
এ হতেই পারে না । এ প্রপঙ্গ নিয়েই একদিন আমার দীর্ঘ আলোচন! হচ্ছিলো 
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লন এঞ্জেলেসের বেদান্ত সেণ্টারে স্বামী প্রভবাননজীর সঙ্গে। আমেরিকার 
উত্তরাংশে রামকৃষ্ণ মিশনের এগাঁরো-বারোটি কেন্দ্র কাজ করছে, কিন্ত দৃক্ষিণাংশে 
একটি শাঁখাও নেই অথচ নিগ্রো অধ্যুষিত দক্ষিপাঞ্চলেই ভারতখধর্মের কথা 
প্রচারের বেশি প্রয়োজন । আমার এ যুক্তি হ্বামীজী স্বীকার করেছিলেন । কিন্ত 
সঙ্গে সঙ্গে এ প্রশ্ন তুলেছিলেন, দক্ষিণে আমরা যে নতুন সেপ্টার খুলবোঁ, সন্ধ্যাসী 
কোথায় যারা ভাঁরত-কথা প্রচার করবে? ম্বাধীন ভারতের তরুণদের কি আর 
সেই মিশনারী স্পিরিট আছে? তবে একটা সুখের কথা আমেরিকার নিগ্রে। 
জাঁতি মূলত ভারতের অহিংস নীতিকেই অর্থাৎ গান্ধী-আদর্শকেই তাদের সমানা- 
ধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে মূল নীতি হিসাবে গ্রহণ করেছে। 

বাস্তবিকই ভাই। ভারতের স্বাধীনত৷ সংগ্রামে গান্ধী-নীতির সাফল্যে 
আমেরিকার নিগ্রো জাতি এমন ভাবে প্রভাবিত হয় ষে ক্রমশই তাঁরা মার্টিন লুথাঁর 
কিং জুনিয়ারের নেতৃত্বে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় নিরুপদ্রব নিক্ষিয় প্রতিরোধ আন্দো 
লনের মাধ্যমে সঙ্ঘবদ্ধ হতে থাকে। ক্রমে ক্রমে মাটিন লুথার কিং জুনিয়ার 
আমেরিকার গান্ধী বলে পরিচিত হয়ে উঠেন। শুধু কৃষ্ণাঙদের ওপর নয়, অনেক 
শ্বেতাঙ্গের ওপরেও মিঃ কিংএর যে অসামান্ত প্রভাব তা' প্রত্যক্ষ করে আমি মুগ্ধ 
হয়েছি। 

গা ঞঁ খা 

আরে কয়েকটি রাঁজ্য পরিভ্রমণের পর আঁমি ইলিনয় রাঁজ্যের শ্রেষ্ঠ শহর 
শিকাগো এসে পৌছুই ২৯শে অক্টোবর বিকেলে । “সিটি অব গ্যাঙ্গস্টার্স 
নামাঙ্কিত হলেও এ শহরের প্রতি যে কোনে! ভারতীয়ের বিশেষ করে বাঙালীর 
একট! বিশেষ আকর্ষণবৌধ শ্বাভাবিক। কারণ এখানেই স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্ব- 
ধর্ম-মহাঁসম্মেলনে ভারত-ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছিলেন। তাই শিকাগো শহর 
ভারতীয়দের কাছে এক তীর্থস্বরূপ। আর এ শহরেই আমি নিগ্রোদেের ওপর 
গান্ধী-প্রভাবের সব চেয়ে বেশি পরিচয় পাঁই । সেজন্তেই শিকাগো আমার স্বৃতিপটে 
সবিশেষ স্মরণীয় হয়ে আছে। 

সে এক মনোরম বিকেল । বেশ কিছুক্ষণ ধরে শিকাগো শহরের এদিক 
সেদিক ঘুরে বেড়িয়ে আমি ফিরে চলেছি আমার হোটেলের দিকে । মিসিসিপি 
নদীর ওপর দিয়ে প্রকাণ্ড ত্রীজ। শহরের বুক চিরে নদী বেরিয়ে গেছে আর 
ছু'খণ্ড শহরকে যুক্ত করেছে এই ব্রীজ। সে ব্রীজ পেরুতে গিয়েই আমাঁকে 
থমকে দীড়াতে হলো! পেছন থেকে হুঠাৎ এক ডাক শুনে । 
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মুখ ফিরিয়েই দেখি এক নিগ্রে। মহিল!। প্রথমেই তিনি আত্মপরিচয় দিলেন, 
আমি মিসেস রাঁথ ওয়েম্ট, মার্টিন লুথার কিং-এর শিল্ঠা। তারপরেই আমায় 
জিজ্জেম করলেন, আপনি কি গান্ধীর দেশ ভারত থেকে এসেছেন? 

আমার উত্তরে খুশী হয়ে আমার সঙ্গে সজেই চলতে থাকলেন মিসেস 
ওয়েন্ট। কথায় কথায় বললেন, জানেন তো আমরাও আমাদের অধিকার 
প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে গান্ধী-নীতিকেই মূলত গ্রহণ করেছি। আমাদের নেত! রেভা- 
রেণ্ড ডঃ মার্টিন লুখার কিং জুনিয়ার পুরোপুরি গান্ধীবাদী। 

হ্যা, জানি বৈকি। এই তো মাত্র কয়েক মাস আগে মণ্ট গোমারী, আলা- 
বামায় যে অভিনব সত্যাগ্রহ সংগ্রামের জয় পৃথিবীর মান্থষকে উল্লসিত করেছে 
সে তো প্রকৃত্তপক্ষে গান্ধীবাদেরই জয় । 

আমার এ উত্তরে যেন উচ্ছুসিত হয়ে উঠলেন মিসেস ওয়েস্ট । তারপরে 
যখন বললাম, মাত্র ভিন সপ্তাহ আগেও আমি আলাবামার সংলগ্ন দক্ষিণীঞ্চলেই 
বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম আর মার্টিন লুথাঁর কিং-এর নেতৃত্বে মণ্ট- 
গোমারীর পঞ্চাশ হাজার নিগ্রোর আত্মপ্রতিষ্ঠার গৌরবময় সংগ্রাম কাহিনী 
শুনছিলাম, আনন্দ ও গর্বে তিনি তখন যেন একেবাঁরে ফেটেই পড়ছিলেন। 
তার আরো বেশি আনন্দ এই জন্য যে, তাঁরই মতো| মার্টিন লুথাঁর কিং-এর 
আরেকজন শি্ই মণ্টগোঁমারীতে অন্তায় আইন অমান্য করতে প্রথম এগিয়ে 
এসেছিলেন । 

জজ্জিয়]-আলাবাঁমা তো! পাঁশাপাঁশি রাজ্য। ওসব এলাকা যখন ঘুরে এসেছেন 
তখন নিশ্চয়ই মিসেস পা্কস জন্বদ্ধে অনেক কথাঁই আপনার কাঁনে এসে থাঁকবে। 
ছু'চাঁর জন নিগ্রো নেতা বা কর্মীর সঙ্গেও আপনার কথাবার্ত! হয়েছে, ন! সর্বক্ষণ 
সাদা চামড়ার মান্ষগুলোই আপন।কে ঘিরে রেখেছে? --+মিসেস ওয়েস্টের এ 
প্রশ্নে বিক্ষোভ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। 

আমি বললাম, নিগ্রো বন্ধুদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের উদ্দেশ্য নিয়েই 
আহি দক্ষিণাঞ্চলে গিয়েছিলাম । যেখানে সুযোগ পেয়েছি সেখানেই আমি ভাদের 
সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেছি। এও আমি দেখেছি, শ্বেতাঙ্গদের মধ্যেও নিগ্রো- 
বন্ধুর অভাব নেই। 

তা? ঠিক, একশ'বার তা? স্বীকার করবো । «কোনো জাতি আধা স্বাধীন 
ও আধ! ক্রীতদাস হয়ে বেচে থাকতে পারে না, মহান লিঙ্কনের একথ। কি আমর] 
ভূলতে পারি? কিন্তু এমন শ্বেতাঙ্গ আমেরিকানের সংখ্যা আজও, এই বিংশ 
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শতাব্দীর শেষার্ধেও খুব বেশি নয়--সেটাই ভারি ছুঃখের। বলতে বলতে 
ওর়েস্টের কালো মুখখানা আরো! কালো হয়ে গেল। 
পরক্ষণেই মিসেস ওয়েম্ট আবার বলতে শুরু করলেন, জানি অনেক শ্বেতাজ 

বন্ধুর সহানুভূতি রয়েছে আমাদের ওপর। আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারও 
অনেকটা তৎপর হয়েছেন সাদা-কাঁলোর পার্থক্য ঘোচাভে। কিন্তু শুধু অন্ভের 
সহান্ৃভৃতির ওপর নির্ভর করলে চলবে ন', অন্যায়ের প্রতিবাদে আমাদেরই সংগ্রাম 
চালিয়ে যেতে হবে- আমাদের নেতা মার্টিন লুথার কিংএর এই শিক্ষণঃ এই 
নির্দেশ। মহাত্মা গান্ধীও তো আপনাদের তেমনি শিক্ষাই দিয়েছিলেন। 
তাঁর আদর্শে উদবুদ্ধ হয়ে আপনার! সংগ্রাম করেছেন, শ্বেতাঙ্গ ইংরেজের দাসত্ব 
থেকে মুক্ত হয়েছেন। আমরাও সেই পথেই অগ্রসর হয়েছি শ্বেতাঙ্গ 
আমেরিকানদের দাসত্ব থেকে মুক্তি লাভের জন্তে। 

আপনাদের জয়ও স্থনিশ্চিত। আমি আশ্বাস দিলাম । হাঁটতে হাটতে আমরা 
হোটেলের সামনে এসে উপস্থিত। নর্থ মিশিগান এ্যাভিস্থ্যর ওপর হোটেল 
এলার্টনের বিরাট বাঁড়ির দিকে তাঁকিয়ে আমি বিদায় নিতে চাঁইলাম। কিন্তু 
মিসেস রাখ ওয়েস্ট দেখি নাছোড়বান্দা । বললেন, বেশ তো! চলুন না, আপনার 
হোঁটেলে গিয়েই একটু বসা যাক। 

মনে মনে প্রমাদ গুনলেও অসন্দতি জ্ঞাপনের অভদ্রতা কর। সম্ভব ছিল না। 
মিসেস্‌ ওয়েস্ট আমার সঙ্গে সঙ্গেই উঠে এলেন হোটেল লাউপ্রে। ভদ্রতার 
থাতিরে একটা ড্রিঙ্কও 'অকার' করতে হলো । কিন্তু আমার কথ! জেনে আমাদের 
দু'জনের জন্টেই তিনি কফির অর্ডার দিতে বললেন । 

সেই কফি খেতে খেতেই আরো প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে আমাদের দ্বিতীয় 
পর্বের আলোচন1 চলেছিল সেদিন । বিষয় সেই একই-নিগ্রোদের আত্মপ্রতিষ্ঠার 
সংগ্রামে গান্ধীনীতি। 

চামড়ার রঙ যাই হোক মানুষ তে! আলাদা আলাদাভাবে জন্মায় না, ঈশ্বরও 
আলাদ1 আলাদ। করে মাঙ্গ্ষকে হি করেন নি। বে কেন সাদ! চীমড়ার 
মান্থবগডুলে। বাসের সামনের দিকেই বসবে, আর তারা, যাদের গায়ের রঙ কালো 
তার। চিরকালই বাঁসের পিছনের সীটে বসতে বাধ্য থাকবে? এই অন্তায় আইন 
আর কিছুতেই বরদাস্ত কর হবে না, এই সিদ্ধান্ত করে মণ্টগোমারীর মিসেস্‌ 
পা্কস যেদিন বাসে উঠে শ্বেতাঙ্গদের জন্তে সংরক্ষিত একটি আসনে গিয়ে বসলেন 
সেদিন সমন্ত নিগ্রো' জগতে ঘে আত্মশক্তির উদ্বোধন হুরেছিল তা ভাষায় প্রকাশ 


টে 


৪৩৪ গান্ধী পরিক্রমা 


করা অসস্ভব। মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় মিসেস্‌ পার্কস সেদিন যা করেছিলেন 
শ্বেতাঙ্গদের অমানুষিক আইনে তা মস্তবড়ে! অপরাধ । আর সে অপরাধে মিসেস 
পার্কসের হলো অর্থদণ্ড। আগুনের মত সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লে! সে খবর। 
আকাশ বাভাঁস থমথম উত্তেজনায় । আইন অমান্তের পর আহ্বান এলে 
বয়কটের--“আমরা আর ওদের বাঁসে চড়বো ন11১ প্রত্যেক নিগ্রোর কে 
ধ্বনিত হলো! এই সংকল্প । 

আইন অযান্ত ও বয়কট আন্দোলনের সময় আমাদের দেশেও এমনি 
আবহাঁওয়াই স্্টি হতো । মিসেস্‌ ওয়েস্টের দম নেওয়ার অবসরে গঁকে আমি 
জানালাম একথ] । 

তিনি আবার বলতে শুরু করলেন, গত বছর ৫ই ডিসেম্বর শুরু হয়ে গেল 
আমাদের সেই এতিহাসিক বয়কট । সমগ্র জগৎ জানতে পেলো, নিগ্রোরা আর 
মুখ বুজে যত রকমের অত্যাচার আর অবমাঁনন! সহা করবে না, সমবেতভাবে 
অন্ঠায়ের প্রতিরোধ করতে তারাও সক্ষম । 

মিসেস্‌ ওয়েস্ট বলে চললেন, বয়কটের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে শ্বেতাঁজ শাসকদের 
নিষ্পেষণের রথচক্র । বিনা কারণে ধর্মঘটের অভিযোগে চলেছে ধরপাঁকড়, 
চলেছে জেল-জরিমানা | শেষ পর্যস্ত “বে-আইনী” বয়কট আন্দোলন পরিচালনার 
জন্তে রেভারেও্ড ডঃ মার্টিন লুথাঁর কিংকেও দণ্ডিত হতে হলো! ৷ পাঁচশত ডলার 
জরিমানা ও আরো পাঁচশত ডলার আদালতের খরচ হিসেবে দাবির বিরুদ্ধে 
রেভারেওড কিং আপীল করবেন শুনেই তার উপর পূর্ব দণ্ডাদেশ পরিবর্তন করে 
৩৮৬ দিনের কারাবাসের হুকুম জারী করা হলো। পরে অবশ্য সরকার সে 
আদেশ বাতিল করে কিঞ্চিৎ বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছিলেন । 

তবু ভালো, স্মবুদ্ধি ওদের কিরে এসেছিল । আমার এই ছোট্ট মন্তব্য শুনেই 
বাকি কফিটুকু এক চুমুকে শেষ করে, “না, মোটেই ওদের স্ুবুদ্ধি ফিরে আসে নি' 
বলেই নড়ে চড়ে বসলেন মিসেস্‌ ওয়েন্ট। 

তারপর বললেন, শুশ্ন তাহলে । স্বার্থবাদী শ্বেতাঙ্গর! যখন দেখলো যে 
শুধু শীসন-শক্তি প্রয়োগ করে নিগ্রোদের এই আন্দোলনকে দমন করা যাঁবে না, 
তখন তার] কুরুঝস ক্লাইনের দস্যুদলকে লেলিয়ে দিলে আন্দোলনের নেতাদের 
বিরুদ্ধে। তাদের বোমায় কয়েকটি নিগ্রো। চার্চ ধ্বংস হয়ে গেল, কয়েকজন 
ধর্মযাঁজকের বাড়িতেও তাঁর! বৌমা ফেললে । পাণ্টা জবাব দেয় নি নিগ্রোরা । 
তাদের নেতার নিষেধ । মাত্র পচিশ বছর বয়স্ক নেতা! মার্টন লুখার কিং গান্ধীর 
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অহিংসার আদর্শে বিশ্বাসী। তিনি বার বার বলেছেন, হিংসার জবাব হিংসায় 
দেওয়া যায় না। তার সেই কথার ওপর আস্থা রেখেই নিগ্রোর! শুধু সহ করে 
চলেছে। মণ্টগোমারীর কালো আদমীর! আর বাসের দিকে যাঁয় না। হেঁটে 
হেঁটে পা ভাদের প্রায় অচল হয়ে উঠেছে, কিন্তু তবু পথ চলার তাদের বিরাম 
নেই। তারা যে মুক্তিপথের অভিষাঁত্রী, থামলে তে চলবে ন1 তাদের ! 

ঠিক কথা, সিদ্ধিলাভ না হওয়! পর্যস্ত সত্যাগ্রহী কখনে। বিরাম বা বিশ্রামের 
কথ! ভাবতে পারে না । আমার একথার পিঠেই তাদের ন্ুপ্রিম কোর্টের রাঁয়ের 
কথা! তুললেন মিসেস্‌ ওয়েন্ট। 

তিনি বললেন, কিন্তু জানেন, অবস্থা যখন খুবই ঘোঁরাঁলো হয়ে উঠেছে, 
পরিবেশ যখন রীতিমত বিপজ্জনক ঠিক সেই সময় আন্দোলন আরস্ভের এক বছর 
পরে মা্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নুপ্রিম কোর্ট ঘোঁধণা করেন, . আমেরিকায় আর বর্ণ 
বৈষম্য প্রশ্রয় দেওয়া! চলবে ন1। এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে ফু'সে উঠলেন মাকিন 
দেশের চামড়া গর্কীরা, বিশেষভাবে মণ্টগোমারীর শ্বেতাঙ্গ প্রভুরা । তারাও 
জোরের সঙ্গে জানালেন শতীব্দী পর শতাব্দী তাঁর! মাঁমল1 চালিয়ে যাবেন, তবু 
কিছুতেই তাঁরা স্বপ্রিম কোর্টের রায়কে মেনে নেবেন নাঃ বাসে চিরকাল তাঁরা 
সামনেই বসবেন আর কাল! আদমীরা বসবে পিছনের আসনে । কোনে! দিন 
এর নড়চড় হবে না! ওর! গৃহযুদ্ধ এবং রক্তপাতের হুমকি দিলেন। হুমকি 
দেওয়াই নয়, সেদিনই রাত্রিতে মণ্টগোমারীর নিগ্রোদের জালিয়ে পুড়িয়ে বোমা 
পিস্তলে ধ্বংস করবার ব্যবস্থা হলো এবং তা আগে থেকেই রেডিওর মাধ্যমে 
জানিয়ে দেওয়া হলে! । 

আমি চমকে উঠলাম শুনে । 

এর চেয়েও যা বিন্ময়ের তা এখনও আমি বলিনি। গান্ধীবা্দী লুথার কিং 
অভয় দিলেন মণ্টগোমারীর নিগ্রো নরনারীদের--নির্ভর়ে আমরা আক্রমণ- 
কারীদের সম্মুখীন হবো, তাদের অভ্যর্থনা জানাবে । 

একটু থেমে মিলেস্‌ ওয়েস্ট আবার বললেন, নেতার সেই অদ্ভুত আদেশ 
অক্ষরে অক্ষরে পালন করে মণ্টগোমারীর অর্ধলক্ষ নরনারী সেদিন থে দৃষ্টান্ত 
স্থাপন করেছে পৃথিবীর মানুষের সামনে ইতিহাসে তার বোধ হয় কোনো তুলনা 
নেই। 

কী রকম? 

সে কথাই বলছি। রাতের অন্ধকারে সেদিন যখন প্রায় খান চল্লিশেক 


৪৩৬ গান্ধী পরিক্রম! 


গাড়ি বৌঝাই হয়ে কু-রুক্স কল্যানের সশস্্ দন্থযর! এসে নিগ্রো পল্লীতে উপস্থিত 
হলে! নক়নারী নিধিশেষে সকলকে নিগ্রহ করবার জন্টে, তাদের জালিয়ে পুড়িয়ে 
মারবার জন্তে, তাঁর। দেখতে পেল নিগ্রোদদের ঘরে ঘরে তখনও আলে! জলছে--- 
সব জেনে শুনেও পল্লীর নিঃশস্কচিত্ত নরনারীরা! তাদের আমন্ত্রণ করছে, আহ্বান 
জানাচ্ছে! বিশ্ময়ে তারা শুদ্ধ হয়ে গেল। কেমন যেন গুলিয়ে গেল সব। রাত্রের, 
অন্ধকারেই দন্থ্যদল আবার গ! ঢাক! দিয়ে কোথায় পালিয়ে গেল কে জানে । 
বলেই থেমে গেলেন মিসেস্‌ ওয়েস্ট। 

সঙ্গে সঙ্গে আমারও চোখের সামনে ভেসে উঠলে] দশ বছর আগেকার 
আরেকটি ছবি। হিন্দু-মুলমানের আত্মনাশ সংঘর্ষে বিধ্বস্ত কলকাতার বেলে- 
ঘাটায় গান্ধীজীর সামনে অন্কতপ্ত দা্গীকারীদের অস্ত্র সমর্পণের দৃশ্ত। মিসেস্‌ 
ওয়েম্টকে আমি বললাম সে কথা । তিনিও কম আশ্চর্য হলেন না সে কথা 
গুনে । 

তারপরেই তিনি বললেন, সত্যি মত্যি এ এক অভিনব অভিজ্ঞতা | ধর্ম- 
যাজক ভঃ মার্টিন লুখার কিং জুনিয়র বয়সে তরুণ হলেও অপরিসীম তার মনোবল, 
অতুলনীয় তাঁর নেতৃত্ব। সমগ্র নিগ্রো জাতির মধ্যে তিনি নতুন শক্তি, নতুন 
প্রাণের সঞ্চার করে দিয়েছেন। তাঁর কথা, আমরা যদি কথায় ও কাঁজে 
অহিংসাকে অবলম্বন করে চলতে পারি তা হলে এমন এক সমাজ স্থ্টি করা 
সম্ভব হবে যেখানে জাতিগত বর্ণগত প্রভেদ বলে কিছু থাকবে না এবং 
সকলেই ভোগ করবে সমান স্বাধীনতা । 

এ তো একেবারে মহাত্মা গাঙ্ধীরই মর্মবাঁণী, আমি বললাম। 

হা, তাতে! হবেই। এদেশে আমাদের নিগ্রোজাতির আত্মপ্রতিষ্ঠার 
সংগ্রামে আপনাদের মহাত্ম!। গান্বীই তে! আমাদের প্রেরণ|, তাঁর অহিংসার 
আদর্শই আমাদের অবলম্বন এবং সেই আদর্শে সমগ্র নিগ্রো! জাতিকে উদ্বুদ্ধ 
করে ভঃ মার্টিন লুখার কিং আমাদের পূর্ণ মুক্তির পথে এগিয়ে নিয়ে 
চলেছেন । 

বলতে বলতে ভাবাবেগে উচ্ছৃসিত হয়ে উঠছিলেন মিসেস্‌ রাঁথ ওয়েন্ট। 
তার নেতার কথা বলতে গিয়ে বার বার তার চোখ ছুটি যেন জলে জলে 
উঠছিল। তিনি যখন বিদায় নিয়ে উঠে চলে গেলেন তখনো আমি ভারত প্রেমিক 
ডঃ মার্টিন লুথার কিং-এর কথাই কিছুক্ষণ ধরে ভাবছিলাম । 


আমেরিকায় গাঙ্ধীবাদ ৪৩৭ 


শিকাগো থেকে ২রা নভেম্বর আমি বিদায় নিয়ে যাই বাফেলোয় নায়গ্রা 
জপপ্রপাঁত দ্রেখার জন্তে। সেখান থেকে আবার নিউইয়র্কে ৫ই নভেম্বর | 
আমার আমেরিক1 পরিক্রমা এবার শেষ পর্বে। রাজধানী ওয়াশিংটনে কয়েক- 
দিনের জন্য যেতে হবে একবার স্টেট ডিপার্টমেণ্টের কর্তাদের সঙ্গে শেষ যোলা- 
কাতের জন্তে। তারপর আবার নিউইয়র্কে ফিরে এসে সেখান থেকেই স্বদেশ 
যাত্রা। কিন্ত বার বার নিউইয়র্কে এসেও হার্লেম দেখে যাবো না, সে কি হয়? 
হতেই পাঁরে না। তাই নিউইয়র্কেরই সংলগ্র অংশ হার্লেমে একদিন বেড়াতে 
চলে গেলাম পূর্ব ব্যবস্থা অনুসারে । সম্পূর্ণতই নিগ্রোদের বাস এ অঞ্চলে । 
তুলনামূলক বিচারে আথিক শ্থাচ্ছন্দ্যের অভাব অনেক বেশি নিগ্রোদের। তাদের 
এলাঁক1 ভাই অপেক্ষাকৃত অপরিচ্ছন্ন। দোঁকাঁনপাটের ওজ্জল্যও অনেক কম। 
তা হলেও হার্লেম এলাকায় নিগ্রোদের জঙ্তে খ্থুল-কলেজ রয়েছে, গীর্জা রয়েছে 
এবং তাদের নিজন্ব সংবাদপত্রও রয়েছে । ক্রকলিন-কুইন্গ-নিউইয়কের নিগ্রো 
অধিবাসীদের মুখপত্র “আঁমস্টারডাম নিউজ” কার্ধালয় দেখে একথাঁই আমার 
কেবলি মনে হচ্ছিল, সুযোগ-সুবিধা পেলে নিগ্রো' ভাইবোনদের দ্বারা কী না 
কর] সম্ভব! শত অসুবিধা সত্বেও সঙ্গীতে, ক্রীড়ীকুশলভায় ও আরো নান! 
ক্ষেত্রে যে অপূর্ব দক্ষতার পরিচয় তার! দ্বিয়ে আসছে সত্যি তার কি কোনো 
তুলনা আছে? সকল বিষয়ে সমানীধিকারের স্বীকৃতি পেলে নিগ্রোদের চেষ্টা 
ও উগ্ভমে আমেরিকা আরো! দ্রুত এগিয়ে যাবে, তেমন কথাই শুনছিলাম 
হার্লেমের এক দম্পতির মুখে। এক শ্বেতাঙ্গ তরুণ এক নিগ্রো তরুণীকে বিয়ে 
করেছে নিগ্রোদের প্রতি শ্বেতাঙগদের অবিচারের প্রতিবাদে এবং সেই প্রতিবাদ 
করতে গিয়ে তাকে যে তার পরিবার-পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন হতে হয়েছে, এমন 
কি চাকরি ছেড়ে দ্বিয়ে আঁসতে হয়েছে, সে জন্তেও তার তেমন ছুঃখবোধ নেই 
দেখে একটু আশ্চর্য বোধ হলেও মনে মনে খুশী হলাম। কারণ এ নিছক আদর্শ- 
নিষ্ঠার ব্যাপার । 

হার্লেমের বাজার এলাকায় নতুন অভিজ্ঞতা হলো । দৌকান-পাট দেখতে 
দেখতে পথ চলছি আর কানে আসছে সব মন্তব্য--ইত্ডিয়া, গান্ধী, টেগোর, 
নেহর ইত্যাদি টুকরে। টুকরো! কথা । সবই আমাকে লক্ষ্য করে নিগ্রো ভাইরা 
উচ্চারণ করছেন, তীদের কথায় ভারত-প্রীতির সুস্পষ্ট গ্রকাশ। কিন্তু সহসা এক 
মত্ত নিগ্রোর উত্তেজনা দেখে সেই মুহূর্তে বেশ ভীত হয়ে পড়েছিলাম আমি। 
মুষ্টি উচিয়ে এমন ভঙ্জিমায় লোকটি আমাদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে তি 


৪৩৮ গান্ধী পরিক্রম! 


উচ্চকণ্ডে অঙ্গীল ভাষায় জঘন্থ মব গালমন্দ করছিল যাতে যে কোনো লোঁকেরই 
ভয় পাবার কথা । কিন্তু কয়েকজন বন্ধু এসে আমায় বললে, আমার ভয় পাবার 
কোনো! কারণ নেই, আমার শ্বেতাঙ্গ গাইডই এ উত্তেজন] ও গালাগালের লক্ষ্য । 
আমরা তাড়াতাড়ি হার্লেম থেকে চলে এলাম--শ্বেতাজদের প্রাত নিগ্রোদের 
বিছেষ কতো তীত্র ও গভীর হতে পাঁরে তাও প্রত্যক্ষভাবে জেনে এলাম । 

এর পর কয়েকদিন রাজধানী ওয়াশিংটনে কাটিয়ে দেশে ফেরার পথে আবার 
আমায় আসতে হয় নিউইয়র্কে । আমেরিকায় এই শেষ তিনটি দিন খুবই ব্যন্ত- 
তার মধ্যে কাটলেও নেহাতই আকম্মিকভাবে একটি ইহুদী পরিবারের সঙ্গে 
আমার খুব বন্ধুত্ব হয়ে যাঁয় সে সময়। নিউইয়র্ক পাঁবলিক লাইব্রেরী পরিদর্শনে 
গেলে সেখানে আমায় গাইড দেওয়! হয় মিসেস উরশুল] শার্মেনকে। ভদ্রমহিল। 
এ লাইব্রেরীরই একজন কর্মী । প্রায় ছুষ্ঘণ্টা ধরে তিনি আমায় লাইব্রেরীর 
নানা বিভাগ ঘুরে ঘুরে দেখান এবং ইত্ডিয়ান সেকশনে আমার কয়েকখানা বই 
দেখে খুশী হন। আমার পরিচয় তিনি আগেই পেয়েছিলেন লাইব্রেরিয়ানের 
কাছ থেকে । বিদায় দেবার সময় তার একটি ইচ্ছা তিনি আমার কাছে প্রকাশ 
করলেন। বললেন, তাঁর ম্বামী খুব সাহিত্য-রসিকঃ তিনি আমার সঙ্গে আলাপ 
করার ন্ুযোগ পেলে খুব খুশী হবেন । সে জন্টেই তার জিজ্ঞাসা, সন্ধ্যায় আমি 
হোটেলে থাকবে! কিনা । আমার সন্তি পেকে স্বামীকে নিয়ে মিসেস উরশুল। 
এসেছিলেন আমার হোঁটেলে-_ হোটেল উডস্টকে | সে সন্ধ্যায় আমার অনেক 
গল্প হয়েছিল তাদের সঙ্গে আমেরিকার রাজনীতি নিয়ে, জাতি ও বর্ণ বৈষম্য 
সমস্যা নিয়ে এবং আরো! নান! বিষয় নিয়ে । এবং তাঁরই জের চলছিল তাঁর 
পরের রাত্রিতে তাদের বাড়িতে ডিনারের আমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়ে । খাবার 
টেবিলেই জানতে পেলাম শার্সেন দম্পতি ইহুদী । মিঃ উরশুল1 শীর্মেন কথায় 
কথায় বলছিলেন, আমেরিকায় তাঁদের অবস্থাও এক সময়ে নিগ্রোদের চেয়ে খুব 
ভালে! ছিল না। আরব এবং ইহুদী প্রভৃতি সেমেটিক জাতির প্রতি মাঞ্চিন 
শ্বেতাগদের বিরূপতা এমনি প্রবল ছিল যে, তাদের কোনো ভোজনশালার, 
প্রমোদ সংস্থায় বা সাধারণ ক্লাব ইত্যাদিতে ঢুকতেই দেওয়া হতো নাঃ কোনো! 
কোনো কলেজ বা মেডিক্যাল স্কুলে ইনদীদের জন্কে কিছু আসন নির্দিষ্ট থাকলেও 
কার্ধক্ষেত্রে সে বুযোগটুকুও পাওয়া যেতো! না। দ্বিভীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে 
সে অবস্থার অনেকটাই অবস্ঠ পরিবর্তন হয়েছে । ইহুদী প্রভৃতি জাতিগুলি মাঞ্ষিন 
শ্বেতাঙদের সঙ্গে আজ একরূপ সমানীধিকারই ভোগ করছে। এমনি ভাঁবে 


আমেরিকায় গাস্ধীবাদ ৪৩৯ 


নিগ্রোদের সম্পর্কেও যদি সমস্ত কুসংস্কারের অবসান ঘটতো রাই্রীয়, সামাজিক, 
ধর্মীয় সমানাধিকারের বন্ধনে সমগ্র দেশ যদি আঁবন্ধ হয়ে যেতে! তাহলে 
আমেরিকা স্বর্গরাজ্য হয়ে উঠতো । 

বলতে বলতে উচ্ছৃসিত হয়ে উঠছিলেন মিঃ শার্মেন। তারপরেই একটু নীচু 
গলায় বললেন, এমন একদিন নিশ্চয় আসবে যখন সব ব্যবধান সব বৈষম্য ঘুচে 
যাঁবে। নিগ্রোদের মধ্যে এখন অদ্ভুত সঙ্ঘবদ্ধতা এসেছে । আপনাদের গান্ধীর 
অহিংস নীতির শক্তি যে অপরিসীম তা ওরা বুঝতে পেরেছে । হিংসার বিশ্বাসী 
একটি নিগ্রো দল থাকলেও রেভারেও ডঃ মা্টিন লুখার কিং জুনিয়ারের আহ্বানে 
সমগ্র নিশ্রো জনসাধারণের মধ্যে যে প্রীণ-চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে তার কোনে! 
তুলন! নেই। 

মিঃ শার্মেনের মুখে এসব কথ! শুনতে খুবই ভালো লাগছিল আমার এবং 
নিগ্রো আন্দোলনের প্রতি ইহুদীদের একটা শ্বাভাবিক সহান্থভৃতিও শার্মেন 
দম্পতির কথাবার্তার স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। খেয়েদেয়ে উঠে কফির টেবিলে তাদের 
সেই আস্তরিকতার প্রত্যক্ষ পরিচয় পেলাম। নিগ্রো কবি ইভ মেরিয়ামের সদ্য 
প্রকাশিত কবিতার বই “মণ্টগোমারী, আলাবামা, মণি, মিমিসিপি এ্যাণ্ড আদার 
প্রেসেস' (এ প্যাম্পলেট ইন পোয়েট,) আমায় উপহার দ্রিলেন মিঃ শার্মেন। কৰি 
সম্বন্ধে তিনি জানালেন, চল্লিশ বছর বয়স্ক এই মহিলা কবি তাঁর দক্ষিণী নিগ্রো৷ 
ভাইবোনদের বিরামহীন অহিংস সংগ্রামে উদ্দীপ্ত হয়ে গত মার্চ মাসে যৌলো 
দিনে এই সংকলনের চব্বিশটি কবিতা রচনা! করেছেন। এটি ইভ মেরিয়ামের 
তৃতীয় কাব্য-সংকলন-_সমকালীন নিগ্রে। আন্দোলনের একটি চমৎকার প্রতিচ্ছবি। 
বইখানির পৃষ্ঠা ও্টাতে ওণ্টাতে চোখ পড়লে! একটি কবিতার ওপর। কবিতাটি 
আমেরিকায় অসামান্ট প্রভাবের অধিকারী গা্ধীবাদী মহান নায়ক রেভারেগ্ড ডঃ 
মার্টিন লুখার কিং জুনিয়ার এবং তার ছুই প্রধান সহযোগী রেভারেও এ্যাৰারনাথি 
ও রেভারেও রবাট”গায়েৎসকে নিয়ে । অস্ত্রের সাহায্যে নয়ঃ প্রেমের আহ্বান 
জানিয়ে মানুষকে মাঁন্ষের স্তায্য অধিকার দেবার জন্চে কৃষ্ণাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গের 
মিলিভ অভিযানের এ একটি সুন্দর চিত্র । কবিতাটির নাম : মার্টিন লুখার গ্যাণ্ড 
আদার পিপল। 

সেই কবিতায় ইভ মেরিয়াম লিখছেন-- 
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মার্টিন লুথার কিং জুনিয়ার ভারতীয়দের কাছে একটি পরিচিত নাম! তিনি 
ভারতেও এসেছিলেন, রাঁজঘাটে গান্ধী-বেদীমূলে শ্র্ধার্থ নিবেদন করে গেছেন। 
কিন্তু অত্যন্ত বেদনার কথা, গান্ধী শতবাধিকীর মাত্র কয়েক মাস আগে এক 
অঘটন ঘটে গেল। গত ৫ই এপ্রিল ১৯৬৮ আমেরিকার গান্ধী, নোবেল পুরস্কার 
বিজয়ী (১৯৬৪) শাস্তিবাঁদী নিগ্রো নেতা মার্টিন লুধার কিংকেও গান্ধীর পথেই 
চিরবিদায় নিতে হলো নিতান্ত অপরিণত বয়সে মাত্র উনচল্লিশ বছরে । বিশ্ব- 
সংসার আরেকবার অন্ধকারে ছেয়ে গেল! আমেরিকায় নিগ্রো আন্দোলন 
পরিচালনায় কিং-্এরই প্রধান সহযোগী রেভারেগ এ্যাবারনাথি তার স্থলাভিষিক্ত 
হয়েছেন। তবে শুধু আমেরিকাঁতেই নয় সার! পৃথিবী জুড়েই আজ নিপীড়িত 
মানুষের বিজয় অভিযান চলেছে । তাঁই কবি ইভ মেরিয়াম তাঁর কাবা সংকলনের 
ভূমিকায় লিখেছেন__ 
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শান্তিপূর্ণ পথে বিশ্বব্যাপী এই বিজয় অভিযানের পূর্ণ মাফলোই গান্ধীবাদের 
সার্থকতা । 


গান্ধীজী ও শাস্তিবাদ 
আর. আর. দিবাকর 

সমগ্র বিশ্বের শাস্তিবাদীর! গান্ধীজীকে ভালবাসেন ও শ্রদ্ধাকরেন। শাস্তিবাঁদীদের 
ইচ্ছা ছিল যে তান্দের ১৯৪৯ গ্রীষ্টান্বের আস্তর্জাতিক সম্মেলন ভারতবর্ষে হবে যাঁতে 
তীরের কাজে গান্ধীজীর ব্যক্তিগত উপদেশ পাওয়া যায় । ছুর্ভীগান্তমে তা আর 
সম্ভবপর হয় নি। তবুও তাঁর প্রতি শাস্তিবাদীদের শ্রদ্ধা এত প্রবল ছিল যে, 
কারা তাদের অন্েলনের স্থান পরিবর্তন করেন নি। ১৯৪০ গ্রীষ্টাবের ৩০শে 
জান্ুয়ারীর মেই ধঁতিহাসিক দিনে তীর পরলোৌকগমনের পরও তার! ভারতবর্ষের 
সেবাগ্রামে মিলিত হয়েছিলেন তর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্তু। 

গান্ধীজীর এই বিশ্বজনীন স্ীরুতির মূলে হয়ত এই কারণ বিদ্যমান ষে, প্রায়শঃ 
তাকে সবার কাছে সব কিছু মনে হলেও সর্বদাই এই একাত্মতার মধ্যেও প্রচণ্ড 
পার্থক্য থাকত। নিজেকে তিনি সনাতনী হিন্দু বলে প্রচার করলেও ঘোষণা 
করেছিলেন যে, যুক্তি বা নৈতিকতাবিরোধী কোন কিছু মানতে তিনি রাজী নন। 
অস্পৃশ্ঠতার প্রথাকে তিনি কলঙ্কজনক ও অমান্নষিক আখ্য৷ দিয়ে বাঁতিল করে, 
ছিলেন এবং জাতিভের প্রথার রূপও এক রকম পাল্টিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি 
বলেছিলেন যে তিনি কমিউনিস্ট কিন্তু কমিউনিস্ট মতবাদের হিংস! ও তৎসংশ্লি্ট 
সব কিছু বিবজিত। তিনি খ্রীষ্টান ধর্ম ও খ্রীহীয় মিশনারীদের শ্রদ্ধা করতেন 
এবং অন্থরূপ ভাবে ইসলাম ও অপরাপর ধর্মমতকেও ভাঁলবাসতেন। কিন্তু সঙ্গে 
মজে এই সব ধর্মের অন্থুগামীদের ধর্মাস্তরিতকরণের কার্যকলাঁপের বিরুদ্ধে তাঁদের 
সতর্কও করতেন। শাস্তিবাদ ও শাস্তিবাদীদের ক্ষেত্রেও তিনি আপোসবিহীন 
ভাবে যাবতীয় যুদ্ধের বিরোধী ছিলেন। কিন্তু উক্তি ও আচরণের দ্দিক থেকে 
তিনি যুদ্ধবিরোধী মতবাদ থেকে অনেকটা এগিয়ে গিয়ে সামগ্রিক অহিংসার 
সমর্থক হয়েছিলেন । 

আজকের শাস্তিবাদ নূতন অথবা! এক রকমের কোন কিছু নয়। প্রাচীনতম 
শাস্তিবাদী সম্ভবতঃ সেই খ্রীঘ-ধর্মাবলম্বী যিনি রোমক সৈম্তদলে যোগ দিতে 
অন্থীকার করেন। তিনি বলেছিলেন যে, মানুষ মারতে হতে পারে বলে তিনি 
সৈশ্তদলে যোগ দেবেন ন1। গ্রীটধর্মের সেই অন্ুগামীটিকে যদি তিহানিক' 
শাস্তিবাদীর নমুন! বলে ধরে নিয়ে এবার আধুনিক শীস্তিবাদীর সংজ্ঞা শোনা 
যেতে গারে। লগুনের “পিস প্লিজ ইউনিয়ন? প্রতিষ্ঠানের মুখপত্র *শাস্তিবাঁদী'র 


888 গান্ী পরিক্রম 


মতে, "শাস্তিবাঁদী তিনিই যিনি সব রকমের যুদ্ধ বর্জনে সন্কল্পবন্ধ ও কদাপি কোন 
যুদ্ধের সমর্থন করবেন না” এই জাতীয় সঙ্কল্পের তাৎপর্য ও বাস্তব রূপায়ণের ফলে 
মানুষের সামনে ব্যক্তিগত বীরত্বের অসীম সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত হয় এবং গোষ্ঠীগত 
ভাবে এমন সব অহিংস কর্মচুচি রূপায়িত করার সম্ভাবনা দেখা দেয় যার পরিণাঁষে 
'শেষ 'অবধি এমন এক সমাজব্যবস্থা রচন। কর! সম্ভবপর হয় যুদ্ধ যেখানে অকেজো 
বলে বাতিল এবং যেখানে মান্ষ তার প্রতিবেশীদের সঙ্গে সর্জনাত্মক ভাবে 
এবং শান্তি ও সম্প্রীতি সহকাঁরে বসবাস করতে শিখেছে । কয়েক প্রকারের 
শাস্তিবীদ আছে এবং জেনে শার্প এদের নয় ভাগে বিভক্ত করেছেন। এর মধ্যে 
এক দ্দিকে আছে যুদ্ধের বিরুদ্ধে “অপ্রতিরোঁধ” এবং অপর দিকে রয়েছে যাবতীয় 
যুদ্ধ ও হিংসার বিরুদ্ধে “অহিং বিপ্লব" । শাস্তিবাদীদের মধ্যে উপযোগিতাবাদী 
€ ৪6111090120) থেকে শুরু করে নৈরাজ্যবাদী, উদ্দারনীতিক ও কোর়েকার 
এবং অন্ঠান্ক আরও অনেক মত ও পথের লোকেরা আছেন। তবে এদের 
মধ্যে সর্বসামান্থ স্ত্রটি হল যুদ্ধবিরোঁধ, যুদ্ধ ও যুদ্ধপ্রচেষ্টার বিরুদ্ধে প্রচার, 
যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে অস্বীকার এবং নিজ বিশ্বাসের জন্ত যে কোন রকমের 
নিগ্রহ বরণের প্রস্ততি । তবে শাস্তিবাদীদের মধ্যে এমন সব গোষ্ঠীও আছেন 
ধারা আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধে মনামরিক কার্যকলাপের দারিত্ব নিতে প্রস্তুত এবং 
নিক্গ নিজ সরকারকে কর দেওয়। বন্ধ করতে রাঁজী নন। শাস্তিবাদীদের ভিতর 
বর্তমানে এমন সব চরমপন্থীও আছেন ধার] সক্রিয় ভাবে যুদ্ধ ও যুদ্ধপ্রস্ততির 
বিরোধিতা করেন এবং এর জন্য পিকেটিং ও আইন অমান্ করতে পর্যন্ত প্রস্তত । 
শাস্তিবাঁদ ও যুদ্ধবিরোধিতাঁর এতিহের উৎস অনুসন্ধান করতে গেলে আমরা 
দেখব যে, প্রথম যুগের খ্রীষ্টানরা মন্তায় দ্বার! অন্তায়ের প্রতিকার না! করার শাস্তি 
ও অগ্রতিরোপের শ্রীষ্টীয় উপদেশ যথাযথ ভাবে মেনে চলার চেষ্টা করতেন । কিন্তু 
৩২৪ খ্রীষ্টাব্দে কনস্ট্যানটাইন খ্রীষটধর্মকে রাজধর্ম করার পর তিনি শাস্তি অথবা 
যুদ্ধের কাঁজ যা-ই হৰ না কেন, সর্বাবস্থাঁতেই রাষ্ট্রের প্রতি খ্রী্টানদদের আহঙ্ছগত্য 
লাভে সমর্থ হলেন | একমাত্র আযালবিজেনসেস (41018915598 ) ওয়ালডেনীস 
€ ড/179098৪) ক্আানাব্যাপটিস্টন ( 478770686৪) ও মেননাইটসের 
(18490007108 ) মত কোন কোন প্রচলিত ধর্মের বিরোধী সম্প্রদায়ই যথার্থ 
্রী্টায় এতিহোর প্রতি অনুগত ছিলেন এবং 'িক্রকেও ভালবাসার নীতির প্রতি 
ভাদের সমর্থনের কথা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণ!! করতেন । আধুনিক যুগের যুদ্ধবিরোধিতা 
ও শাস্তিবাদের ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাঁত করলে দেখতে পাই ষে, পাশ্চাত্য জগতে 
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কোয়েকার, রিকল্সিলিয়েশান গোষঠী, টলম্টর ও ছুখোবারেরা! শাস্তিবাদের নীতি 
অনুসরণ করছেন । প্রেম, হিংসার দ্বার! হিংসার প্রতিরোধ না! করা ও এইসব 
আদর্শের জন্ত নিগ্রহ বরণ করা ইত্যাদি ছিল পূর্বোক্ত গোষ্ঠীসমূছের সর্বসামান্ 
নীতি। সেই ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্বেও আমরা দেখতে পাই যে, আদিম বলউ € 4017 
73811090 ) ও উইলিয়াম লয়েড গ্যারিনের মত ব্যক্তির! আমেরিকাতে সর্ব- 
প্রকারের যুদ্ধ ও যুদ্ধ-প্রস্তুতির বিরুদ্ধে প্রচার করছেন এবং শিক্ষা! ও প্রচারের দ্বার! 
জনসাধারণকে স্বমতে আনার প্রয়াস করছেন। ১৯১৭ গ্রীষ্টান্বে আমেরিকার 
মেননাইটরা তো সৈ্যদলে যোগান করতে অস্বীকার করে শান্তি বরণ করেন। 
সর্বপ্রকার হিংসা ও যুদ্ধবিরোধীদের যখন এই অবস্থা তখন এমনও অনেক 

মনীষী ও রাজনীতিবিদের আবি তভাব ঘটেছে ধারা ঘোষণা করেছেন যে মানবীয় 
ব্যাঁপাঁরে সংঘর্ষ, যুদ্ধ, জীবন ও সম্পত্তির বিনষ্টি ইত্যাদি স্বাভাবিক ও অপরিহার্য । 
হেরাক্রেটাস, পলিবিয়াঁস, হান-ফি-ৎসু, কৌটিলা, ইবন খেলদেম, ম্যাঁকিয়াভেলি ও 
ক্লাউসউইৎস্‌ ইত্যাদি অবিশ্রীম বলে গেছেন থে সংঘর্ই জীবনের বিধান । অনুরূপ 
আপোসবিহীনতা সহকারে বুদ্ধ, যীশু, রাস্কিন' এমাপন ; থোরো। টলল্টয় ও 
ক্রপটকিন প্রভৃতি ঘোঁষণ! করেছেন যে? প্রেম ও শাস্তিই মীনবজাতির অস্তিত্বের 
বিধান । গান্ধীজী হলেন শাস্তি ও প্রেমের সর্বীধুনিক ও সর্বশেষ প্রবক্তা । গান্ধীজী 
ঘোষণা করেন যে, স্বার্থ সংঘাত থাকতে পারে এবং আঁছেও ; কিন্তু এর সমাধান 
করতে হবে সত্যে উপনীত হয়ে। ছন্ব-সংঘাতের কাঁরণ সম্বন্ধে আহ্পৃবিক 
অনুসন্ধান করতে হবে এবং তারপর সম্বন্ধিত ব্যক্তির প্রতি তিলমাত্র বিদ্বেষ পৌষণ 
না করে যাবতীয় অহিংস প্রক্রিয়ার সহারতায় অন্তায় ও অবিচারের প্রতিকার, 
করঙে হবে। সত্য সম্বন্ধে প্রচার দ্বারা জনমত তৈরি করা, আত্মশুদ্ধি, গণ 
সমাবেশ ও গণবিক্ষোভঃ সাময়িক অসহযোগ, পিকেটিং, বয়কট, করবন্ধ, অহিংস 
আইন অযান্, ব্যাপক ভাবে স্থানান্তরে গমন ও উপবাস ইত্যাদি হল গান্বীজীর 
অন্ত্রশালীর আমুধ। 

আধ্যাত্মিক নৈরাঁজ্যবাঁদী রূপে গান্ধীজী যদিও বিশ্বাম করতেন যে, এমন 
একটা দিনের আবির্ভাব হবে যখন সংঘর্ষ বা হিংসার অস্তিত্ব থাঁকবে না, জগতের 
বাস্তববাদী হিসাবে তিনি স্বীকার করতেন যে, সংঘর্ষের অস্তিত্ব এই দুনিয়ায় 
আছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি বিশ্বাসও করতেন যে মান্থষের ।বকাশ হচ্ছে এবং 
তাই তার কর্তব্য হল যাঁতে প্রেম ও সৃষ্টির শক্তি বিছেষ ও ধ্বংসের স্থান 
নেয় তা দেখা। 
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এইজন্ট তিনি কেবল যুদ্ধ হিংসা ও ধ্বংস পরিহায়ের লীমাবদ্ধ 'লক্ষোরও উরে 
ওঠেন না, ঘাবতীয় অন্তায় অবিচার ও শোষণের বিরুদ্ধে বিধায়ক অহিংস 
প্রতিরোধের শরণ নেবার কথাও তিনি বলেন। অতাস্ত সঙ্গত ভাবেই তিনি 
শীস্তিবাদীদের কাছে এই প্রশ্থ উথাপন করেন যে যতক্ষণ পর্যস্ত সমগ্র ইউরোপ 
ছুর্বল জীতিনমূহকে শৌষণ করে নিজ নিজ দেশের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের 
প্রয়াস করছে ততক্ষণ পর্যস্ত কিভাবে তাঁদের পক্ষে যুদ্ধের পরিসমাধ্ি ঘটান 
সম্ভবপর? গান্ধীজ্বীর লক্ষ্য নিছকযুদ্ধ পরিহার করা নয়, তাঁর উদ্দেশ হল 
স্বার্থপরতা লৌভ ও অপরের উপর নিষ্টর শোঁষণবৃত্তিরূপী মানুষের হৃদয়স্থিত 
যুদ্ধের মূল ও বীজ নষ্ট কর1। গান্ধীজীর অহিংসা বা প্রেম হল একটি বিধায়ক 
সক্রিয় শক্তি এবং যেখানেই অন্তায় বা অবিচার দেখা যাবে সেখানেই এর প্রয়োগ 
করা যেতে পারে। গান্বীজীর অস্থিতীয় অবদাঁন হল অহিংসাঁকে এক সংগঠিত 
শক্তিরূপে গড়ে তোল! এবং মন্তায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে হিংসারই মত শক্তিশালী 
অথচ ক্ষতিকারক নয়-_উভয় পক্ষের কাছেই অপেক্ষার্ুত মর্ধাদীজনক ও মহৎ 
এক যুদ্ধকৌশল ও পদ্ধতির সহায়তা নেওয়া । গান্ধীজীর সত্যাগ্রহের নীতি 
ও কর্মপদ্ধতি কেবল মাঁগ্রষের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনার উত্তরোত্তর 'অভিব্যক্তির মাধাম 
নয়। যাবতীয় অন্তায় কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে এর সহায়তায় এমন ব্যাপক ভাবে গণ- 
প্রতিরোধ স্থষ্টি কর সম্ভবপর হয়, ইতিহাসে কেউ যাঁর নজির পাবেন না। 

মান্নষের জীবন, স্বয়ং মানুষ ও তার সমাঁজ একটি প্রাণবন্ত অথণ্ড সত্তা--এক 
সুসংবদ্ধ জটিল বিকাঁশক্রম এবং নিত্যবিকাঁশশীল ও গতিমান এ। গান্ধীজীর প্রয়াস 
ছিল জীবনের সতোর অন্সন্ধান--প্রেম শাস্তি ও সম্প্রীতির উচ্চতর মৃল্যবোধে 
অভিব্যক্তির সঠিক বিধানের আবিষ্কার । তীর এই প্রয়াসের ফলশ্রুতি হুল এই যে, 
কেবল যুদ্ধ বন্ধ করলেই চূড়ান্ত প্রতিকার হবে না, যুদ্ধের কারণ--মীম্থষের 
হৃদয়স্থিত পাঁপের দূরীকরণ প্রয়োজন । অতএব উপদেশ ও আচরণের মাধ্যমে 
তিনি প্রেম ও অহিংস পদ্ধতির প্রয়োগের কথা বলে গেছেন যাঁতে ভবিষ্যতের 
মানবসমাজের প্রগতির পথ চিরতরে পরিফার হয়। মানব জাতির বিকাশের পথে 
শাস্তিবাদ থেকে পৃথক এই প্রেম অর্থাৎ অহিংসার মাধ্যমে তাঁর সত্যাচ্ছশীলনের 
নীতির তাই এক শাশ্বত ও অদ্ধিতীয় মূল্য আছে। যুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তিবাদের 
যতটুকু অবদান তার জন্য গান্ধীজী এর গুণগ্রাহী হলে তিনি বলবেন এইটুকুই 
যথেষ্ট নয়। প্রত্যুত এটা একটা বিচিত্র ব্যাপার থে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব পর্যন্ত ইংরেজ 
শান্তিবাদীরা তীদের “ক্রেপ্ নামক পত্রিকার মাধ্যমে ইংরেজ রাজত্বের সমর্থন ও 
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গান্ধীজীর বিরূপ সমালোচনা করতেন। আযমবুলেন্স-কর্মীরূপে গান্বীক্জী যখন 
জুলু যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন তখনও তার! তার মধ্যে দোষ দেখতে পেয়েছিলেন ! 
তিনটি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করার জন্ত গান্বীজী স্ভীর আচরণের কৈফিয়ত দিয়েছেন । 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তান কেবল সম্পূর্ণ অসহযোগিভার কথা ঘোঁধণা করেন। 
স্পষ্ট ভাষায় তিনি একথা স্বীকার করেছেন ধে, প্রথম মহাযুদ্ধের সময় পর্যস্ত তিনি 
ভারতের ইংরেজ শাসনের পূর্ণ পাঁপ-প্রকৃতির কথ উপলদ্ধি করতে পারেন নি। 
সুতরাং অন্গগত নাগরিক অথচ অন্ত্রচালনায় অনিচ্ছুক ব্যকিরূপে পূর্বেকার 
যুদ্বগুলিতে ইংরেজ সরকারকে সাহাঘ্য করা তিনি তীর কর্তব্য বলে মনে 
করেছিলেন। গান্ধীজীর কৈকিয়তে কেউ সন্তুষ্ট হোন বা না হোন, এসব ক্ষেত্রে 
গান্ধীজীর আচরণের সপক্ষে বিবেকসন্মত কারণ ছিল । 

আ'জ অবশ্য একথা খুবই স্পষ্ট যে, শান্তিবাদকে কোন ক্রমেই একটি দর্শন বা 
জীবন-পদ্ধতি আখ্য। দেওয়া যায় না। গান্বীজী যে সত্াগ্রহের জনক তা অবশ্থ 
একটি জীবন-পদ্ধতি এবং এতে বিভিন্ন যুগের অন্ুভূত অর্থে সত্যের প্রতি অমীম 
গুরুত্ব দেওয়। হয় ও প্রেম বা অহিংসাঁকে জীবনের সত্য উপলব্ধির শ্রেষ্ঠ সাধন 
বিবেচনা করা হয়। গান্ধীজীর দৃষ্টিকোণ সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পরবর্তী 
বিষয় হল এই যে, উপায়ের শুদ্ধতার প্রতি আত্যস্তিক গুরুত্ব আরোপ। গান্বীজীর 
অহিংস! এমন একটি নীতি যা সমগ্র জীবন ও তাবৎ সমস্যার প্রতি প্রয়োগ কৰা 
যায়। সর্বশেষে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল এই যে, যুদ্ধকে গান্ধীজী কোন বিচ্ছি্ 
সমশ্যা বলে মনে করতেন না। সমগ্র জীবনের সমস্যার এটি একটি অঙ্গ এবং 
তাঁই এই হিস্ুবেই এর সমাধান কর! উচিত এবং সম্ভব । এক্ষেত্রে গান্ধীজী এক 
প্রগতিশীল মানবসমাজের কল্পনা! করেছিলেন এবং সত্বর এই আদর্শে উপনীত হবার 
অন্ত তিনি তীর সত্যাগ্রহের পদ্ধতিকে নিখু'ত করে গড়ে তুলেছিলেন । 
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উ. ন. ঢেবর 

দৌসরা অক্টোবরকে আত্মোৎ্সর্গের দিন মনে করার মতই সর্বসাধারণের, 
আনন্দ-উৎসবের দিন রূপে বিবেচনা! করার অধিকারও মাঁনব-পরিবাঁরের আছে। 
গান্ধীজীর মৃত্যু যেমন এই সত্যের ছোতক যে মানব-সমাঁজকে তার দ্রষ্টা পুরুষদের 
বৌধির বিষয়মুখীভার এখনও আত্তীকরণ করতে হবে, তেমনি তাঁর জন্মলাভ 
করাঁও মানব-পরিবারের শিরা ও রক্তে এখনও যে মানবতা ও প্রাণবত্তা সঞ্চারমাঁন 
তার নিদর্শন। 

গান্ধীজী সাবালক হয়ে ওঠেন সেই সময় যখন ভারতবর্ষ ১৮৫৭ সালের 
বিদ্বোহের কারণ প্রাপ্ত আঘাত জনিত ক্ষত অবলেহন করছিল । দেশের চতুিকে 
শাস্তি বিরাঁজিত ছিল--তবে সে শান্তি শ্শানের। প্রয়োজন হলেই ভারতীয় 
সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী থেকে রাজান্থগত গোষ্ঠীদের ইংরেজ শাসকদের অঙ্গুলি 
হেলনে ভারতীয় চিস্তা-জগতের নেতা বলে লোক সমক্ষে হাজির করা হুত। 
ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের হৃ্টি হয়েছে। তবে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের 
অগ্রনায়ক হিসাঁবে একটি শক্তিতে পরিগণিত হতে কংগ্রেসের আরও বন বছর 
সময় লেগেছে। 

সে সময় মনে হত ভারতের ভাগ্য নির্ভর করছে ব্রিটেনের উপর এবং ভিক্টো- 
রীয়ান উদ্দারনীতির পরিবেশে প্রভাবিত তদানীস্তন ব্রিটেন তখন খ্যাতির উত্তুজ 
শিথরে। কার্ল মার্কস ইতিমধ্যেই তাঁর এতিহাসিক ঘোষণা-পত্র প্রকাশ করেছেন 
যাতে বিশ্বের সর্বহারাদের সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে উৎপাদন বণ্টন ও বিনিময়ের সাধন 
বলগ্রয়োগে দখল করতে আহ্বান জানান হয়েছে । অবশ্য তখনও এ মতবাদ 
কোথাও কার্যকরী হয় নি। একান্তে থাকার নীতি গ্রহণ করে আমেরিক1 তখন 
ন্ত্রশিয্লের এক ম্যামথ” গড়ে তুলছে পরবর্তী কালে যা! তাকে বিশ্বের জাতিসমূের 
প্রথম সারিতে অধিষ্টিত করেছে । উউরোপ শিল্পায়নের প্রয়াস করলেও ব্রিটেনের 
উচ্চাঙ্গের কূটনৈতিক তৎপরতার জন্য সে দেশের সঙ্গে মাঝে মাঝে সংঘর্ঘ হচ্ছে। 
যে রুপ-জাপান যুদ্ধের ফলে শ্বেতকায় জাতিদের শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা ধূলিসাঁৎ হয় 
এবং চিরকালের জন্ত রাশিয়ার রোমোনভদের ভাগ্য নির্ণরিত হয়, তা আরও 
কয়েক বছর পরের ঘটন!। 
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দেশ ও বিদেশের এই পরিস্থিতিতে ইংলগ্ ব্যারিস্টারীর ডিগ্রী পাবার 
পর জনৈক তরুণ গুজরাতী বেনিয়া দক্ষিণ আফ্রিকার বাসিনা! একজন 
ভারতীয় মক্কেলের একটি মামলা হাঁতে পেলেন । সে সময় দক্ষিণ আক্রিক! 
ছিল ব্রিটাশ উপনিবেশ । জনৈক শ্বেতাঙ্গ ভ্রমণ করবেন বলে তীকে প্রথম 
শ্রেণীর রেলকামর! থেকে জবরদস্তি করে বহিষ্কত কর হুল, জনৈক শ্বেতাজ 
বসবেন বলে তাঁকে প্রহার করে ঘোড়ার গাড়ীর আসন থেকে সরিয়ে দেবার 
ব্যবস্থা করা হল এবং জনৈক কালা আদমি ফুটপাঁথ দিয়ে তীর আগে আগে 
চলেছেন--এ দৃশ্য কোন এক শ্বেতাঙ্গের পক্ষে বরদাস্ত কর! 'অসম্ভব হয়ে পড়ায় 
ফুটপাথ থেকে তাঁকে পদাঁঘাঁতে নীচে নামিয়ে দেওয়া হল। এই ভাবে তরুণ 
ব।রিল্টার মোহনদাস করমচাদ গান্ধী তার জীবনের সর্বাপেক্ষা বড় আঘাঁত 
পেলেন এবং এই 'মীঘাতের ফলে মূলতঃ ভীরু ও বিচলিত প্রকৃতির একজনের বনু 
সুপ্ত গুণাবলী জেগে উঠল । এই আঘাতের প্রতিক্রিয়ায় প্রথমে প্রতিবাদ, পরে 
একটি 'ান্দোলন ও সর্বশেষে প্রতিরোধ সংগঠিত করার প্রয়াস তিনি করেন। 

গান্ধীজী দেখতে পেলেন যে অন্ত ব্যাপারে স্বাভাবিক হলেও শ্রেতাঙ্গরা স্বীয় 
জাতি-গরিমার কারণ গর্ব ও অহংকারে ডগমগ, তাদের প্রবল বিশ্বাস এই যে 
গাঁয়ের চামড়ার রঙ ও দেহের আকৃতি-গ্রকৃতি শ্রেষ্ঠতর জাতি ও সংস্কৃতর প্রতীক 
হবার চূড়ান্ত প্রমাণ। অত্যন্ত মন্বস্তি সহকারে তিনি লক্ষ্য করলেন যে জীবন 
এখানে যেভাবে অভিব্যক্ত তাতে শ্বেতাঙ্গদের স্থান বই উচ্চে এবং কালাদের 
বিধিলিপি হীনাবস্থা স্বীকার করে নেওয়া । 

আর এই সব শ্বেতাঙ্গদের পিছনে ছিল একটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বেয়নেট 
যাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল সেই সাঁআ'জ্যবাদী শীতির রূপায়ণ যাক ছার! বিজিত দেশের 
কাছ থেকে আথিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শেষ বিন্দুটুকু স্ববিধা নিংড়ে আদায় 
কা যাঁয়। ভারতব্ষ ছিল এই বাবস্থার শোঁচনীয়তম শিকাঁর। এক প্রাচীন 
সভতাকে এমন ভাবে পিক্কৃত করে দেওয়! হরেছিল যে সেদেশ্রে জনসাধারণ নিজ 
গৌরবময় অতীত সম্বন্ধে যাবতীয় ধারণ! ₹1াররে ফেলেছিল। ইংরেজ জন- 
সাধারণের ভিতর সম্পূর্ণ নৈরাশ্ত ও মসঠায় আত্মসমর্পণের ভাব স্ষ্টি করেছিল। 

ভারত'য় ও আন্তর্জাতিক জনের এই সব দিক সম্বন্ধে অবহিত হবার সঙ্গে 
সঙ্গে গান্ধীভী শেলি রাক্ষিন থোরো ও টলম্টয়নের রচনাবলীর পরিচয়লাভ 
করলেন । এদের রচন1 থেকে তিনি এমন “কছু পেলেন ষ' তার ধর্ম সংস্কৃতি ও 
পিতাষাতার শিক্ষারই প্রতিফলন । 

২৯ 


8৫০ : ০ গান্ধী পরিক্রমা 

নিজ চিন্তাধারাকে নুসংবন্ধ রূপে গ্রথিত “করে দেশবাসীর সম্মুখে আপন 
মতবাদের এক রূপরেখা উপস্থিত করার তার প্রথম প্রয়াস হল “হিন্দ স্বরাজ” । 
তাঁর মনের দিগন্ত প্রসারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে যেমন যেমন তীর অভিজ্ঞতাও 
পরিপুষ্টি লাভ করতে লাগল তেমনি তেমনি তিনি এই রূপরেখার অদল বদল 
করতে লাগলেন। এই ভাবে এই রূপরেখার যথেষ্ট পরিবর্তন হল। তবে তার 
জীবনের শেষ মৃহূর্ত পর্যস্ত এর বুনিয়াদ ও মূলতত্ব ছিল অপরিবঠিত। দক্ষিণ 
আফ্রিকার সংগ্রামের পর ভারতে ত্বার সংগ্রাম শুরু হল এবং এর পরিণাঁমে বিশ্ব 
অন্ঠায় অবিচার ও পাপের বিরুদ্ধে ব্যাপক ভাবে রুখে দীড়াবার এমন এক 
অভিনব পদ্ধতির সন্ধান পেল যা ছিল মাঁনবেতিহাসে ইতিপূর্বে অজ্ঞাত। অন্থান্ 
বহু বিষয়ে গান্ধীজীর সঙ্গে মানুষের মতভেদ ঘটতে পারে ; কিন্তু এবিষয়ে সন্দেহের 
কোন অবকাশ নেই যে আঠংস উপায়ে নিজ অভিযোগের গ্রতিবিধানার্থ নিরস্ত্র 
জনসাধারণকে সংগঠিত করার বাপারে তাঁর অবদানের তুলন! ইতিহাসে নেই । 

গান্ধীজীর চিন্তাধারার মূল সম্বন্ধে এবাঁর বিবেচনা করা যাঁক। গোড়া মনাঁতনী 
পরিবেশে গান্ধীজীর জন্ম হওয়ায় অবশ্যই তিনি তার দ্বার! প্রভাবিত হন। তবে 
সে প্রভাব পণ্ডিত মদনমোহন মাঁলব্যের মত নয়। পাশ্চাতা পরিবেশে তিনি 
শিক্ষা লাভ করোছলেন এবং ভিক্টোরিয়ান উদ্ারনীতির আবহাওয়ায় বেড়ে 
ওঠায় তিনি এর সর্বামান্ত মানবীয় নীতিদমৃহ স্বীকার করে নেন। কিন্তু 
পাশ্চাত্য চিন্তাধারার কাছে তিনি শাত্মসমর্পণ করেন নি, যেমন করেছিলেন 
পণত জণ্হরলাঁল নেহরু । ফেবিয়ান মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তিনি 
বৈজ্ঞানিক সমাঁজবাদের একান্ত অন্থগত হয়ে পড়েন। উদার দৃষ্টিভলগীসম্পন্ন 
জৈন সাধুপুরুষ রাজচন্্রের দ্বার! প্রভাবিত হয়ে অবশ্থই তিনি তীর উপদেশাবলী 
থেকে অন্থপ্রাণিত হন-_কিস্ত এর প্রয়োগের ক্ষেত্র সম্প্রসারিত করেন। 
বাইবেলের উপর তার অনুরাগ জন্মাল এবং তার থেকেও বেশী অনুরাগ সৃষ্ট 
হল গীতার উপর । সব্রিয় অহিংসাঁর এক সক্রিয় দর্শনের উদ্ভাবন তিনি করলেন 
এবং এ অহিংস! হিংসাত্মক যুদ্ধ ও প্রচলিত শাস্তিবাঁদের থেকে পূথক। সেকালে 
প্রচলিত বিভিন্ন ভাবপ্রবাহ তাঁর মনে প্রতিক্রিয়। সৃষ্টি করত; কিন্তু এর ভিত্তিভূমি 
তাঁর শ্বকীয়। 

প্রতিভা বা সর্জনাত্মক আবেগ কিংবা বিচার-বুদ্ধি বিতরণের ক্ষেত্রে প্রকৃতি 
রক্ত বা গাত্রচর্মের কোন সীমাবন্ধন স্বীকার করে না। অবশ্ত বর্ণ বৈষম্যের 
চ্যালেঞ্জের বিরুদ্ধে গান্ধীজীর প্রতিক্রিয়া! নিছক সাংবিধানিক সমানাধিকার প্রাপ্তির 
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লক্ষ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। এক ভিন্ন প্রকারের প্রতিক্রিয়ার জন্ত গান্ধীজী 
সংগ্রাম করেছিলেন। মাহুষ মাংস অস্থি রক্ত বা ত্বকেরও অধিক। "মানুষের" 
“মানবীয় দ্রিকটির” উপর জোর দেওয়! ছিল গান্ধীজীর লক্ষ্য এবং তার বহিরা- 
বরণের থেকে এটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ । 

অন্রূপ ভাবে দক্ষিণ আফ্রিকায় নিজ কর্তব্য সাধনের পর ভারতবর্ষে ফিরে 
গান্ধীজী প্র1য় এক ছৃঃসাধ্য পরিস্থিতির মুখোমুখী হলেন । এখানে তিনি দেখতে 
পেলেন জড়তার কবলিত অগণিত জনসাধারণ--সংখ্যায় যাঁরা পৃথিবীতে দ্বিতীয় 
_ হাত পা এলিয়ে দিয়ে পড়ে আছে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেওই বন্ধ জলাশয়ের 
মত। এর চেয়েও বড় কথা! এই যে গান্ধীজী যখন ভারতের সামাজিক ও আথিক 
কাঠামোর গোলকধ'াধার ভিতর দিয়ে পথ করার চেষ্টা করছিলেন তখন লক্ষ্য 
করলেন যে এই সব জঘন্য ব্যাপারের কতকগুলি পিছনে রাষ্ট্রের, কতকগুলির 
পিছনে সমাঁজ ও অপর কতকগুলির পিছনে আবার ধর্মের সমর্থন রয়েছে। 
সামাজিক ক্ষেত্রে ছিল ভারতীয় নারীদের সমস্যা যারা প্রায় অস্থাবর সম্পত্তির 
পর্যায়ে পবসিত হয়েছিল। হিন্দু ও মুমলমাঁন সমাজ এ ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা 
অধিক পাঁপী। এ ছাড়া ছিল অস্পৃশ্ঠতার সমন্তাঁ। এ ব্যাপারে হিন্দুধর্ম ছিল 
নিজের ও মাঁনব-সমাজের প্রতি জঘন্যতম অপরাধে অপরাধী । হিন্দু ও মুসলমান 
সমাজ ছিল পরস্পর থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন। উভয় গোষ্ঠীর মধ্যেই ধর্মান্ধ 
সম্প্রদায় ধর্মকে স্বীয় সঙ্কীর্ণ স্বার্থের বেদীমূলে পদানত করার ব্যাপারে সমভাবে 
দায়ী ছিল। সরকার আবার এই ভেদভাবকে উ্কানী দ্িত। আথিক দিকে 
ছিল গভীর মূল দারিদ্র্য ও সর্বব্যাপক শোষণের সমস্যা । এর মূলে ছিল অচিন্তনীয় 
সামন্ততন্ত্র ও অসাধু ব্যবসায়ীবর্গ। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিদেশী আধিপত্যের 
সমস্যা তো! ছিলই । সুতরাং ভারতবর্ষের স্বাধীনতার যুদ্ধ ছিল এক সর্বব্যাপক 
সংগ্রাম। তাই এর প্রতিকারের পন্থারও সর্বাত্মক হওয়ার প্রয়োজন ছিল। 

গান্বীজীর মতে দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণ বৈষম্যের বিরুদ্ধে ও ভারতবর্ষে 
সাত্রাজাবাদী শাসনের বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত সংগ্রাম ছিল মাঁছুষ হিপাবে তার চরিত্রের 
সঙ্গে সম্পকিত সংগ্রামেরই একট অংশ । তিনি চেয়েছিলেন যে বর্ণ বৈষম্য ও 
উপনিবেশবাদের শিকার মানুষেরা এমন এক বিধায়ক জীবন-দর্শনের ছত্রছায়ায় 
এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবে যাঁর পরিণামে মাঁনব-চরিত্রের মূল্যবোধ পুনঃ- 
প্রতিষ্ঠিত হবে। 

এ বিষয়ে গান্ধীজীর মনে সন্দেহের অবকাঁশ ছিল না যে তার সংগ্রাম- 
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পরিকল্পনা হিংসার ভিত্তিতে রচিত বা পরিচালিত হতে পারে না। এই সত্যও 
গান্ধীজীর দৃষ্টি এড়ায় নি যে ইউরোপ আমেরিকা ও দক্ষিণ আফ্রিকার বিবেকশীল 
মান্ষেরাঁও নিজেদের সমাজের গঞ্তি-প্রকৃতিতে সুখী বোধ করছিলেন ন1। 
তাদের নেতৃত্বে ষে প্রথা গডে উঠেছিল তার আওতায় পচিশ বছর অন্তর এক এক 
বার নিজ দেশের ফুলের মত যুবক-সমীজকে ডালি দ্রিতে হচ্ছিল। এর সঙ্গে সঙ্গে 
ঘটছিল সামাজিক ও সীংস্কৃতিক অধোঁগতি। 

অন্তরের অন্তস্তলে তিনি ভাই নিজের সঙ্গেই যুদ্ধ করছিলেন । অবগুষ্ঠনের 
অন্তরালে প্রচ্ছন্ন জগত-জৌড়। মাস্থষের আশা-মাকাঁজ্ঞা তাঁর সন্ধানী দৃষ্টিতে ধরা 
পড়ল। তিনি বুঝতে পারলেন যে কি ভাবে মানুষ তার চিরকাম্য মানবতা এবং 
সামাজিক আথিক রাজনৈতিক ও আধ্যাজ্মিক সহ জীবনের সর্বক্ষেত্রে তার বিশেষ 
মানবীয় গুণাবলী থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। প্রর্কৃতি-মাঁতাঁর স্বাভাবিক স্ষ্টি মানুষ 
এক কৃত্রিম বস্ততে পরিণত হচ্ছে এবং এই ভাবে তিলে তিলে তার নিজের 
সত্যকার রাজত্ব হারাচ্ছে । 

বহু দ্িক থেকে মানুষ আপেক্ষাকত নিম্শ্রেণীর প্রাণীর সমতুল্য হলেও তার 
ভিতর এমন কয়েকটি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান যাঁ বিশ্ব-বিধানের ভিতর মানুষ হিসাবে 
তার বিশেষ ভূমিকার গ্োঁতক । মানুষ স্বাধীন ইচ্ছাপক্তির অধিকারী । এর কাঁরণ 
মানুষ বিশ্ব-বিধাঁনে চৈতন্তশীল অংশীদারের মত ভাগ নিতে পারে । যে সমস্ত বস্ত 
বা প্রাণীর সংস্পর্শে সে আসে তাদের সম্বন্ধে মান্গষ নিজ বিচার-বু্ধ প্রয়োগ 
করতে পাঁরে। এবং এই বিচাঁর-বুদ্ধির প্রশ্নোগের দ্বারা যে কোন পরিস্থিতি ও 
হ্বয়ং নিজের উপরও মানুষ কর্তৃত্ব করতে পারে। চৈতন্তশীল জীব হিসাঁবে 
ক্রমাগত সে নূতন ভাবধারা ও অভিজ্ঞতার খোঁজ করে বেড়ায় এবং এসব তাঁকে 
আবার নিত্য নব নব ভাবধারা ও অভিজ্ঞতার অন্সন্ধানে প্রবৃত্ত করে। সময় সময় 
এই সব অন্বেষণ-প্রেরণ! সমান্তরাল ভাবে চলে কখনও বা চলে পরস্পর বিরেধী 
দিশায়--কিন্তু তার! চির চলমাঁন। নূতন ভাবধারা এসে হয় পর ভাবধারা 
পরিপূরক অথবা প্রচলিত ভাবধারা সঙ্গে সংঘর্ষের কারণ ঘটায়। নৃ্ধন অভিজ্ঞতা 
অনুকুল ও প্রতিকূল--উভর ধরনের প্রতিক্রিয়ারই স্থষ্টি করে। নিত্য নূতন জিনিস 
সথট্টির ফলে লাভ ও ক্ষতি ছুই-ই হতে পারে । তবে এসবেরই মাঝে প্রকৃতি" 
মাতার প্রধান মাধ্যম মানুষ--যে চৈতন্তশক্তির অধিকাঁরী এবং বিচার-বিবেচন! 
করা ও সৃষ্টি ও পুন:ন্ৃষ্টি করাঁর ক্ষমতা যুল--বেচে থাকে, তার অভিব্যক্তি 
( 9%০106100 ) ও বিকাশ ঘটে। 


গান্ধীজী ও মানবের মুক্তি ৪৫৩ 


মানুষ না থাকলেও প্রকৃতি ক্রিয়াশীল থাকবে । তবে তখনও প্রকৃতির এই 
ক্রিয়াশীলতা থেকে অন্ত্প্রাণিত হবার মত অথবা একদিকে স্থির ব্যাপকত! 
ও অন্তদিকে তার খু'টিনাটিরও বিন্ময়কর নিভূলতা দেখে গ্রভাবিত হবার 
মত কেউ থাঁকবে কিনা সেটা একটা মৌলিক প্রশ্র। গোলাপ তখনও 
ফুটবে; তবে তার সুগন্ধে ও বর্ণবৈভবে মাতোয়ারা হবার যত কেউ 
থাকবে না। পাথর লোহা বা কাঠ তখনও থাকবে, তবে এমন কেউ থাকবে 
না যে এক টুকরো! লোহা থেকে আগুন জালাবাঁর চক্মকি তৈরি করতে পারে, 
কাঠের টুকুরে থেকে হাতল বানাতে পারে অথবা এক-টুকরে। পাথর কুঁদে 
এমন এক অনুপম শিল্পকতি স্য্টি করে যা সকলেরই প্রশংসাধন্ত হয়। অন্যান্ত 
জীব তখনও থাকবে । তবে তাদের প্রয়োজনীয়তা মাবিষ্কার করে কেউ আর 
তাদের বাঁড়ীতে পুষবে না। আজও মানুষ প্রকৃতির কাচা মাঁলকে পাঁকা মালে 
রূপান্তরিত করার সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী মাধ্যম । 

“প্রকৃতির সব কিছুই প্রধান, একমাত্র মানুষই অপ্রধান”_-এটা মানুষের 
ভূমিকার যথার্থ মূল্যায়ন নয়। কারণ এই অপ্রধানতা বা হীনতা৷ মানুষের গঠনের 
কোঁন মৌলিক ক্রটির কারণ নয়। মানুষের ভূষিক৷ সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা থেকে 
থেকে এর উদ্তব। জীব-জন্তদের মত কেবল আহার তৃষ্! নিবারণ ও যৌন-ক্ষুধার 
পরিতৃপ্তি সাধনের জন্ত মানুষের সি হয় নি। এমন এক ধরনের কাঁজে মানুষ 
বিশেষজ্ঞ যা একমাত্র সে-ই পারে । কাজটি হল প্রকৃতির অনুশীলন, এবং এর 
পরিবর্তন, রূপান্তর ও রূপদা'ন__-প্রকূতির আঁম্বাদন, প্রশংসা ও উপভোগ এবং 
পরিশেষে এমন সব জিনিস রেখে যাঁওয়। ভবিষ্বদ্বংশীয়ের। যার ব্যবহার রসাম্বাদন ও 
উপভোগ করতে পারবে! গান্ধীজী মনে করতেন ষে পাশ্চাত্য সভ্যতা যে প্রথার 
প্রবর্তন করছে মানুষকে তা প্রকৃতির অবিচ্ছেন্চ 'অন্গ স্বরূপ তার কার্যকলাপের 
সচেতন অংশভাগের স্যায়সঙ্গত অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে। কারণ পশ্চিমের 
প্রথার ফলে মানুষের সর্জনাত্মক প্রয়োগ বহুধা বিভক্ত হয়ে যায় এবং তার ফলে 
মান্ুষ আর বিচারক ও অ্ট। হিস।বে তাঁর ছৈত ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারে ন1। 

মানুষের অপর একটি শক্তি বিদ্থমান। ক্রমাগত তাকে বিশ্বের অন্তান্থ মানুষ 
ও বস্তুর সঙ্গে লেনদেন করতে হচ্ছে এবং এইসব লেনদেনের সবচেয়ে গুরুৎপূর্ণ 
দিক হল এই যে, এই লেনদেনের সময় মানুষ এর সঙ্গে আবেগের একটা উপাদান 
যোগ করে। দাম্পত্য সম্বন্ধ স্থাপনের সময় মানুষ “পরিবার” নামে মাখ্যাঁত 
একটি বুনিয়াদী সামান্জিক সংগঠনের ভিত্তি স্থাপন করে। মান্য কোন বস্তকে 


৪৫৪ গান্ধী পরিক্রমা 


ভালবাসতে পারে আবার অপর এক বস্তকে দ্বণাও করতে পারে। এই সম্পর্কের 
পরিবর্তনও ঘটতে পাঁরে। একদা! যে সব বস্তুর প্রতি সে উদ্দাসীন ছিল পরবর্তীকালে 
তাদের পছন্দ করতে পারে বা ভালবাসতে পারে । আজকের বন্ধু কাল বিরোধী 
এমনকি শক্রতেও পর্যবসিত হতে পারে । শক্ররা গভীর সধখ্যতাবন্ধনে আবদ্ধ 
হচ্ছে--এ কোন অস্বাভাবিক ঘটন] নয়। লেনদেনের প্রতিটি পর্যায়ে শারীরিক 
কার্যকলাপের সঙ্গে সঙ্গে একট] আবেগের উপাদান যুক্ত হয় যার পরিণামে 
কার্যটি গুণগত বৈশিষ্ট্য প্রোজ্ল হয়ে ওঠে এবং এর পরিণামে মানুষে মানুষে ও 
মানুষে বস্তুতে বিশিষ্ট সম্বন্ধের ভূমিক! রচিত হয়| এইসব সম্বন্ধ-বন্ধন শারীরিক 
সম্বন্ধের উধের্ব ওঠে ও এই ভাবে একটা সাংস্কৃতিক সম্বন্ধের শৃত্রপাঁত হয়। 

"্মতএব মানুষ নিছক ভৌতিক সত্তার উধ্র্বে। অন্তান্থ প্রাণীদের থেকে 
মানুষ পৃথক! প্রকৃতি তাকে কিছু 1বশেষ ক্ষমতা দিয়েছে । তাঁর ম্বাধীন 
ইচ্ছাশক্তি আছে। সে সর্জনশীল। নিজ স্থূল বা ভৌতিক কার্যকলাপের ভিতর 
সে আবেগের একটা উপাদ্দান যোগ করতে পারে। ভালবাসার ক্ষমতা তার 
আছে। এই সব শক্তি মানুষ নিধিচারে কাজে লাগাচ্ছে। তবে অধিকাংশ 
মাছৰ এইসব ক্ষমতার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন নয়। অল্প সংখ্যক কিছু মানুষ নিজ 
আশা-আকাঙ্ষার পারিপৃতির উদ্দেশ্টে অথব! দ্রুত ফললাভের আগ্রহে এর কথা 
বিশ্বত হয়। এর পরিণামে ভারা হিংসার শরণ নেয়। হিংসা কেবল ততক্ষণই 
কার্যকরী থাকে যতক্ষণ না উচ্চতর হিংস। এসে তাকে পরাভূত করছে। হিংল! 
অপরিহার্য ভাবে এমন সব জটিলতার তি করে, নৃতন সমস্যা রূপে যাঁদের সমাধানে 
ব্রতী হতে হয়। লক্ষ্যে উপনীত হবার পর কেবল হিংসার ছারাঁই তার সংরক্ষণ 
করতে হয়। গান্ধীজী এমন একট। অস্ত্রের সন্ধানে ছিলেন যার দ্বারা এইসব 
জটিলতা পরিহার করে লক্ষ্য-সাধন সম্ভবপর । গান্ধীজীর সংগ্রাম ছিল তাই 
মানবজাতির আত্মতুষ্টিপরায়ণতার বিরুদ্ধে এক আহ্বান স্বরূপ। এই আত্মতুষ্টি- 
বৃত্তিসঞ্জাত শৈথিল্যের কারণ মানুষ আপোষ করে এসেছে । সুতরাং গান্ধীজীর 
সংগ্রাম মানবজাতির অস্তিত্বের আধার মূল্যবোধের বুনিয়ার্দের উপর প্রতিষ্টিত 
ছিল। 

উপরে যেসব কথার উল্লেখ কর] হয়েছে যুগ যুগ ধরে তা মানব-পরিবারের 
ধর্মীয় ও নৈতিক চিন্তাধারার অঙ্গ স্বর্ূপ। অবনত এ ব্যাপারে গান্ধীজীর মৌলিকতা! 
ও বৈশিষ্ট্য হল এই যে তাঁর বিধায়ক (798151%9 ) দর্শনকে কেবল তিনি একট! 
মর্ধাদাই দিলেন না, এর একট! বিধিবদ্ধ গ্রণালীও আবিষ্কার করলেন যার সবার! 


গান্ধীজী ও মানবের মুক্তি 8৫৫ 


এক সক্রিয় প্রাণবন্ত দর্শন রূপে ক্রিয়াশীল হওয়া এর পক্ষে সম্ভবপর হুল। “সত্য 
ও অহিংসা” শব্দ দুটি পৃথিবীর পর্বতদের মতই প্রাচীন ৷ এর সম্বন্ধে অগণিত স্ফীত- 
কলেবর গ্রন্থে আলোচন1! করা হয়েছে । নিজের দর্শনের ব্যাখ্যা করার জন্ত 
গান্ধীজী এই সব গ্রন্থকে কাজে লাগিয়ে ছিলেন। কিন্তু তিনি যা আৰিফার করেন 
তা রূপ নেয় তার অন্তজ্ঞনের রাজ্যে । শাস্তগ্রস্থ ও আপ্তবাক্য তাঁকে কিছুটা 
সাহায্য করেছিল। তবে এসব কেবল তার শব্দার্থ-গ্রকাঁশিকার কাঁজই করে। 
তার অন্তলোকে যে দর্শনের বিকাশ ঘটেছিল তাকে বাত্ময় করার জন্য তিনি 
বাস্তবতার বিশ্বকে কাজে লাগান, বাস্তববাদী প্রক্রিয়ার এই দর্শন নিয়ে পরীক্ষা- 
নিরীক্ষা করেন এবং এ নিয়ে কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে একে উত্তরোত্তর নিখুঁত 
করে গড়ে তোলেন। 

গান্ধীজীর আঁবিভাবের পূর্বেও ভারতবর্ষের বহু মনীষী সম্যক চিন্তা ও 
আচরণের চূড়ান্ত পরিচয় শ্বরূপ সত্যের মূল্যের কথা বলেছিলেন । তীর পূর্বে 
ভারতের অগণিত নর-নারী এই সত্যের প্রতিপাদন করার জন্য সত্যে দৃঢ সংলগ্ন 
থেকে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে গেছেন। হরিশচন্দ্রপ্রহলাদ প্রভৃতি এই 
জাতীয় মহাপুরুষদের নিদর্শন গান্ধীজী নিজ আদর্শ পুরুষ স্বরূপ পেশ করেন। 
অন্তরের অন্তস্তলে অবশ্ব গান্ধীজী সত্যের প্রতিফলনকে একটা শক্তি হিসাবে 
উপলব্ধি করেন এবং এইভাবে সত্যকে একটি শক্তি হিসাবে উপলব্ধি করার পর 
তিনি এই “সত্যের শক্তি” বা আত্মার শক্তিকে “পশু শক্তির” সঙ্গে পাল! দেবার 
জন্থ তৈরি করলেন এবং ব্যাপক ভাঁবে এর প্রয়োগ করলেন । সত্য রক্ষার্থ এই 
ভাবে জনসাধারণকে প্রবুদ্ধ করার নীতি মানব-জাতির ইতিহাসে একটি অভিনব 
ঘটনা । বিচারবুদ্ধির শক্তি সম্বন্ধে সচেতন মানুষ এযাঁবৎ কাল তার এই চেতনা 
ও শক্তিকে নিজের ভিতরকার পশুকে ক্রমাগত আহার জুগিয়ে শক্তিশালী করার 
কাজে লাগিয়েছে। এর পরিণামে মানুষের ভিতরের পশু তার সত্যন্বরূপকে 
পরাভূত করে অধিকতর বিকশিত হয়েছে। আবেগ ও সর্জনাত্মক প্রক্রিয়া 
নিচয়ের শক্তি এবং এদের অন্তরালে যে মঙ্গলজনক উদ্দেশ্য নিহিত তার সম্বন্ধে 
দৃঢনিশ্চয় হয়ে গান্ধীজী পশুশক্তিকে পরাভূত করার জন্ত এক প্রাণবন্ত অথচ করুণা 
ও পৌরুষমগ্ডিত সত্যের শক্তিকে সক্রিয় করে তুললেন । 

সত্যই সর্বশ্রেষ্ঠ সদাঁচার এসম্বন্ধে মনে মনে দৃঢ় গ্রতীতি জাগার পর তিনি 
নিজের জীবনকে সত্য-নির্ভর করার জন্ত আগুয়ান হলেন এবং দেখতে পেলেন 
যে, সভ্য যে পরিমাঁণে অন্ঠায় আচরণের প্রতিরোধ করবে সেই পরিমাণেই তা 


৪৫৬ গান্ধী পরিক্রম। 


সদাঁচারের সাক্ষী হিসাবে ক্রিয়াশীল হতে পারবে । এই ছিল তার সত্যাগ্রহ 
আন্দোলনের বুনিয়াদদ। অন্যার আচরণকারী ব্যক্তি তীর মতে অবশ্ঠই দোষী 
কিন্তু এর কাছে নতি স্বীকারকারীও সমভাঁবে অপরাধী । দ্বিতীয়োক্তের কর্তব্য 
হল প্রতিরোধ করা । 

তাছাড়া সত্যের শক্তিকে ব্যক্তিও করতে হবে সত্য পন্থায় । যেকোন অবস্থায় 
সত্যকে তিনি যেভাবে দেখছেন বা! অনুভব করছেন তাকে ব্যক্ত করার দায়িত্ব 
এড়াবার জন্য সত্যের পূজারী কোন ছুতোনাতা খুঁজবেন না। অহিংসায় যদি 
তার বিশ্বাসের অপ্রতুলতা অথবা এ বাপারে যদি তার শক্তির নানতা থাকে 
তাহলে অন্যভাবে নিজেকে ব্যক্ত করা তীর কর্তব্য । সত্যের পথে নিজ কর্তব্য 
করতে বিরত থাকা সঙ্যনিষ্টার সঙ্গে সঙ্গতিবিহীন। গান্ধীজীর কাছে কর্তব্যে 
ক্রুটি ছিল 'অভিসম্পাত স্বরূপ । 

মানুষের বিশেষ ভূযিকারূপী একই উৎস থেকে প্রবাহিত এইসব মূল্যবোধের 
বিচার বিবেচনা করার পর তিন অহিংসার প্রয়োজনীয়তারূগী অপর এক 
মূল্যবোধের ক্ষেত্রে গেলেন । মানুষ এবং তার ভিতর যে ছুষ্ট প্রবৃত্তি আছে তার 
মধ্যে গান্ধীজী পার্থক্য করলেন। তিনি মনে কগতেন যে মাহুষেয় এহ সব দুষ্ট 
প্রবৃত্তি বাইরে থেকে আরোপিত একটা ব্যাপার এৰং হিংসার তুলনায় বরং 
অহিংসার প্রয়োগে একে অপেক্ষাকৃত সহজ ভাবে সামলানো যায়। কারণ 
হিংসাশ্রিত প্রক্রয়ার প্রয়োগে বহুবিধ নৃতন প্রতিক্রিয়ার সঙ হরে থাকে । তিনি 
ছিলেন এক বাস্তব আদর্শবাদী এবং দিব্যদৃষ্টির প্রভাবে তিনি যেন হিংসার 
যবনিকার অন্তরালে কি আছে দেখতে পেতেন । হিংসার পরিণামে কিভাবে 
অসত্য ও হিংসার এক ছুষ্টচক্র স্থ্টি হয় ও যে সমস্তার সমাধানে হিংসার প্রয়োগ 
এর ফলে তা কেমন আরও জটিল হয়ে উঠে এবং অবশেষে মানুষের অধোগতি 
ঘটে তা তিনি উপলদ্ধি করেছিলেন । 

অসত্য ও হিংসাকে প্রতিরোধের জন্ত যেখানে প্রর়ে(জন “সত্যের শক্তির” 
যথার্থ অভিব্যক্তি বা সত্যাগ্রহ এবং হিংসার তাৎপর্য পূর্ণমাত্রায় উপলব্ধি-_-এই হল 
মুদ্রীর এক পিঠ। এর অপর দ্িক হল সংগ্রাম চলার সময়ও ম্তায়বিচারের পক্ষকে 
পুষ্ট করা। গঠনমূলক কর্মের এই হল ভিত্তি। এই ত্রিবিধ মুল নীতির উপর 
তিনি তার জীবন-দর্শনকে গড়ে তুলেছিলেন । হিংসা কোন সমস্যার সমাধান 
করে না বলেই অহিংস! । অন্াঁয়ের প্রতিরোধ করতে হবে বলে সত্যাগ্রহ । ভাল 
ও ন্যায়সঙ্গত সব কিছুকে সাহায্য করতে হবে বলে গঠনমূলক কারক্রম। 


গান্ধীজী ও মানবের মুক্তি ৪৫৭ 


সেই সত্য বা আত্মার শক্তির অভিপ্রকাঁশ তিনি নিজ জীবনে ভান্বয় করে 
তুলেছিলেন। এর প্রক্রিয়ায় দক্ষিণ আফ্রিক1 ও ভারতবর্ষে জনসাধারণের মনে 
তিনি এক অভিনব জাগৃতির সৃষ্টি করেছিলেন-_ভ।রতবাসীদের ভিতর মানুষ 
হিসাবে নিজেদের মর্যাদা ও মূল্য সম্বন্ধে একটা নৃতন চেতনার স্থষ্টি হয়েছিল। 
গণ-আন্দোলনের প্রধান পরিচাঁলন-বল্পা একবার তাঁর করায়ত্ত হবার পর এবং 
ব্যক্তিগত উদাহরণ ও আত্মত্যাগের দ্বারা জনসাধারণের মধ্যে কাজ করার মূল্য 
সম্বন্ধে দক্ষিণ আফ্রিক1 ও ভারতবর্ষের উচ্চ শ্রেনীর নেতৃবর্গকে সচেতন করার পর 
তাদের তিনি প্রভাবিত করতে সমর্থ হলেন । উর মতে বর্ণ বৈষম্য ও উপনিবেশ- 
বাদের বিপত্তি এবং সামাজিক ও আঘিক শোষণ ছিল আধ্যাত্মিকতা রহিত 
সামাজিক কাঠামোর উপসর্গ । পশ্চিম এর যে জোড়াতাল দেওয়া সমাধান দেয় 
অগবা সাম্যবাদীরা যে নেতিবাচক সমাধান উপস্থাপিত করেন তা এর প্রতিকারের 
পথ নয়। এর প্রতিকারের পন্থা হল মনুষ্য হিসাবে মানুষের অপরিহার্য ভূমিকার 
সঙে সঙ্গতিপূর্ণ একটা জীবনযাত্রা পদ্ধতি মাবিষার করা । নিজের বিবেক ও 
ঈশ্বরের কাছে মানুষের যে মঙ্গীকাঁর তাঁর দায়িত্ব নিতে মানুষ অস্বীকার করছে 
বলেই মাননীয় বিভূতির এই ক্রমাগত অবক্ষর । 

ভারতবর্ষের জনস।ধারণকে তিনি পূর্ণ এক পুরুষকাঁল ধরে সেই সত্য 
বা আত্মার শক্তি ভিত্তিক গণ-মান্দোলনের মূল নাতি স্বন্ধে শিক্ষা দিয়েছিলেন । 
এর কলে পশু-শক্তির প্রতীক 'ব্রটীশ সাম্রাজ্যবাদের বিশাল সৌধই শুধু ধৃলিসাঁৎ 
হয় নি, ভারতীয় সমাজের হৃদর-মনকেও তিনি গভীর ভাঁবে প্রভাবিত করে- 
ছিলেন। চাঁচিলের মত আর কেউ বোধহয় তাকে এত সন্মান জানান নি। 
ইংলগ্ডের শ্রমিক সরকারের কার্ধকলাপকে ন্যন্দ করে তিনি বলেছিলেন যে তাদের 
জন্ত গান্ধীজীর মত একজন অর্থনগ্র কাঁকর মহামান্ট সম্রাটের সরকারের প্রতি- 
নিপিদের সঙ্গে সমান মর্যাদা সহকারে আলোচনা করার সুযোগ পেয়েছেন ! 
তুটি শক্তি পরস্পরের সম্মুখীন হয়ে দণ্ডায়মান। এর একটি হল নৈতিক ও 
আধ্যাত্মিক শক্তি যা সেই অর্ধনগ্ন কাকরের মাধমে প্রতিনিধিত্ব করছিল এবং 
অপরটি হল সাম্রাজোর আথিক ও রাজনৈতিক শক্তি যার পৃষ্টপে।ষকত! করছে 
ভারতবর্ষের ভাইসরয়ের মাধ্যমে অভিব্যক্ত সামরিক শক্ত । 

বিদেশী শক্তির সঙ্গে সংগ্রাম করার সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশে তিনি মিথ্যাচারের 
সঙ্গেও যুদ্ধরত ছিলেন । এরই প্রক্রিয্নায় তিনি ভারতবর্ষের বিপুল নারী-সমাঁজকে 
পর্দা প্রথার অবরোধমুক্ধ করলেন যাঁতে তারা সমাঁজের ভিতরে বাইরে অসত্যের 


৪৫৮ গান্ধী পরিক্রমা 


বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ চলেছে, পুরুষদের সঙ্গে সমান ভাবে তার দায়িত্ব বন করতে 
পারেন। পাঁচ কোটি তথাঁকথিত অস্পৃশ্তকে তাদের মানবীয় অধিকার থেকে 
বঞ্চিত রেখে হিন্দুরা যে অন্ায় করছেন তার সত্বন্ধে তাদের তিনি সচেতন করে 
তুললেন । ভারতের কৃষক সমাজের ভিতর তিনি একটা নৃষ্ুন আত্মবিশ্বাসের 
ভাব স্থপ্টি করলেন। খদ্দর ও কুটিরশিল্লের পুনরুজ্জীবনের সপক্ষে প্রচার করে ও 
তার জন্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলঘ্বন করে তিনি কারিগর শ্রেণীর আশার সঞ্চার 
করলেন । খাদি ও কুটিরশিল্লের উদ্দেশ্য ভারতের সেই সব কোটি কোটি অধি- 
বাঁসীর হাতে কেবল এক মুষ্ঠি অন্ন লংগ্রহের জন্ঠ কয়ে কটি মুদ্রা দেওয়! নয়, দ্বেশের 
সম্পদের উপর যাদের কোন অধিকারই নেই। এর আসল উদ্দেশ্ট হল সর্বসাধা- 
রণের ভিতর শরীর শ্রমের প্রতি মর্যাদার ভাঁব স্থষ্টি করার সঙ্গে সঙ্গে কারিগর 
শ্রেণীকেও মর্ধাদ! সম্পন্ন করে তোল! । খাদ্িকে তিনি করে তুলতে চেয়েছিলেন 
সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তনের সার্বজনীন আকাজ্ষার অভিব্যক্তি । 

এই প্রয়াপের প্রভাবও বিপুল ভাবে অনুভূত হয়। ভারতের সংবিধান 
পুরুষ ও নারীর সমান অধিকার দ্বীকার করে নিয়েছে। 'অস্পৃশ্ততাকে দণ্ডনীয় 
অপরাধ জ্ঞান করা হয়। ৫৬২টি দেশীয় রাঁজা এবং লক্ষ লক্ষ জমিদারী জায়গীর- 
দ্রারীর মাধ্যমে একই সামন্ততন্ত্রের সুবিশাল মৌধ বলতে গেলে কয়েক মাসের 
মধ্যেই ধূলসাৎ হয় ও এর পরিণামে ছয় কোটি কৃষক পরিবার সামস্তবার্দের কবল 
থেকে মুক্ত পায়। 

মান্থষের উপর প্রভূত্ব বিস্তারকারী যন্ত্রের বিরুদ্ধে তার যুদ্ধ ইতিপূর্বেই শুরু 
হয়ে গিয়েছিল। অল্প সংখ্যক ব্যক্তিই সে লময় বুঝতে পারতেন যে দৈত্যকায় 
যন্ত্রের দ্বারা ভূরি প্রযাঁণ উৎপাদনের কলে মানুষ তার সর্জনাত্মক বৃত্তি থেকে 
বঞ্চিত হয়ে নিক্ষিয় উপভোক্তায় রূপান্তরিত হবে। মান্থযের হৃষ্টি যন্ত্র মানুষকেই 
আবার যন্ত্রে পর্যবসিত করছিল । অভিধানে একটি নৃতন শব্ধ যুক্ত হল--গ্রয়োগ- 
বিগ্ভার অগ্রগতি” ( 69010110102108] 09৮81011070) এই প্রশ্রয় চূড়ান্ত 
কুশলতার আথিক মানদণ্ডে উত্তীর্ণ এবং এর দ্বার! অভাবনীয় সম্পদ স্যষ্টির 
সম্ভাবনা বি্কমান। শুধু এই জন্য শরীর ও মনের উৎ্পাঁদন-প্রয়াসকে দ্রুত 
বেগে হৃদয় । শরীর ও মনের সঙ্গিলিত সর্জনাত্মক প্রয়াস থেকে বিচ্ছ্ম করে 
ফেলতে হুবে মানুষকে যর্দি তার অন্নের সঙ্গে সঙ্গে সর্জনাত্মক আনন্দের 
সন্তটির ত্বাদও দিতে হয় তাহলে তার ও তাঁর কাজের সঙ্গে ষে সম্বন্ধ গড়ে ওঠ] 
প্রয়োজন, তার প্রতি মহাত্ম। গান্ধী নৃতন করে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন । 


গান্ধীজী ও মানবের মুক্তি ৪৫৯ 


আধিক ক্ষেত্রে গান্বীজী যে সমাঁধান-ুত্র পেশ করেছিলেন শিক্ষিত. 
সমাজের কাছে তা মনঃংপূত হতে পারে আবার নাও হতে পারে। তার 
নিদদান অবিলম্বে আচরণীয় মনে হতে পারে আবার এর বিরুদ্ধ মতাবলম্বী 
থাকাঁও সম্ভবপর । তবে এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই যে তিনি 
সেই সব সমাজ-বিজ্ঞানীদের পথিরুৎ ধারা সর্জনশীল শক্তি দিয়ে প্রকৃতি 
ঘেখানে মান্গষকে বিশেষ ভাবে সমৃদ্ধ করেছে জীবনের গেই সব অভ্যস্ত 
গুরুত্বপূর্ণ বিভাগগুলি থেকে যন্ত্র কর্তৃক মানুষকে উৎধাত করার বিপদ সমন্ধে 
আগ্রম সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। বান্তববাদী হিসাবে তিনি বুঝতে 
পেরেছিলেন যে প্রয়োগবিষ্ভার বিকাশকে আটকে রাখা যাবে না। বে তিনি 
চেয়েছিলেন যে প্রয়োগবিষ্ভার এই বিকাশকে যেন মানুষের সর্জনাত্ুক বৃত্তির 
পরিপূতির সঙ্গে সন্বন্ধিত করা হয়। বৈজ্ঞানিক প্রগতির পথে বাধা স্টি না করে 
তিনি এক বিকেন্দ্রীত উৎপাদন পদ্ধতির সুপারিশ করেছিলেন । মানুষের ব্যক্তিত্ব- 
বিকাশের জন্য অন্যতম উচ্চ ও সুমহান মানবীয় বৃত্তির স্বীকৃতি দেওয়। হোক--এই 
ছিল তার কাম্য। 

এই অর্থে দৌনরা অক্টোবর কেবল গান্ধীজীর জন্মদিন নয়। এই দিনটি নবীন 
গ্রয়োগকৌশলে সমৃদ্ধ মানবজাতির সচেতন মনে একটি নৃতন ভাবধারারও 
আবির্ভাব-দিবদ। মানব-পরিবারকে বর্তমানে যে বিনষ্টির পথে ঠেলে নিয়ে 
যাওয়া! হচ্ছে তার থেকে নিষ্কৃতি পাবার সম্ভাব্য পন্থা হিসাবে ক্রমশঃ 
অধিকাধিক সংখ্যায় দুরদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ এই দিকে দৃষ্টিপাঁত করছেন । 


মহাত্মা! গান্ধী 


হমানুন কবির 


মহাত্মা গান্ধীর জন্ম-শত-বাধিকের উৎসবে আঁজ সমস্ত পৃথিবী যোগ দিয়েছে। 
শুধু বর্তমান যুগ বলে নয়, বোধ হয় কোন যুগেই পরাধীন দেশের একটি মানুষ 
নিজের জীবদদশ।য় এভাবে সমস্ত পৃথিবীর শ্রদ্ধা ও ভালবাঁসা অর্জন করেন নি। 
তার আহ্বানে পৃথিবীর যন কেন উদ্বেল হয়ে উঠেছিল, সে সম্বন্ধে ছুয়েকটি কথা 
বলার জন্তই এ প্রবন্ধের অবতারণ| | 

ভারতবর্ষের মানুষের কাছে গান্ধীর প্রধান অব্দান তার অভয়বাণী। জড়তা 
ও ভামসে যেদিন এদেশের জনমাঁনস নিজীঁব ও রীব, সেদিন গান্ধীর কষ্ঠে 
অভয়বাণী উদাত্ত স্বরে বেজে উঠেছিল। স্তরে স্তরে তিন সাধারণ যানের 
ভয় ভেঙেছেন। কারাগার ও রাজরোষের ভয় ১৯২* সালের পরেই কমে 
এসেছিল, ১৯৩০ সালের পরে তিনি ধনমানবিত্ত নাশের ভয় দূর করতে উন্মুখ হয়ে 
উঠলেন। ১৯২ সালে এল চরম আাহ্বান__জীবনের মায়া এবং মৃত্যুভয় বর্জন করে 
হাজার হাজার সাধারণ মানুষ স্বাধীনত'-সংগ্রামে যোগ দিল। একবার যখন 
জাতির মোহ ভেঙে গেল, ভয়কে জাতি পরিহার করতে শিখল, তথন যে দেশ 
স্বাধীন হবে, তাতে বিচিত্র কি? 

ভারতবর্ষের জন্য গান্ধীজির সব চেয়ে বড় দান অভয়বাণী। বিশ্বমাঁনবের 
কাছে গান্ধীর ব্যক্তিত্বের ভাৎপর্য মৈত্রী ও সহযোগিতার আহ্বাঁন। ছন্দবিস্কৃ 
হিংসা জর্জরিত মানুষকে তিনি বললেন যে, হিংসার পথে মুক্তি নাই, তরবারি যাঁরা 
গ্রহণ করবে তরবারির আঘাতেই তাঁরা বিনষ্ট হবে। বিশেষ করে বর্তমান 
কালের বৈজ্ঞানিক যুগে যে সব মারণাস্ত্র মাবিষ্কৃত হয়েছে, তাদের ব্যবহার হলে 
আর বিজেত৷ বিজিতের পার্থক্য থাকবে না, রাবণের চেয়েও অনির্বাণ চিতায় 
সমস্ত পৃথিবীর মানুষ একই সহমরণে শেষ হয়ে যাবে। 

কেবলমাত্র মাবধান বাণী উচ্চারণ করেই, গান্ধীজি সন্ত থাকেন নি, তার 
প্রধান কৃতিত্ব যে যুদ্ধের পরিবর্তে ছবন্বলমীধানের অন্ত পথের নির্দেশ তিনি 
দিয়েছিলেন । বুদ্ধির পথে, যুক্তির পথে, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ছন্ব নিরসনের যে 
অস্ত্র অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যে গড়ে উঠল, তার জন্য যতদিন মান্য 
বীচবে, গান্ধীর কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে। 


মহাত্বা গান্ধী . ”* ৪৬১ 


গান্ধীজির জীবনেও ব্যর্থতা ছিল-_মান্ষ কোনোদিন অকলঙ্ক হতে পারে না 
এবং সেই দুর্বলতার গ্লানি বিজয়ের মুহুর্তেও আমাদের '্মানন্দকে নিশ্রভ করে 
দেয়। গান্ধী পৃথিবীর মানুষকে বুদ্ধির পথে যুক্তির পথে গণতন্ত্রের পথে অগ্রসর 
হতে আহ্বান. করলেন, কিন্তু ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সংগ্রামে বহুবার বুদ্ধির পথ ছেড়ে 
আবেগ ও বিশ্বাসকে বড় করে তুলেছেন। হিন্দুমুসলমান সমস্যার সমাধান যে 
তিনি করতে পারেন নি, বরং সে সমস্াঁকে আরে! জটিল করে অবশেষে দেশ- 
বিভাগের দায়িত্বও অন্তত আংশিকভাঁবে নিলেন। গান্ধীর জীবনে এই বোধ হয় 
সব চেয়ে বড় পরাজয় । 

এ পরাজয়ের বীজ কিন্তু গান্ধীর নিজের মধ্যেই নিহিত ছিল। গান্ধবীজির 
আবির্ভাবের পূর্বে ভারতবর্ষের রাজনীতির ধার] প্রধানত বুদ্ধিজীবীর ভাঁতে, তাঁরা 
যুক্তিতর্ক বিচারের পথে ধীরে অতি ধীরে অগ্রসর হচ্ছিলেন। তারই মধ্যে অকন্মাৎ 
গান্ধীর আগমনে ম্রোত উদ্বেল হয়ে উঠল, মর] নদীতে বাঁন ডাকল। কিন্তুসে 
বন্ঠানোতে অনেক গ্লানি, অনেক আবর্জনার সঙ্গে যুক্তি-প্রধান রাজনৈতিক দৃষ্রি- 
ভঙ্গীও ভেসে গেল। ১৯২০ সালের পূর্বের জিন্নাসাঁহেবের আর যন্ড অপরাঁধই 
থাক, তার মতন জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমিক সেকালে এদেশে খুবই কম 
ছিলেন। গান্ধী যখন খেলাফৎ আন্দোলনের জোড়াতালি দিয়ে মুসলমানি 
সম্প্রদায়কে কংগ্রেসের দিকে টানলেন, তখন জিন্না সাবধান করেছিলেন যে 
একবার যদ্দি ধর্মভিত্তিক রাঁজনীতি প্রবল হয়ে উঠে, তবে পরে আর তাঁকে 
রোধ করা যাঁবে ন!। গান্ধী সে কথা শুনলেন না। থেলাফতেয় ভিত্তিতে 
মুসলমানকে টানলেন সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুদমাজের চিরকালের সংস্কারকে পুনরুজ্জীবিত 
করে হিন্দুজন হাঁর বিরাট অংশকে প্রবলভাবে আকধণ করলেন । 

রাজনৈতিক স্তরোতে যতদ্দিন তীব্র ও গতিশীল ততণ্দন এ যুগ্ম ধর্মচেতনার 
উদ্বোধনে যে বিপদ তা৷ কার চোঁখে ধর পড়ে ন। চৌরিচৌরার পরে গান্বীজ 
যে অসহযোগ আন্দৌলন প্রত্যাহার করবেন, এটাও যেমন তীর স্বধর্ম, সে 
প্রত্যাহারের ফলে যে দেশে অন্তদ্রন্দ দেখা দেবে, তাও রাজনৈতিক পরিস্থিতির 
বিচারে সমান স্বাভীবিক। জিন্ন! কংগ্রেস থেকে বিচ্যুত হলেন কিন্তু তথনও তাঁর 
মতন জাতীয়তাবাদী ভারতবর্ষে বিরল। যতদিন জিন্না যুক্তি ও বুদ্ধির পথে 
চলেছেন, গান্ধীজি পরিচালিত কংগ্রেস তাঁর কথায় কাঁন দেয় নি। যেদিন জিন্না 
্বধর্মচাত হয়ে আবেগ আন্দোলনের পথে মুসলমানদের মধ্যে ধর্মভি-ত্তক 
রাজনীতির আলোড়ন হাটি করলেন, সো'দ্রন কংগ্রেস তীর কাঁছে প্রায় আত্ম- 


৪৬২ ৭ গাস্থী পরিক্রমা 


সমর্পণ করে বসেছিল। লগ্ন কিন্তু তখন পাঁর হয়ে গিয়েছে, ভাঙা হাট আর 
বসল না জিন্নাাহেবও পাকিস্তান স্থষ্টি করে জীবনে চরম পরাজয় মানলেন। 

পাকিস্তান স্থট্টি গান্ধীজির জীবনেও চরম পরাজয় । তিনি বাঁর বার 
বলেছিলেন ঘে পাকিস্তান স্থাপনা শুধু রাজনৈতিক তুল নয়, নৈতিক পাঁপ। 
আরও বলেছিলেন যে ধদি একজনও তাঁকে সমর্থন না করে, তিনি এক! ভারত 
বিভাগের বিরুদ্ধে লড়বেন--একমাত্র তীর মৃতদেহের উপর দিয়ে ভারতবর্ষ বিভক্ত 
হবে। কার্যকালে কিন্ত তিনি কিছুই করলেন না। ১৯৩২ সালে জীবনপণ 
করে হিন্দুসমাজের বিভীগ তিনি রোধ করেছিলেন-_-এবার ভারত বিভাগের 
যুগসন্ধিক্ষণে সর্দার প্যাটেল ও পণ্ডিত নেহ্‌রুর কাঁছে বিনাুদ্ধে পরাজয় শ্বীকার 
করে মনের ক্ষোভ প্রকাশের জন্য স্বাদীনতা দিবসে তিনি কলকাতায় বসে 
রইলেন। 

পরাজয়ের পরমৃহূর্তেই কিন্তু গান্ধীজির প্রতিভা ও ব্যক্তিত্ব মারো দেদীপামান 
হয়ে উঠল। নিভভ্ত বাতি যেমন উজ্জল হয়ে জলে উঠে, অস্তায়মান সর্ষের 
কিরণে পৃথিবী যেমন ভাশ্বর মায়াময় হয়ে উঠে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরে 
গান্ধীজির জীবনও শপরূপ মহিমায় চ্যুতিমান হয়ে উঠল। দক্ষিণ আফ্রিকা 
ছেড়ে যেদিন গান্ধী ভারতবর্ষে আসেন, তার পরে বার বার নানা সংগ্রামে তীর 
জয় হয়েছে, কিন্ত ভারতবিভাগের পরে আত্মিক যে সংগ্রামে তিনি নিজেকে 
ঢেলে দিলেন, পৃথিবীর ইতিহাসে তার বেশী তুলনা মিলবে না । সেদিন হিংসায় 
উন্মত্ত ভারতবর্ষ, মানুষ তাঁর মানবধর্ম বিশ্বত হয়ে পশুর অধম কার্যকলাপে 
বিভ্রান্ত, পে নিরন্ধ, অন্ধকারে কোথাও যেন বিন্দুমাত্র আশার আলোক নাই। 
মানবতার সেই ছুর্দিনে গান্ধীর কণ্ে প্রেমের বাঁণী, অহিংসার বাণী, সহযোগের 
বাণী মন্দ্রিত হরে উঠল। অন্ধকারের যাঁরা দাস তারা সে আলোক সহ করতে 
পারল না। নিষ্ঠর আঘাতে গান্গীর মরজীবন শেষ করে দিল। কিন্তু মৃত্যুর 
মহূর্তেও গান্ধীর কণ্জে অমৃতের বাণী, মানবতার আশ্বাস। হিংসাকে জয় করে 
সেদিন গান্ধীর যে অমরঘাত্রা, ক্ষণিক পরাজয়ের কালিমাকে দূর করে চির- 
বিজয়ের ঘে ভাস্বর দীপ্ি, তারই শ্থৃতিকে পাথেয় করে যদি পাকিস্তান ও 
ভারতের মানুষ চলেন, তবেই তাঁদের কল্যাণ । 


গান্ধীজী ও ভারত বিভাগ 


ইঅরণত্জা গুহ 


কংগ্রেম বরাবরই ভারতের এঁক্যে বিশ্বাসী ছিল। কংগ্রেসের স্বষ্টির আঁগে 
সুরেন্্নাথ প্রথম ভারতীয় জাতীয়ত| প্রচার করেন। ১৮৮৫ খুঃ অবে 
কংগ্রেসের জন্ম হতেই কংগ্রেস ভারতীয় জাতীয়তার পোঁষক ও ধারক রূপে 
কাঁজ আরম্ভ করে। পরবর্তী যুগে "কংগ্রেস যতই উদ্ভোগী ও অগ্রসী 
(609:2910 8101 ৪193316) হয় ততই ভারতীয় জাতির এঁক্যে তাঁর বিশ্বাস 
দৃঢ় হয়। গান্ধীজীও ভারতের এঁক্যে পূর্ণ বিশ্বাসী ছিলেন। তবুও কংগ্রেস 
 গান্ধীজ| শেষ পর্বস্ত ভারত বিভাগ মেনে নিলেন। কেন? কোন্‌ অবস্থার 
চাঁপে পড়ে, এমন একটা মৌলিক বিষয়ে গান্ধীজীর ও কঃগ্রেের মত পরিবর্তন 
করতে হল--তা-ই এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে মালোচনা করার চেষ্টা হবে। বিষয়টি 
জটিল ওবিভ্ূত; একটা ক্ষুদ্র নিবন্ধে তাঁর সুষ্ঠ আলোচনা সম্ভব নয়। 

ভারত বিভাগের কয়েক বছর পূর্বেও কেউ ভাবেনি যে স্বাধীনতা লাভের 
মূল্য স্বরূপ ভারতকে বিভক্ত করতে হবে। ঘটন! পরম্পরা কতকটা গ্রথম হতে 
বল! দরকার। মুসলমানদের পৃথক সত্তা! ও স্বার্থ প্রথমে স্বীকার কর! হয় _ 
+৯০৮ অন্ধের মিশ্টো-মরলি-শীসন সংস্কারে (8110৮0-190০7 [১9101775) | 
এর বীজ বপন করা হয়েছিল আলিগড় কলেজে। পর পর তিনটি ইংরাঁজ 
অধাক্ষ ওখানে বসে এ তত্বই প্রচার করেছেন যে, হিন্দুর সঙ্গে মুললমানদের 
কোন দিক দিয়েই মিল হতে পারে না। অপর দ্দিকে ভারতের সাংস্কৃতিক 
ও রাজনোতক পুনর্জাগরণের ::0021932706) সব আন্দোলনেই ছিল হিন্দু 
সংক্কীর ও এতিহা ঘেঁষা । এর মধ্যে রাঁমমৌহন ছিলেন লবচেয়ে সমন্বয় 
মনোভাবের । তবুও তাঁর সমাজসংস্কার বা ধর্মসংস্কার প্রচেষ্টার পিছনে মূল 
কথ ছিল হিন্দু-সংস্কৃতি, সমাজ ও ধর্মকে বাইরের আক্রমণ হতে বাঁচিয়ে রাখা 
এবং মাধুনিক ভাঁবাপন্ন করা। ব্রা্ম সমাজ, আর্য সমাজ, রামকৃষ্ণ-বিবেকান্দ 
-সবারই লক্ষ্য হল হিন্দু সমাজ। জাতীয় আন্দোলনের সময়, রাঁণ! প্রতাগ, 
শিবাজী বা বাংলার প্রতাপা্দিত্যকে যখন আমর! জাতীয়তার প্রতীক বলে 
দাড় করিয়েছিলায, তখন ভেবে দেখিনি-_মুসলমানদের মনে এর প্রতিক্রিয়া কি 
হতে পাঁরে। তার পর ইংরাঁজ সরকার মুসলমানদের মনে একটা! পৃথক সততার 


৪৬৪ | গান্ধী পরিক্রমা: 


বোধ ক্রমেই জাগিয়ে তুলেছিল। যতই জাতীয় আন্দোলন জোরদার হতে 
লাঁগল, যতই শাসনভার ভারতীদের হাতে আসতে লাগল--ততই মুসলমানদের 
মনে আশঙ্কা জাগানো! হল-_পুভুল-উপাঁসক সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের অধীনতায় 
তারা আসছে। হিন্দু ও মুললমান সমাজের মধো যে আচরণিক পার্থক্য ছিল, 
তা ঘূচাবার কোন চেষ্টাও হয়নি । 

এই অবস্থায় ১৯৩৩ অন্দে বিলাঁতের কেমব্রিজ হতে চৌধুরী রহমত স্মালি 
নাঁমে এক ভারতীয় যুবক কয়েকটি পুস্তিকা প্রকাশ করলেন। অনেকে মনে 
করে তৎকালীন ভারত-সচিবের (39০79%৪৮ 0? 9$%9 10৮ 10018) উৎসাহ 
ও উসকাঁনী এর পিছনে ছিল। এ সব পুণস্তকায় তিনি পাকিস্তান দাবি করেন) 
--ভাঁরতের উত্তর-পূর্ব দিকে পাঞ্জাব, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বেলুচিস্থান, 
সিন্ধু প্রদেশ ও কাশ্মীর নিয়ে পৃথক ও স্বাধীন মুসলমান রাষ্ট্র গঠিত হবে এবং 
তারই নাম হবে পাকিস্তান। বাংলার উপর কোঁন দাবি এতে করা হয়নি । 
মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যেও তখন এ-সব পুস্তিকা বিশেষ মর্যাদা পায়নি 
বাস্তবতার দিক থেকে কোন মৃপ্যই প্রায় কেউ এতে দেয়নি । ১৯৩৮ অন্দে 
এলাহাবাঁদে মুনলিম লীগের সভাপতির ভাষণে কবি ইক্বাঁণ দাঁবি করেন যে, 
ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের মুসলমান প্রধান প্রদেশগুলিকে নিয়ে একটা 
ত্বতন্ত্র রাষ্র গঠন কলা হোক। এতে তিনি পাকিস্তান শব্ধ প্রয়োগ *করেননি । 
যে কবি রচন! করেছিলেন বিখ্যাত সঙ্গীত--“সারে জরহা সে মাচ্ছা হিন্দুস্কান 
হাঁমারা"--সেই কব হিন্দস্থান বিভাগের কথা বললেন! কেন? কিছুদিন 
পর বিলাপ্তে তার এক বন্ধুকে (70100. 117001800) তিনি লিখেছিলেন - 
লীগের সাঁপতি হিসাবে শীশের দানি তাঁকে বলতে হয়েছে; কিন্তু তিনি 
জানেন থে, ভারত বিভাগ সকলেই পঙ্ষেই ক্ষতিকর হবে-ত্রিটিশ সরকার, 
ভাঁরতবর্ধ এবং এমনকি মুসলম:নদের পক্ষেও ক্ষতিকর হবে। (159.8090৪ &০ 
(70 13710151) (30৬6101186170, 01598019109 10919 ৫ 01১89:0ঘঘ €9 
(170 1108117) (30101701911), 

১৯৩৭ এর নির্ব'চনে মুসলিম লীগ কোনও স্নিধা করতে পারেনি । উত্তর 
পশ্চিম সামাস্ত প্রদেশে নুখ্যমন্ত্রী হলেন ডা: খান সাহেন_-কংগ্রেসের ; সিদ্ধুতে 
এলেন গ্তার গোলাম গেছেন হিদায়ত্উল্লা--লীগ-বিরোধী ; পাঞ্জাবে ইউনিয়ানল্ট 
পার্টির (01010101১8 1870৮) নেতা পেকেন্দার হায়াৎ খান হলেন মুখ্যমন্ত্রী) 
এবং বাংল.দেশে ফুঁঘক-গ্রজ! পার্টি জয়ী হল ও মৃথ্যমন্ত্রী হলেন ফজলুল হক। 


গাঙ্ধীজী ও ভারত বিভাগ ৪৬৫ 


এর মধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হল; কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করল। সরকারের 
সঙ্গে কংগ্রেসের বিরোধ ক্রমেই প্রকট হতে লাঁগল। লীগ এর সুযোগ নিতে 
কন্গুর করল না। বাংলার হকসাহেৰ ইতিমধ্যে লীগে যোগ দিয়েছেন। এর 
জন্ত বাংলার নেতৃবর্গের ভুল-ত্রুটি কতটা দায়ী, ইতিহাস একদিন তার বিচার 
করবে। বাংলার নেতৃস্থানীয়--একজন তখন বলেছিলেন _মীরজাফরের পর 
বাংলার এত বড় শক্রুতা আর কেউ করেনি, যা আজ করে এলাম হকসাহেৰ 
ও নাজিমুদ্দিনের মধ্যে মিলন ঘটিয়ে । 

১৯৪০ অবে লাহোরে লীগের অধিবেশন । জিন্নীসাহেব সভাপতি, এবং 
হকসাহেব সকলের চেয়ে বড় আসন অধিকাঁর করলেন । জিন্নাসাঁছেব তার 
ভাষণে তীত্র সাম্প্রদায়িকতা প্রচার করলেন । তিনি পরিষ্কার ভাবে বললেন-_ 
হিন্দু ও মুসলমান সমাজের মধ্যে কোন মিল নেই;--কোঁন ভাবগত এঁক্য নেই 
-ছু*টা আলাদ1 জাতি; এক সম্প্রদায়ের কাছে ধিনি বরেণ্য বীর, অপর 
সম্প্রদায়ের কাছে তিনি দ্বণ্য শত্রু (97 ০£69] 61)9 17670 01 0209 29 $1)6 
106 ০£ ৮1৩ 0৮109: )। হিন্দুর কাছে শিবাঁজী বরেণ্য বীর ) মুসলমানদের কাছে 
তিনি শক্র; তেমনি গঁরঙজীব মুসলমানদের নিকট সন্মানিত সম্রাট ; হিন্দুর মনে 
তার সম্বন্ধে বিদ্বেষ ও ঘ্বণা। হকসাহেব এ সম্মেলনে ভারত বিভাগের প্ররস্তাৰ 
উত্থাপন করেন। তাতে বলা হয় ভারতের পূর্বপ্রান্তের ও উত্তর প্রান্তের 
মুসলমান প্রধান প্রদেশ সমূহকে নিয়ে স্বাধীন ছু'টি রাষ্ট্র করা হোক। এই 
প্রস্তাবেও পাকিস্তান শব্ধ প্রয়োগ করা হয়নি এবং পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চল দু'টিকে 
ছু'টি আলাদ! রাষ্ট্রে পরিণত করার দীবি ছিল। ইংরাজীতে শব্ধ ছিল 17109- 
79097% ৪6৪$৪৪- বহুবচন 7 পূর্ব ও পশ্চিল অঞ্চল নিয়ে একটি রাষ্ট্র হবে 
সে দাবি ছিল না। 

এটা ইতিহাসের বিদ্রপ বা ভাগ্যের গঞ্জনা--যে-ু'জন নেতা এ দাবির 
পিছনে ছিলেন, সমস্ত জীবন তাঁর! সাম্প্রদীয়িকভার বিরোধিতা করেছেন এবং 
জাতীয়তার সাধনা করেছেন । জিক্নাসাহেব চিরকাল ছিলেন ধর্মের বিষয়ে 
উদাসীন; মুসলমান ধর্মের কোন বিধি-নিষেধ তিনি জীবনে বা আচরণে 
মানেননি। হকসীহেবের উদারতার কথ! আজও বাঙ্গালী ভোলেনি। 
তাঁরাই হলেন পাকিস্তান দাবির বা মুসলমানদের স্বতন্ত্র জাতীয় সত্তার দাবির 
মুখপাত্র । এ পর্যস্ত গেল পটভূমিক। 

এর কিছুদিন পর হতে কংগ্রেসের মাধ্যমে যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনের জঙ্ট 


৬ 


৪৬৬ গান্ধী পরিক্রমা 


গান্ধীজী দেশকে তৈরি করতে লাগলেন । ১৯৪১ অবে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রঙ্ 
আরম্ভ হল; সব কংগ্রেস নেতারা জেলে অবরুদ্ধ হলেন । যুদ্ধের উগ্রতা বৃদ্ধি 
পেতে লাঁগল--যখন হিটলার রুশিয়। আক্রমণ করলেন । ১৯৪১-এর ডিসেম্বর 
হতে আবার কংগ্রেল নেতাদের মুক্তিলাভ শুরু হয়। জাপান ভ্রুত গতিতে 
একটার পর একটা দেশজয় করে ভারত সীমান্তের দিকে এগিয়ে আসতে 
লাগল। এই সময় আমেরিকার রা্রপতি রুূজভেল্ট ও চীনের রাষ্রপতি চা্গ- 
কাই-সেক ব্রিটেনের উপর চাপ দিচ্ছলেন-_যুদ্ধে ভারতের অর্থাৎ কংগ্রেসের 
সহযোগিতা পাওয়া দরকার । ১৯৪২ অবের মার্চ মাঁসে ক্রিপস্‌ (91 36870: 
0:10]8 ) ব্রিটিশ সরকারের প্রস্তাব নিয়ে ভারতে আসেন। সরকারী তরফ 
হতে ভারত বিভাঁগের প্রথম উল্লেখ আগে ক্রিপস আলোচনায়। তার 
প্রস্তাবের মূল বক্তব্য ছিল--এই যুদ্ধে ভারত ও কংগ্রেস ব্রিটিশ সরকারের 
সঙ্গে সহযোগিতা করবে এবং যুদ্ধের পর ভারতকে স্বাধীনতা দেওয়া হবে। 
নির্বাচিত জন-প্রতিনিধি স্বাধীন ভারতের সংবিধান গঠন করবে, কিন্তু যদি 
কোন প্রদেশ বা অঞ্চল লে সংবিধান গ্রহণ করতে ন1 চায়, তবে তাদের 
সঙ্গে ব্রিটিশ সরকার আলাদাভাবে কথা বলে চেষ্টা করবেন যাতে এ সব 
অঞ্চল-ন্বাধীন ভারতের অন্তভূক্তি হয়। কিন্তু যর্দি তার! রাজী না হয়- 
তাহলে এ সব অন-অস্ততূক্তি গ্রদেশ সমূহ (8001) 001)-2.0060100% 
[০527009৪ ) আলাদা সংবিধান তৈরি করে পৃথক রাষ্র গঠন করতে পারবে। 
২৯শে মার্চ হতে ১১ই এপ্রিল--অর্থাৎ ১৪ দ্দিন ধরে মালোচন! চলে) 
কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতি দিনের পর দ্রিন আলোচনা! করছিল। গান্বীজী এই 
প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। যুদ্ধে সহযোগিত। করার মৌলিক আপত্তি ত 
তার ছিলই ; তা ছাড়া প্রস্তাবে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সুনিশ্চিত কিছু ছিল না। সর্বোপরি 
এ প্রস্তাবে কোন কোন প্রদেশকে ভারত অন্তর্ুক্তি থেকে বেরিয়ে যাঁবাঁর যে 
খধোলা-দ্রজ। .দেওয়া হল--তাতেও ঠার বিশেষ আপত্তি ছিল । গান্ধীজীর কথা 
ছিল যে সংখ্যাধিক্যের জোরে কোন প্রদেশ বা অঞ্চল বা কোন জন সমহ্িকে 
তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভারতের মধ্যে থাকতে বাধ্য কর] হবে না; এটা কংগ্রে- 
সের ভাঁবনারও আঅতীত। কিন্তু এর বিচার ও বাবস্থা স্বাধীন ভারত করবে- বিদেশী 
লরকার চলে যাঁবার পর। কার্ধকদী সমিতির দীর্ঘ প্রস্তাবের মধ্যে এ প্রশ নিয়ে 
বিস্তারিত আলোচনা হয়। এতে বলা হল--“কোঁন কোন প্রদদেশকে অন- 
অর্তভুক্তির (1100-800888102 ) অধিকার দেওয়ার উদ্ভট নীতিকে (2০591 


"গাঙ্ধীজী ও ভারত বিভাগ ৪৬৭ 


[0091019 ) প্রথম হতেই মেনে নেওয়া ভারতের এঁক্যের পক্ষে বিশেষ 
ক্ষতিকর হবে। কংগ্রেস ভারতের স্বাধীনতা ও এঁক্যে বিশ্বামী। বর্তমান 
জগতে মানুষ যখন বৃহত্তর যুক্ত রাষ্ট্রের ( £9৭9786107, ) কথা ভাবছে, তখন 
ভারতের এক্যের উপর কোন আঘাত প্রত্যেক সংশ্লিষ্ট লোকের পক্ষেই ক্ষতিকর 
ও বেদনাদায়ক। কিন্তু এই কমিটি ( ঘা ০:0170 0০77771669 ) কোন 
অবস্থায়ই কোন অঞ্চলের লোকদের তাঁদের মতের বিরুদ্ধে ভারতীয় যুক্ত রাষ্ট্রের 
(10918 05190) মধ্যে জোর করে রাখার কথা কল্পনা করে ন11” 

কংগ্রেসের কার্ধকরী সমিতির প্রস্তাবে আরো বলা হল--”প্রত্যেক 
আঞ্চলক উনতকে ( ৮5:1691281] 016 ) পূর্ণ ্বীরত্ত শীসনের অধিকার দিবে 
ভারতের মধ্যে রাখার চেষ্টা আমরা করব। কিন্তু বর্তমান ( অর্থাৎ ক্রিপস্‌) 
প্রস্তাবে যুক্তরাষ্ট্র গঠনের শুরুতেই প্রত্যেক অঞ্চলকে পৃথক হবার দিকে উৎসাহ 
দেওয়া! হবে। যখন মৈত্রী ও সহযোগিতার বিশেষ প্রয়োজন, এখন এই প্রস্তাব 
স্যটি করবে সংঘর্ষ । এই প্রস্তাব করাই হয়েছে একটা! সাম্প্রদায়িক দাবী পূরণ 
করার জন্য (1:0০ 07896 & 0010170199] 061001)0 )। এই প্রস্তাবের ফলে 
বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রতিক্রিয়শীল 'ও প্রাচীনতা অনুরাগী (769০61০0827 
0,010 91)500720015৮ ) ননোভাব-বিশি্ই লোকদের প্রশ্রয় দেওয়! হবে।”_ এর 
সবটাই গান্ধীজীর মত অনুসারে লেখা হয়েছিল । এখানে উল্লেখযোগ্য, এ বিষয়ে 
লেনিনের মতের সঙ্গে গান্ধীজীর মতের মৌলক মিল ছিল। লেনিন 
বলেছিলেন-_সংখা-গরিঠদের দাঁয়িত ও কর্তব্য অংখ্যালঘি্দের বেরিয়ে যাবার 
ত্বাধীনতা দেওয়া (71211 60 ৪69909)7) তেমনি আবার সংখ্যালঘিষ্ঠদেরও 
কর্তব্য, এ অধিকার পেয়ে সংযুক্ত থাকার দ্রকেই ($০ ৪০০৪৫০) দিদ্ধাস্ত 
নেওয়া । গান্ধীজীরও কথা তা-ই। স্বাধীনতা আস্মক-স্বাধীন সরকার 
প্রত্যেক অঞ্চলকে অধিকার দিবে--( ০ ৪০০৪০ ) বেরিয়ে যাবার, কিন্ত তিনি 
আশ! রাখতেন এই অধিকার পেয়েও কেউ বেরিয়ে না গিয়ে সংযুক্ত থাকার 
(০ 2০০৪9 ) সিদ্ধান্তই নিবে। কিন্তু ম্বাধীনতা লাভের পূর্বেই যুক্তরাষ্ট্র 
গঠনের পূর্বেই কোন কোন অঞ্চলকে বিদেশী শাসক গোষ্ঠীর হাত দিয়ে বেরিয়ে 
যাঁ€য়ার অধিকার দিতে তিনি রাজী নন। ক্রিপস্‌ প্রস্তাব ও গান্ধীজীর মতের 
মধ্যে পার্থক্য আপাতদৃষ্টিতে অত্যন্ত হুক্ম মনে হবে; কিন্তু এই পার্থক্য অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ । এ প্রসঙ্গে পরে আসতে হবে। 

ক্রিপস সাহেব ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেলেন। তার ৪ মাসের মধ্যেই ১৪৪২ 


৪৬৮ গান্ধী পরিক্রম। 


অন্ধের ৯ই আগস্ট--"ভারত ছ।ড়” (2516 [5018 ) প্রস্তাব পাস হল। ব্যাপক 
আইন অমান্ত ও সত্যাগ্রহ শুরু হবে ইংরাজ শাসনযস্ত্রকে বিকল করার জন্য । 
এ প্রস্তাব পাঁস হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নেতৃবর্গ সব ধর! পড়লেন। রাজাজী 
কংগ্রেসের যুন্ধবিরোধী নীতি সমর্থন করেননি; তাই তিনি কংগ্রেস থেকে 
পদ্দত্যাগ করে বড়লাটের কার্ধ নির্বাহক সমিতির ( 73900158 00001 ) 
সভা হলেন। ক্রিপস প্রস্তাবের ঠিক এক বছর পর তিনি তৎকালীন খ্যাত 
রাজাজী প্রস্তাব প্রচার করলেন। এর পূর্বে গান্ধীজীর সঙ্গে আলোচন! 
করে, তার সমর্থন নিয়ে নেন। ১৯৪৩ অন্ধের এপ্রিল মাসে তিনি জিন্নীসাঁহেবের 
কাছে তীর প্রস্তাব পাঠান এবং ১০ই জুলাই সাধারণের নিকট তা! প্রকাশ 
করেন। তীর প্রস্তাবের মূল কথ! হল-“যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যস্ত কংগ্রেল ও 
মুদলিম লীগ এক যোগে ভারতের তৎকালীন সরকার ( 07০৮1810208] 
€০₹৪:20780$) চালাবে, এবং যুদ্ধের পর এ সরকার একটি সীমানির্দেশক কমিশন 
বসিয়ে উত্তর-পশ্চিম ও পূর্ব প্রান্তের প্রদেশ সমূহে গণভোট ( 015150166 ) 
নেওয়ার ব্যবস্থা করবে; তখন কেন অঞ্চল বেরিয়ে যাবার (6০ ৪০9৪ ) 
পক্ষে মত দিলে, সে অঞ্চলকে সে অধিকার দেওয়া হবে। এতে ভারত বিভাগ 
হলে পর, উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে একটা পারস্পরিক চুক্তি হবে_ প্রতিরক্ষা, 
আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, যোগাযোগ (099:009+ 00100092065 0010)10)1010109- 
$1০0) ও অন্তান্ প্রয়োজনীয় বিষয়ে সহযোগিত! রাখার জন্ঠ। রাঁজাজীর 
প্রস্তাবে কথাট| ব্যবহার কর! হয়েছিল-_88০910£, সংযুক্তির পর বেরিয়ে 
যেতে ইচ্ছুক ; কিন্তু ক্রিপস প্রস্তাবে যেখানে ছিল--0০910-8,0960177 অর্থাৎ 
সংযুক্তির পূর্বেই ভারত থেকে বেরিয়ে যেতে আগ্রহী ।' 

এই ছুটি প্রস্তাবের মধ্যে পার্থক্য অত্যন্ত গুরুত্ব পূর্ণ; নিজেদের কর্মকুশলতা 
ও ভারতীয় জনতার উপর আস্থা না থাকলে এই পার্থক্যকে কোন গুরুত দেওয়া 
ধার না। ১৯৩৭ অন্ধের নির্বাচনে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ কোন প্রদেশেই 
মুললিম লীগ মন্ত্রীসভা গঠন করার মত সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি । এই বিশ্বাস 
গান্ধীজীর ও কংগ্রেসের ছিল যে স্বাধীনতা! পাওয়ার পর মুসলিম জনভার আস্থা 
লাভ কর! কঠিন হবে না । তাঁ-ছাড়া ভারত বিভাগ দ্বার ভারতীয় মুসলিম 
জনতার সমশ্যা মিটবে না, এবং উভয় দেশের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্থা 
আরও জটিল হবে। এখানে উল্লেখ কর! দরকার যে, রাজাজী তার প্রস্তাব 
জিননাসাহেবের কাছে পাঠিয়েছিলেন; তিনি তা বিবেচনার যোঁগাও মনে 
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করেননি । তাঁর মতে এট! হল একটা ছায়! ব1 তুধ, পন্দু, বিকৃত ও পৌকায়- 
খাঁওয়] পাকিস্তান (8 812900জ ৪00 1)097 7৪, 10817060 10061185660 200 
2)0610-68660 18/018620 ) | 

১৯৪৫ অব্দের জুন মাস হতে কংগ্রেন নেতাদের জেল হতে মুক্তি দেওয়! 
শুরু হয়। এসময় ইউরোপের যুদ্ধ কার্যত শেষ হয়েছে; আমেরিকান ও 
মিত্রবাহিনী ক্রমেই এগ্রিয়ে যাচ্ছে) জার্মানী আত্মসমর্পণ করেছে মে মাসে; 
হিটলার ও মুসোলিনী ছুইই নিহত হয়েছেন। আমেরিকার ও চীনের 
প্রেসিডেণ্ট রুজভেন্ট ও চাঁঙ্গ-কাই-সেক তখনও ব্রিটেনের উপর চাঁপ দিচ্ছিলেন 
যাতে ভারতের বা কংগ্রেসের সঙ্গে একট! আপোস হয়। এদের বার বার 
অন্থরে।ধে চার্টিল কিছুটা নরম হন এবং ১৪ই জুন ভারত সচিব এমেরি (15. তি. 
410০1 ) পালিয়ামেণ্টে এক ঘোষণা করেন । এর মোট কথা হল যে, কংগ্রেস 
ও মুসলিম লীগকে সরকার গঠন করার সুযোগ দেওয়া হবে। বড়লাঁট লর্ড 
ওয়াভেল (14070 95৪1] ) সিমলাঁতে কংগ্রেস ও লীগের নেতাদের এক 
যান্্েলন আহ্বান করেন। তখন কংগ্রেস সভাপতি ছিলেন মৌলানা আজাদ । 
জেল হতে থাঁলাসের পর দ্রিনই তিনি বড়লাটের আমন্ত্রণ পত্র ।পাঁন_-২৫শে জুন 
সিমলা সন্েলনে যোগ দেবার জন্। ২২শে জুন বোম্বাইতে কংগ্রেসের কার্ধ- 
করী সমিতির অধিবেশন ডাক! হল। ২৫ শে জুন হতে সিমল! সন্মেলন শুরু 
হল। দীর্ঘ আলোচনার পর ব্যর্থতার মধ্যে সন্মেলনের অবসান হল। 

এই আলোচনায় লীগের দাবির সঙ্গে ওয়াভেলও তাল রাখতে পারেননি । 
অন্তর্বা সরকারে কংগ্রেস বা আর কেউ কোন মুসলমান সদন্ত দিতে পারবে 
না-_এই হল তাদের দাবি। সরকার গঠনের যে হুত্র নিয়ে আলোচনা চলছিল 
তাতে কংগ্রেস ৫€ জন, লীগ ৫ জন ও বড়লাট ৪ জন সদস্য মনোনীত করবেন। 

ংগ্রেসের তালিকায় ২ জন হিন্দুঃ ১ জন মুসলমান, ১ জন পার্সী ও ১ জন 

খ্ী্ান রাখা হয়েছিল। বড়লাটের ৪ জনের মধ্যে ১ জন মুসলমান ( লীগ 
বিরোধী পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী খিজির হাঁয়াঁৎ খান ) ১ জন শ্রিখ এবং ২ জন তপসীল 
বর্ণের হিন্দু (9০1)90019 08969 )। লীগ থেকে ৫ জনই মুসলমান দিতে 
পারে। তাঁতে ১৪ জনের মধ্যে ৭ জন হতো! মুসলমাঁন এবং ২ জন হতো! বর্ণ- 
হিন্দু (08869 [17099 )। কিন্ত লীগ এতে রাজী হলনা। ভারদাবি 
একমাত্র লীগেই মুসলমান প্রতিনিধি দিবে আর কেউ নয়। তাদের মতে 
কংগ্রেম হল বর্ণ-হিন্দু প্রতিষ্ঠান। 
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গান্ধীজী বা কংগ্রেস এই দাবি মানতে রাঁজী নন বিশেষ ভাবে 
উল্লেখযোগ্য, তখনও কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন মৌলান! সাহেব । গান্ধীজীর 
কথা হল-__কংগ্রেস ভারতের জাতীয় প্রতিষ্ঠান, সমস্ত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব 
করার অধিকার তার আছে। কংগ্রেসের জাতীয় চরিত্রের বিরুদ্ধে কোন 
আপত্তি গান্ধীজী বা কংগ্রেস মেনে নিতে পারেন না। এখানে উল্লেখ কর! 
যায় যে ভারতের কোন প্রদেশেই তখন লীগ মন্ত্রীদভা ছিল ন1। পাঞ্জাবে 
ছিল লীগ বিরোধা ইউনিয়নিম্ট ( 0199186) মন্ত্রীসভা মুখ্যমন্ত্রী খিজির হায়াৎ 
থান; সিন্কৃতে লীগ বিরোধী স্যার গোলাম হুসেন হিদায়েৎ উল্লা (১1: 
21)০0]07) 11089210. [71029,00018 ); উত্তর পশ্চিম সীমাস্তে ডাঃ খান 
সাহেবের নেতৃত্বে কংগ্রেস মন্ত্রীসভা এবং বাংলায় তখন কোন মন্ত্রীসভা! ছিল 
না; গভর্নরের শাসন প্রচলিত চিল। তবুও লীগের পক্ষ থেকে জিন্নাসাহেব 
দাবি করলেন একমাত্র লীগই মুসলমানদের প্রতিনিধি। 

এখানে গান্ধীজী ও জিন্নাসাহেবের মতের পার্থক্য সগ্থন্ধে কিছু আলোচনা 
করা দরকার। গান্ধীজী এ-ও বলেছিলেন যে ধদি লীগ ভারতের স্বাধীনতার 
দাবিতে কংগ্রেসের সঙ্গে নহযোগিত। করে, তবে তিনি ভারতের সমস্ত শাসন- 
ভার লীগের হাতে ছেড়ে দিতেও রাজী আছেন এবং তথন যদি লীগ কংগ্রেসের 
কোন সদ্য মন্ত্রীসভায় নিতে চাঁয় তাতেও তিনি কংগ্রেকে পরামর্শ দেবেন-_ 
লীগের গঠিত মন্ত্রীসভায় যোগ দ্রিতে। কিন্তু জিন্নঈসাহেব এতে রাজী হলেন 
না। কংগ্রেসের সঙ্গে কোন আপোসেই তিনি যেতে রাজী নন। তিনি জানতেন, 
তিনি যতই একরোখ ও অযৌক্তিক হবেন-_ব্রিটিশ সরকার ততই তাকে তোষগ 
করার চেষ্টা করবে। মিমলা! সম্মেলনে তার দাবি সম্বন্ধে বড়লাট ওয়াভেল 
সাহেব মুখে বলেছিলেন-_লীগের দাবি সমর্থন যোগ্য নয়; কিন্তু কার্যত তা 
তিনি মেনে নিলেন। যর্দি ও মেনে না নিতেন--তবে লীগকে অগ্রাহ করে 
কংগ্রেসের হাতেই শাসনভার দ্িতেন। তা করলেন না। জিন্নাসাহেব এত 
বড় ছেদ দেখালেন যে লীগের তরফ হতে কোন লিল্ট পর্যস্ত দেওয়া হল না। 
এখান হতেই ভারত বিভাগ ব্রিটিশ সরকার কার্ধত স্বীকার করে নিল। 

এর পূর্বের একটা! ঘটনা এখানে বল! দরকার । ১৯৪৪ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর 
গান্ধীজী বোদ্বাইতে জিন্নাসাহেবের বাড়ীতে গিয়ে তার সঙ্গে আলোচনা শুরু 
করেন ) ১৮ দিন পর্যস্ত এই আলোচনা চলে। সর্বপ্রকাঁরে তার তুষ্টি সাধনের 
চেষ্টা গান্ধীজী করেন) কিন্তু সবই ব্যর্থ হয়। এই সময় রাজাজীর প্রস্তাব 
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সন্বন্ধেও আলোচন! হয়ঃ গান্ধীজী বুঝাতে চেষ্টা করলেন ঘে কোন অঞ্চলেরই 
সব মুসলমান পাকিস্তান চায়নি। এর জবাবে জিন্নীসাহেবের এক কথা--লীগই 
মুসলমানদের প্রতিনিধি-_-আঁর কেউ তাদের হয়ে কোন কথা! বলতে পারে না! । 
গান্ধীজী বললেন--“এঁ সব অঞ্চলের অ-মুসলমানদের বিষয়ও ভাবতে হবে; 
তার! কি পাকিস্তান দাবি মানছে?” জিন্নাসাহেবের জবাব হল--“তাদের 
মতের ত' দরকার নেই।” “কিন্তু তা-হলে যে গ্রামে-গ্রামে মহল্লার মহল্লায় সব 
অ-মুসলমান আছে--তাদের কি হবে ?” জিন্নাসাহেব ভাবী পাকিস্তানের এক 
হুন্দর ছবি গান্ধীজীর সামনে ধরলেন,_-পূর্ণ গণতন্ত্র ও অ-মুসলমাঁনদের পূর্ণ 
নিরাপত্তা সেখানে থাকবে । মোটের উপর ১৮ দিন আলোচনার পরও 
জিন্নাসাহেবের কাছ থেকে আর কিছুই পেলেন না )--এক মাত্র কথা এখনই 
ত্বাধীন পাকিস্তান ও স্বাধীন হিন্দুস্থান করতে হবে। রাজাজীর প্রস্তাব তিনি 
প্রত্যাখ্যান করলেন। প্রধান কারণ এ প্রস্তাবে রাজী হলে লীগকে অবিভক্ত 
ভারতের স্বাধীনতা-দাবি মেনে নিতে হয়; তা তার পক্ষে সম্ভব নয়। দীর্ঘ 
আলোচনার পর যখন রাঁজাজী গাশ্বীজীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন_-“কি নিয়ে 
এলেন ?1”- বিষাদের সুরে গান্ধীজী জবাৰ দিয়েছিলেন- “ফুলের তোড়া ছাড়া 
আর কিছুই নয়, আর নিজের ধৈর্যের পরীক্ষা! দিয়ে এলাম ।” 

অনেকে গান্ধীজীকে তখন প্রশ্ন করেছে-রাঁজাজীর প্রস্তাবে পাকিস্তান 
সম্বন্ধে স্বীকৃতি আছে ;--ভারত বিভাগ সম্বন্ধে তার তীব্র আপত্তি সত্বেও তিনি 
কি করে রাজাজীর প্রস্তাব গ্রহণ করলেন? গান্ধীজী জবাব দিয়েছিলেন-_ 
রাজাজীর প্রস্তাব গ্রহণ করে তিনি আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকারকেই (8911- 
06770177810 [01173011019 ) ত্বীকার করেছেন । এবং কংগ্রেস বহুপূর্বেই 
এই নীতিকে স্বীকার করেছে । ১৯৪২ অবের ২রা এপ্রিল, কংগ্রেসের কার্যকরী 
সমিতির প্রস্তাবে, তা স্বীকার করা হয়েছিল (11109 00011116698 ০৪1) 7006 
61010] 10 ৪109 06 00101)911100 ঠ106 10901019 0? 205 660160181 
0116 16101610000 109 100190. [00100 21096 61061 06018790 
200 58681891190 ছ1]])। এর পর এ প্রস্তাবে বল হয়েছিল যে, 
যাতে জাতির বিভিন্ন উনত (01119709706 00165) একযোগে সহযোগিতা 
মূলক এক জাতীয় সততায় বাস করতে পারে, তার জন্ত চেষ্টা করা হবে। 
স্বাধীনতা লাভের পর জনমতকে গঠন করার সুযোগ না দিয়ে, ন্বাধীনতার 
পূর্বে বিদেশী শাসকদের হাত দিয়ে দেশকে থণ্ডিত করার তিনি ঘোর বিরোধী 


৪৭২ গান্ধী পরিক্রম! 


ছিলেন। গান্ধীজী জিন্নাসাহেবকেও এই কথাই বলেছিলেন-_ত্রিটিশ সরকারকে 
আমি এ অনুরোধ করতে পাঁরব ন! যে, তোমর! ভারতের উপর ভারত বিভাগের 
সিদ্ধাস্তকে চাপিয়ে দিয়ে যাও (]0801706 88] 105 13116191761 69 
1071)088 [81৮26020 020. 11018 )। 

ক্রমে যুদ্ধ শেষ হল--শেষ শক্র জাঁপানকে পরাজিত করা হল--আণবিক 
বোমা দিয়ে। তা! না হলে হয়ত যুদ্ধ আরো কিছুকাল চলত। ব্রিটেনে নৃতন 
নির্বাচন হল; শ্রমিক দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে শাসন ক্ষমত]! দখল 
করল। শ্রমিক দলের নেতা এটলী প্রধান মন্ত্রী হলেন। চাঁচিলের রক্ষণশীল 
সরকার থেকে একটা আলাঁদ! দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তিনি ভারতের সঙ্গে আপোসের 
চেষ্টা করলেন। ১৯৪৬ অব্দের ১৯শে ফেব্রুয়ারী তিনি পালিয়ামেণ্টে ঘোষণা 
করেন যে, ভারতীয় সমস্যা সমাধানের জন্ট তিন জন মন্ত্রী ভারতে যাঁচ্ছেন। পরে 
১৫ই মার্চ পালিয়ামেণ্টে ভিনি যা বললেন-_তার অর্থ দাড়ায়, লীগের দাবি 
অনুসারে তীর! ভারত বিভাগে সন্ত হবেন না। তার বক্তৃতার কয়েকটি অংশ 
এখানে উদ্ধত করছি। তিনি বলেছিলেন-_-“আমাদের মনে রাখা দরকার 
যে ব্রিটিশরা ভারতে একটি মহৎ কাঁজ সাধন করেছে--আমর1 ভারতকে 
এঁক্যবদ্ধ করেছি, ভার মনে জাতীয়তাবোৌধ জাগিয়েছি, যা তার পূর্বে ছিল 
না।” একটু পরে তিনি বলছেন, “সংখ্যালঘুদের অধিকার সম্বন্ধে আমর! খুব 
সজাগ; যাতে তার ভয় হতে মুক্ত হয়ে বাস করতে পারে তা-ও আমরা 
দেখব। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠদের অগ্রগতি রোঁধ করার অধিকার তাদের দিতে 
পারি না (৮7০ 9810100% ৪110%7 $1)9 117107071% %0 [01808 & 586০ 013 179 
%0800 0? 6109 101910115 )1” আরে। একটু পরে আবার বলছেন-_” 
আপনাদের সকলের মতো৷ আমিও ভারতের সংখ্যালঘু-সমস্থা। সম্বন্ধে অবহিত। 
***আমি বিশ্বাস করি সংবিধানে এ বিষয় যথোপযুক্ত ব্যবস্থা কর! হবে (] 
0911659 1196 308 1:0518201] স1]] 1১9 171800 10) 610৪ 001)861090100 )। 

প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণামতো ১৯৪৬ অন্ধের ২৩শে মার্চ কেবিনেট মিশন 
ভারতে এলেন ; এর মধ্যে ছিলেন। (১) ভারত সচবি লর্ভ পেথিক লরেন্স 
(1010 7961) 101 119191)09), (২) স্যার ্ট্যাঁফর্ড ক্রিপস (31736511070 
01708 ), এবং (৩) এ, ভি, এলেকজাগার (&. ড. £15য83097 )। প্রার 
ছুই যাস আলোচনার পর ভারত সচিব লর্ড লরেন্স তাদের প্রস্তাব ঘোষণ! 
করেন। তার ঘোষণায় পাকিস্তান প্রস্তাব স্পষ্টভাষার প্রত্যাখ্যান কর! হয়। 


গাঁদ্ধীজী ও ভারত বিভাগ ৪৭৩ 


তিনি বলেন--“পৃথক মুসলমান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করলেই সাম্প্রদায়িক সমস্যার 
মীমাংসা হবে বলে আমরা মনে করি না।” (০ ০০ 0০৮ ৪০০9৪1% 1৩ 
88061105 ৪]) 01৪, 3900:96 [8 081100 8০519108869 8৪ ৪ 901061017 
01 01) 09012007008] 17070101670 )। একটু পরে আবার বলছেন--“ভাছাড়া 
ভারতের অন্তান্ত অংশ হতে পাকিস্তানকে সম্পূর্ণ আলাদ! করলে সমস্ত দেশের 
প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে বিপন্ন করা হবে। এর ফলে সৈম্ত বাহিনীকে দু'ভাগে 
বিভক্ত করতে হবে এবং বর্তমান নীতির পক্ষে বিশেষ দ্রকারী- গভীরে 
প্রতিরক্ষা এতে ব্যাহত হবে। তাই আমরা এ প্রস্তাব গ্রহণ করতে রাঁজী 
নই |” (010:9০%97১ 00107101965 ৪8108126100 0? 81058 [7002 019 
1:98 01 [0018 আ00]0 11) 001 ৮19 তা) 0725617 91)081)097 0109 09161009 
9£ 09 17016 00007 17 ৪8101166100 610০ 87007 10060 6০ &100 
0 70:9560016 0910109 17 49161) 10101) 19989811618] 11) 11000620 
আঠা, $০, 0110191076১ 00 710% 50088 6176 ৪,00181010 0 61019 
000786)। 

মিশনের প্রস্তাব ছিল ভারত বিভক্ত হবে নাঁ কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের 
ক্ষমতা খুব সীমিত (1170100 ) হবে ; কেবল বৈদেশিক ব্যাপার, প্রতিরক্ষা ও 
যোগাযোগ এবং এই তিনটি বিভাগের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যবস্থা (81০7০127 
40181187 1)9191096) 000017)0111090,610109 &1)0 [১062 090985ঞ]ণ্য 60 28189 
£170917095 78001790 101 60৩ ৪১০৮৪ ৪01]9০09) ; অন্ত সব বিষয়ই থাকবে 
প্রদেশের হাতে। সংবিধান রচনার জছ্য প্রদেশগুলিকে তিন ভাগে বিভক্ত 
করা হল +-_(ক) হিন্বৃপ্রধান প্র্দেশসমূহ, (খ) উত্তর পশ্চিম প্রান্তের মুসলিম- 
প্রধান প্রদেশসমূহ এবং (গ) পূর্ব প্রাস্তের বাংলা ও আসাম। (খ) ও (গ) এ 
ছুটিকেও মুসলিম প্রধান বলে ধরা হল,--যদিও আসাম মুসলিম প্রধান 
ছিল না।-_ 

এই ঘোষণায় খুব পরিফ্ণার করে বলা হয়েছিল যে পাঞ্জাব ও বাংল! বিভাগে 
তীরা সন্মত হতে পারেন না। কারণ তা ওখানকার বু লোকের ইচ্ছা ও 
স্বার্থের বিরোধী হবে (০০00 $০ 1109 15108 800 1060799% ০0৫ & 
৮৪: 1876৩ [0:09০01680], 0? 606 00108190100 ০£ 01080 020৮1700893 )। 
আরো বল! হল-_বাংলা ও পাঞ্জাবের প্রত্যেকেরই ভাষা, দীর্ঘ ইতিহাস ও 
এঁতিহের রক্য আছে। এর পর প্রতিরক্ষা নিয়ে আলোচনা করে-_পরিশেষে 


৪৭৪ গান্ধী পরিক্রমা 


তারা বললেন-_-“অতএব ব্রিটিশ সরকারকে আমরা এ পরামর্শ দ্রিতে পারি না 
যে আজ তাদের হাতে যে ক্ষমতা আছে, তা-ছুটি সম্পূর্ণ পৃথক রাঁট্রের হাতে 
দেওয়! হোক । € 9 819 61791960026 91781919 €0 2.05158 0139 73716181) 
00৮. 6109৮ 61০ [90০01 ছা11101)5 ৪৮ 70988106) 0682088. 17. 109 
[37161810800 81)0010 09 1)879060. ০৮৪1 60 6০ 62101:917 8010: 
৪০স্87881278 5803, ) 

ক্ষুদ্র নিবন্ধে এ সময়কার সব ঘটন! আলোচনা সম্ভব নয় এবং আমাদের 
আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে অনেক কথার কোন প্রত্যক্ষ যৌগও নেই। মোটের 
উপর কেবিনেট মিশনের প্রস্তাব কংগ্রেস গ্রহণ করল। কিন্তু লীগ তা 
প্রত্যাখ্যান করল; তাদের একই দাবি-_-ভারতের ছুই প্রান্তে স্বাধীন পাকিস্তান 
রাষ্ট্র স্থাপিত ন' হওয়! পর্যন্ত কোন আপোস প্রস্তাবেই তারা রাঁজী নয়। এখানে 
উল্লেখযোগ্য ষে, প্রথমে মে মাসে লীগ কেবিনেট প্রস্ত।ব গ্রহণ করেছিল; কিন্তু 
পরে ২৯শে জুলাই ত৷ প্রত্যাখ্যান করে এবং প্রত্যক্ষ সংগ্রামের প্রস্তাব (1)179% 
4061০) পাস করে । ব্রিটিশ মন্ত্রীসভা তথন বড়লাট ওয়াঁভেলকে তাগিদ 
দিল__কংগ্রেসের হাতেই শীসনভার ছেড়ে দিতে । অনেকটা অনিচ্ছায় ২র! 
সেপ্টেম্বর পণ্ডিত জওহরলালের নেতৃত্বে বড়লাঁটের নৃতন কর্মনির্বাহক সমিতি 
( 709০9/19 0০0001] ) গঠন কর হল । এর মধ্যে মুললমান, খ্রীষ্টান, পাশা, 
তপসিলী হিন্দু ও বর্ণহিন্দু-_সবই ছিল। ১৬ই আগন্ট হতে লীগের গুণ্ডামী শুরু 
হয়। সকৎ আহান্মদ্র খান এই সরকারে যোগ দিতে রাজী হন! তাঁকে সিমলার 
রাস্তার ধারে ভীষণ ভাবে আহত করা হর । ছোরার ঘ। দিয়ে মৃত মনে করে 
রাস্তার পাশে তীকে ফেলে রেখে আততায়ীর চলে যায়। রফি সাহেবের ভাই 
সফি আহান্মদ কিদৌয়াইকে মুসৌরিতে হত্যা করা হয়। ১৬ই আগন্ট হতে 
কলিকাতায় প্রত্যক্ষ সংগ্রামের বিকট রূপ ফুটে ওঠে। 

প্রত্যক্ষ সংগ্রাম সম্বন্ধে লীগ নেতার! তাদের মনোভাব গোপন করেননি । 
তার! খোলাখুলি ভাবেই বলেছেন যে, শান্তিপূর্ণ বা বৈধ পন্থায় তাঁদের কোন 
আস্থা নেই। প্রত্যক্ষ সংগ্রাম বলতে তীরা প্রত্যক্ষ সংগ্রামই বোঝেন ;--এর 
মধ্যে কোন ছ্যর্থতা নেই, তা-ও তারা পরিষ্কার করে বলেছিলেন। আধ্,র 
রব নিস্তার,ধিনি পরে উত্তর পশ্চিম প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হন, বলেছিলেন রক্তপাত 
চাই এবং অমুসলমানদের রক্তপাতই দরকার (7819০4০1606 007/-7/10 81018 
27086 09 ৪100 )| বলা দরকার যে ইতিমধ্যে গভর্নরদের ষড়যন্ত্রে ও লীগ 
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প্থীদের উচ্ছৃঙ্খল আচরণের ফলে কিছুদিনের মধ্যে পাঁঞাবের ইউনিয়নিষ্ট মন্তরী- 
সভার পতন ঘটিয়ে লীগ মন্ত্রী সভা স্থাপন করা হয়েছিল। পাঞ্জাব, সিন্ধু ও. 
উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ নিয়ে তাদের তেমন আশঙ্কা ছিল ন!। কিন্তু প্রত্যক্ষ 
সংগ্রামের প্রধান লক্ষ্য হল কলিকাতা । পাঁকিস্তান পাবে সে বিষয়ে তাঁর! 
স্থনিশ্চিত ছিল; কিন্তু সমস্ত বাংল! পাবে না তা-ও তারা জানত। কলিকাতা 
বাদ দিয়ে বাংলার মূল্য যে খুব বেশী নেই তা-ও তারা জানত। পাঞ্জাবের 
সঙ্গে লাহোর তার! পাবে; সিদ্ধুর সঙ্গে করাচী পাবে, পেশোয়ারও তাঁর! 
পাবে। কিন্তু কলিকাতা? অথচ কলিকাতার প্রান্ত সীমা পর্যন্ত মুসলমান 
প্রধান অঞ্চল। তার! এ ঘোষণাও করেছিল যে কলিকাতাকে হিন্দস্থানে যেতে 
দেওয়ার চেয়ে বরং ধ্বংসন্তুূপে পরিণত করবে (69099 60 01105 1861)67 
61180. 9110 26 ০ £০ 6০ 10101008690 )। তাই লীগের উদ্দেশ্ঠ হল---. 
দাঙা-হাঙ্গাম। করে কলিকাতায় হিন্দুর সংখ্যা কমিয়ে এবং কলিকাতার তপদিলী 
হিন্দুদের হাত করে, তার! গণভোট (715015016) দাবি করবে । তাঁদের 
আশা! ছিল তপাসলী হিন্দুদের মনে বর্ণ হিন্দুদের বিরুদ্ধে যে ক্ষোভ আছে, 
তাঁর পরিপ্রেক্ষিতে, টাকা দিয়ে ও অন্ঠান্ঠ সুবিধার ভরসা দিয়ে তাদের 
হাত কর যাবে। 

মুখ্যমন্ত্রী নুরাবর্দি আট-ঘাঁট বেঁধে কাজে নামলেন । কলিকাতার ২৪টি 
থানার মধ্যে ২২টি থানায় তিনি মুসলমান থানা অধিকর্তা (0. 0) বসালেন । 
প্রত্যক্ষ সংগ্রামের দিন ধার্য হল--১৬ই আগস্ট; সকলের আপতি উপেক্ষা করে 
এঁদিনকে তিনি সরকারী ছুটি বলে ঘোষণ! করলেন । ১৬ই সকাল থেকে সশস্ত্র 
লীগ ভলাটিয়ারর! রাস্তায় রাস্তায় যথেচ্ছ ধ্বনি দিয়ে টহল দ্দিতে লাগল। পুলিস 
তাদের কোন বাধা দিল না। নুরাবদি নিজে লালবাজারের পরিচালনা কক্ষে; 
( 9০070] ৮০০ ) বসে পুলিসকে প্রায় নিষ্ক্রিয় করে রাখলেন। ১৬ই বিকাল 
থেকে তাগ্ব শুরু হয়। ১৭ই ও ১৮ই কলিকাতার বুকের উপর নরকের দরজা 
খুলে দেওয়! হল। কিন্তু ১৭ই বিকাল হতে কলিকাতা হিন্দু যুবকর! সংঘবদ্ধ 
হতে ল/গল। বিভিন্ন স্বোয়ারের রেলিংগুলি খুলে নিয়ে মাঁথাট। ছুঁচালে। করে, 
তাঁর প্রতিরক্ষার জন্ঠ তৈরি হল। লীগ-গুগ্ডার দল ১৮ই হতে আত্মরক্ষায় 
ব্যস্ত হল। কলাবাগান বস্তি ছিল সুরাবর্দির গুণ্ডাদলের প্রধান আড্ডা | হিন্দু 
যুবকগণ ঠিক করলো! এঁ বন্তি আক্রমণ করবে। তিনদিন পর্যন্ত শত শত নিরীহ 
লোঁক নিহত হয়েছে ; শত শত শিশু ও নারীর উপর আক্রমণ হয়েছে। পুলিস 
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একটি গুলি ছৌঁড়েনি বা! একটি মুসলমানকে গ্রেপ্তার করেনি। হিন্দুদের 
উপরই পুলিসের যত দৃষ্টি ছিল। তখন কিন্তু সুরাবর্ধির মনে শাঁসকের কর্তব্য 
বুদ্ধি জাগেনি। কিন্তু যখন কলাবাগান বস্তির উপর হামলা হবার আশঙ্কা দেখা 
দিল, তখন সুরাবর্দি সৈন্ঠ বাহিনী তলব করার প্রয়োজন বোধ করলেন। 
ছই চার দিন থেমে থেমে পুরো! একবছর পর্যস্ত কলিকাতার উপর নরকের খেলা 
চলে। এটা! হল কলিকাতা জয়ের যুদ্ধ। 

কলিকাঁত1 ভারতে থাকবে, কি পাকিস্তানে যাবে তা নিধ্ণরিত হল 
কলিকাতার রাস্তার ও গলিতে নিরীহ লোকের উপর আক্রমণের মাঁধ্যমে। এ 
(লেখক তখন মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চলে কয়েকটি সহক্মী ও চার পাঁচটি তরুণ যুবক 
নিয়ে বাস করছে। সহকমীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন- ভূপেন্দ্র কুমার দত, 
কিরণ মৃথাজী (কিরণ দা) সুধীর রায় প্রভৃতি । বহু বন্ধু-বান্ধব টেলিফোন করেছে 
এ বাড়ী ছেড়ে যেতে । রোজ রাত্রে মুসপমান বস্তি বা মস্জিদ হতে আওয়াজ 
শুনতাম--“পাকিস্তাঁন জিন্দাবাদ, লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান, লড়াইয়ে তকৃদির' 
প্রভৃতি ধ্বনি। তিন চার দিন বাড়ীর দরজায় এসে হামলাও হয়েছে। 
ছুই এক বার পাড়ার মুসলমানরা এসে বাইরের গুগীদের সরিয়ে দিয়েছে 
খ্যাতি ছিল এর! বিপ্লবী; বোম! পিস্তল সঙ্গে থাকা খুবই সম্ভব । হয়ত সেজন্ই 
পাড়ার মুসলমানরা বাইরের হামলাকারীদের সরিয়ে দিয়েছে । অথবা আমাদের 
প্রতি পাড়ার মুসলমানদের কোন বৈরীভাব ছিল না ;--সে জন্তও হয়ত বাইরের 
(লোকদের ওর! সরিয়ে দিয়েছে । আমাদের ঠিক বাড়ীর দুপাশে একটি হোটেল 
ও একটি চার দৌঁকাঁন ছিল লীগ গুণ্ডাদের আশ্রয়স্থল। এঁ আশ্রয়স্থল হতে 
বেরিয়ে অতফিত ভাবে কোন হিন্দু পথিককে আক্রমণ করে আবার আশ্রয়- 
স্থলে চলে যেত। | 

সব চেয়ে করুণ দৃশ্য একদিন হল যে দিন আমাদের সহ কর্মী ননী সেন 
€ভূদেব সেন ) আমাদেরই বাসার সামনে আহত হয়ে পড়ল। তাড়াতাড়ি 
তাঁকে তুলে আনলাম আমাদের বাসাঁর ভিতরে, ননী তথন হিন্দু-মুসলিম এঁক্যের 
জন্য চেষ্টা করছিল। ছয় ফুট লঙ্ব! বলিষ্ঠ ননী প্রাঙ্গণে শুয়ে রইল-__রক্তক্ষরণ 
হচ্ছে। একবার বলল-_“অরুণদা, আমি ত' চললাম” । অতি কষ্টে তাকে হিঠ- 
ফোর্ড হাসপাতালে (বর্তমান নীলরতন সরকার হাসপাতাল ) পাঠানো! হল; 
এখুলেন্দ গাড়ি পর্যস্ত পাওয়া যায় না । শেষ পর্যস্ত লীগের এছ্ুলেব্স গাড়িতে 
পাঠানে! হল। রাঁত ১১ টার পর খবর গেলাম-স্ননীর জীবন শেষ হয়েছে। 
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চোখের সামনে দেখলাম-_নিরুপাঁর় দর্শকের মতো একটি অমূল্য জীবন 
গুগ্ডার ছোরার আঘাতে অকালে ঝরে পড়ল। 

এ সমরের কাহিনী কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক 'হলেও একটু বিস্তারিত ভাবে 
লিখলাম । কলিকাতাঁর যুদ্ধের এই এক বছরের ইতিহাস নিয়ে আজও কোন 
আলোচনা হয়নি। কোন এঁতিহাঁসিক ব1 সাহিত্যিক এই একবছরের ঘটনার 
উপর কোন গুরুত্ব আজও দেননি । এট! আমাদের পক্ষে একটা গুরুতর ক্রটি। 
অনেক ঘটনা লোকে তুলে যাচ্ছে; তৎকালীন লোক- প্রত্যক্ষদর্শীর! ক্রমে 
ইহজগত ত্যাগ করছে। তাই সমকালীন তথ্য পাওয়া কঠিন হচ্ছে। ঘষে 
তদন্ত কমিশন বসিয়ে থামিয়ে দেওয়া হল;--তার কাগজ-পত্রে ও পুলিস দরের 
কাগজ-পত্রে হয়ত এ সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য এখনও পাঁওয়! যেতে পারে । লীগ 
থেকে কলিকাতার জন্য 019150169 ব1 গণভোট দাবি কর হয়েছিল; কিন্তু 
কংগ্রেসের আপত্তিতে বড়লাট তাতে রাঁজী হননি। কলিকাতার যুদ্ধ চলল 
১৯৪৭ অবের ১৫ই আগস্ট পর্যস্ত। এর মধ্যে গান্ধীজী বহুবার কলিকাতায় 
এসেছেন; বহু দিন কলিকাতায় বাস করেছেন। অনেক সমর মুসলমানদের 
মনে ভরসা জাগাবার জন্ মুসলমান প্রধান অঞ্চলে তিনি বাস করেন। এ সময় 
সুরাবর্দি গান্ধীজীর সঙ্গে নানা প্রকার আলোচন! করেন। অথণগ্ড স্বাধীন 

ংলার প্রস্তাবও তিনি দেন; গান্ধীজীকে তিনি বার বার অনুরোধ করেন-_ 
ভ্রাত-বিরোধ রোধ করতে । তখন আক্রমণ বেশী হচ্ছিল মুসলমানদের উপর । 
গান্ধীজীর সামনে জনতা! থেকে তীকে প্রশ্ন করা হল--“কলিকাতার এ বিরাট 
নরহত্যার ( (182 11111) ) জন্য আপনি দীয়ী কি-না ।” ন্ুরাবর্দি জবাব 
দিলেন-_“হা, এটা আমারই দায়িত্ব (59৪, 18 19107 7891)0192101115 )। 
তার স্বাধীন অখণ্ড বাংলার প্রস্তাবে গান্বীজী বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন__- 
“কি করে সুরাবর্দি আশা করেন-_যে হিন্দুরা তার কথায় আস্থা স্থাপন 
করবে 1” 

কলিকাতার মুসলমানরা! পরে যে মার খেয়েছিল তার প্রতিশোধ নিল 
নোয়াখালীর দাঙ্গার মাধ্যমে । গান্ধীজী কলিকাতা-নোক্াখালী-বিহার এভাবে 
ছুটতে লাঁগলেন। এদ্দিকে বড়লাঁটের কর্মনির্বাহক সমিতিতে জওহরলাল, 
বল্লভভাই প্রভৃতি কংগ্রেস নেতার' প্রতিপদে শাঁসন কার্ষে বাধা পেতে লাগলেন । 
ইংরেজ সেক্রেটারীরা৷ তখনও সব দপ্তরের মাথায় বসে। তীদ্দের আস্তরিক 
অন্থরাগ হল মুসলিম লীগের দিকে, বড়লাট লর্ড ওয়াভেলেরও তাঁই। সবাই 


1৪৭৮ গান্থী পরিক্রম! 
তলে তলে চেষ্টা করতে লাগলো কি করে লীগকে সরকারের মধ্যে আনা যায়। 
১৫-ই অক্টোবর (১৯৪৬) ওয়াঁভেলের চেষ্টার জিল্না রাজী হলেন--সরকার 
গঠনে লীগ সহযোগিতা করবে। ২৫শে অক্টোবর অন্তর্বর্ সরকারে লীগের 
পীচ জন প্রতিনিধির নাম ঘোষণা করা হল। যেহেতু কংগ্রেস ও অন্তান্ত 
সম্প্রদায়ের লোককেও সরকারে নিয়েছে, তাই লীগের তরফ হতে জিন্নাসাহেৰ 
একজন তপপিলী হিন্দুর নাঁম দিলেন--বাংলার শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল। কিন্তু 
বাংলার কোন মুমলমান নেতার নাম তিনি দিলেন ন1। তাতে বাংলার 
মুসলমান নেতাদের মধ্যে একটা বিক্ষোভের সৃষ্টি হয় । 

সরকারে বসে লীগ প্রত্যক্ষ সংগ্রামকে আরও জোরদার ও ব্যাপক 
করার সিদ্ধান্ত নিল। এর পর শ্ররুহল পাঞ্জাবের দাঙ্গ!। কলিকাতা, 
নোয়াখালী বা বিহারকে হার মানিয়ে পাঁঞাবের দাঙ্গা, কেন্দ্রীয় সরকারকে 
কাপিয়ে তুলল। আশ্রয়হীন, সর্বহারা মানুষ, ধধিত নারী, শিতৃ-মাঁতৃহার! 
শিশু দলে দলে দিলীতে আসছে দাঙ্গা থাঁমাও। শক্ত মানুষ সর্দার প্যাটেল 
তখন ন্তবরাষ্্রসচিব (17077 118771১৫)) কিন্তু তীর নির্দেশের কোন মূলা 
পাঞ্জাব সরকার দিচ্ছে না। জেলাশানক পর্যস্ত তাঁর নির্দেশ অমান্ধ করছল। 
গান্ধীজী, বল্লভভাই, জণ্হরলাঁল--সবাই তখন নিজেদের অসহায় বোধ 
করাছলেন। তাদের মনের জোর ভেঙ্গে পড়ল; তার! ভাবতে শুরু করলেন 
মাচ্ষের এই নির্যাতনের কোন প্রতিকার ষখন সরকারে থেকেও তার! 
করতে পারছেন নাঃ তখন ? তবে কি ভারত বিভাগই মানতে হবে? পাঞ্জাবে 
যে কত লোক মরল, তাঁর হিসাব দেওয়া কঠিন। ১৯৪১ ও ১৯৫১ খ্রীঃ অব্ের 
আঁদম শুমারির হিসাব থেকে অনুমান কর! হয় যে কম হলেও তিন চার লক্ষ 
অমুসলমান সংখ্যালঘিষ্ঠ পশ্চিম পাকিস্থানে নিহত হয়েছে। পাঞ্জাবের এক ইংরাজ 
কর্মচারী (৮. 11০7) তার পুস্তকে লিখেছেন__মস্তত দুই লক্ষ লোক নিহত 
হয়েছে ; কত নারী অপদ্বত ও ধধিত হয়েছে তাঁর কোন হিদাব নেই। গান্ধীজী 
তখন বলেছিলেন-_-“মামি অসহায় বোধ করছি (1 19৫1 1)61)1958 )।” 
গান্ধীজী আাবাঁর চলে যান বিহার । 

১৯৪৭ শাব্দের মার্চ মাস; গান্ধীজী তখন দাক্গ।-দগ্ধ বিহারে শাস্তি প্রতিষ্ঠার 
চেষ্টা করছেন। এই সময় লর্ড-ওয়াঁভেল বডলাটের পদ ত্যাগ করে দেশে ফিরে 
যান এবং লর্ড মাউণ্টবেটন বড়লাট হয়ে আসেন । এসেই, তিনি ঘোষণা করেন 
যে ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত করার কাজকে ত্বরান্বিত করার নির্দেশ 


“গাঙ্ধীজী ও ভারত বিভাগ ৪৭৯, 


নিয়ে তিনি ভারতে এসেছেন । এর পর বিহারে বসে হঠাৎ একদিন কাগজে 
গান্ধীজী দেখলেন কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতি মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে পাঞ্জাব 
বিভাগের দাবি করে এক প্রস্তাব গ্রহণ করেছে । কাগজে এ সংবাদ পড়ে 
গান্ধীজী দুঃখিত ও মর্মাহত হলেন । তিনি বিহার থেকে জওহরলালকে লিখলেন 
-এ প্রস্তাবের পিছনে কি যুক্ত আছে জানি না (] 80101 1 ০006 1500. 
60০ 7825800 091)100 60০ 7011000 00121016988 [59010 002 )। 
এ চিঠিতে তিনি পরে বললেন--দ্বিজাতি তত্বের ভিত্তিভে ও সাম্প্রদায়িক 
কারণে দেশ ভাগের বিরুদ্ধে যুক্তি আমার আছে; তা আমি বলতে পারি। 
বাধ্যতামূলক ভাবে সবই হতে পারে; কিন্তু স্বেচ্ছায় সম্মতি দিতে হলে যুক্তি ও 
অন্তরের কাছে তা গ্রহণযোগ্য হওয়া! চাই (4177001007৪ 70098311919 0 
901711)015107, 130৮ 11110 0012981)6 :6001160 87 2017)981 60 19280 
8100 16276) বল্পভভাইকে তিনি লিখলেন--“যদি সম্ভব হয় পাঞ্জাব সম্বন্ধে 
প্রস্তাবটা আমায় ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিও; আমি ওট! ঠিক বুঝতে পারছি 
না” উভয়েই জবাবে একই কথা, একই স্ুুর-হতাঁশ! ও নিজেদের অক্ষমতা । 
এখানে উল্লেখযোগ্য যে এত বড় গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব কংগ্রেম থেকে পাঁস 
করনে হল গান্ধীজীকে না জানিয়ে ও তার অনুপস্থিতিতে । পাঁজাবের দাঙ্গ। 
তাদের মনের বল নষ্ট করেছে; নিজেদের নেতৃত্ব ও কর্মক্ষমতাঁর উপর আস্থা 
তারা হারিয়েছেন। প্রধান যুক্তি এরা দ্িলেন_এ ভিন্ন লীগের দাবির কোনো 
উত্তর হয় না; পাঁঞজাবের হিন্দুরাঁও এ প্রস্তাবে খুশী হয়েছে। গান্ধী বুঝলেন-- 
কংগ্রেস নেতাদের ও তার মধো একট! ব্যবধানের স্থট্ি হয়েছে। তিনি আজ 
একা )--পূর্বের সে জোর মনের মধ্যে পাচ্ছেন না। কংগ্রেস-নেতারা আজ 
ুদ্্লান্ত- পূর্বের সেষ্ট সংগ্রাষের উৎসাহ তাদের নেই। জওহরলাল এই সময় 
গান্ধ'জীকে লিখেছিলেন-_-আমর1 যেন দিশেহারা হয়ে ভেসে বেড়াচ্ছি; ঠিক 
দিকে যাচ্ছি কি-ন। তাও বলতে পারি না (৮19 1:6 07110706 ৩৮€]য ঘম1)679 
৪20 ৪0108 11000] 00019) 16 9 97907160020 609 128100 
01:90107), ) 

লর্ড মাঁউণ্টবেটন চতুর রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন। তিনি এসেছেন মুসলিম 
লীগের দাবিকে সমর্থন করে ভারতকে বিভক্ত করার উদ্দেশ্য নিয়ে এ বিষয়ে 
তিনি চাঁচিলের মন্ত্রশিত্ত । কংগ্রেসের মনোভাঁবে যে একটা পরিবর্তন আসছে 
তিনি জানলেন ও খেয়াল করলেন। তাঁর ভারতে আসার কয়েকদিন পূর্বে 


৪৮* াস্ী পরিক্রমা 


কংগ্রেস কার্যকরী সমিতি হুতে পাঁঞজাব বিভাগের দ্লাবি করা হয়। ভারতের' 
ক্য সম্বন্ধে জওহরলাল ও বল্পভভাইর মনে উদ্দীয়মান সংশয়ের সুযোগ নিতে , 
তিনি ক্রুটি করলেন না। এদিকে দিল্লীতে সরকারী দপ্তরের কাজ-কর্ম প্রায়, 
বন্ধ। লীগ নেতা লিয়াকত আলি খানের হাতে ছিল অর্থ দগ্তর | সব দগুরের 
প্রায় সব প্রস্তাবই অর্থ-দপ্তরে যেতে হবে। লিয়াকত আলি সেখাঁনে প্যাচ 
কষতে লাগলেন; কোন কাজেই অর্থ যগ্জুর সময় মত হয় না। ইংরাজ 
সেক্রেটারী প্রায় সবই লীগ অঙ্করাগী; তারাও কাজে বাধা দিচ্ছিল। জওহরলাল 
ও বল্লভভাই প্রীয় সর্ব বিষয়েই ব্যাহত হচ্ছিলেন। তারা বুঝছিলেন-__ দূর্বল 
কেন্দ্রীয় সরকার দিয়ে দ্বেশের শান্তি-শৃঙ্খলাও রক্ষা! কর! যাঁবে ন1--উন্নয়নমূলক 
কাজ ত হবেই না। দ্বিতীয়ত-_এ-ও তীর! বুঝছিলেন যে অবিভক্ত ভারতের 
শাঁসন কার্যে লীগের সহযোগিতা অপরিহার্য ; কিন্তু সে সহযোগিতা শাঁসন কাঁজে 
সাহায্য না করে বাঁধাই স্থষ্টি করবে । এই অবস্থায় কংগ্রেস-নেতা জওহরলাল 
ও বল্লভভাইর কাঁছ থেকে ভারত বিভাগে সন্পতি আদায় করা মাউণ্টবেটনের 
পক্ষে শক্ত হল না। 
মে মাঁসে মাউণ্টবেটন বিলাত যাঁন--ত্রিটিশ সরকারের সঙ্গে পরামর্শের জন্য । 

২৮শে মে ফিরে আসেন এবং দৌসরা। জুন মাউণ্টবেটন পরিকল্পনা! ঘোষণা করা 
হয়। চাঁচিলের সাহায্যে এটলীর মত পরিব্তন করানে] কঠিন হল না-_বিশেষত 
যখন কংগ্রেসই বিভাগ (78:৮৮1০2) চাচ্ছে । ধীরে ধীরে এঁর! ভারত বিভাঁগের 
দিকে এগুচ্ছিলেন। একবার কার্যকরী সমিতির অধিবেশনে গান্ধীজী জওহরলাল 
ও বল্লভনভাইর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলেন--তাকে না৷ জানিয়েই এঁরা ভারত 
বিভাগে মত দিয়েছেন । জওহরলাল আমতা-আমতা৷ করে জবাঁব দিয়েছিলেন-_- 
“ঠিক না জানিয়ে নয়-সব কথা ত পরিফার করে নোয়াখীলিতে লেখা যায় 
নাঁ-তাই সব জানানো হয়নি 1” মোঁটের উপর গান্ধীজী বুঝলেন যে জওহরলাল, 
বল্পভভাই, রাজেন্দ্রপ্রপা্, কংগ্রেস সভাপতি কৃপালনী প্রভৃতি সবাই মনে মনে 
ভারত বিভাগ মেনে নিয়েছেন ;-আজ তিনি একা । দোসর] জুন কংগ্রেস ও 
ও লীগ প্রতিনিধিদের সামনে বড়লাট তীর প্রস্তাব রাখলেন (১) মুসলিম প্রধান 
প্রদেশ সমূহ যারা তৎকালীন সংবিধান সভায় (00208616090 499610015 ) 
যোগ দিতে অনিচ্ছুক তাঁরা পৃথক সংবিধান সভা গঠন করবে। (২) পাঞ্জাব 
ও বাংলা বিভক্ত হবে; (৩) শ্রীহট জেলায় ও উত্তর পশ্চিমসীমাস্ত প্রদেশে 
গণভোট নেওয়া হবে। (৪) আইন সভার নির্ধারিভ হবে কোন দিকে 
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লিল্ধুপ্রদেশ যাবে | ' এখানে একটা কথা বল! দরকার যে লীগ ক্রমেই তাঁর 
দ্বাবি বাড়াচ্ছিল। এমন দাবিও ভার! করেছিল---ষে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে 
যাতায়াতের জন্ত ভারতের বুক চিরে ১০** মাইল লম্বা এক সংযোগ-পথ 
(0০7:200: ) তাদের দিতে হবে। সম্পূর্ণ আসামও তার! দাবি করছিল। 

ভারতের বিশেষ করে বাংলার তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থার কিছু 
আলোচনা এখানে দরকার । কংগ্রেস এতদিন ভারত বিভাগে আপত্তি করে 
এসেছে ; সে আপতি ক্রমে মৃছু হতে শুরু করেছিল। হিন্দুমহাসভা বাংলা 
বিভাগ সমর্থন করেছিল; বাংলায় শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জা বাংলা বিভাগের জন্ত 
আন্দোলন করছিলেন। ভারতীয় কম্যুনিল্ট পার্টি বরাবরই লীগের দ্রাবি অর্থাৎ 
ভারত বিভাগ করে পাকিস্তান সৃষ্টি করার দাবি সমর্থন করেছে । বাংলাদেশে 
কংগ্রেসের মধ্যে ভঃ গ্রফুল চন্দ্র ঘোঁষ বাংলা বিভাগের জন্ঠ জোর আন্দোলন 
করছিলেন; এবং সঙ্গে সঙ্গে সর্বত্র এই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছিলেন যে পাঁচটি হিন্দুও 
যতদিন পূর্ব বাংলায়, থাকবে, ততদিন তিনি পূর্ব বাংলায় থাকবেন । বাংলাদেশে 
কংগ্রেসের মধ্যে হুগলী, বর্ধমান, মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থানের কংগ্রেস কর্মীরা 
বাংল! বিভাগের দাবি করছিলেন । 

পূর্ববাংলার হিন্কু জনমত উগ্রভাবে বাংলাবিভাগ দাবি করছিল। তখন 
পূর্ববাংলার বিভিন্ন জেলার যাবার প্রয়োজন এই লেখকের হয়েছিল। ঢাঁকা, 
ময়মনসিংহ, রাজশাহী প্রভৃতি বনু জেলা ঘুরেছি--নিজ জেলা বরিশালেও 
গিয়েছি। প্রীয় সর্বত্র তিরদ্বৃত হয়েছি হিন্দুদের ছারা,__বাঁংলা বিভাগ তখনও 
সমর্থন করিনি বলে। এমন অভিযোগও শুনতে হয়েছে ষে লীগের টাঁকা 
খেয়ে আমরা বাংলা বিভাগে আপত্তি করছি। গান্ধীজীর নিকটও এই অভিযোগ 
গিয়েছে । অমৃতবাজার পত্রিক জনমত (£৪115]) [011 ) আহ্বান করেছিল। 
যতদূর মনে পড়ে তাতে শতকরা ৮* জন মত দিয়েছিল বাংলা বিভাগের 
পক্ষে । দিল্লীতে আমাদের বাঁড়ীর সামনে দলবদ্ধভাবে বাঙ্গালী পুরুষ ও মহিলা! 
বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে বাংলা বিভাগে মত দিইনি বলে। মাউণ্টবেটন আস 
পর্যত্ত-_বঙ্গীক প্রাদেশিক কংগ্রেস ভারত ব! বাংলা বিভাগ সমর্থন করেনি । 
তখন আর একটা মত ছিল--নুরাবর্দী তা৷ প্রথমে তোৌঁলেন- পরে শরৎচন্দ্র বন্মও 
সেই মত সমর্থন করেন। সেটা হল স্বাধীন অথগ্ড বাংলা রাষ্ট্র স্থাপন করা। পূর্ব 
বাংলার হিন্দুরা এতে রাঁজী ছিল না। ুরাঁবর্ৰী বা লীগ নেতাদের পরিচর তখন 
বাংলা পূর্ণরূপেই পেয়েছে। বাংলার মুসলিম লীগও এ প্রস্তাবের বিরোধিতা 
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করে পাকিস্তান দাবি সমর্থন করল। কাজেই হিন্দু বা মুসলমান কেউ এ প্রস্তাঁ 
চাচ্ছিল না। গান্ধীজীর নিকট নুরাবর্দী এই প্রস্তাব উবাপন করলে তিনি বিশ্ময় 
প্রকাশ করেন যে তখনও সুরাবদ্ণী আশ! করেন বাংলার হিম্দুরা তাঁর সততা! ও 
সদিচ্ছায় আস্থা স্থাপন করবে। খণ্ডিত ভারতের রাজনীতিতে স্থান হবে না-- 
এই ভয় হল এ মতের উৎস---এটাই ছিল লোকের মনে সন্েহ। 

এ অবস্থায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির কার্যকরী সমিতি ৪ঠা এপ্রিল এক 
প্রস্তাব পাঁশ করে) তখন গান্ধীজী খা সাহেব ও মৌলানা আজাদ ব্যতীত 
প্রায় আর সবাই ভারত বিভাগ মেনে নিয়েছেন । বঙীয় প্রাদেশিক কমিটিতে 
তখন আমাদের সংখ্যাধিক্য। অবশেষে আমরাও ভারত বিভাগ স্বীকার করলাম, 
১৯৪৭ অন্ধের ৪-ঠা এপ্রিল বর্তমান লেখক সেই প্রস্তাব সমিতির সামনে উপস্থিত 
করে। তাতে ভারতের এঁক্যের প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করে বল! হয়--ষে 
ভারতবর্ষ ও বাংলার পক্ষে ভারতের এঁক্য বিশেষ দরকারী (০£ [208 
[01008006069] 1160888165)। পরে এ প্রস্তাবে বল! হয়--“বর্তমান প্রর্দেশিক 
সরকার একটা সাম্প্রদায়িক দলের দ্বারা পরিচাঁলিত এবং তারা বাংলাকে 
একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত করতে বদ্ধপরিকর ৷ তবুও যদ্দি ব্রিটিশ 
সরকার এই প্রার্দিশিক সরকারের হাতেই তাদের শাসন ক্ষমতা অর্পণ 
করতে চায়, তা হলে বাংলার যে অংশ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে থাঁকতে 
ইচ্ছুক, সে অংশকে ভারতের মধ্যে থাকার অধিকার দিতে হবে; এবং 
সেই অংশ নিয়ে একটি আলাদা প্রদেশ গঠন করতে হুবে (3০ 61৪ 
00002116696 05108008 108% 1 6199 লি. 0. ০. 90106610101869 
11900176০0৮ 165 70078: €০ 60০ 83%18010 00৮97079716 ০1 
7397281] 10301) 18 09697701060 60 609 10007861010 01 7391291 11060 
৪ 8002869 8০56151670 ৪696৩ ৪00. 10101 05 16৪ 00100)0816100, 15 & 
00201070108] 087৮ 0০591101766 9001) [007010109 0 1367£8] &৪ 79 
0981:008 0 76108110170 16191 616 [00100 0 17001%9 81)0910 19৩ 
৪1100 (0 [971911) ৪0 800. 09 10177901060 & ৪81)8:966 0:0৮11009 
16010 5006 00100 0£ [001811” কথিত আছে নিখিল ভারত কংগ্রেস 
কমিটির অফিসে তখন হাঁজার হাঁজার চিঠি ও টেলিগ্রাম আসছিল, বিশেষ করে 
পূর্ববাংল! হতে-_বাঁংলা বিভাগ দাবি করে। প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির এ 
প্রস্তাব পেয়ে কংগ্রেস সভাপতি কৃপালনী অত্যন্ত খুশী হয়ে বলেছিলেন__ 
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একটা পথ পাও! গেল। 

কি অবস্থায় পড়ে কংগ্রেস নেতার৷ ভারত বিভাঁগে মত দিতে বাধ্য হলেন 
এবং শেষ পর্যন্ত গান্ধীজীকেও মত দিতে হয়, তা পাঠকদের বোঝা দরকার | 
মাঁউণ্টবেটনের প্রস্তাব নিয়ে দিনের পর দিন আলোচিন1 চলছে; আর গান্ধীজী 
প্রত্যহ প্রীর্থন! সভার প্রকাশ্ট ভাষণে ভারত বিভাগের বিরুদ্ধে বলে যাচ্ছেন । 
তখনও পাঞ্জাবে দাঙ্গা চলছে) দিল্লীর অবস্থাও থম্থমে। কলিকাতা 
তখনও শাস্ত হয়নি। দিনের পর দিন পাঞ্জাবের লাঞ্ছিত মানুষ ও ধধিতা-নারী 
গান্ধীজীর কাছে নিরাপত্তা চাইছে; কিন্তু কংগ্রেস তখন সরকারে থাক! সন্ত 
গান্ধীজী তাদের নিরাপত্তার কোন ভরস! দিতে পারছেন না। বরং তিনি 
দ্লেখছেন--জওহরলাল, বল্পভভাই, রাজেন্দ্রপ্রসা্ প্রভৃতি সবাই ভারত বিভাগকে 
অনিবার্ষ বলে গ্রহণ করছেন। গান্ধীজী অন্থুভব করেছেন-তাঁর পায়ের তলার 
মাটি সব ধ্বসে পড়ছে; কোথায় দীড়িয়ে তিনি জাতিকে সংগ্রামের জন্থ 
আহ্বান দিবেন! তখনও তিনি বলেছিলেন--“কংগ্রেস যদ্দি ভারত বিভাগ 
মেনে নেয়স্পতবে-তা-হুবে আমার মুতদেহের উপর দিয়ে (1108৮ ছা11] ৪ 
959] 1) 0920 190৭ )1৮ 

শেষ সিদ্ধান্ত এল; কংগ্রেসের কার্ধকরী সমিতি ভারত বিভাগ মেনে নিল। 
চার্টিলের দূত মাউণ্টবেটন তাঁর নির্দিষ্ট কাজ সম্পন্ন করলেন। এই সিদ্ধান্তে 
সবচেয়ে খুশী হয়েছিল-_-বিলাতের রক্ষণশীল দল ও তার নেতা চার্চিল এবং 
আমেরিক1। তাদের বিশ্ব-প্রতিরক্ষা! কৌশল ও আথিক সাত্রাজ্যবাদের ( ০:10 
৪6:৪৪ 9100. 89010010730 11000671819) ) দিক থেকে এর প্রয়োজন 
ছিল--বলে তারা মনে করত। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিতে কার্ধকরী 
সমিতির প্রস্তাব অনুমোদিত করাতে হবে; জওহরলাল গান্ধীজীর কাছে 
গেলেন ;__বাপুজীর আশীর্বাদ দরকার, নইলে নিখিল ভাঁরত-কংগ্রেন-কমিটি এ 
প্রস্তাব পাশ করবে কি না সন্দেহ । জওহরলালকে “না” বলবার মতো৷ মনের জোর 
গান্ধীজী পেলেন না । এই লেখক সেই সভায় উপস্থিত ছিল। বাইরের অবস্থা 
ছিল বিষাদজনক ;_-চারিদ্দিকে আর্তের করুণ ব্রদদন; কংগ্রেসের ভিতরে 
নিশা ও নিঃসহায়তাবোধ। গাম্ধীজী এই পরিবেশের উধের্ব উঠতে পারলেন 
না। গান্থীজীর কণ্ে ও ভাষায় কোন তেজ ৰা উদ্দীপন! ছিল না। যন্ত্রচালিতের 
মতো তিনি বলে গেলেন। সদশ্যদেরলক্ষ্য করে তিনি বললেন/_এই বিষয়ে 
আমার মত সুবিদিত ও থুব পরিফার; তবুও কার্ধকরী সমিতি ( ০:08 


৪৮৪. গান্ধী পরিক্রমা 


09222016596) যে প্রস্তাব পাশ করেছে, তা প্রত্যাখ্যান কর! আপনাদের পক্ষে 
সমীচীন হবে ন1।” তার কথায় বিষাদ ও বেদনার সুর প্রকাশ পাঁচ্ছিল। 

তিনি.প্রায় ৪* মিনিট বলেন? তাঁর বক্তৃতার মূল কথ! ছিল- এই প্রস্তাব 
প্রত্যাখ্যান করার অর্থ হবে কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির সভ্যন্গের প্রতি 
অনাস্থাজ্ঞাপন কর] এবং তার ফলে তাঁদের পদত্যাগ করতে হবে (:91908102 
০7 80090017761) 0৫ 61) 19801061010 ৮0010 20680 18,000 ০06 00211 
08508 10. 09 8১:581060 800. ভা 0701108 00100016699 ৪100 61165 
20086 1086019117 16818%) )1 এর পর গান্ধীজীর প্রশ্ন হল এক দল নৃতন নেতা! 
খুঁজে বের করা যারা কংগ্রেস ও সরকার চালাঁবার দায়িত্ব নিতে পারে 
(606 [02708 0£ & 09 ৪6 01 1680678 জা1)0 00010 09008616069 120% 
0017 6109 0008168৪ 1 ০0:1005 00100016699 108৮ ৪180 &০ (9 
01)89706 ০01 &1)9 (9071010670৮ )। প্রস্তাবের পক্ষে ১৫৭ জন ও বিপক্ষে 
১৫ জন ভোট দিল; প্রস্তাব গৃহীত হল । 

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির প্রস্তাবে বলা হল) “কোন আঞ্চলিক 
জনসমষ্টিকে তাদের মতের বিরুদ্ধে জোর করে ভারতের মধ্যে রাখা! কংগ্রেসের 
নীতি বিরুদ্ধ। তাই ভারতের এঁক্যে বিশ্বাসী হয়েও, কংগ্রেস ভারত বিভাগ 
মেনে নিল।” প্রস্তাবে আরো বলা হল--“ভূগোল, পর্বতমালা ও সাগর 
ভারতবর্ষের বর্তমান রূপ দিয়েছে; মাম্ুষের কারসাজি এর গঠনকে বদলাতে 
পারবে না, বা এর শেষ পরিণতিকে ব্যাহত করতে পারবে না। ( 090£:0107 
৪00 106 10001708178 ৪00. ৮109 8998 18812017090 [0019 ৪৪ 8119 18) 
80৭ 00 100101215 0£9007 080 0118069 6108; 81)817)6 0: 00108 17) 6106 
৪7 01110: 1109] 08610 )1” কতকটা যেন আত্মশ্প্রতারণার (891 
109]0810) ) ভাষা! যে আশায় জওহরলাল বা বল্পভভাই ভারত-বিভাগে 
সম্মত হয়েছিলেন, তা৷ যে পূর্ণ হয়নি--বা হবে না, তা তাদের জীবন-কালের 
মধ্যে উপলব্ধি করে গেছেন । 

গান্ধীজীর মনের ছুঃখ বুঝেছিলেন-_-বাদশ! খান-খান আবদুল গফ ফর খান 
এবং মৌলানা আজাদ । কংগ্রেস যখন ছ্বিজাতি তত্ব মেনে নিল, তখন ভারতে 
মৌলানা আজাদের স্থান কি? আর বাদশা খান তিনি ছ্বিজাতি তত্ব মানতে 
পারলেন না,_পাঁকিস্তানে তাঁর স্থান ক্থায়! বাদশা খানকে গান্থীত্ী এই 
সময় বলেছিলেন “যদি ভারত বিভক্ত হয়, তা-হলে আমি পাকিস্তানেই থাকব ।” 


গান্ধী ও ভারত বিভাগ ৪৮৫ 


তার মৃত্যুর আট দশ দিন পূর্বে একদিন সন্ধ্যার পর গাহ্বীজীর সে দেখা করতে 
এই লেখক যায়। নৈশ আহার শেষ করে প্রাঙ্গণে ঘুরতে ঘুরতে আলাপ 
হচ্ছিল। গান্ীজী বললেন--“আমি এখানে থাকব না; আমি নোয়াখালী 
যাব; সেখানে গিয়েই মরব।” এই লেখক তখন বলল, “মহাত্মাজী ! 
আপনি ত' ১২৫ বছর বাঁচতে চান; তবে এখন মরার কথা বলছেন কেন? 
বিষাদের সঙ্জে জবাব দিলেন “গ্যা, আমি ত' বাচতে চাই। কিন্তু তোমরা! যদি 
বাটতে দাও, তবে ত' বাচব |” ( 0:051060 7০৮ ৪1] ৪110 009 60 11৩) 
-_কিন্ত আমরা তাঁকে বাঁচতে দিলাম না। হয়ত ভারতের আত্মিক সত্ভাকেও 
সেই সঙ্গে শেষ করেছি। 


শতবাধিকী প্রসঙ্গে 
জয়প্রকাশ নারায়ণ 


মহাত্ম! গান্ধীর ব্যক্তিত্ব বহুমুখী । গানার মাইরদল ( 01006: 1108] ). 
বলেছেন যে, এ যেন এমন এক বন্ছধার বিশিষ্ট রত্ব যে শ্রেষ্ঠতম পণ্ডিতের পক্ষেও 
সমগ্র গান্ধীর ভাৎপর্য উপলব্ধি করা ছুরহ। নিজে আমি তাঁর দ্বারা গভীর তাবে 
প্রভাবিত এবং শ্বয়ং আমি তাঁর এক নগণ্য সৈনিক ছিলাম বলে এখানে আমি 
তাঁর জীবনের কয়েকটি দিকের কথা বলার চেষ্টা করব। 

সচরাঁচর একথা স্বীকার করে নেওয়া হয় যে, ভারতবর্ষ ও তারতবাঁসীদের 
অধিকার অর্জনকে গান্ধীজী নিজের জীবনের ব্রত করলেও তাঁর বিচারধারা, সত্য 
নিয়ে তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা, তীর গভীরতম আধ্যাত্মিক ও মানবীয় চেতন! এবং 
যেসব আমুধ ও পদ্ধতির তিনি আবিষ্কার করেন তার বিশ্বজনীন ও চিরকালীন 
তাৎপর্য আছে। এমন কি আমেরিকার ধুক্তরাষ্ট্রের মত যেদেশ ভারতবর্ষ থেকে 
এত ভিন্ন ধরনের, লুই ফিশারের মতে সেখানেও গোম্ীজী অত্যন্ত সজীব” তাঁর 
জবানিতেই কয়েকটি উদাহরণের কথা শুনুন : 

“১৯৪২ ও ১৯৪৬ সনে গান্ধীজীর “কুটারের' অতিথি হবাঁর পর আমেরিকার 
শ্রোতৃমগ্ডলীকে আমি তার উপবাসের কারণ ব্যাখ্যা করাঁর চেষ্টা করেছি। 
আমার প্রয়াসের সচরাচর এই প্রতিক্রিয় গুনেছি যে, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে 
কোন কিছু নিয়ে উপবাস কর! হাঁসির ব্যাপার হবে। আজ কিন্তু আমেরিকাতে 
শান্তির জন্ত উপবাস করার ঘটনা প্রায়ই ঘটছে। ১৯৬৮ সালের মার্চ মাসে 
ম্যাসাচুসেট-এর স্মিথ কলেজের ১২৭৭ জন ছাত্রী ভিয়েখনাম যুদ্ধের প্রতিবাদে 
তিনি দিন উপবাস করেন। প্রিন্সটন বিশ্ববিষ্ভালয়ের আড়াইশ” ছাত্র যাঁদের 
মধ্যে তাদের ফুটবলের দলের বিখ্যাত ও জনপ্রিয় ক্যাপ্টেনও ছিলেন, ১৯৬৮ 
সনের ফেব্রুয়ারী মাসে শাস্তির জন্ত উপবাঁস করেন। হাঁরভার্ড বিশ্ববিষ্তালয় ও 
আরও কয়েক জায়গায় ভিয়েতনামে আমেরিকার হস্তক্ষেপের বিরোধী অধ্যাপক 
ও ছাত্রসমাঁজও উপবাস করেছেন। তাঁর! গান্ধীজীর উদাহরণের প্রশস্তি 
গেয়েছেন ।."'ভিয়েখ্নামে যুদ্ধ করতে অস্বীকার করে হাজার হাজার যুবক 
কারাবরণ করেছেন ।..'আমেরিকাঁর “ঘিমান বাহিনীর জনৈক ক্যাপ্টেন 
ভিয়েতনামের যুদ্ধের জন্ত বিমানের পাইলটদের প্রশিক্ষণ দেবার হুকুম অগ্রাহ 
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করার অপরাধে এক বছরে জন্ঠ কারাগারে প্রেরিত হয়েছেন।” আপনাদের 
মধ্যে ধীর! ডঃ মার্টিন লুথার কিং ভুনিয়রের কর্মধার! ও আত্মজীবনীর সঙ্গে 
পরিচিত তারা জানেন যে, আমেরিকার সেই মহান সন্তান গান্বীজীর প্রতি তার 
গভীর খণের কথা কেমন ভাবে ব্যক্ত করে গেছেন। অন্তাস্ত দেশ থেকেও 
এজাতীয় বহু উদাহরণ পেশ কর] যায়। 

কেবল অহিংস প্রতিরোধের ক্ষেত্রেই গান্ধীর জীবনী ও বাণীর তাৎপর্য নেই, 
যদিও এইটাই গান্ধীজীর কৃতির সর্বাপেক্ষা নাটকীয় অঙ্গ। সমগ্র মানবীয় ও 
সামাজিক জীবন ব্যেপে দেশ কালের উধ্র্বে সার জীবনী ও বাণীর আবেদন । এর 
কারণ হল এই ষে, গান্ধীজীর প্রধান বিবেচ্য বিষয় রাজনীতি বা সমাজের অন্ঠান্ত 
অনুরূপ কার্যকলাপ ছিল ন1!। মাঁনবজীতি--প্রতিটি মানুষের নৈতিক ও 
আধ্যাত্মিক বিকাঁশ ছিল তার লক্ষ্য। প্রধানতঃ তিনি ছিলেন সত্য-দন্ধানী এবং 
সত্যই ছিল তাঁর কাছে ঈশ্বর। তবে জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন কোন সত্য তার 
আরাধ্য ছিল না, তিনি যে সত্যের উপাঁসক ছিলেন তা! হুল জীবন-নির্ভর । এর 
অর্থ হল তার সাথী প্রত্যেকটি মানুষের কল্যাণ লাধন। নৃতন কোন সত্যের 
আবিষ্কার করেছেন বলে তিনি দাবি করেন নি, নর ভাবে তিনি বলে গেছেন 
যে, পুব্লাতন সত্যের উপর তিনি “নৃতন আলোক সম্পাত' করেছেন। 

রাজনৈতিক আধিক সামাজিক ও বর্ণবিছেষের সামনে ন্যায়বিচার পাবার 
জন্ত গান্ধীজী যেসব আন্দোলনের নেতৃত্ব করেন সেই সব আন্দোলন চলাকালীন 
অন্তায়কারীদের আক্রমণ করা ব! তাদের বিরূপ সমালোচনা করার থেকে তিনি 
বহুল পরিমাণে জোর দিতেন অত্যাচারিতের শুদ্ধি ও সংস্কারের উপর | ইংলগ্ডের 
হাত থেকে ভারতের মুক্তি অর্জনের সমগ্র আন্দৌলনে তিনি ইংরেজদের সম্বন্ধে 
একটি কটু কথাও বলেন নি ও ্াদের বিরুদ্ধে কখনও দ্বণা বা বিছেষ স্থষ্টি 
করারও প্রয়াস পান নি। শাসক হিসাবে তাদের নৈতিক ক্রুটি বিচ্যুতি প্রতি 
তিনি কেবল তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং তাঁদের দমননীতির সামনে 
জনসাধারণের স্বতংপ্রবৃত্ত আত্মনিগ্রহ্বৃত্তি স্থাপন করে তিনি ইংরেজদের সুপ্ত 
মানবীয় সদগুণাবলী জাগিয়ে ভোলার চেষ্টা করেন। এই কারণেই আরনজ্ড 
টয়েনবী লিখেছেন,“গান্ধী তার স্বদেশের মত আমার দেশেরও মহদোপকার সাধন 
করেন। ইংরেজের পক্ষে ভারতের উপর শাঁসন চালিয়ে যাঁওয়া তিনি অসম্ভব 
করে তুলেছিলেন কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি আবার আমাদের পক্ষে অহয়া 
ও অসম্মান ছাড়াই শীসনক্ষমতা পরিত্যাগ করা সম্ভবপর করেছিলেন ।"' 


৪৮৮ গান্ধী পরিক্রমা 


ও্পনিবেশিক শাঁসনরূপী গোলকরধাঁধ] থেকে বেরিয়ে আসার জন্ত ইংরেজদের 
সাহায্য করার সময় তিনি তাদের অভাবনীয় উপকার করেন। কারণ সাম্রাজ্য 
অর্জন কর! সহজ) কিন্তু তার হাঁত থেকে পরিজ্রাণ পাঁওয়! খুবই কঠিন |” 

তবে তার ত্বদেশবাসীর কাছে গান্ধীজী ছিলেন কঠোর সমালোচক ও 
অধ্যবসায়ী শিক্ষক। নিজ দেশবাসীর ত্রুটি ও দুর্বলতার প্রতি তিনি ক্রমাগত 
অঙ্গুলি নির্দেশ করেন এবং তাঁর “গঠনমূলক কর্মন্চীর” অস্ততূ্ত বনুবিধবান্তব 
কার্যক্রমের সহায়তায় জ্রমাগত তাদের অধিকতর সমৃদ্ধ, নির্ভীক ও আত্মনির্র 
করার চেষ্টা করেন। ভারতবা'সীকে সত্যাগ্রহে (বাস্তব ক্ষেত্রে এই সত্যাগ্রহন 
অহিংস অসহযোগ ও প্রতিরোধের রূপ নিত) প্রবৃত্ত করার সময় এর সঙ্গে ওতপ্রোত- 
ভাবে জড়িত আত্মনিগ্রহকে মূলতঃ আধ্যাত্মিক অন্থশীলন হিসাবে বিবেচনা করা 
হত। এই ভাবে তাঁর ভাবৎ সফল সংগ্রামে, বিজয়ী হত মাঘ নয়, নৈতিক 
বিধান” । তৰে গান্ধীজী যে সর্বদাই সফলকাম হতেন তা৷ নয় । কিন্ত এমন কি তার 
ব্যর্থতাগুলিও সমাজের নৈতিক অগ্রগতির দিকৃচিহ্ স্বরূপ এবং বর্তমান ও ভবিষ্যৎ 
কালের সত্য নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যাপারে সেগুলির মৌলিক অবদান আঁছে। 

পূর্বোস্ত উক্তি থেকে একথা নিশ্চয় স্পষ্ট হয়েছে যে, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক 
মূল্যবোধের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ও সার্বজনীন জীবনের মধ্যে গান্ধীজী কোন পার্থক্য 
করতেন না । তীর কাছে, 'নীতিনিষ্ঠ ব্যক্তি ও অনৈতিক সমাজ ছিল সম্পূর্ণ 
ভাবে অবাঞ্নীয় ব্যাপার | মানবীয় আচরণের ক্ষেত্রে এজাতীয় ছৈত মাঁনদণ্ডকে 
তিনি ধর্মবিরোধী এবং ঈশ্বরের অভিপ্রায় বিরুদ্ধ বলে মনে করতেন। নিজের 
জীবিভকালে তিনি রাজনীতিকে শ্রদ্ধ ও আধ্যাক্সিকতামণ্ডিত করার অবিরল 
চেষ্টা করেন এবং এ ব্যাপারে বেশ কিছুট1 সাঁফল্যও অর্জন করেন। স্বাধীনতার 
পরও সেকাজ চালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা! তাঁর ছিল। তাঁর একাস্ত সচিৰ ও 
জীবনীকার প্যারেলালজী লিখছেন, “আর কিছু দিন জীবিত থাকলে হাতের 
কাজ শেষ হওয়! মাত্র গ্রথম স্যোগে তিনি রাজনীতির শুদ্ধিকরণের কাজকে 
অগ্রাধিকার দ্রিতেন।” প্যারেলালজী কর্তৃক উদ্ধত গান্ধীজীর নিয়োক্ত উক্ভি 
এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় । গান্ধীজী বলেছিলেন, “এই অগ্নিপরীক্ষা' ( অর্থাৎ দেশ- 
বিভাগের পরবর্তী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা) থেকে যদি আমি উত্বীর্ণ হই তাহলে 
আমার প্রথম কর্তব্য হবে রাজনীতির সংস্কার সাধন করা ।” এছাড়া ছিল এক 
নৃতন ভারতরর্ধ_তাঁর ধ্যানের ভারত গড়ার ছুরহ দায়িত্ব । তাঁর ধ্যানের এই 
ভারতের লক্ষ্য হবে সর্বোদয় অর্থাৎ নিধিচারে সকলের কল্যাণ সাঁধন। সেই 


শাতবাধিকী প্রসঙ্গে ৪৮৯ 


ভারতের সমাজব্যবস্থা' এমন শান্তিময় হবে যে নেহাৎ যদি রাষ্ট্রবিহীন নাও হয় 
সেখানে উপর থেকে চাপাঁন প্রশাসন হবে যথাসম্ভব কম এবং অধিকাংশ প্রশাসন 
পরিচালিত হবে জনসাধারণের দ্বারা । যে সমাজে সবাই বিকাঁশের সমান স্থযোগ 
পাবে এবং কোন রকমের শোঁষণের অস্তিত্ব থাকবে না। সেই সমাজে স্বাধীনতার 
পূর্ণতম অভিব্যক্তি প্রকট হবে এবং প্রত্যেকে সেখানে সবার জন্ত ও সকলে 
প্রতিটি ব্যক্তির জন্ত জীবন ধারণ করবেন। স্বয়ং তিনি বলেছিলেন যে, তার 
জীবনের কাজ ভারতবর্ষের স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে শেষ হুবার পরিবর্তে বরং 
শুরু হবার উপক্রম করেছিল। এবং যদিও তখন তার বয়দ ৭৮ বৎসর, তাঁর 
জীবনের অস্তিম পর্যার এক অনন্থসাধারণ সর্জনাত্বক জীবনের সর্বাপেক্ষা স্থগ্িশীল 
অধ্যায় হত। 

গান্ধীজী ষে তাঁর অভীপ্সিত কার্য সমাপন করে যেতে পারেন নি এ কেবল 
ভারতেরই চিরকালীন লোকসান নয়, মানবজাতির মহান ক্ষতি। তবে সৌভাগ্য- 
ক্রঙ্জে তিনি কি ভাবে একার্য সম্পাদন করার কথা ভাবছিলেন তার কিছুটা 
আভাঁস তাঁর রচনা ও উক্তি থেকে পাওয়া যায়। পূর্বে সংক্ষেপে তার এই 
কর্তব্যের কথা যেভাবে বলা হয়েছে তার প্রকৃতি থেকে একথা স্পষ্ট হবে ষে 
নিঃসন্দেহে পূর্বেরই মত গান্ধীজীর লক্ষ্য-নাধনের ভবিষ্ৎ প্রক্রিয়া হত নৈতিক ও 
আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণের এবং সেবা ও আত্মোৎসর্গভিত্তিক আত্মশুদ্ধির ব্যাপক 
কার্যসচী হত এর গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ, যার পরিণাঁমে শেষ অবধি এক ধরনের গ্রতিষ্ঠীন- 
গত বা সামাজিক সংস্কার অথবা বিপ্লব সংসাধিত হত। স্পষ্ট; রাজনৈতিক 
শক্তির মাধ্যমে এজাতীয় লক্ষ্যে উপনীত হওয়া যায় না । তাই আমর! দেখতে 
পাই ষে, ইতিহাসের অপরাপর সকল বিপ্রবী নেতাদের মত গান্ধীজী দ্বয়ং রাঁজ- 
নৈতিক ক্ষমতা হাতে নেন নি, যা তিনি ইচ্ছা করলেই পেতে পাঁরতেন। রাজ- 
নৈতিক ক্ষমতাকে এক পাঁশে ফেলে রেখে গান্ধীজী কাজের অন্যবিধ প্রক্রিয়া ও 
ক্ষেত্রের অস্সন্ধান করেছিলেন । 

উজ্জল দৃষ্টান্ত হিসাবে এখানে আমি এইসব অন্তবিধ প্রক্রিয়া ও ক্ষেত্রের 
কথ! মাঁজ্র উল্লেখ করব। ম্মরণ থাঁকতে পাঁরে যে, ভারতের জাতীয় কংগ্রেস 
গান্ধীজীর হাতে অস্থ্গ্র জাতীয়তাবাদীদের একটি আবেদন নিবেদনকারী 
প্রতিষ্ঠানে থেকে শান্তিময় গণ-অত্যর্থানের বৈপ্লবিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। 
স্বাধীনতার পর তিনি নৃতন করে আর একবার এই প্রতিষ্ঠানের রূপাস্তর ঘটিয়ে 
ক্ষমতার কেন্দ্রবিদ্দু রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের বদলে নিঃস্বার্থ লৌকসেবকদের সঙ্ে 


৪৯, গান্ধী পরিজ 


পরিণত করতে চেয়েছিলেন। গান্ধীজীর পরলোকগমনের পর তাঁর “শেষ ইচ্ছা 
ও নির্দেশনামা” প্রকাশের জন্ত বিশ্ববাসী প্যারেলালজীর কাছে কৃতজ্ঞ। 
প্যারেলালজীর নিজের জবানিতেই তদানীস্তন পরিস্থিতির কথ! শোন] ঘাঁক 
“কংগ্রেসকর্মীর। তাদের অতীতের ত্যাগ তপন্ঠার প্রতিদান জোটাতে মাত্রাতিরিক্ত 
ব্যগ্র হয়ে উঠেছিলেন এবং তাঁদের আচরণের মানও উল্লেখযোগ্য ভাঁবে নেমে 
গিয়েছিল। আম্গত্যের অবক্ষয় পর্ব চলছিল আর চলছিল ক্ষমতার জন্ত কাঁমড়া- 
কামড়ি।” প্যারেলালজী বলেছেন ষে, গান্ধীজী তাদের সাবধান করে দিয়ে 
বলেছিলেন যে, তারা যেন, "স্বাধীনতাকে বিধৃত করে রাখেন ও উপলব্ধি করেন 
ষে স্বাধীনতা মৃত্তিমীন হতে হলে স্বাধীনতা! অর্জনেরই মত কঠোর পরিশ্রম, সেবা 
ও আত্মোৎ্সর্গের প্রয়োজন। তাই কংগ্রেস ও কংগ্রেস কর্মীদের এক ব্বত:- 
আরোপিত বিধিনিষেধ মেনে চলতে হবে। ক্ষমতা! ও তার সঙ্গে সম্পঞ্কিত সব 
কিছু বর্জন করতে হবে এবং জনসাধাণের অহিংস শক্তি গড়ে তোলার কাজে আত্ম- 
নিয়োগ করতে হবে বাতে রাজনীতির শুদ্ধিকরণ হয় ও রাজনীতি জনকয়েকের 
আধিপত্যলিগ্পা ও সমৃদ্ধির সাধন হবার পরিবর্তে যেন সেবাঁর মাধ্যম হুয়।” এই 
লক্ষ্য সাধনের জনক একটি পরিকল্পনার খসড়। (তাঁর শেষ ইচ্ছা! ও নির্দেশনাম! ) 
তিনি তৈরি করেন যা ভার পরলোকগমনের পর হরিজন পত্রিকার প্রকাশিত 
হয়।**.৮» গান্ধীজীর তিরোধানের পর এমন আর কেউ রইলেন না যিনি 
কংগ্রেসের এই জাতীয় রূপাস্তর ঘটাবার যোগ্যতা রাখেন এবং তাঁর ফলে দেশের 
যে অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে তাঁর কথ] ধীরা দেশের সমসাময়িক ঘটনাবলী সম্বন্ধে 
ওয়াকিফহাল তীঁদের সবার কাছেই স্পষ্ট । 

গাস্ধীজীর অতুলনীয় কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে একটা ধারণ! দেবার জন্যই আমি 
প্যারেলালজীর প্রামাণ্য রচনা থেকে এত দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিয়েছি। এইজস্ঠই ভিনসেপ্ট 
শীন লিখেছেন ষে, গান্ধীজী ক্ষমতায় বা ক্ষমতার বাইরে ছিলেন না- তিনি স্বত্ং 
ছিলেন ক্ষমতা । এসিয়া ও আফ্রিকার যাবতীয় উন্নয়নশীল দেশেই দেখ! যাঁর 
ঘে, রাজনীতি সব কিছুর উপর আধিপত্য বিস্তার করে আছে। স্বয়ং রাজনীতিকে 
কি ভাবে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করতে হয় এবং জনসাঁধরণের নৈতিক সমর্থন 
ও অহিংস শক্তির বলে কি ভাবে এক নূতন সামাজিক বিধান রচনা করতে হয় 
জীবিত থাকলে গান্ধীর্জী তা করে দেখাতেন। দুর্ভাগ্যক্রমে বাস্তবে তার উদাহরণ 
মূর্ত না হলেও এর ভাবধার] রয়েছে যা আমর! সকলে অনুসরণ করতে পারি। 

রাজনীতির মত অর্থনীতির ক্ষেঞ্জেও গান্ধীজীর কথা সত্য। গান্ধীজীর কাছে 
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অর্থশান্্ নিছক ধনবিজ্ঞান নয়। এর একটা নৈতিক ও আধ্যাত্মিক লক্ষ্য আছে. 
বলে তিনি মনে করতেন এবং তিনি চাইতেন যে, অর্থনীতি যেন সমাজের সেই 
নৈতিক ও আধ্যাত্মিক লক্ষ্য সংসাধনের প্রান করে। কেবল মুনাফাবৃত্তির দ্বার! 
অর্থনৈতিক কার্ধকলাপ চালিত হলে চলবে নাঁ-সমাঁজের কল্যাণ ও ন্যায়বিচার 
এবং ব্যজির নু স্বাধীনত৷ ও সর্জনশীল বৃত্তির পরিপূরক হবে অর্থনীতি। মান্ষের 
ভৌতিক চাহিদা পূর্ণ করার সঙ্গে সঙ্গে তার নৈতিক আধ্যাত্মিক ও শিল্পরুচির 
( 888$196109 ) ক্ষেত্রস্থ চাঁহিদারও স্তষ্টিবিধান করতে হবে। সেইজন্য ভৌতিক 
চাঁহিদীকে অনিয়ন্ত্রিত ভাবে বাড়ান চলবে না । কারণ এর ফলে মাঁনবজীবনে 
ভারসাম্যের অভাব সুচিত হয় ও মানবীয় মূল্যবোধেরও বিকৃতি ঘটে। আর্থিক 
শোঁষণ ও অবিচার নীতিৰিগহিত এবং শোঁধিত ও নিংস্বদের মত শৌষণকা রী ও 
মালিক সম্প্রদায়েরও সমান ক্ষতি এর ফলে হয়। ইঞ্জিনিয়ার অথবা অদক্ষ শ্রমিক 
যারই শ্রম হোক না কেন, সব রকমের শ্রমের মৃলাই সমান। ত্রিশের দশকে 
আমাদের মধ্যে জন কয়েক ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ভিতর একটি সমাজবাদী 
দল গঠন করার সময় আমাদের দলের কর্মস্চী আমি গান্ধীজীকে দেখিয়েছিলাম। 
তার ভিতর থেকে তিনি তীর সর্বাপেক্ষা প্রিয় একটি কর্মসূচীর প্রতি আমাদের 
দি আকর্ষণ করেছিলেন । সেটি ছিল মার্কসের সেই বিখ্যাত নীতি-“প্রত্যেকের 
যোগ্যতার পরিবর্তে তার প্রয়োজন অন্থসারে |” 

গান্ধীজীর অর্থনৈতিক মতবাদ বহুলাংশে সমাজবাদ ও সাম্যবাদের অনুরূপ 
হলেও এর প্রয়োগ-পদ্ধতি ও তার আদর্শের আধিক সংগঠন সৃষ্টির ক্ষেত্রে 
উপরোক্ত ছুই মতবাঁদের সঙ্গে তাঁর মৌলিক পার্থক্য ছিল। এই পার্থক্যের 
কারণের মূল রয়েছে আবার যাঁবতীয় মানবীয় ও সামাজিক সমস্যার ক্ষেত্রে তার 
নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে। গাম্ধীজীর কাছে দরিগ্র ও নিপীড়িতের 
সেবাই ছিল ঈশ্বরের আরাধনা! । তিনি মনে করতেন যে, অভ্যাচারকারী ও 
ও শোঁষকেরও অত্যাচারী ও শোধিতের মতই সাহায্যের দরকার। তার প্রক্রিয়! 
ছিল প্রেম ও সেবার ছ্বারা এবং প্রয়োজন পড়লে সত্যাগ্রহ অর্থাৎ অহিংস অসহযোগ 
ও প্রতিরোধের সহায়তায় প্রতিপক্ষের “পরিব্তন' সাধন করা । 

স্বাধীন ভারতবর্ষে নিজ ধ্যান-ধারণাঁকে বাস্তব রূপ দেবার জন্ গান্ধীজী জীবিত 
ছিলেন না। বর্তমান মৃহূর্তে যখন যাবতীয় বিপ্লবী মতবাদ সম্বন্ধেই মানুষের 
এতটা মোহভঙ্গ হয়েছে সে সময় গান্ধীজীর অবদান সন্মুখের অন্ধকার পথকে 
আলোকিত করত। 
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ভারতবাসী হিসাবে আমাকে ছুঃংখ ও অন্গুশোচনাভরে ত্বীকার করতেই হবে 
যে যদিও ভারতবর্ষ গান্ধীজীকে জন্ম দেয় এবং তাঁকে জাতির জনকরূপে বন্দিত 
করে, এযাবৎ আমাদের ত্বদেশ তাঁর উপদেশাবলীর প্রতি অতি অল্লই কর্ণপাত 
করেছে। এদেশের চোখ ধধিয়ে দিয়েছিল আরও বছ রকমের আদর্শ। ভবে 
বিগত বিশ বছর যাবৎ সেসব আদর্শ অনুসরণ করার বার্থ গ্রচেষ্টার পর আজ যেন 
আত্মান্ুন্ধানের একটা বৃত্তি দেখা দিয়েছে এবং গান্ধী-শতবার্ষিকীর বছরে একটা 
আশ] জেগেছে যে, ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও অপরাপর ক্ষেত্রের নেতৃবর্গ 
সম্ভবত: অনভিবিলগ্ষে গান্ধীজীকে নৃতন করে আবিষ্কার করবেন । 


ক্রান্তি পুরুষ গান্ধীজী 
ক্ষিতীশ রায়চৌধুরী 


কলেজে পড়বার সময় গান্ধীজীর প্রভাব প্রথম আমার উপরে পড়ে। সে 
সময়েই অভয় আশ্রমের সজে যোগম্ৃত্র গড়ে ওঠে। এই সংস্থা গান্বীজীর আদর্শে 
এবং তারই প্রেরণায়, তারই দেওয়! নাম নিয়ে প্রতিঠিত হয়। অভয় আশ্রমের 
সঙ্গে যোগাযোগ গান্ধীজীর আদর্শ এবং তাঁর কর্মধারাকে অধিকতর জানার জন্ত 
আমার মধ্যে আগ্রহ হাট করে। ১৯৩০ সাঁল। গান্বীজীর ভাণ্তিষাত্র। এবং 
লবণ সত্যাগ্রহ দেশব্যাপী এক তুমুল আন্দোলন সৃষ্টি করেছিল। গান্ধীজী তখন 
ঘোষণা করেছিলেন যে, আমার যাত্রার সঙ্গে সঙ্গে সারা হিন্নৃস্থান উল-পাথল 
হয়ে উঠবে। প্রথম অবস্থায় অনেকে তা অবিশ্বাস করলেও পরিণামে লবণ 
সত্যাগ্রহের মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যে প্রত্যক্ষ অত্তৃতপূর্ব 
অনমনীয় গণ-সংগ্রাম হয়েছিল তাঁর তুলনা নাই। কীথিতে লবণ সত্যাগ্রহ শুরু 
হল। গান্ধীজীর আহ্বানে সাড়। দিয়ে কাথির লবণ সত্যাগ্রহে যোগ দিয়ে আমারও 
গান্ধী-ভাবনায় প্রত্যক্ষভাবে হাতে খড়ি হল। কয়েকবার কারাবাঁসে গান্ধীবিচার 
গভীরভাবে অধ্যয়নের স্বযোগ আসে। অন্তরের অন্তস্তলে অনুভব করলাম, 
গাম্ধীজী শুধু ত্রান্তর্শা নন। তিনি ক্রাস্তিকাঁরী। বিশ্বের আর্ত মানুষের সাবিক 
বিকাঁশের জন্য তীর আবিতভাব এক নব দিগন্তের দ্বার উন্মোচন করেছে। 

তিনি ক্রান্তদর্শা--“হিংসায় উন্মত্ত পূর্ণী'র পরিপ্রেক্ষিতে প্রেম শক্তির ছারা 
মানবীয় সকল সমস্যার সমাঁধাঁন সম্ভব । এই জলস্ত বিশ্বাসের তিনি হচ্ছেন মূর্ত 
প্রতীক। তাঁর কৃতি, তীর কর্মহ্চী মানব-বিকাঁশের অন্তহীন যাত্রীর পথে এক 
নৃতন উষার স্বর্ণঘবার খুলে দিয়েছে। মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। দেহ, মন, 
আত্মার এক পরিপূর্ণ বিকাশের বীজ প্রকাশোনুখ হয়ে তার অন্তরে নিহিত 
রয়েছে। স্টির উষাকাঁল হতে অভিব্যক্তি তাড়নায় সে এগিয়ে চলেছে। 
বিংশ শতকের মাঁছুষ এমন এক স্তরে এসে পৌছেছে যেখানে নবতর অভিব্যক্তির, 
জন্য তার মূল্যবোধের আমূল পরিবর্তন অনিবার্ধ। এই মূল্যবোধের মূল কথা 
বিশ্ব মানবের ধক্যবোধ। এই বোধ জাগ্রত করার জন্ত স্বার্থ প্রেরণার পরিবর্তে 
আঁসবে পরার্থ প্রেরণা, হবে এক নব মাঁনসের বিকাশ । শোষণ অবিচার, অমাম্য 
এ সবের মূলে রয়েছে বিভের ও স্থার্থবদ্ধি। এই সমস্যাগুলো পুরান মনেরই- 
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হৃটি। ক্রাস্তা্শ্শ গান্ধী এই পুরান মন পরিবর্তন করে এক নৰ মানস হ্যহির 
সাধনা করে গেছেন। এই নব মানসের যোগ্য হাতিয়ার হল তার সত্যাগ্রহ। 
সত্যাগ্রহের শব্দগত অর্থ হুল সত্যের প্রতি আগ্রহ । “দৎএর থেকে উৎপত্তি হল 
সত্যের । “সৎ মানে যা মাছে, যা! অবিনাশী। সত্য এক এবং অদ্ধিতীয়। 
তাঁরই প্রকাশ অনস্ত বৈচিত্রে । সত্যাগ্রহী অনন্ত বৈচিত্র্ে প্রকাশমান একেরই 
উপাসক। মান্গষের মধ্যে যখন এই বোধ জাগ্রত হয়, তখন ভার মধ্যে নির্ষের, 
নিম্পক্ষ ভূমিকা প্রকাশ পায়। তখন বৃহৎ মানব-পরিবারের মধ্যে যে সংস্থা 
রয়েছে, সর্বেষাম অবিরোধেন" নির্বৈর প্রতিকার সে খোজে । এই খোঁজার পথ 
সত্যিকার অর্থে ক্রান্তি, বিপ্লব বা মূল্যবোধের আমূল পরিবর্তন । বৃহৎ সামাজিক 
তথ! রাষ্্রীর পরিপ্রেক্ষিতে নিবিরোধ প্রতিকারের পথে গান্বীজীই বোধ হয় সর্ব- 
প্রথম মহামানব যিনি এই আহ্বান জানিয়েছেন। 

প্রত্যেক যুগেরই একটি বৈশিষ্ট্য থাকে। পাশ্চাত্য মনীষীরা অষ্টাদশ 
শতককে 48৪ ০£ 7156192811%য যুক্তিবাদের বলে নামকরণ করেছেন। 
তৎকালীন ফরাসী মনীষীবুন্দ রুশো, ভলতেয়ার, মণ্টেসকে1, দি দেরে! প্রভৃতি 
তাঁদের অন্কপম যুক্তিবাদদের ছারা প্রাচীন-পন্থীদের মতবাদকে ছিন্নবিচ্ছিল্ 
করে দিয়েছিলেন। ফরাসী বিপ্লব এই যুক্তিবাদ্দেরই এক অভূতপূর্ব বিস্ফোরণ। 
উনবিংশ শতকের বৈশিষ্ট্য হল বিজ্ঞান। এবং এই সময়কে বিজ্ঞানের যুগ বল! 
যায়। যুক্তি ও বিজ্ঞান পরস্পরের বিরোধী নয়, পরিপূরক । এই শতকে 
বিজ্ঞানের বিম্ময়কর বিকাঁশ দৃষ্ট হল। বিজ্ঞান-যুগের পর এই বিংশ শতকের 
বৈশিষ্ট্য কি? বিজ্ঞানের অপূর্ব উন্নতির ফলে অণুশক্তির আবির্ভাব। অনুশক্তি 
এক নৃতন সম্ভাবনার পথ খুলে দিয়েছে। তার হাতে এল যুগপৎ সংহারশক্তি 
এবং রচনাশক্তি । বিজ্ঞান এক হাতে প্রলয়ের শক্তি নিয়ে বিশ্ব মানবের 
সামনে এক নূতন চ্যালেঞ্জ এনেছে । বিজ্ঞান যেন ডেকে বলছে হয় এই এক 
বিশ্ব রচনা! কর, নয় সর্বাজ্মক ধ্বংসকে বরণ কর। এ কথার তাৎপর্য হল 
যে, এ যুগে-বিংশ শতকে হিংসার স্থান নেই। তৃতীয় মহাযুদ্ধ আজকের 
পরিস্থিতিতে অভাবনীয়! ছোট ছোট হিংস! আরও কিছুদিন চলতে পারে। 
কিন্তু হিংসার শ্বাভাবিক পরিণাম বিচারশীল মানুষের নিকট সম্পূর্ণরূে বর্জনীয় । 
হিংসার হাতিয়ার দিয়ে যানব-সমস্যার সমাধান আজকে সাধারণ মানুষের নিকটও 
অবিশ্বাস্ত ও অগ্রহণীয়। বহির্জগতে বিজ্ঞান যেমন দূরত্ব কমিয়ে রাষ্্রগুলিকে 
এপ্রতিৰেশীতে পরিণত করেছে, তেমনি মানুষের অন্তর্জগতেও এক্যবোধের ভূমিকা! 
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সে দৃঢ়তর করেছে। বিংশ শতককে সেই দৃষ্টিতে প্রেমশকতির যুগ আখ্যা দেওয়া 
যেতে পারে । গান্ধাজী তার পুরোহিত । বিজ্ঞান ও আত্মজ্ঞানের অপূর্ব সমন্বয় সন্ধি- 
স্থলে তীর আবির্ভীব। যুগন্থিতির অনুকূলে তীর যুগবাণী। তাই তিনি যুগপুরুষ। 
তিনি ক্রান্তিকারী। তাঁর কৃতি অসামান্ত। তার জীবন ক্রাস্তিদর্শন এবং ক্রাস্তি 
কার্ধের অপূর্ব সমন্বয়। ইতিহাসে এ বিরল । কোন কোন মহাপুরুষের ক্রাস্তিফর্শন 
ঘটে । উত্তরপুরুষ তাঁদের দর্শনে প্রভাবিত হয়ে তাদের ভাঁবন! ও পরিকল্পনা বাস্তবে 
রূপদান করেন। মহাপুরুষ কার্শ মার্কসের ক্রান্তিদর্শন ঘটেছিল। শিল্প-বিপ্লবের এক 
সন্ধিক্ষণে ভার আবির্ভীব। আর্ত নিপীড়িত মাঁনবের বেদন! তার হৃদয়কে উ্ছেল 
করেছিল। তাৎকালিক পরিস্থিতিতে তিনিও নি:স্ব মানুষের মুক্তির সন্ধান দিয়ে- 
ছিলেন। মানুষের বিকাশ-পথে,তাঁর চিস্ত'জগতে এই মনীষী অবদান অবিস্মরণীয় । 
তার জীবিতকালে তার ভাবনার পথে সমাজরচনার ক্রান্তিকার্য সম্ভব হয় নি। 
বিংশ শতকে গান্ধী ছিলেন একাধারে ক্রান্তদর্শা এবং ক্রাস্তিকারী পুরুষ । 
অপূর্ব সংগঠনী প্রতিভায় লোক সংগ্রহ করে তার দর্শনের বাস্তবে রূপদানের জন 
প্রাথমিক হুচন! তিনি করে গেছেন । এক অভিনব উপায়ে নিবিরোধ প্রতিকারের 
পথে ভারতবর্ষের স্বাধীনতালাভের পথকে তিনি সুগম করেছেন। এই নিধিরোধ 
প্রতিকারের সাফল্য পৃথিবীর অনেক পরাধীন রাষ্ট্রকে প্রেরণা জুগিয়েছে। স্বাধীনোতর 
ভারতে গান্ধীজীর মত ও পথ আশান্যাঁয়ী গৃহীত হয় নি। এট! দেশের পক্ষে পরম 
দুর্ভাগ্য বলে মনে করি। ধে পরিমাঁণে দেশ গান্ধীজীর মত ও পথ হতে দুরে সরে 
এসেছে, সেই পরিমাণে তাঁর ছূর্ভাগ্যের বোবা বেড়েছে । গাসম্ধীজীর পৌরুষ ও 
পরাক্রম ছিল অপরিমেয়। তীর প্রেমশক্তির অভিযাঁনে তিনি দেশবাসীকে সেই 
রঙে রাঙিয়েছিলেন। জনগণের আত্মশক্তি, আত্মবিশ্বাস এবং আত্মনিতরতা! গড়ে 
তোলাই ছিল তীর মুখ্য লক্ষ্য । তাঁর ভাবনাই ছিল রাষ্ট্র শক্তি হবে লোকশজির 
অন্ুুসারী। কিন্তু হুঃখের বিষয় লৌকনেতা তথা রাষ্ট্রনেতীর! বাঁপু নির্দিষ্ট পথ হতে 
বিচ্যুত হয়েছেন। দেশবাসী কি আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে কি অস্তরণ্ী ক্ষেত্রে সর্বই 
পরমুখাপেক্ষী, পরনির্ভরশীল। ম্বাধীনতা! লাভের একুশ বছর পরেও দেশের আজ 
যে চিত্র এটা তার প্রকুষ্ট প্রমাণ গান্ধীজী বহু সময়ে নিজেকে জন্মগত নৈরাজ্যবাদী 
“বরণ এনাক্কিম্ট' বলে অভিহ্থিত করেছেন। তাঁর নিকট রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা 
ছিল খুবই গৌশ। তীর কল্পনার ভাবী সমাজের রূপ ছিল এক শাসনশুন্ পরিস্থিতি । 
দেশ বর্তমানে গাহ্বী-ভাবনার বিপরীত পথে চলেছে। দিনে দিনে রাষ্ট্রের প্রতি 
নির্ভরত| ৰেড়েই চলেছে । রাষ্র-নেতাদেরও দৃষ্টিভঙ্গী তাই। তীর মনে করেন, 
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লরকার হলে! জনগণের মাঃ বাপ। রাষ্ট্রের পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ও অন্ুশাঁসনে জনগণ 
চলবে। ফুল হয়েছে, লোক-মানসের দৈনু) লৌকশক্তির নিবীর্যকরণ। 

বিপ্লবের পর প্রতিবিপ্রব, এই এঁতিহাতিহাসিক বিধান অনস্বীকার্য । দার্শনিক 
হেগেল বলে গেছেন, থিসিস্‌--খ্যার্টিথিসিস্‌-_সিস্থেসিদ্‌। ভারতবর্ষে এখন 
এ্যার্টিথিমিন্‌ ৰা প্রতি বিপ্লবের পালা চলেছে । এর থেকেই উদ্ভব হবে সিস্থেলিস্‌” 
এই বিশ্বাস করি। 

গান্ধী ছিলেন বিশ্বমানব। ভারতের সৌভাগ্য এদেশে তার জন্ম। এ 
নিয়ে ভারতবাসী গর্ব করতে পারে। কিন্তু এই মহাঁমানৰ, এই মহাত্মা, এই 
বিশ্বাত্বা কোন কালের পরিধিতে সীমিত নন। তিনি সর্বকালের, সর্বমানবের 
অক্ষয় সম্পদ । গান্ধীজী অনেক সময়ে বলতেন, তিনি শুধু আদর্শবাদী নন, তিনি 
বাস্তববার্দী। তিনি যেমন কালাতীত, তেমনি কালেরও। শাশ্বত এবং তাৎ- 
কালিক এই ছুয়ের অপূর্ব সমস্বয় আমরা তার মধ্যে দেখতে পাই। প্রেমশক্তির 
উাগাঁতারূপে তিনি ছিলেন বিশ্বমানব। তার সত্যাগ্রহ, নির্বৈর প্রতিরোধ আজ 
দ্বেশে দেশে ছড়িয়ে পড়েছে । বিভিন্ন দেশে অহিংসার পথে সমস্যা সমাধানের 
জন্য শরস্তিবাদী সংস্থা গড়ে উঠেছে। যুদ্ধবিরোধী ভাবন! দৃঢ়তার সঙ্গে দানা 
বীধছে। যার সাক্ষ্য দিচ্ছে ইংলগ্ডের “কমিটি ফর নন ভায়োলেণ্ট ্াকশান্‌ঃ, 
“ওয়ার রেজিস্টারম ইন্টারন্তাশনাল* আমেরিকার “ন্যাশনাল কমিটি ফর সেন্‌ 
নিউক্লিয়ার পলিসি”, আরও কত কি। গান্ধী-ভাবন! ক্রমে বিশ্বময় ব্যাধ হয়ে 
পড়ছে। এই ধারণার মধ্যেই বিশ্ববাসীর পরিজ্রাণ। 

ভারতবর্ষে নব সমাজ রচনার জন্য গান্ধীজী তাৎকালিক রচনাত্মক কান্ট 
দিয়েছিলেন। কালের গতির সঙ্গে তারও বিবর্তন চলছে; চলবেও। কিন্ত 
তার শাশ্বত দিক নিত্যকাঁলের সমগ্র জনমানসে নিরস্তর প্রেরণা যোগাতে 
থাকবে। গান্ধীজী কত বড় শক্তির অধিকারী ছিলেন, তা এত অল্প সময়ের 
পরিধিতে পরিমাপ কর] শক্ত । বাপুকে আমর! প্রত্যক্ষ দেখেছি, তাঁর দর্শন, 
স্পর্শন পেয়েছি । তিনি যেন ছিলেন আঁমাদের ঘরের মানুষ ও রাষ্ট তথ! 
পরিবারের পিতা । তার আবিতাবের মহিমা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী তথা অস্তম 
শ্রেষ্ঠ মনীষী এলবার্ট আইনস্টাইন যেভাবে অনুভব করেছেন তাঁর লেখা থেকে 
কয়েক লাইন উদ্ধত করে প্রবন্ধ শেষ করছি । 09091801018 80 90028? 
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নারীর সমান অধিকার প্রতিষ্ঠায় গান্ধীজীর প্রয়াস 


সাধনা সোম 


সব দেশেরই প্রকৃত সম্পদ মান্ুয। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের পথিকৃৎ 
গাক্ধীজী তাই যেখানেই মান্থষের বিরুদ্ধে অন্ঠায়, অবিচার, মনুয্যত্বের অবমাননা- 
কারী নিয়মকানুন, সামাজিক শৃঙ্খল দেখেছেন সেখানেই অহিংস আন্দোলনের 
ক্ষেত্র প্রস্তুত করে ডাঁক দিয়েছেন অত্যাচারিত জনমানসকে । সকল রকম দাসত্ব 
থেকেই জীবনকে মুক্ত করার জন্ত তিনি জীবনব্যাপী সংগ্রাম করে গিয়েছেন। 
নারী-সমাজের সর্বাত্মক মুক্তি প্রয়াস এ সংগ্রামেরই এক বৃহৎ ও মহৎ অংশ | 

নারী-সমাজ তথা মাতৃজাতির অবদমন জাতি গঠনের পরিপন্থী । সমাজের 
এক বৃহৎ ও প্রধান অংশ দমিত রেখে দেশ উন্নয়নের কোন পরিকল্পনাই কার্যকরী 
করা সম্ভব নয়। শুধু আইনগত ভাবে নয়ঃ নারী ও পুরুষের সমান অধিকার 
কার্যত স্বীকৃত না হলেও দেশের সর্বানীণ মঙ্গল অসম্ধব। অসংখ্য সমস্যা 
জর্জরিত ভারতীয় নাঁরী-সমাজের কথা গভীরভাবে চিন্তা করে তিনি নারী ও 
পুরুষের সমমর্ধাদীর কথা ঘোষণা করেন এবং ত্রন্তী হন সমান অধিকার কার্যকরী 
করার কাজে । 

“নারীজাঁতির অধিকার সম্বন্ধে আমার ধারণাগুলি অনমনীয়। আমার মতে 
আইনতঃ এমন কোন বাধা বা অসুবিধা থাকিতে পারে না, যাহা পুরুষের নাই। 
আমি কন্যা ও পুত্রকে সম্পূর্ণ সমপর্যায়ে গণ্য করিৰ"_ গান্ধীজী লিখলেন হরিজন 
পত্রিকায়। এভাবে নিজস্ব ধারণা ও মতামত তিনি তুলে ধরতে শুরু করলেন 
দেশবাসীর সামনে । “নারীগণ পুরুষের অধীন অথবা! পুরুষ হইতে নিয়ন্তরের, 
ইহা! ভাবিবার কোন কারণ নাই। সকল ভাষাতেই উচ্চকণ্ঠে বল! হইয়াছে, নারী 
পৃথক বস্ঘ নহে, একই বস্তর ছুইটি সমান ভাগ। ইংরেজী ভাষা! আরে! অগ্রসর 
হইয়! নারীকে বলিয়াছে “পুরুষের শ্রেষ্ঠ অধ্পংশ' ৷ পুরুষের স্বাতস্ত্্রেরে যতখানি 
অধিকার, তাহারও ঠিক তাহাই রহিয়াছে। তাহার নিজ কর্মের পরিবেশের মধ্যে 
নারী সর্বোচ্চ স্থান পাঁওয়ার অধিকারিণী। যেমন পুরুষ তাহার নিজ কর্মক্ষেত্রে 
পাইয়া থাকে। ইছাঁই হওয়া! উচিত ম্বাভাবিক অবস্থা, শুধু লেখাপড়া শিখিবার 
ফলরূপে নয়। কেবল কু-প্রথীর বলে নিতান্ত মূর্ঘ ও অপদার্থ পুরুষগণও 
নারীদিগের উপর একপ প্রতৃত্ব উপভোগ করিতেছে, যাহার যোগ্যতা তাহাদের 
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নাই এবং যাহা তাহাদের থাকাঁও উচিত নয়। আমাদের নারীগণের হীন অবস্থার 
জন্তই আমাদের অনেক আন্দোলনের গতি মধ্যপথে থামিয়] যাঁয়।” 

জীবনের যে কোনও ক্ষেত্রে নারীকে সাফল্য অর্জন করতে দেখলে তিনি 
আনন্দ পেতেন সবচেয়ে বেশী। জীবনের প্রতিক্ষেত্রে নারীর নৈতিক বল যাতে 
না হারায় সেদিকে ছিল তীর ভীক্ষ ও সতর্ক দৃষ্টি। পুরুষের উপর সম্পূর্ণভাবে 
নির্ভরশীল হওয়ার ফলে পুরুষের বন্থ অত্যাচার ও লাঞ্ছনা তাদের সহ করতে 
হয়েছে । বহুক্ষেত্রে পুরুষের অত্যাচারে নারীকে মৃত্যুবরণও করতে হয়েছে। 
সেজন্ঠ অর্থনৈতিক দ্রিক থেকে যাতে তীর! স্বাধীনতা লাভ করতে পারে 
সেজন্য কুটিরশিল্লের দ্রিকে মন দেবার জন্ত তাদের উদ্বুদ্ধ করতে চেষ্টা 
করেছেন। প্রতিষ্ঠা করেন সেজন্য কাটুনী সঙ্ঘ। সঙ্ঘবের নারীকর্মীরা 
তাকে শুধু বাপু” নয়, যাঁয়ের মতই মনে করতেন। নারীদের ভয় ও 
বাধানিষেধের সকল অন্তরায় দূর করে দিত গান্ধীজীর সর্বজনীন স্সেহ ও 
ভালবাসা । তাঁর নিজ প্রতিষ্ঠানগুলোতে এবং নিজ কর্মধারা নির্দেশ কাঁলেও 
নারীদের সম অধিকার দিয়েছেন। সবরমতী, সেবাগ্রামি বা অন্থান্তক্ষেত্রে, তার 
তত্বাবধানে ধারা রয়েছেন তাদের মধ্যে স্বাঁতন্ত্য ও আত্মগ্রত্যয়ের ভাব সুস্পষ্ট । 
তার মতে নারী যদি তার অন্তনিহিত শক্তি অনুভব করতে পাঁরে ভবে পুরুষের 
বা পৃথিবীর কোন শক্তির অধীনতা হ্বীকার করবার প্রয়োজন হয় না। নারী 
শ্মেচ্ছায় “জোর যার মূলুক তাঁর একথা শ্বীকার করে নিয়েছে। সেদিকে অন্ধুলি 
নির্দেশ করে বললেন গান্ধীজী,_-“যদি নারীগণ নিজেদের হুর্বলতা ও অক্ষমতার 
ধারণা একবার তুলিতে পারে তবে তাহারা পুরুষের চেয়ে অনেক বেশী কাজ 
করিতে পারে। স্ত্রী স্বামীর দাঁসী নয়, স্ত্রী স্বামীর সহযাত্রী ও সহকর্মী । ম্বামীর 
সকল সুখ দুঃখের অংশভাগিনী | নিজের কর্তব্য বাছিয়৷ লইতে স্বামীর যতটুকু 
অধিকার আছে স্ত্রীর অধিকারও তাহ! হইতে বিন্দুমাত্র কম নয় ।” 

পুরুষের আশ্রয় না নিয়ে নিজের পায়ে পড়াতে অক্ষম, জান ও বুদ্ধিতে 
পুরুষের লক্ষে প্রতিযোগিতায় অসমর্থ এবং পুরুষের মুখে নারীর দেহসৌনার্যের তথা 
আকর্ষণী শক্তির উচ্চ প্রশংসা ইত্যাদি বাক্যবিষ্ঠাস ভারতীয় নারীর জীবনাদর্শ 
খর্ব করেছে। সমাজে থে অধিকাঁর কায়েম থাকার কথা, নিজেকে ছোট করে 
ফেলে নারী নিজেও ত! করেছে ক্ুপ্ন। জাতির সাঁমনে গঠনমূলক কার্ধপ্রণালী 
প্রসঙ্গে গান্বীজী তাই বলেছিলেন যে, অহিংস-নীতিই শ্বরাজ অর্জনের নুনির্দি্ 
উপায় এবং তাতে নারীর অবদান সম্বন্ধে তীর বক্তব্য ছিল ম্পষ্ট। “আমার 
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সবচেয়ে বড় আঁশা নারীগণের উপর। তাহাদিগকে যে কৃপে ডূবাইয়া রাখা 
হইয়াছে ভাহা হইতে উদ্ধার করিতে হইলে তাহাদিগকে সাহাঁষ্য করিবার | 
লোকের প্রয়োজন 1” 

তিনি চেয়েছিলেন সকল দিক দিয়েই নারী হোক শ্বাবলম্বী। “নারীকে 
আশ্রয়ের জন্য পুরুষের মুখাপেক্ষী হইবার প্রয়োজন নাই। পুরাঁকাঁলের ভ্রৌপদীর 
ন্যায় তাহাকে নিজের চরিত্রবল, নিজের শক্তি এবং সর্বোপরি ভগবানের উপর 
নির্ভর করিতে হইবে ।” 

নারীর স্বাধীন চিন্তা ব্যাহত হলে পঙ্গুভাবের কবল থেকে উদ্ধার পাঁওয়! সম্ভব 
নয়। রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের পথে নারীর স্বাধীন চিন্তার একাস্ত 
প্রয়োজন। সে বিষয়ে তিনি বলেন £ “অতি অল্প সংখ্যক নারীই রাজনৈতিক 
ব্যাপারে যোগ দ্িতেছেন এবং তাহাদের অনেকেই নিজে স্বাধীনভাবে চিন্তা করেন 
ন!। তাহাদের পিতামাত! বা স্বামীর আদেশ প্রতিপালন করিয়াই তাহারা নারীর 
অধিকারের জন্ত চিৎকার করিতেছেন । এইরূপ না করিয়া নারীকর্মীগণ নারী- 
দিগকে ভোটদাত্রীর তালিকাভুক্ত করিবেন, তীহাদ্দিগকে ব্যবহারিক শিক্ষা প্রদান 
করিবেন, তীহাদ্দিগকে স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে শিখাইবেন, জাতিবর্ণগত যে 
সব শৃঙ্খল তাহাদিগকে বাধা দিতেছে তাহা হইতে তাহাদিগকে মুক্ত করিবেন 
এবং এইভাবে নারীগণের মধ্যে এমন একটা পরিবর্তন ঘটাইবেন যাহা ত্যাগে এবং 
আত্মোৎসর্গে নারীর শক্তি ও ক্ষমতা উপলব্ধি করিতে পুরুষকে বাধ্য করিবে ; 
নারীকে তাহার সন্মানিত আসন দিতে তাহাকে কুণ্টিত হইতে হইবে ন1। তাহার! 
এইরূপ করিতে পারিলে বর্তমান সামাজিক অপবিত্র পরিবেশ বিশুদ্ধ করিতে 
পারিবেন । নারীগণকে এইরূপ ভাবে উৎসাহিত করা কর্তব্য যেন তাহারা! গৌরবে 
পুরুষকে নিপ্রভ করিতে পারেন ।” 

পুরুষের ক্রীড়নক হওয়া! ব্যাপারে নারীদের ক্রি যথেষ্ট, একথা আগেও 
একবার উল্লেখ কর৷ হয়েছে। সমমর্ধাদার অধিকারী হয়েও নারী পুরুষের অধীন । 
সহযোগিনী বা সঙ্গিনী হবার পূর্ণ মর্যাদা লাভ না! করে অধিকার ও স্বাতন্তয হারিয়ে 
পুরুষের খেয়ালখুশি চরিতার্থ করাঁকে নারীধর্ম মেনে নিয়ে নিজ জীবনকেই 
নিশ্েষিত করেছেন। গান্বীজী অল্পবয়স থেকে বিমুখ ছিলেন অন্ঠায় ও 
অবিচারের প্রতি । কিন্তু এ “ক্রীড়নক' শবের প্রকৃত অর্থ যেদিন বুঝতে পারলেন, 
ঘেদিন বুঝতে পারলেন নারীর প্রতি অন্থায় ও অবিচার তিনিও করে চলেছেন 
পুরুষের অহমিক! নিয়ে, সেদিন থেকেই নিজের ঘরেই আত্মশুদ্ধির কাঁজ আর্ত 


€০০ গান্ধী পরিক্রম! 


করেন এবং স্ত্রীর প্রতিও ঘটান ভাবের পরিবর্তন। এ প্রেরণাতেই সমগ্র 
নারীজীতিকে স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত করার জঙ্ঘ সমাজ-সংস্কারে হলেন সচেষ্ট। 
আইন, অতীত ইতিহাস, এমন কি ধর্মের নামেও নারীর প্রতি ষত প্রকার অন্তায় 
অবিচার কর! হয়েছে, ভিনি তার বিরুদ্ধে সবল লেখনী পরিচালন করেছেন, সকল 
সভা সমিতিতে আদর্শ প্রচারে হয়েছেন ব্রতী। বাধ্যতামূলক বৈধব্য, গর্দাপ্রথা, 
মন্দিরে দেবদ্ধাসীর আত্মবিলোপ, গণিকাবৃত্তি, বাল্যবিবাহ, পণপ্রথা, নারীজাতির 
আধিক পরাধীনতা এবং বিবাহিত জীবনের দাসত্ব-বন্ধন ইত্যাদির বিরুদ্ধে বিন 
দ্বিধায়, নির্ভয়ে প্রকাশ করেছেন আত্মমত £ “আমি বিশ্বাস করি, পুরুষ যেমন | 
পশুপক্তি প্রণোদিত সাহসে নারী হুইতে শ্রেষ্ঠ, নারীও সকল সময়ে আত্মত্যাগের 
শক্তিতে পুরুষের চেয়ে অধিক বলীয়সী ।” 

যে শিক্ষার বলে পুরুষ নারীদের উপর আধিপত্য বিস্তারের মুষোগ গ্রহণ 
করেছে এবং নারীদের বন্ধ করেছে সংস্কারের নান] কু-বন্ধনে, সে সম্বন্ধে তিনি 
লিখেছিলেন £”ষে কোন প্রকারেই হোক যুগ যুগাস্তর 'হইতে পুরুষ নারীর উপর 
আধিপত্য করিয়া আসিয়াছে এবং সেজন্ত নারীর মনে সর্বদাই এই সংস্কার দানা 
বাধিয়াছে যে, সে পুরুষ অপেক্ষা দূর্বল, ক্ষীণশক্তি। এই স্বার্থপ্রণোদিত শিক্ষা 
যাহা! পুরুষ নারীকে দিয়। আসিয়াছে, নারী তাহার সততায় বিশ্বাস করি মানিয়া 
লইয়াছে সে পুক্রষ অপেক্ষা সর্বাংশে অপকুষ্ট। কিন্ত মনীষিগণ পুরুষ এবং নারীর 
সমান মর্যাদা হ্বীকার করিয়াছেন ।” 

নিরক্ষরতার দেহাই দিয়ে নারীজাতির উপর হয় নান। রকম অবিচার । সে 
বিষয়ে গান্ধীজীর দৃষ্টি তীক্ষ, ভাষা ছিল তীব্র অথচ পরিচ্ছন্ন £ “নিরক্ষরভার 
দোহাই দরিয়া নারীগণকে সমান অধিকার হইতে বঞ্চিত করার কোন সঙ্গত যুক্তি 
পুরুষের নাই। কিন্তু তাহাদের এই সকল স্বাভাবিক অধিকার দাবি করিবার 
এবং সেগুলি বুদ্ধিমত্তার সহিত পরিচালন! করিবার, সেগুলি আরও বাড়াইবার 
ক্ষমত] অর্জনের জন্ত শিক্ষালাভ কর! অত্যাবশ্যক ।” 

স্বতিশাস্তথ্রে তথ। ধর্মশান্ত্রে নারীদের সম্বন্ধে যে সমস্ত বিধিনিষেধ ও বিধান 
রয়েছে তার মতে সেগুলো সমস্তই গোৌড়ামি। নারীজাতি সম্বন্ধে সকল অশোভন 
উক্তির বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করে তিনি বলেছেনঃ প্ধ্মশান্ত্রের নামে যাহা 
কিছু ছাপা হয় তাহাই ভগবদ্বাণী বা আগ্তবাক্য বলিয়। গ্রহণ করিবার আবশ্ঠকতা 
নাই।” যে সকল শাস্ত্রবাফ্যের নৈতিক মূল্য নেই অথবা যেগুলি ধর্ম ও নীতির 
মূলতত্ব-বিরোধী, সেগুলি বর্জনের উপদেশও তিনি দ্রিতে ছিধা করেন নি॥ 
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লিখেছিলেন তাই, "স্থতিশাস্ত্বে নারীদের সম্বন্ধে এখানে সেখানে যে সকল 
অশদ্ধেয ইঙ্গিত রহিয়াছে সেগুলির জন্ত আমরা লজ্জিত হইব এবং সমাজচিত্ত 
হইতে তাহা লীন মুছিয়া যাইবে ।” 

চরক! নারীদের অর্থনৈতিক ্থাঁধীনতাঁর পথে সহায়ক হবে এই মত তিনি 
পোঁষণ করতেন। নারী-সমাজের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা! ছিল তার কাম্য, চরকাঁকে 
তিনি এ স্বাধীনতার পূর্ণ সহায়ক মনে করতেন। তিনি লিখেছিলেন ; “নারী 
ভগবানের শ্রেষ্ঠ ৃষ্টি। তাহাকে পুরুষের ইন্দ্রিয়লালসার ইন্ধনে পরিণত করিয়া 
পশুরও অধম অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ার পূর্বে সমগ্র পুরুষজাঁতি সমূলে বিনাশ হউক, 
ইহইি বরং আমি দেখিতে চাই। পণ্তত্বেরও হীন অবস্থা হইতে আমাদিগকে 
রক্ষা করিতে হইলে স্ববুদ্ধিপরিচালিত সহজ জীবনযাত্রায় ফিরিয়া! আসিতে হুইবে। 
সেইজন্যই আমি বর্তমান ইন্জ্রিয়ভোগসর্বস্ব অস্বাভাবিক জীবনযাত্রার বিরুদ্ধে 
প্রচার কার্য চালাইভেছি এবং পুরুষ ও নারীগণকে সহজ ও সরল জীবন যাপন 
করিতে উপদেশ দ্রিতেছি। চরকার ভিতর ইহার সারমর্ নিহিত রহিয়াছে । আমি 
নারীগণের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা অস্তরের সহিত কামনা করি” 

বাল্যবিবাহের অভিশাঁপ থেকে নারী-জীবনকে রক্ষা! করার জন্ গান্ধীজীর 
প্রয়াস সর্বজনবিদিত বলা চলে। অনেকক্ষেত্রে বাল্যবিবাহ, শিশু-বধূর হত্যা বা! 
আত্মঘাতী-হওয়ার নানা ঘটনার বিবরণ শুনে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন ষেঃ 
“এইরূপ অবস্থার জন্ত পুরুষই প্রধানত; দারী।” সে সঙ্গে শিক্ষাপ্রীপ্ত নারীজাতির 
ক্রুটির প্রতিও দৃষ্টিপাত করে লিখলেন £ “কিন্ত মেয়ের! কি সর্বদাই পুরুষের উপর 
দোষ অর্পণ করিয়া নিজেদের বিবেককে বাচাইতে পারেন? তাহাদের মধ্যে 
ধাহারা শিক্ষার আলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহাদের পক্ষে নারীজাতির প্রতি 
এবং যে পুরুষজাতির তাঁহার] মাতৃস্থানীয় তীহাদের প্রতিও কি কর্তব্য নয় ষে, 
তীহারা নিজেরা সমাজ সংস্কারের ভার গ্রহণ করিবেন? তাহারা যে শিক্ষালাভ 
করিতেছেন তাহার সার্থকতা কীথাকে, যদি বিবাহের পর তাহারা তাহাদের 
পতিগণের খেলার পুতুল হইয়া পড়েন এবং অগ্রাপ্ত বয়সেই ভবিষ্যৎ মানব নামধারী 
ষদ্ক্ুদ্র জীবকে লালনপালন করিবার কাজে ব্যাপৃত হন? তঁহীর! ইচ্ছা করিলে 
নারীর ভোটাঁধিকারের জন্ত আনোৌলন ;করিতে পারেন। ইহাতে সময়ও লাগে 
না এবং কষ্ট শ্ববীকারও করিতে হয় না। কিন্তু সেই নকল সৎসাহসী নারীগণ 
কোথার ধাহীর! বালবধূ ও বাঁলবিধবাগণের ভিতর কাঁজ করিবেন? প্রাপ্তবয়স্কা 
হওয়ার পূর্বে বিবাহ করিতে অস্বীকার করিবার অধিকার প্রত্যেক বালিকার 
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রহিয়াছে, যে ব্যক্তিকে বিবাহ করিবার চূড়ান্ত নির্দেশ তাহাকে দেওয়া! হয় সেই 
ব্যক্তিকে বিবাহ করিতে অস্বীকার করিবার অধিকারও তাহার রহিয়াছে । যতদিন 
প্রত্যেক বালিক! সেই অধিকাঁর বজায় রাখিয়া চলিবার যথেষ্ট ক্ষমতা নিজের 
ভিতর অঙ্গুভব না করিবে এবং যতদিন বাল্যবিবাহ অসম্ভব করিয়া তুলিতে ন! 
পার! যাইবে, ততদ্দিন নিজেদের চেষ্টা হইতে বিরত হইবে না এবং পুরুষদ্দিগকেও 
বিশ্রাম দিবে না--এইবপ বীরঙ্গনাগণ কোথায়?” 

বিবাহিতা বালিকাদের জঙ্ঠ তাঁর অন্তরে দুশ্চিন্তা ছিল, সে বিষয়ে তিনি তীত্র 
মন্তব্য করেন £ “যে পুরুষ একটি অল্পবয়স্ক! মেয়েকে বিবাহ করেন তিনি কোন 
মহাঁন উদ্দেন্ঠ প্রণোদিত হইয়া তাহা করেন না নিছক ভোগবৃত্তির বশীভূত 
হইয়াই করেন। এই সকল বালিকাদিগকে কে রক্ষা করিবে ।...শিশুবিবাছে 
পিতা কশ্তাকে দান করেন, কন্তা কি পিতার সম্পত্তি বিশেষ যে তিনি কনম্তাকে 
ইচ্ছামত দান করিতে পারেন? পিত৷ সন্তানের রক্ষক মাত্র; পিতৃত্বে কোন 
মালিকান! স্থ্টি হইতে পারে নাঁ। যদি পিতা কন্ঠার ম্বাধিকারের সন্মান রক্ষা 
করিতে ন! পারেন, তাহা হইলে তাহাকে আঁর রক্ষক বলা যাইবে না।” 

সম্পত্তির অধিকার নারীদেরও হোক, গাঁন্ধীজী সর্বাস্তঃকরণে তাহা! কামনা 
করতেন। পুরুষ নারীর উপর অত্যাচার করার সাহস রাখে সম্পত্তির সম্পূর্ণ 
অর্ধিকার পাওয়ার বলে। তিনি লেখেন : “পুরুষ সর্বদাই ক্ষমতালিপ্ম্‌। সম্পত্তির 
পূর্ণাধিকাঁর এই ক্ষমতা! প্রদান করে। পুরুষ এই ক্ষমতাকে ভিত্তি করিয়া মৃত্যুর 
পর ষশঃ আকাক্ষা করে । 

বাল্যবিবাহের মতই বিপত্ঠীকের পুনঃ বিবাহও তিনি ঘ্বণা করতেন অন্তরের 
সঙ্গে । “বালবিধবাকে দেখিলে আমি শিহরিয়া উঠি। সগ্ বিপত্বীক ম্বামীকে 
নিষ্ঠুর নির্মমতার সহিত পুনরায় বিবাহ করিতে দেখিলে আমি রাগে কাপিতে 
থাকি। যে সকল পিতামাতা তীহাদের কন্তাদিগকে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ও নিরক্ষর 
কোন অবস্থাপক্স যুবকের সঙ্গে বিবাহ দরিয়া নিদ্ধৃতি লাভের জন্তাই শুধু তাহাদিগকে 
লালনপালনদ করেন, আমি তাহাদের এই অমার্জনীয় উদাসীনতার জন্য আক্ষেপ 
করি। এই রাগ ও দুঃখ সত্বেও আমি সমস্যার গুরুত্ব অনুভব করি।” 

বিধবা নারীর অধিকার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন গান্ধীজী বলেছিলেন ; “বিধবা- 
বিবাহে কোন পাঁপ নাই। পাপই যদ্দি হইবে তাহা হইলে বিপত্বীকের বিবাছে 
যে পাঁপ ঘটে তাহার অপেক্ষা অধিক পাপ ইহাতে স্পর্শে না ।” 

পণপ্রথার উচ্ছেদ কর! ন! গেলে বিবাহিত জীবনের গ্লানি দূর হওয়া অসস্ভব। 
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পণপ্রথা নারীক্ীবনের পক্ষে এক চরম অসম্মান একথা বুঝবার মত মন নারীদের 
হালে তবেই তার! আত্মমর্ধাদ। রক্ষার প্রয়াসী হতে পারবে । ত। না হলে সামাজিক 
অত্যাচারের যৃপকাষ্ঠে চিরবলি হয়ে আত্মসত্তাকে অবদমিত রাখবে । পণপ্রথা 
অতি ঘ্বণ্য বেচাকেনার ব্যবস্থা । এ প্রথার অবসান হলেই নারীর লমান 
অধিকার শ্বীকৃত হওয়ার বাধা দূর হবে। সে সম্বন্ধে গান্ধীজী লিখলেন £ 
“পণপ্রথার উচ্ছেদ করিতে হইলে স্কুলে ও কলেজে এবং কচ্ঠাদের পিতাঁমাতাদের 
মধ্যে পণপগ্রথা বিরোধী ভাবনার বল প্রচার ঘটানো প্রয়োজন । পিতামাতা 
কন্ঠাকে এরূপ শিক্ষা! দিবেন, তারা যেন পণ্যমূল্য দিয়া বিবাহিত হওয়ার গ্লানি 
বহন না করিয়া বরং চিরদিন অবিবাহিত থাকাই শ্রেয় মনে করে। বর ও বধূর 
পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা ও স্বাধীন সম্মতি বিবাহের একমাত্র শর্ত বলিয়া গণ্য 
হওয়! উচিত।” পণ সহযোগে বিবাহকে “আত্মবিক্রয় এবং “নিষ্ঠুর সামাজিক 
প্রথা” বলে বর্ণনা করেছেন। বিবাহের আগে বিশ পঁচিশ হাজার টাকা পধ এবং 
তারপরও বিশেষ বিশেষ সময়ে বহু পরিমাণে টাঁক। গ্রহ করাকে যুবকদের 
পক্ষে “কলঙ্ক' বলেই তিনি মত প্রকাশ করেছেন £ “কোন যুবক যখন পণকে 
বিবাহের শর্ত করে তখন সে তাহার শিক্ষাকে এবং তাহার দেশকে অধঃপাতিত 
করে এবং স্ত্রীজাতির অবমাননা! করে।''.অপমানজনক পণপ্রথ! হেয় প্রতিপন্ন 
করিবার উদ্দেশ্যে প্রবল জনমত গঠন করিতে হইবে এবং ষে সকল যুবক এইরূপ 
অসদ্ভাবে সংগৃহীত অর্থের দ্বার] তাহাদের জীবন কলুষিত করে তাহাদিগকে 
সমাজ হইতে বিতাড়িত করিয়া! দেওয়া উচিত। কন্ঠার পিভামাতাও বিলাভী 
উপাধির মোহ ত্যাগ করিয়া! তাহাদের কন্ঠাদদের জন্ত সত্যপ্রিয় সৎসাহসী যুবক 
সংগ্রহ করিবার জন্ত নিজেদের ক্ষুদ্র বংশ ও প্রদেশের গণ্ডি অতিক্রম করিতে 
দ্বিধা করিবেন.ন1 1” 

এমনি নান! নামাজিক অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষার জন্তই নারীর ভোটা- 
ধিকার এবং পুরুষের সমপর্যায়ে তাদের আইনগত অধিকার লাঁভের জন্য গান্ধীজী 
বিভিন্নভাবে চেষ্টত ছিলেন £ “যে সকল শৃঙ্খল নারীর স্বাধীন ইচ্ছাকে প্রতিহত 
করিয়৷ রাখিয়াছে, আমি সেগুলি ভাঙ্গিয়] ফেলিতে চাই।” 

"পুরুষের সহিত সমান পর্যায়ে অংশীদার হইতে হইলে পুক্রষের এমন কি 
স্বামীরও মনৌরঞ্জনের জন্ত নারীকে সাজসজ্জা হইতে বিরত হইতে হইবে । 
বাহিরের সাজসজ্জা হবার! রামের গ্রীতি উৎপাদন করিবার জন্য সীতা কখনও একটি 
মুহূর্ত নষ্ট করিবেন ইহা আমি কল্পনাও করিতে পারি ন11”--গান্ধীজীর উক্ত 


৫০৪. 50005 গান্ধী পরিক্রমা 
টিচার দূননরূ নগরীর অধিকারে মামীর নিজেরাই 
প্রতিবন্ধক, কিন্ত তার গভীর মমভাবোধ সেখানেও নারী-সমাজকে মচেতন করার 
চেষ্টা করছে। নারী-জীবনের প্রতিটি দিকেই এভাবে তিনি করুণা ও কল্যাণ দৃষ্টি 
ফেলেছেন এবং সামাঞ্ধিক অত্যাচারের কবল থেকে তাদের রক্ষা করে আত্মপ্রতিঠ 
ও ত্বাবলম্বী করার জন্ত জীবনের শেষ সময় পর্যস্ত চেষ্টা করে গিয়েছেন। এক 
কথায় বল! চলে বর্তমান ভারতে নারীর যে অগ্রগতি, বিভিন্ন দিকে ভারতীয় নারী 
যে আত্মপ্রকাশ ও বিকাশের নুযৌগ পেরেছেন তার মূলে রয়েছে গান্ধীজীরই 
অবদান। চীনে নীরীর পা জন্ম থেকে বিকৃত করে গতিহীন করে রাখা হত, 
'আর ভারতীয় নারীর সমস্ত যনটাকেই সংস্কারের কুঠারে কদ্ধগতি করে জীবন্মত 
করে রেখেছিল যুগ যুগীস্তর ৷ গার্গী মৈত্রেয়ীর যুগ থেকে বহু পিছিয়ে পড়েছিল 
পরবর্তা নারী-সমাজ। বিংশ শতাীর ভারতীয় নারীর পায়ের শৃঙ্খল চুর্ণ করেছেন 
জাতির জনক বাপুজী-এতে সন্দেহের কোঁন অবকাশ নেই। নির্ভীকতা, 
আত্মমর্যাদা রক্ষা, স্ুতাকাটী, ভোটের অধিকার, সম্পত্তির অধিকার, পণগ্রথা 
বিলোপ, পতিতা বৃত্বির নিরসন, রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা, উন্নত শিক্ষা 
ব্যবস্থা, অন্ুগ্রহভিক্ষা না করা, নারী কর্মী গঠনে মহিলা আশ্রম প্রতিষ্ঠার 
উৎসাহদান, পর্দা প্রথার অবসান, অহিংস প্রতিরোধ, গ্রামীণ নারী-সমাজের প্রতি 
শিক্ষিত! নারীদের কর্তব্যবোধ জ্জাগরিত করা, জাতীর আন্দোলনে অংশগ্রহণে 
নারীসমাঁজকে উদ্বুদ্ধ করা, নারী শ্বেচ্ছাসেবিকা গঠন, নারীদের জন্থ পরামর্শ 
পরিষদ গঠন- এমনি হাজার দিক থেকে গান্ধীজীর সচেষ্ট আশীর্বাদ বধিত হয়ে 
ভারতীয় নারীদের অধিকার ও জীবন রক্ষ! করে এসেছে উনবিংশ শতাব্দী থেকে 
বিংশ শতার্বীর কূল পর্যস্ত। পৃথিবীর নারীজাতির কাছে বর্তমান ভারতীয় নারীর 
পরিচয় ও প্রতিষ্ঠা গান্ীজীরই চিন্তা ও চেষ্টার ফল। তিনি পুনর্জীবন দিয়েছেন 
ভারতীয় নারীসমাজকেও। 

“আমর1 দেখিতে পাঁই যে, নারীকে ছোট করিয়া দেখ। পুরুষের একটা 
অভ্যাসে গিয়া ফ্লাড়াইয়াছে। সমান যোগ্যতা থাকিলে পুরুষকে মনোনীত ন' 
করিয়া নারীকে মনোনীত করিলে বিপরীত প্রথায় গিয় পড়িতে হয়। শুধু পুরুষ 
কি নারী ইহার দিকে লক্ষ্য ন। রাখিয়া সত্য নির্বাচনই দরকার |” 

অহিংস সংগ্রামে নারীদেরই তিনি শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার মনে করে অপূর্ব সন্মান 
প্রদর্শন করে গিয়েছেন। “নারী নরকের দ্বার বা “পথি নারী বিবর্জিত” ইত্যা্ি 
কু-নীতিকে ভিনি বলিষ্ঠ হাতে দূর করে ডাক দিয়েছেন মহিলাদের ; “এই 


নারীর সমান অধিকার প্রতিষ্ঠায় গাস্ধীজীর প্রয়াস ৫০৫ 


অহিংম সংগ্রামে পুরুষ অপেক্ষা তাহাদের দান অনেক বেলী হইবে! নারীকে 
পুরুষ হইতে ছূর্বল বলিয়! অভিহিত করা মিথ্যা অপবাদ, ইহা নারীর প্রতি 
পুরুষের অবিচার। যদি শক্তি দ্বারা পণ্ডবল বুঝিতে হয় তবে নারী পুরুষ হইতে 
বাস্তবিক কম শক্তিশালিনী, যদি শক্তি বারা নৈতিক বল বুঝিতে হয় ভবে পুরুষ 
হইতে নারী অপরিমেয় রূগে অধিক শক্তিশালিনী। তাহাদের শ্বভাবজাত বুদ্ধি, 
আত্মত্যাগ, সহিষুভা, ধৈর্য এবং সাহস কি পুরুষের চেয়ে অধিক নয়? নারী 
ব্যতিরেকে পুরুষের অস্তিত্ব থাকে না। যদি অহিংসা আমাদের জীবনের মৃলনীতি 
হয় তবে দেশের ভবিয্বৎ নারীর হাঁতে।” 

“দেশের ভবিষ্যৎ নারীর হাতে'--এতবড় সন্মান ও দারিত্ব জাতির জনক দিয়ে 
গিয়েছেন ভারতীয় নারী-জাতিকে ! নারীই শাস্তির দূত একথা মর্মে মর্মে সত্য। 
অবশ্ত তীর তিরোধানের পর নারীর বিগত দূর্বলতা ইত্যাদি পুনঃ প্রতিষ্ঠা লাভ 
করতে চলেছে। পু 

গান্ধী শতবাধিকীর হৃর্যোদয়ে আবার ভারতীয় নারী যেন গান্ধী-বাণীর 
হুর্যালীকে আত্মদর্শনে ব্যাপৃতা হন, ন1 হলে লক্ষ লক্ষ নারী আৰার অন্ধকৃপের 
পথেই যাত্রা করে আত্মহত্যা করবে। 

নারীদের প্রতি তাঁর উপদেশ স্মরণ ও উদ্ধৃত করে এ প্রবন্ধে সমাপ্ির রেখা 
টানবো আজ । “নারীদিগের প্রতি আমার উপদেশ এই-তাঁহার! শহর পরিত্যাগ 
করিয়া গ্রামে যাঁউক ; সেখানে সেবার বিস্তৃত কর্মক্ষেত্র তাহাদের জন্ত রহিয়াছে। 
তাহারা সহজ জীবন যাঁপন করিবে এবং গরীবদের সুখছুঃখের সঙ্গে মিশিয়! যাইবে । 
যদি তাহার রেশমী শাড়ী এবং সাঁটিনে সজ্জিত হইয়া এবং বহুমূল্য অলঙ্কার পরিয়া 
তাহাদের ধনের গর্ব প্রদর্শন করে তাহা হইলে বিপদ এড়াইতে গিয়া ভাহারা 

দ্বিগুণ বিপদের সম্মুখীন হইবে ।” 

নারীর সমান অধিকার প্রতিষ্ঠায় এক শভাঁবী ধরে যে সংগ্রাম তা যেন ক্রম- 
ক্র হয়ে সমাজকে আবার গ্রাস না করে। নারী-সমাজে আজ আবার যেন 
আদর্শহীনতা ছায়। ফেলে চলেছে, সেখানেই ভয়। 

গান্ধীজীর আদর্শ ভারতীয় নারীকে যেন চিরদিন অন্থুপ্রাণিত করে। 

বন্দে মাতরম্‌। 


গাঙ্ধীবাদ কি অচল? 
নান বত 


সত্যের যেমন স্তরভেদ আঁছে গাম্বীজীর অহিংস তত্বেরও তেমনই ছিল। 
ছুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্ভী যুগে গান্ধীর শিক্ষা এ দেশের অধিকাংশ নেতা মেনে 
নিয়েছিলেন শুধু আংশিকভাবে ও কয়েকটি সহজ ব্যবহারিক কাঁরণে। 

এ শতাবীর গোড়ায় সন্ত্রাসবা্দীদের আশ! ছিল যে, তাঁরা বিদেশী শির 
কাছ থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করে ভারতে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আঘাত 
হানবেন। কিন্তু জার্মানি বা জাপান কারও কাছ থেকেই আশাঙগরূপ সাহায্য 
পাঁওয়া গেল না। সে যুগে বিদেশী অনস্ত্রসংগ্রহের চেষ্টা ও তাতে ক্রমাগত 
অসাফল্যের কথা মানবেন্ত্রনাথের স্ৃতিচারণে গভীর হতাশার ম্বরে লিপিবদ্ধ 
হয়েছে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর সন্ত্রাসবাদের বার্থতা অনেকের কাছেই স্পষ্ট 
হয়ে উঠেছিল । একদিকে যেমন বিদেশ থেকে অস্ত্র সাহায্যের সম্ভাবন। মান 
হয়ে এলো! অন্তদ্বিকে তেমনই ভারতীয় সৈ্যবাঁহিনীতেও সন্ত্রাসবাদী চিন্তাকে 
উৎসাহিত করবার মতো! ফাটল দেখা গেল না। 

এ অবস্থায় সশস্ত্র অত্যুতানের পথে ব্রিটিশ সরকারকে উৎখাত করবার চিন্তার 
অবান্তবতা অস্বীকার করা কঠিন ছিল। সশস্ত্র অভ্যুত্থান সফল হবার সম্ভাবনা 
মে দেশেই বেশী যেখানে সৈন্যবাহিনীর একটি ক্ষমতাবান অংশের আঙ্কগত্য থেকে 
দেশের সরকার বঞ্চিত, অথবা দেশের শাঁসনযন্ত্র কোনে বড় যুদ্ধের ধাক্কায় ভেঙ্গে 
পড়ছে এবং বিপ্রবীর। যথেষ্ট অস্ত্রসংগ্রছের পথ তৈরী করে নিতে পেরেছেন। 
প্রথম মহাযুদ্ধ থেকে ভারত যখন মোটামুটি অক্ষত অবস্থাতেই বেরিয়ে এলো 
তখন দূর ভবিষ্যতে সন্ভাব্য দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়৷ এ 
দেশের মন্ত্রাসবাদীদের বড় কোনে! ভরসা অবশিষ্ট রইল না। এই অবস্থাতেই 
গান্ধী এলেন তার অহিংস প্রতিরোধের প্রস্তাব নিয়ে । বাস্তব রাজনীতির বিচারে 
গান্ধীর সেই প্রস্তাবকে সেদিন অনেকের কাছেই গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছে। 

সেদিনের পরিস্থিতির সঙ্গে আজকের খানিকটা মিল আছে। ভারতীয় 
সেনাবাহিনী আজও সরকারের প্রতি অন্্গভ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ধাকা কাটিয়ে 
আমাদের শাসনষন্জ এখনও মোটামুটি অটুট । অন্তত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অনেক 
দেশের তুলনায় ভারতের শাঁসনযস্ত্রের কাঠামো শক্ত। এ দেশে অতিবাম 


গীন্ধীবাদ্ কি অচল ? ৫০৭. 


যে-সব রাজনীতিক দল সশস্ত্র অত্যুখীনের অথবা গৃহযুদ্ধের পথে ক্ষমতা দখলের 
চিন্তা করেন, সীমান্তে একটি বৃহৎ যুদ্ধের সভভাবনাকে তাদের এখনও মনের 
আড়ালে লালন করতে হয়। নয়তে! তাঁদের চিন্তা অবাস্তব। অরাজকতার' 
পথে এ দেশে বিপ্লবী ও স্থারী সরকার গঠন করবার চিন্তায় তার বাস্তববুদ্ধির 
পরিচয় নেই, আছে শুধু দুর্মর বিপ্লববিলাস। গান্ধীনেতৃত্বের প্রথম যুগে যেমন 
নেহরু, আজাদ প্রমুখ নেতারা অহিংসাকে ধর্ম-হিসাবে গ্রহণ নাকরেও গান্ধীর 
নেতৃত্ব মেনে নিয়েছিলেন আজও তেমনই হিংসাত্মক বিপ্লবের পথ বর্জন করবার 
জন্য কোনো! ধর্মনীতি প্রয়োজন হয় না, বাস্তব বুদ্ধির আলোতেই এই সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ সম্ভব । 


॥২ ॥ 


গান্ধীর রাজনীতিক চিন্তার আরও একটি স্তর ছিল। ভারতের বিশেষ 
পরিস্থিতিতে হিংসাত্বক আন্দোলন ব্যর্থ হবে এই পরিসীমিত সিদ্ধান্তের উর্বর 
তিনি তাঁর বক্তব্য স্থাপন করেছিলেন। (প্রসঙ্গত লক্ষ্য করা আবশ্বক যে, 
রাজনীতিক চিন্তাকে ছাড়িয়েও একটি তৃতীয় স্তর আছে যেখানে ব্যক্তির আত্মিক 
মুক্তির শর্ত গান্ধী আলোচনা করেছেন। কিন্তু এই শেষস্তরের সমস্যা এখানে 
আমাদের বিবেচ্য নয় ।) 
গান্ধী বিশ্বাস করতেন যে, অসৎ ব্যবহারে কোনো মহৎ কল্যাণ সাধিত হতে 
পারে না। অথচ হিংসাত্বক আন্দোলনের উপায় হিসাবে অপত্যের ব্যবহার 
অনিবার্ধ। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কার্যক্রম, যথা প্রতিপক্ষের সমালোচন৷ 
ও গণবিক্ষোভ পরিচালিত হয় দিবালোকে ও সর্বজনসমক্ষে। হিংসাত্মক 
আন্দোলনের একটি বড় অংশ গড়ে ওঠে লোকচক্ষুর আড়ালে, অন্ধকার গোপন 
নুড়ঙ্গে। এই গোপন আন্দোলনে অসত্যকে গ্রহণ কর] ছাঁড়া উপাঁয় নেই। 
অথচ যিথ্যাচরণই যেখানে আন্দোলনের ধর্মম্বূপ সেখানে পারস্পরিক বিশ্বাসে 
একদিন ফাঁটল দেখা দেবেই, কাঁরণ সত্য ছাড় পারস্পরিক বিশ্বাসের কোনো 
ভিত্তি নেই। গান্ধী তাই তাঁর আন্দোলনে সত্যের প্রতি আগ্রহকে প্রধান স্থান 
দিয়েছিলেন। সত্যের প্রয়োজন শুধু পরকালের মুখ চেয়ে পুণ্যার্জনের জন্ত নয়। 
সত্য ছাড়া সমাঁজে পারম্পরিক বিশ্বাস সম্ভব নয় । হিংসা থেকে যে মিথ্যার উত্তব 
এবং সেই জীবনবিপন্নকারী মিথ্যা থেকে আতঙ্কগ্রস্ত যে অবিশ্বাস, তার ভয়াবহ 
বিষাক্ত বাপ্প কোনে! সংগঠনে বা সমাজে ছড়িয়ে পড়লে যে অবস্থার সৃষ্টি 


৫০৮ গান্ী পরিক্রমা 


হয় তারই নাম সম্ভবত নরক। গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ নাঁনাবিষয়ে মতানৈক্য 
সত্বেও এই একটি প্রশ্নে মতৈক্য খুঁজে পেরেছিলেন। সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের 
'শোঁচনীয় পরিণতি রবীন্দ্রনাথ “চার অধ্যায় উপন্থাসে তীন্ম ভাবায় লক্ষ্য 
করেছেন £ "মিখ্যাচরণ, নীচতা, পরস্পরকে অবিশ্বীসঃ ক্ষমতালাভের চক্রান্ত, 
ওপ্তচরবৃত্ধি একদিন তাদের টেনে নিয়ে যাঁবে পাঁকের তলার । এ আমি স্পষ্ট 
“দেখতে পাঁচ্ছি।” 

কথাটা অন্যভাবে বলা যাঁক। হিংসাতকক আন্দোলন কোনে! কোনে! 
অবস্থায় ক্ষমতালীতে বা! রাষ্টন্ত্রকরায়ত করার ছন্বে সফল হতে পারে; কিন্ত 
সেই সাফল্যও ঝুটা সাঁফল্য। হিংসা ও মিথ্যাকে আশ্রয় করে যে-সংগঠন গড়ে 
ওঠে তাতে অবিশ্বাস ও অত্যাচার এমনই অনিবার্য যে বিপ্রবের মহৎ আদর্শকে 
পাকের তলায় টেনে নামিয়ে তবে বিপ্রবীরা ক্ষমতায় আসীন হুন। গত পঞ্চাশ 
বৎসরের ইতিহাসে এই সিন্ধীস্তের সপক্ষে সাক্ষ্যের অভাব নেই। রুশদেশে 
ক্ষমতাঁলাভের জন্ত লেনিন এমন একটি দল গড়ে তুলেছিলেন যাঁর গতিবিধি ছিল 
গুপ্তধাতকের মতোই গোঁপন এবং যার অভ্যন্তরে গণতন্ত্র ক্ষার চেয়েও গোপনীয়তা 
রক্ষা লেনিনের নির্দেশ অন্থসারে প্রধান স্থান লাভ করেছিল। এই নতুন দলের 
চরিজ্ সম্বন্ধে লেলিন তীর একটি বিখ্যাত প্রবন্ধে (7178৮ 1910 09 10009 ?”) 
স্পষ্ট ভাষার লিখেছিলেন £ 
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লেনিন ঠিকই বুঝেছিলেন। হিংসাত্মক আন্দোলনের অন্য সব শর্তের উপর প্রধান 
শর্ত গোপনীয়তা রক্ষা । এর পরিণাম আজ ইতিহাসের পাতায় লিপিবন্ধ। 
লেনিনের দল রাষ্রক্ষমত1 লাভের সংগ্রামে জয়ী হয়েছেন। কিন্তু স্তালিনী যুগে 
যদি বিপ্লবের সমস্ত মহৎ আদর্শকে ব্যঙ্গ করে পারম্পরিক অবিশ্বীস একটা 
বিভীষিকার মতে! দল ও দেশকে গ্রাস করে থাঁকে তে! গান্ধীবার্দী বিচারে অন্তত 
মেট! অপ্রত্যাশিত নয়, বরং তার বিপরীত ঘটনাই হতো বিস্ময়ের কারণ। 

গাঙ্ধীর অহিংসাতত্বকে “অবান্তর বলে ধার! বাস্তব বুদ্ধির গৌরব দাবি করেন 
তাদের এই কথাগুলি ভেবে দেখা প্রয়োজন । সমালোচকের! বলেছেন যে, 
ভারতে ব্রিটিশ শাপনের বিরুদ্ধে অহিংস আন্দোলন হ্দি-বা কিছু পরিমাণে সাঁফল্য 
অর্জন করে থাকে হিটলারী শাঁসনের বিরুদ্ধে তাও সম্ভব হত না! অর্থাৎ শীসব- 
গোষ্ীর ভিতর ন্যায় ও গণতন্রবৌধ যেখানে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত, হিংসার বাবহারে 


'গান্ধীবাদ কি অচল? ০ ২৫৯, 


প্রতিপক্ষ যেখানে সম্পূর্ণ বিবেকব্ধিত, সেখানে অহিংস আন্দোলন ব্যর্থ হে, 
বাধ্য। গান্ধীবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে এই সমালোচনার উত্তর আবারও সম্ভব ছুটি" 
ভিন্ন স্তরে। ্‌ 

অহিংদ আন্দোলনের মূল কথা অন্ঠায়ের সঙ্গে অসহযোগ । শাসকের অন্যায়: 
চেষ্টা যতই প্রচণ্ড হোক-না কেন সম্পূর্ণ অনহযোগের সম্মুখে শাসক অসহায়।. 
কোনো অন্তার ব্যবস্থাই কার্যকরী হতে পারে ন1 যদি আঁপাঁমর জনসাধারণ মৃত্যু- 
পণ করে সমস্ত সহযোৌগিত! থেকে অহিংসভাবে বিরত থাকেন। আদর্শ অহিংস! 
সর্বজয়ী। যদি বল] হয় যে, আদর্শ অহিংসা সাধারণ মাষের শক্তির অতীত» 
গান্ধীবারদী তা হলে তার বক্তব্য রাখবেন একটি নিয়তর' স্তরে। গান্ধী 
বলেছেন অন্ঠায়ের বিরৌধিতাই কর্তব্য ; যদ্দি অহিংস প্রতিরোধ সম্ভব না 
হয় তো৷ অহিংস থেকে বিচ্যুত হয়েও অন্যায়ের বিরোধিতা কর] শ্রের। 
কিন্তু একথাটা বিশ্বত ন1 হওয়াই ভালে! যে, হিংসাত্মক প্রতিরোধের কতকগুলি 
কুফল আছে এবং শুধু উদ্দেশ্তের মহত্বে এই কুফল থেকে অব্যাহতি পাওয়া 
যায় না। এটাই বাস্তব কথা। এর বিপরীত চিন্তা খণ্ড দৃষ্টি বা সাময়িক 
উত্তেজনার প্রভাবে অবাস্তব। হিংসাত্মক উপায় অবলম্বন যদি অনিবার্য হয়ে ওঠে 
তবু এই সাবধানবাণী মনে জাগ্রত রাখাই ভালো, যাতে যুদ্ধের ভিতরও শাস্তির: 
শর্ত আমরা সততার সঙ্গে বারবার উচ্চারণ করে যেতে পারি । এটা বিশুদ্ধ. 
অহিংসাতত্ব নয়, বরং অসম্পূর্ণ জগতে সেই বিশুদ্ধ তত্বের খণ্ডিত প্রতিফলন । 


॥ ৩ ॥ 

দলীয় রাজনীতির দৃষ্টিতে রাষট্ক্ষমতার কর্তৃত্ব পরম অভীষ্ট। এই একটি 
অভীষ্টের কাছে মনপগ্রাণ সমর্পণ করে রাজনীতিক দলগুলি অবশেষে বিশ্বাস করে 
বসেন যে, সমাজের সকল যঙজল সাধনের জন্ প্রথম প্রয়োজন দলের পক্ষ থেকে 
শাঁসনযস্ত্রের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন। এই কাজটি তাদের এমনই অত্যাবশ্তক মনে 
হয় যে, অন্ত সকল নীতিকে বিপন্ন করে ক্ষমতার সংগ্রাম প্রধান হয়ে ওঠে। গান্ধী 
রাজনীতিতে ক্ষমতার সংগ্রামকে সংযত করতে চেয়েছেন গঠনমূলক কর্মের সঙ্গে 
তার সংযোগ স্থাপন করে। ৃ 

যুদ্ধের সমর জাতি যেমন একটি নিঃসংশয় লক্ষ্য খুঁজে পায়, অর্থাৎ শত্রুর 
সংহারই একমাত্র উদ্দোশ্ত হয়ে দেখ! দেয়, সমাজকে ভাঙ্গার নেশায় ধীরা মাঁতেন, 
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তাদেরও দৃষ্টিতে তেমনই একটি আপীতম্বচ্ছতা গ্রতিভালিত হয়ে ওঠে। শেষ 
বিচারে এটি অবশ্ত অলীক স্বচ্ছতা ভাবার উপায় উদ্ভাবনে যে বিপ্লবীরা! শাণিত 
বুদ্ধির পরিচয় দেন, বিপ্লবের পরবর্তা সমাজ সম্বন্ধে তাদেরই চিন্তা আবার অবাস্তব 
কল্পনায় মোহাচ্ছন্ন। হিংসাত্মক বিপ্লবের শেষ ফলাফলের সঙ্গে তাই আদি 
প্রত্যাশার মিল থাকে না। তবু একথা হ্বীকার্য যে, বিপ্লবীয় কাছে যতদিন 
ভাঙবাঁর কাজটাই প্রধান ততদিন তার কর্মে ও বক্তব্যে এমন একটা ছিধাহীন 
এঁকাস্তিকতা লক্ষ্য করা যায় গণতাস্ত্রিকের পক্ষে যেটা অনায়াসলভা নয়। 
গণতান্ত্রিক আন্দোলনের এই ছূর্বলতার প্রতিষেধক হিসাবে গঠনমূলক কর্মের 
একটি বিশেষ মূল্য আছে। এরই ভিতর দিয়ে শুভতবুদ্ধিলম্পন্ন ব্যক্তি সমাজের 
সঙ্গে যুক্ত হবার পথ খুজে পায়। তাঁর নিজন্ব বক্তব্যটিও চেতনায় একটি বিশেষ 
রূপ ধারণ করে এবং বাস্তব ও আদর্শনিষ্ঠার ভিতর কর্মের সেতু স্থাপিত হয়। 
গান্ধীজী সমাঁজ সংগঠনে চরকাঁকে যে বিশিষ্ট স্থান দিতে চেয়েছিলেন তার 
সমর্থন নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু এ ধারণ! সম্ভবত অমূলক নয় যে, আমরা গঠনমূলক 
কাজকে যে পরিমাণে উপেক্ষা করেছি অবাস্তব বৈপ্লবিক কল্পনাও সে পরিমাণে 
বুদ্ধি পেয়েছে । বাঁংলাঁদেশে আমরা সমবায়ে অপটু, সাম্যবাদী আন্দোলনে 
উৎসাহী । 

গান্ধীর গঠনমূলক পরিকল্পনায় গ্রামের প্রতি একটা বিশেষ বৌক ছিল। 
এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। গান্ধী প্রত্যক্ষ করেছিলেন যে, দ্রুত শিল্পায়নের 
বিশেষত প্রথম যুগে আধিক সম্পদ ও রাজনীতিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয় নগরে 
নগরে । তিনি দেখেছিলেন যে, গ্রামে গ্রামে মানুষ তৃষ্ণার জল ও সামান্ শিক্ষা 
থেকেও বঞ্চিত, ক্ষুধার অবসন্ন পাঁধীর মতো! অসহায় । যে-সমাজে একদিকে 
'ক্ষমতার এই কেন্দ্রীকরণ আর অন্ত দ্রিকে কোটি কোটি মানুষ আত্মবিশ্বাস ও 
সংগঠনশক্তি থেকে এমন সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত সেখানে স্বরাজ অথবা লোঁকরাজ 
সম্ভব নয়। শিল্পবিপ্রবের পর প্রবল কয়েকটি দ্বেশ যেমন দুর্বল দেশের উপর 
তাদের শাসন ও শোঁষণ কায়েম করেছিল এবং এর একমাজ্ শ্বীরুত প্রতিকার 
যেমন উপনিবেশগুলিতে স্বাধীনতার আন্দোলন ও আঘধিক উন্নতির উদ্চোগ, 
গান্ধীও তেমনই বিশ্বাস করতেন যে, দেশের ভিতর কলকা রখানাঁর কেন্দ্রগুলির 
শাসন ও শোষণ থেকে গ্রামকে রক্ষা করার একমান্ত্র পথ গ্রামোদ্যোগ ও 
গ্রামরাজ। আধুনিক নাগরিক সভ্যতায় যে জাতের মানুষ সৃষ্টি হয় তিনি তাঁদের 
বোধ হয় একটু ভয়ের চোখেই দেখতেন। তাদের যুক্তিবার্দী মন অর্থ ও 
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ক্ষমতাকেই জীবনে পরমলভ্য বলে সহজে গ্রহণ করে, আর যান্ত্রিক দক্ষতা ও 
ক্ষমঙালিপ্পার যোগাযোগে সমাজের উপর তাঁদের একাধিপত্যও অপ্রতিরোধ্য 
হয়ে ওঠে । নগরভিত্তিক কোনে অর্থবান শ্রেণী অথবা প্রবল রাজনীতিক দলের 
পক্ষে সংগঠনশক্তিতে দুর্বল গ্রামের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন হজ । এই বিপদের 
প্রতিকার সম্ভব গঠনমূলক কর্মের পথে। গ্রামে গ্রামে মানুষকে স্বায়ত্বশাসন 
ও আধিক শ্বাবলম্বনে অভ্যস্ত করলেই গণতন্ত্রের দেশজোড়া ভিত্তি স্থাপিত হবে। 
গান্ধীর উক্তিতে কথনও কখনও কলকারখানার প্রতি বিক্ূুপত! অতিরিক্ত জোরের 
সঙ্গে প্রকাশ পেয়েছে । কিন্তু তার চিন্তা সমগ্রভাবে গ্রহণ কর] সম্ভব না হলেও 
একথা আজ আমাদের সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে স্পষ্ট যে, গ্রামের 
অর্থনীতি সুস্থ না হলে দেশের অর্থনীতিও সুস্থ হবে না এবং গ্রামে স্বায়ত্রশাসনের 
প্রতিষ্ঠানগুলি নির্জীব থাকলে অতিস্ফীত আমলাতন্ত্রের নিম্পেষণে অথবা! ওপর 
থেকে চাপানে গণকমিটির অত্যাচারে দেশময় গণতন্ত্র বিপন্ন হবে। 


॥ ৪ ॥ 


নিয়ম ও শৃঙ্খল ছাড়া গঠনমূলক কাজ শুষ্ভাবে সম্পন্ন হয় না। গান্ধী 
নিয়মের ভক্ত ছিলেন। আবার তিনিই ছিলেন আইন অমান্ত আন্দোলনের 
মহান নেতা । নিয়ম পালন ও নিয়ম ভঙ্গের ভিতর সামঞ্জস্যবিধান গান্ধীর চিন্তার 
একটি অতি উল্লেখযোগ্য দিক। 

নিয়ম পাঁলনকে গান্ধী কতখানি গুরুত্ব দিয়েছিলেন তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে 
ও মতবাদে তা নুম্পষ্ট। প্রশ্নটি একটি নৈতিক সমস্যার আকারে এখানে 
আলোচনা কর! যেতে পারে । প্রতিশ্রুতি রক্ষা! আমাদের নৈতিক দায়িত্ব । কিন্তু 
অতীতের কোনে প্রতিক্রতি যদি আজ আমার স্বভাব ও ব্যক্তিত্বের বিকাশের 
পথে বাধা বলে আমি অনুভব করি তবে সেখাঁনে আমার কর্তব্য কি? এই 
গ্রশ্নের দু-দ্রিক থেকে উত্তর সম্ভব। কেউ বলবেন, ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে নান! 
অপ্রত্যাশিত পথে ; অতীতের কোনে! অন্ধ প্রতিশ্রুতিকে জীবনে অগ্রগতির পথে 
অটল বাধ! বলে মেনে নেওয়৷ যায় ন।। আবার কেউ বলবেন ষে, প্রতিশ্রুতির 
মর্যাদা যদি রক্ষিত না হয় তে মানুষে মা্ষে পারস্পরিক বিশ্বাস ভেঙ্গে 
পড়ে, সমাজে সহযোগিতার ভিতি দূর্বল হয়। চিন্তা না করে প্রতিশ্রতিতে 
'সাবদ্ধ হওয়া ভুল; কিন্তু একবার প্রতিশ্রুতি দানের পর আপন বাক্যের 


৫১২  ' গান্ধী পরিক্রমা 


প্রতি বিশ্বস্ত খাঁকাই কর্তব্য। প্রথম মতের সমর্থনেও দু-একজন মহাপুরুষের 
নাম করা সম্ভব। কিন্তু গান্ধী ছিলেন এ দ্বিতীয় মতের মানুষ 1 বাক্সংঘম 
ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা, সমরাঁচ্বর্তিতা, সাংগঠনিক নিয়ম পালন--এই সবই 
ছিল তীর দৃষ্টিতে আদর্শ সত্যনিষ্ঠ জীবনের অঙ্গ । নিজের আশ্রমে তিনি নিয়মান্ু- 
বঙ্ডিতার উপর জোর দিয়েছেন; নিয়ম ভঙ্গ হলে পুত্রকেও অব্যাহতি দেন নি। 

ব্যক্তিগত জীবনে প্রতিশ্রুতি রক্ষা বা আশ্রমে নিয়ম পালনের মতোই বৃহত্তর 
সমাজে আইনের প্রতি আহ্থগত্যও একটি মৌল নৈতিক প্রশ্ন । নিয়মের জোরে 
যে-সমাঁজ শাসিত হয় না গায়ের জোরেই ভাতে পারস্পরিক দ্রাবিদাওয়ার নিষ্পত্তি 
হয়। নিয়মের রাজত্ব চূর্ণ হলে প্রতিষ্ঠিত হয় গুণ্ডার রাজত্ব। আইন অনেক সময় 
অন্যায় হয়; কিন্তু গুণ্ডার রাজত্বে নাগরিকের ম্বাধীনত রক্ষা পায় না। অতএব 
প্রশ্ন, যেআইনকে আমি অন্তায় মনে করি তার প্রতি আমার কর্তব্য কি? এই 
প্রশ্নটিরও দু-রকম উত্তর মহজেই মনে আসে । বলা যেতে পারে যে, যে-আইনকে 
আঁমি অন্যায় মনে করি সে আইন ভঙ্গ করাই নিঃশর্ত কর্তব্য। কিন্তু এই মতের 
বিপদ আছে। সাধারণ মানুষ বহু পরিমাণে স্বার্থবুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হয়। 
ষেহেতু আত্মপ্রবঞ্চনার় আমরা অনেকেই অল্পবেশী অভ্যন্তঃ অতএব যে-আইন 
আমাদের স্বার্থের বিরোধী তাকেই অন্তার ভেবে নিতে আমাদের খুব বিলম্ব 
হবার কথ! নয়। স্বার্থ ছাড়াও আছে নান! অন্ধ বিশ্বাস। প্রতিটি ব্যক্তিই যদি 
তার স্বার্থ অথবা অন্ধ বিশ্বাসের সঙ্গে আইনের বিরোধ দেখ! দিলেই আইন 
অমান্ত শুরু করেন, তা হলে অনিয়মের রাজত্ব এবং তার ফলে আরও বহুগুণে 
বৃহত্বর অন্তায় সমাজে প্রতিষ্টিত হবার সম্ভাবনা । অতএব দ্বিতীয় মত হিসাবে বলা' 
যেতে পারে যে, আইন মেনে চলাই কর্তব্য যদিও আইনের পরিবর্তনও আমর! 
আইনসঙ্গত উপায়ে দাবি করতে পারি । কিন্তু সর্বাংশে বা সর্বাবস্থায় এই মতও 
গ্রহণ করা কঠিন । ফে-নিয়মকে আমি সর্বাস্তঃকরণে অন্তায় বলে জানি সে নিয়ম 
ভঙ্গ করবার কোনে! নৈতিক অধিকারই কি আমার নেই? যে-দমাজে আইন 
পরিবর্তনের আইনদঙ্গত পথ খোল! নেই সেখানে কি কর্তব্য? 

অর্থাৎ, ব্যক্তিকে আইনভঙ্জের নিঃশর্ত অধিকার দেওয়া নীতির দিক থেকে 
নিরাপদ নয়, আবার আইন মেনে চলবার নিঃশর্ত কর্তব্যও শ্বীকার করা যায় ন1। 
এই নৈতিক সমস্যার সমাধান সহজ নয়। কিন্তু গান্ধীর সমাধান ম্পষ্ট। তিনি 
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বলেছেন যে বিনি আইনভঙ্গ করতে চান আইনভজের দডও “কে স্বেচ্ছায় বরণ 
করে নিতে হবে। এই একটি শর্তেই শুধু বাক্তি আইনভঙ্জের নৈতিক অধিকার 
দাবি করতে পারেন। রাষ্ট্রের রচিত আইন ধিনি ভঙ্গ করতে চান তাঁকে নিজের 
বিবেক ও সমাজের কাছে এই প্রমাণ রেখে যেতে হবে যে, তিনি কোনো ক্ষত 
স্বার্থ থেকে নয়, বরং দশের কল্যাণের জন্যই আইনভে প্রবৃত্ত হয়েছেন। 
প্রেমের পরিচয় যেমন ছুঃখবরণে, আইনভঙ্গকারীর কল্যাণবুদ্ধির প্রমাণও তেমনই 
স্বেচ্ছায় দও্গ্রহণে। এই হুক্ম অথচ সরল সিদ্ধান্তটি বর্তমান যুগের রাজনীতিক 
চিন্তায় গান্ধীবাঁদী বিচারের একটি মহৎ অবদান । 

মার্কসীয় বিচারে অবশ্ঠ এই গান্ধীবাদী সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগা মনে না হওয়া 
সম্ভব। মার্কসবাদী বলবেন যে রাষ্ট্রের বিধান শ্রেণী নিরপেক্ষ নয়। ধনিক ও 
শ্রমিক শ্রেণীর ভিতর স্বার্থের ছন্ মৌলিক ও অনিবার্য । ধনতাস্ত্রিক দেশে আইন 
প্রণীত হয় এবং রা্রযস্ত্র চালিত হয় ধনিক শ্রেণীর স্বার্থে। সর্বপ্রকারে এই 
আইনের বিরোধিতা করা শ্রমিকশ্রেণীর এতিহাসিক অধিকার । শ্রমিকশ্রেণীর 
এই বৈপ্লবিক অধিকারের উপর কোনে! শর্ত আরোপ কর! প্রকারান্তরে ধনিক- 
শ্রেণীকে সমর্থনেরই তুল্য । 

এই শব্বগুলির একট] মাদকতা আছে; কিন্তু মার্কসীয় মত সর্বাংশে সত্য নয়। 
সমাজে স্বার্থের ছন্দ আছে, এ কথা অন্বীকার করা যাঁয় না। কিন্তু যা-কিছুতে 
এক শ্রেণীর লাভ তাতেই অস্থ শ্রেণীর ক্ষতি নয়। এমন কাজও আছে যাতে সারা 
সমাঁজই লাভবান হয়, আবার এমনও কিছু আছে যাতে সারা সমাজের অর্থাৎ 
সমাজের অংশ হিসাবে ধনিক ও শ্রমিক উভয়েরই ক্ষতি। বিজ্ঞান ও শিল্পের 
উন্নতিতে শুধু শ্রেণীবিশেষ লাভবান হয় নি। আজ থেকে এক শত বৎসর আগে 
এক নতুন ঘুগের প্রভাঁতে জাপানের সম্রাট মেইজি শপথ গ্রহণ করেছিলেন থে, 
সমস্ত পৃথিবী থেকে জ্ঞানবিজ্ঞান আহরণ করে তার দেশকে উন্নত করা হবে। 
তারপর জাপানী সরকারের অদমা চেষ্টায় বিশ শতকের শুরুতেই দেশ থেকে 
নিরক্ষরতা দূর হয়, কৃষি ও শিল্পে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফল দ্রুত প্রয়োগ হতে 
থাঁকে। উনিশ শ' ত্রিশের যুগের জাপানী জী নেতাদের ক্ষমা না করেও সম্রাট 
মেইজির লিংহাসনারোহণের শতবর্ষ পরে আজ বল! যার যে, শিক্ষা বিজ্ঞান ও 
শিল্পের গ্রসারে জাপান তাঁর শপথ রক্ষা করেছে। জাপানী সরকার বিজ্ঞান ও 
শিল্পের প্রসারের জন্ত ঘা করেছেন তাতে উন্নতি হয়েছে শুধু শ্রেণী বিশেষের নয় 
বরং সারা জাতির । 

৩৩ 


নী গান্ধী পরিক্রমা 


ফেকথাটা! সম্ভবত আরও ম্পষ্ট তা হল এই যে এমন বিপদও আছে যাতে 
বিপর্ধ হয় সমাজের অংশ বিশেষ নয় বরং সারা সমাজ । এই আগবিক যুগে 
বাড়িয়ে এ কথাটা! বিস্বাত হবার মতো! বড় ভূল আর নেই। ছোট ছোট যুদ্ধে 
ধনিকশ্রেণীর অংবিশেষ কখনও লাভবান হয়েছে; কিন্তু তৃতীয় মহাযুদ্ধে যদি 
পৃথিবী ধ্বংস হয় তাতে লাভ কার? ক্ষতি নয় কার? কাজেই পৃথিবীকে সেই 
ধ্বংস থেকে রক্ষা কর! শ্রেণী এবং জাতি নিবিশেষে সকলের কর্তব্য। মজুরকে 
শুধুই মঞ্জুর হিসাঁবে দেখ! তাঁকে ছোটো! করা । তিনি পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, বন্ধু, 
এক কথায় মান্ুষ। এমন কিছু আদর্শ আছে ঘা শ্রেণীবিশেষের সম্পত্তি নয় । 
শ্রেণীর পরিচয়ে নয় বরং মানুষ বলেই তাকে আমরা মূল্য দিই, মানুষের উত্তরা- 
ধিকার বলেই তাঁকে বাঁচাতে চাই। এ কথাটা তথ্য হিসাবেও-সত্য নয় ষে 
হিটলারী শাননে লাভ অথবা ক্ষতি হয়েছিল শুধু ধনিকের অথবা শ্রমিকের 
নাৎসীবার্দের বীভৎসতাকে আমরা ঘ্বণ! করি মন্তুষ্যত্বের বিচারে । 

গান্ধী অন্তায়ের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন নি। শ্রেণী বিশেষের অন্কায়কে তিনি 
মেনে নিতেও বলেন নি। বরং অন্তারের প্রতিরোধ না-করাঁটাই তিনি অন্তায় 
মনে করেছেন। তাঁর অসহযোগ আন্দোলনের এট! মূল কথা। কিন্তু ছন্ঘ যদি 
তানিবার্ধ হয় তবু সেই ছন্দের ভিতরও আমাদের উপায় সম্বন্ধে সাঁবধাঁন হওয়] 
প্রয়োজন কি না সেটাই প্রশ্ন। সমাজকে সামগ্রিক বিনাশ থেকে বাঁচাতে হলে, 
মন্গযত্বের আদর্শকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করতে হলে, বিপক্ষের প্রতি হিংসাই 
আমাদের একমাজ হাতিয়ার হতে পারে না। গান্ধী ছন্দ অন্বীকার করেন নি; 
তিনি ছন্বকে নীতি দিয়ে বাধতে চেয়েছেন । এ চেষ্টাকে যদি অবাস্তব বলা হয় 
তো আবারও স্মরণ করা! ভালো! যে নীতিহীন দ্বন্বে কোনো! মহৎ উদ্দেশ্য মনি 
হবে এ আশাও কাল্পনিক । 


॥ ৫ ॥ 


গাশ্বী যুগধর্ম মেনে চলেন নি। একথা বিশ্বাস করা কঠিন যে তাঁর মতো! 
বুদ্ধিমান লোৌক বোঝেন নি যে এ যুগে শিল্পের দ্রুত প্রসার অপ্রতিরোধ্য । কিন্তু 
নাগরিক সভ্যতার প্রসারের ফলে মানুষ যে সামাজিক ও আত্মিক সংকটের 
সম্মুখীন হয়েছে তাঁর সম্বন্ধে সাবধানবাণী উচ্চারণ করাই তিনি তাঁর কর্তব্য মনে 
করেছেন। যে-ন্ুরে তিনি তাঁর কথ! বেঁধেছেন তাতে যুক্তিবাদী মননশীলতা 
উৎসাহিত হয় না। ষে-পৃথিবীতে একদিকে মানুষে মাস্ষে আত্মীয়তার বন্ধন 
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শিথিল হবে আর অন্তদিকে বিজ্ঞান মানুষের হাতে এনে দেবে অপরিমিত শক্তি- 
সেই পৃথিবী সম্বন্ধে তিনি শঙ্কিত ছিলেন ধে-ুগকে তিনি গ্রহণ করতে পাঁরেম নি 
বু সংকটের ভিতর দিয়ে সে-যুগ যেদিন অতীত হবে সভ্যতা! যদি তখনও বাঁচে 
ভবে গান্ধীর “অরণ্যে রোদন” আজকের বহু নাগরিক কোলাহলকে অতিক্রম করে 
সেদিনও মানুষের মর্মে একটি শাশ্বত বাণীর মতো! ধ্বনিত হতে থাকবে । আর 
ইতিমধ্যে গান্ধীর ছু'য়েকটি নীতি সম্বন্ধে আমর! কিঞ্চিৎ শ্রদ্ধা রক্ষা! করলে সমাজের 
কল্যা ণবুদ্ধিরই সম্ভাবন]। 


পরিশিষ্ট 


আমাদের সেযুগের সন্ত্রাসবাদীর! শ্রদ্ধে্র। তাদের অনেকেরই চরিত্রে এমন 
কিছু গুণ ছিল যাতে বিন্ময়ে স্তত্ভিত হতে হয় । কিন্তু তাদের ব্যক্তিগত চরিত্র 
বিশ্লেষণ আমার প্রবন্ধের বিষয়বস্তু নয়। 

রুশদেশেও উনিশ শতকে এক সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন গড়ে ওঠে। লেনিন 
নিজে মার্সবাদে বিশ্বাসী বিপ্লবী ছিলেন। কিন্তু দলগঠনের প্রশ্নে জার্মান 
মান্সীয়দের সঙ্গে তার মতের পার্থক্য ছিল--এ বিষয়ে তার চিন্তায় কশদেশের 
সন্ত্রাসবাদীর্দের প্রভাব লক্ষ্য কর! যাঁয়। লেনিনী দলসংগঠন গণতান্ত্রিক ছিল 
না। লেনিনের সমকালীন বিখ্যাত কম্যুনিন্ট নেতা রোজা লুক্সেমবুর্গ থেকে 
আর্ত করে অনেকেই এই সমালোচনা উচ্চারণ করে গেছেন। এদেশের 
কম্যুনিষ্টরাও লেনিনেরই মতো পূর্বতন সন্ত্রাসবা'দীদের চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত। 
এ কথা আমি কারও প্রতি ব্যক্তিগত অশ্রদ্ধা থেকে বলছি না। বিশেষত বাম 
কমানিষ্টরা লেনিন ও মাওয়ের কাছ থেকেই দল সংগঠন সম্বন্ধে তাদের ধারণা 
লাভ করেছেন। 

কয়েকটি বিশেষ শর্ত পূর্ণ না-হলে গণসমর্থন সত্বেও কম্যুনিস্ট আন্দোলন সশস্ত্র 
অভ্যু্থানের পথে ক্ষমতা লীভ করতে সক্ষম হবে না একথা এক্সেলস নিজেই শেষ 
জীবনে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে গিয়েছিলেন। আবার বিশেষ কিছু শর্ত পূর্ণ 
হলে অধিকাংশের সমর্থন ছাড়াও সশস্ত্র বিপ্লবের পথে ক্ষমতালাভ সম্ভব এ কথা 
লেনিন বুঝতে পেরেছিলেন । এদেশে লেনিনী মতের এক অথবা! একাধিক দল 
মাছে কিন্ত বিপ্লব সফল হবার শর্তগুলি অপূর্ণ। 

লেনিনী দলের একাংশ গোপনীয়তা রক্ষাকে সংগঠনের একান্ত প্রয়োজনীয় 


৫১৬ গান্ধী পরিক্রম। 


শর্ত হিসাবে গ্রহণ করেছেন। এ বিষয়ে লেনিনের লেখ থেকে আমার প্রবন্ধে 
একটি উদ্ধৃতি দিয়েছি। উদ্ধ.তিটি পাওয়া যাবে মস্কো! থেকে প্রকাশিত 04951. £ 
9916090 ০108, গ্রন্থের প্রথম ভল্যুমে ১৯৪৭ সালের সংস্করণে ২৩৯-৪* 
পৃষ্ঠায় । সম্পূর্ণ বাক্যটি এই : 
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বন্ধনীর ভিতরের খুঁটিনাটিতে সাধারণ পাঠকের কৌতুহল থাকার কথা নয় 
বলে মূল প্রবন্ধে সেটা উদ্ধত করিনি। এই খুঁটিনাটির ভিতর £82061008 
শব্দটি উল্লেখযোগ্য। লেনিনের উদ্ধতি ছাড়াও এই ধরনের সংগঠনের বৈশিষ্ট্য 
অনেকেই হয়তে! কিছু কিছু জানেন। দলের কার্ধাকার্য শুধু যে দল বহিভূত 
লোকের কাছ থেকে গোপন রাঁখ! হয় তাই নয়, দলের কর্মীদের ভিতরও নান। 
বিষয়ে পারস্পরিক গোঁপনতা রক্ষার বিধান আছে। 

গোপনতা রক্ষার সঙ্গে অসত্য ভাষণের সম্পর্ক নিয়ে ছুঃয়েকটি কথ! যৌগ করা! 
ধেতে পারে। ব্যক্তিগত জীবনে বহু বিষয়ে আমরা নীরব থাঁকি। সেই নীরবতা 
অনেক সময়ে সঙ্গত। যে-কথা শুধু আমারই সে-কথ| সবাইকে শোনাবার চেষ্টাও 
অনেক ক্ষেত্রে নিজের ও অপরের প্রতি 'অত্যাচার। কিন্তু যেখানে দশজনকে 
নিয়ে আমাদের কাজ সেখানে কেবল নীরবতা ছার] গোপনতা| রক্ষা হয় না, বরং 
একটি সত্য গোপন করার জন্ত প্রায়ই অপর একটি মিথ্যা সশব্যে ঘোষণা করতে 
হয়। তারপর এক মিথ্যার পিঠে আর এক মিথা। জুড়ে মিথ্যার বন্ধন বিস্তৃত হতে 
থাকে । মিথ্যাও একেবারে গোপন থাকে না; কাজেই মিথ্যার সঙ্গে সঙ্গে 
আসে পারম্পরিক অবিশ্বাস। 

গোপনতায় অতি অভ্যস্ত একটি সংগঠনও তত বিপদের কারণ হয় না যতক্ষণ 
সমাজ্জের মূল জীবনধার! থেকে তাকে যথাসভ্ব বিচ্ছিন্ন রাখা যাঁয়। উদাহরণত 
ও পুলিশবাহিনীর উল্লেখ কর! যেতে পারে । কিন্তু এ রকম একটি দল যখন 
সমাজের হর্তাকর্তা হয়ে বসে তখন সমূহ বিপদের সম্ভাবন]। 

হিংসা অথবা মিথ্যা! দ্বারা কখনও কিছু করা যায় না এমন নয়। হিংস! 
সছুদেশ্টে ব্যবস্থত হতে পারে এবং লামরিকভাবে সফলও হতে পারে। কিন্ত 
হিংসার সাফলোও বিপদের সম্ভাবনা! আছে। যা-কিছু সফল হয় তারই উপর 
আমাদের আস্থা! ও নির্ভরতা! বাড়ে। সভ্য ও অহিংসা একবার জয়ী হলে 


গাঙ্থীবাদ কি অচল ৫১৫ 


সত্য ও অহিংশাকেই আমরা আবারও গ্রহণ করতে চাই। হিংসা ঘাঁরা কোনো 
উদ্দেস্ঠ সিদ্ধ হলে হিংসাঁকেই আমরা আবারও আশ্রয় করতে চাই। থিথ্যা 
বারা একের জয় হলে মিথ্যাকেই অপরেও অবলম্বন করতে চানন। কিন্ত 
হিংসা ও অহিংসা, মিথ্যা ও সত্যের ভিতর একটি মূল প্রভেদ আছে। সত্য ও 
অহিংসা এমন বস্ত যার প্রসারে সমাজের মঙল। হিংস! ও মিথ্যার সাময়িক 
সাফল্য সম্ভব, কিন্তু তাঁর প্রসারে সমাজের ক্ষতি । হিংসা, মিথ্যা অথবা অবিশ্বাসের 
সেই শক্তি নেই যে তাঁকে ভিত্তি করে কোনো সমাজ দীড়াতে পারে। কাঁজেই 
হিংসা যেখাঁনে সাময়িকভাবে সফল সেখানে তার সাঁফল্যজনিত প্রসারের বিপদ 
সম্বন্ধে বিশেষভাবে সতর্ক হওয়া গ্রয়োজন। এই সতর্কবাণী উচ্চারণেই অহিংসা- 
তত্বের প্রধান মৃল্য। 

দয়া, প্রেম ইত্যাদিকে আমরা অনেকে ভাঁবালুত1 বলি। কিন্তু হিংসার মতো 
মাদকতা কম বস্ততেই আছে। দয়ায় আমরা মাত্রা! ছাড়িয়ে যাব এ বিপদ তত 
ময় হিংসার উন্মাদনায় মাত্রা অতিক্রম করবার সম্ভাবন! ষত্ত। তাই মাত্রারক্ষার জন্ 
অহিংসাঁতত্বের একটা বিশেষ প্রয়োজন আঁছে। | 

বিজ্ঞান ও সহযোগিতা সুস্থ সমাজের ভিত্তি। স্তালিনী বিভীষিকাঁকে কেউ 
কেউ সমর্থন করছেন এই বলে যে সোভিয়ে্ দেশের উন্নতির জন্ত এর প্রয়োজন 
ছিল। কিন্তু এ ধারণা তুল। এর বিস্তৃত আলোচন! এখানে সম্ভব নয়। স্তালিন 
ক্ষমতাঁয় আসবার পর কমুানিস্ট দলের কেন্দ্রীয় সমিতির অধিকাংশ সদস্যকে মিথ্যা 
অভিযোগে হত্যা কর! হয়। সোভিয়েত দেশের উন্নতির জন্য এই মিথ্যার 
গ্রয়োজন ছিল না। প্রতিবেশী দেশ জার্মানির মতোই সোভিয়েত দেশেরও 
উন্নতির মূলে আছে বিজ্ঞান ও শ্রম। 

গীন্ধীজী আাজ আমাদের নিন্গা স্বতির উধ্র্বে। তাঁকে আমাদের স্মরণ করতে 
হয় তার প্রয়োজনে নয়, আমাঁদেরই আজকের জীবনের প্রয়োজনে । তার মকল 
উদ্ভিই সমান গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু গঠনমূলক দৃষ্টি ও কর্ম ছাড়া বাংলার আজ 
কোনো ভবিষ্ুৎ নেই। 


৫১৬ গান্ধী পরিক্রম। 


শর্ত হিসাবে গ্রহণ করেছেন। এ বিষয়ে লেনিনের লেখ! থেকে আমার প্রবন্ধে 
একটি উদ্ধৃতি দিয়েছি। উদ্ধংতিটি পাওয়া যাবে মস্কো! থেকে প্রকাশিত [59710 ১ 
99190৮60 01], গ্রন্থের প্রথম ভলুমে ১৯৪৭ সালের সংস্করণে ২৩৯-৪* 
পৃষ্টা । সম্পূর্ণ বাক্যটি এই ঃ 
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বন্ধনীর ভিতরের খু'টিনাটিতে সাধারণ পাঠকের কৌতূহল থাকার কথা নয় 
বলে মূল প্রবন্ধে সেটা উদ্ধত করিনি। এই খুঁটিনাঁটির ভিতর £0061008 
শবটি উল্লেখযোগ্য । লেনিনের উদ্ধৃতি ছাড়াও এই ধরনের সংগঠনের বৈশিষ্ট্য 
অনেকেই হরতো৷ কিছু কিছু জানেন। দলের কার্যাকার্য শুধু যে দল বহিভূর্ত 
লোকের কাছ থেকে গোপন রাখা হয় তাই নয়, দলের কমীরদদের ভিতরও নান] 
বিষয়ে পারম্পরিক গোপনতা রক্ষার বিধান আছে। 

গোঁপনতা রক্ষার সঙ্গে অসত্য ভাষণের সম্পর্ক নিয়ে দু'য়েকটি কথা যোগ করা 
যেতে পারে। ব্যক্তিগত জীবনে বহু বিষয়ে আমরা নীরব থাঁকি। সেই নীরবতা 
অনেক সময়ে সঙ্গত। যে-কথা! শুধু আমারই সে-কথ| সবাইকে শোনাবার চেষ্টাও 
অনেক ক্ষেত্রে নিজের ও অপরের প্রতি 'মত্যাচার। কিন্তু যেখানে দশজনকে 
নিয়ে আমাদের কাজ সেখানে কেবল নীরবতা দ্বার! গোপনত। রক্ষা হয় না, বরং 
একটি সত্য গোঁপন করার জন্ প্রায়ই অপর একটি মিথ্যা সশব্দে ঘোষণা করতে 
হয়। তারপর এক মিথ্যার পিঠে আর এক মিথ্যা জুড়ে মিথ্যার বন্ধন বিস্তৃত হতে 
থাকে । মিথ্যাও একেবারে গোপন থাকে না; কাজেই মিথ্যার সঙ্গে সঙ্গে 
আসে পারম্পরিক অবিশ্বাস । 

গোপনত।য় অতি অভ্যস্ত একটি সংগঠনও তত বিপদের কারণ হয় না যতক্ষণ 
সমাজের মূল জীবনধারা থেকে তাকে যথাসস্তব বিচ্ছিন্ন রাখ! যায়। উদাহরণত 
গুপ্ত পুপিশবাহিনীর উল্লেখ কর] যেতে পাঁরে। কিন্তু এ রকম একটি দল যখন 
সমাজের হর্তাঁকর্ত! হয়ে বসে তখন সমূহ বিপদের সম্ভাবন!। 

হিংসা অথবা মিথ্যা ছ্বারা কখনও কিছু কর! যায় ন! এমন নয়। হিংসা 
সহদ্দেশ্টে ব্যবহৃত হতে পারে এৰং সাময়িকভাবে সফলও হতে পারে। কিন্ত 
হিংসার সাফলোও বিপদের সম্ভাবনা আছে। যাঁকিছু সফল হয় তারই উপর 
আমাদের আস্থা ও নির্ভরতা বাড়ে। সত্য ও অহিংদা একবার জয়ী হলে 
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সত্য ও অহিংলাঁকেই আমরা! আবারও গ্রহণ করতে চাই। হিংসা দ্বায়া কোনো 
উদ্দেশ্ত সিদ্ধ হলে হিংসাঁকেই আমরা আবারও আশ্রয় করতে চাই। থিথ্যা 
স্বারা একের জয় হলে মিথ্যাকেই অগরেও অবলম্বন করতে টায়। কিন্ত 
হিংসা! ও অহিংদা, মিথ্যা ও সত্যের ভিতর একটি মৃল প্রভেদ আছে । সত্য ও 
অহিংসা এমন বস্ত যার প্রসারে সমাজের মঙ্গল। হিংসা ও যিথ্যার সাময়িক 
নাঁফল্য সম্ভব, কিন্তু তার প্রসারে সমাজের ক্ষতি । হিংসা, মিথ্যা! অথবা অবিশ্বাসের 
সেই শ্রক্তি নেই যে তাঁকে ভিত্তি করে কোনো! সমাজ দীড়াতে গারে। কাজেই 
হিংসা যেখানে সাময়িকভাবে সফল সেখানে তাঁর সাঁফল্যজনিত প্রসারের বিপদ 
সম্বন্ধেই বিশেষভাবে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন । এই সতর্কবাণী উচ্চারণেই অহিংসা- 
তত্বের প্রধান মূল্য। 

দয়, প্রেম ইত্যাদিকে আমর! অনেকে ভীঁবাঁলুত| বলি। কিন্তু হিংসার মতো 
মাদকতা! কম বস্ততেই আছে। দয়ায় আমরা মাত্র! ছাঁড়িয়ে যাব এ বিপদ তত 
নয় হিংসার উন্মাদনায় মাত্রা অতিক্রম করবার সম্তাবন! যত। তাই মাত্রারক্ষার জন্য 
অহিংসাতত্বের একটা বিশেষ প্রয়োজন আছে। 

বিজ্ঞান ও সহযোগিতা সুস্থ সমাজের ভিত্তি। স্তালিনী বিভীধষিকাঁকে কেউ 
কেউ সমর্থুন করছেন এই বলে যে সোভিয়েন্ত দেশের উন্নতির জন্ এর প্রয়োজন 
ছিল। কিন্তু এ ধারণা তুল। এর বিস্তৃত আালোচন| এখানে সম্ভব নয়। গ্তালিন 
ক্ষমতায় আসবার পর কমু[নিষ্ট দলের কেন্দ্রীয় মমিতির অধিকাংশ সদশ্যকে মিথ্যা 
অভিযোগে হত্য| কর] হয়। মোভিয়েত দেশের উন্নতির জঙ্ঘ এই মিথ্যার 
প্রয়োজন ছিল না। প্রতিবেশী দেশ জার্মানির মতোই সোভিয়েত দেশেরও 
উন্নতির মূলে আছে বিজ্ঞান ও শ্রম। 

গাঁ্ীজী আজ আমাদের নিন্গ। স্ততির উধের্বে। তাঁকে আমাদের ম্মরণ করতে 
হয় তীর প্রয়োজনে নয়, আমাদেরই আজকের জীবনের প্রয়োজনে । তীর সকল 
উক্ভিই সমান গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু গঠনমূলক দৃষ্টি ও কর্ম ছাড়া বাংলার আজ 
কোনো ভবি্ুৎ নেই। 


৫১৬ গান্ধী পরিক্রমা 


শর্ত হিসাবে গ্রহণ করেছেন। এ বিষয়ে লেনিনের লেখা থেকে আমার প্রবন্ধে 
একটি উদ্ধৃতি দিয়েছি । উদ্ধ.তিটি পাওয়া যাবে মস্কো থেকে প্রকাশিত 14901 £ 
96150697 71018, গ্রন্থের প্রথম ভল্যুমে ১৯৪৭ সালের সংস্করণে ২৩৯-৪* 
পৃষ্ঠায় । সম্পূর্ণ বাক্যটি এই : 
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বন্ধনীর ভিতরের খু'টিনাটিতে সাধারণ পাঠকের কৌতুহল থাকার কথা নয় 
বলে মূল প্রবন্ধে সেটা উদ্ধৃত করিনি। এই খুঁটিনাটির ভিতর £02061908 
শবটি উল্লেখযোগ্য । লেনিনের উদ্ধূতি ছাড়াও এই ধরনের সংগঠনের বৈশিষ্ট্য 
অনেকেই হয়তে! কিছু কিছু জানেন। দলের কার্াকার্য শুধু যে দল বহিভূ্ত 
লোকের কাছ থেকে গোপন রাখ! হয় তাই নয়, দলের কর্মীদের ভিতরও নান! 
বিষয়ে পারম্পরিক গোপনত। রক্ষার বিধান আছে। 

গোপনতা রক্ষার সঙ্গে অসত্য ভাষণের সম্পর্ক নিয়ে ছুঃয়েকটি কথা যোগ করা 
ধেতে পারে । ব্যক্তিগত জীবনে বনু বিষয়ে আমর] নীরব থাকি । সেই নীরবতা 
অনেক সময়ে সঙ্গত। যে-কথা শুধু আমারই সে-কথা সবাইকে শোনাবাঁর চেষ্টাও 
অনেক ক্ষেত্রে নিজের ও অপরের প্রতি 'অত্যাচার। কিন্তু যেখানে দশজনকে 
নিয়ে আমাদের কাজ সেখানে কেবল নীরবতা ছার! গোপনতা রক্ষা! হয় না, বরং 
একটি সত্য গোপন করার জন্ত প্রায়ই অপর একটি মিথ্যা সবে ঘোষণা করতে 
হয়। তারপর এক মিথ্যার পিঠে আর এক মিথা। জুড়ে মিথ্যার বন্ধন বিস্তৃত হতে 
থাকে। মিথ্যাও একেবারে গোপন থাকে না) কাজেই মিথ্যার সঙ্গে সঙ্গে 
আসে পারস্পরিক অবিশ্বাস। 

গোঁপনতায় অতি অভ্যস্ত একটি সংগঠনও তত বিপদের কারণ হয় না যতক্ষণ 
সমাজের মূল জীবনধারা থেকে তাকে যথাসম্ভব বিচ্ছিন্ন রাখা যায়। উদাহরণত 
গুপ্ত পুলিশবাহিনীর উল্লেথ কর] যেতে পারে। কিন্তু এ রকম একটি দল যখন 
সমাজের হ্তাকর্তা হয়ে বসে তখন সমূহ বিপদের সম্ভাবনা । 

হিংসা! অথবা! মিথ্যা দ্বারা কথনও কিছু করা যায় না এমন নয়। হিংসা 
নছুদ্দেশ্রে ব্যবন্ৃত হতে পারে এবং সাময়িকভাবে সকলও হতে পারে । কিন্ত 
হিংসার সাঁফল্যেও বিপদের সম্ভাবনা আছে। যা-কিছু সফল হয় তারই উপর 
আমাদের আস্থা ও নির্ভরতা বাড়ে। সভ্য ও অহিংসা একবার জয়ী হলে 
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সত্য ও অহিংসাঁকেই আমর! আবারও গ্রহণ করতে চাই। হিংসা দ্বায়া কোনো 
উদ্দেষ্ট সিদ্ধ হলে হিংসাঁকেই আমরা আবারও আশ্রয় করতে চাই। মিথ্যা 
স্বারা একের জয় হলে মিথ্যাকেই অপরেও অবলম্বন করতে চাঁয়। কিন্ত 
হিংস! ও অহিংস, মিথ্যা! ও সত্যের ভিতর একটি মূল প্রভেদ আছে। সত্য ও 
অহিংস! এমন বদ্ঘ যার প্রসারে সমাজের মঙ্গল। হিংসা ও মিথ্যার সামরিক 
সাফল্য সম্ভব, কিন্তু তার প্রসারে সমাজের ক্ষতি হিংসা, মিথ্যা অথবা! অবিশ্বাসের 
সেই শক্তি নেই যে তাঁকে ভিত্তি করে কোনো সমাজ দাড়াতে পারে। কাজেই 
হিংসা যেখাঁনে সাময়িকভাবে সফল সেখানে তার সাফল্যজনিত গ্রমারের বিপদ 
সম্বন্ধেই বিশেষভাবে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন । এই সতর্কবাণী উচ্চারণেই অহিংসা- 
তত্বের প্রধান মৃল্য। 

দয়া, প্রেম ইত্যাঁদিকে আমর! অনেকে ভাঁবালুতা বলি। কিন্তু হিংসার মতো 
মাদকতা কম বস্ততেই আছে। দয়ায় আমরা মাত্রা ছাঁড়িয়ে যাব এ বিপদ তত 
নয় হিংসার উন্মাদনায় মাত্র! অতিক্রম করবার সম্ভাবনা যত। তাই মাত্রারক্ষার জম 
অহিংসাঁতত্বের একটা বিশেষ প্রয়োজন আছে। 

বিজ্ঞান ও সহযোগিত। সুস্থ সমাজের ভিত্তি। স্তাঁলিনী বিভীষিকাঁকে কেউ 
কেউ সমর্থন করছেন এই বলে যে সোভিয়েন্ত দেশের উন্নতির জন্ক এর প্রয়োজন 
ছিল। কিন্তু এ ধারণা তূল। এর বিস্তৃত আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। স্তাঁলিন 
ক্ষমৃতাঁয় আসবার পর কমু[নিস্ট দলের কেন্দ্রীয় সমিতির অধিকাংশ সদস্যকে মিথ্যা 
অভিযোগে হত্যা করা হয়। সোভিয়েত দেশের উন্নতির জন্য এই মিথ্যার 
গ্রয়োজন ছিল না। প্রতিবেশী দেশ জার্মানির মতোই মৌভিয়েত দেশেরও 
উন্নতির মূলে আছে বিজ্ঞান ও শ্রম। 

গাঁ্ধীজী আঁজ আমাদের নিন্দা স্বতির উধ্র্বে। তাঁকে আমাদের স্মরণ করতে 
হয় তার প্রয়োজনে নয়, আঁমাঁদেরই আজকের জীবনের প্রয়োজনে । তীর সকল 
উ্ভিই সমান গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু গঠনমূলক দৃষ্টি ও কর্ম ছাড়া বাংলার আজ 
কোনো ভবিষ্বৎ নেই। 


গান্ধীবাদের বিবর্তন 
মনমোহন চৌধুরী 


গান্ধীজীর তিরোধানের পর প্রথম নিখিল ভারতীয় গঠনমূলক সন্মেলন ১২ই 
মার্চ ১৯৪৮ সনে সেবাগ্রামে অনুষ্ঠিত হয়। তাতে পণ্ডিত নেহেরু ডঃ রাজেন্্ু- 
প্রসার গ্রমুখ কংগ্রেসের নেতারাও যোগ দিয়েছিলেন। অতঃপর গান্ধীজীর 
বিচার ধারা ও কর্মপস্থায় বিশ্বাসী কর্মীদের সংগঠনের ম্বরূপ কি হবে এই প্রশ্ন 
স্বভাবত:ই সেই স্থানে মমবেত কর্মী ও জননায়কদের সম্মুখে উপস্থিত হয়। এই 
সময় বিনোবাঁজীর পরামর্শ অনুসারে এই সম্পর্কে ছুইটি সিদ্ধান্ত নেওয়] ইয় যা, 
গান্ধী-গ্রবর্তিত চিন্তা ও কর্মধারায় পরবর্তী বিকাশের পথে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । 

গান্ধীজীর জীবদ্দশায় তার অন্থগামীর| প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি ব্যাপারে তার 
পরামর্শ চাইতে অভ্যন্ত ছিলেন এবং যেহেতু ব্যাপক সমাজ-পরিবর্তনের লক্ষ্য নিয়ে 
অহিংস কর্মপন্থার প্রবর্তন গান্ধীজীই করেছিলেন ও সত্যাগ্রহ শান্ত্রেরও তিনিই 
জন্মদাতা ছিলেন, সেহেতু অহিংস কর্মপন্থায় বিশেষজ্ঞ ও চালক হিসাবে গান্ধীজীর 
অবশ্যই অদ্বিতীয় স্থান ছিল। তাই তাঁর বর্তমানে প্রত্যেক বিষয়ে তার পরামর্শ 
চাওয়ার পিছনে অবশ্ট যৌক্তিকতা! ছিল। কিন্ত প্রশ্ন উঠল-_তীর অবর্তমানে এই 
ধরনের প্রামাণিক পরামর্শ ব! নির্দেশ কে দেবেন? 

কারো কারো! কাছ থেকে এই ধরনের একটা! প্রস্তাব এসেছিল যে, গান্ধী- 
বাদের প্রামাণিক ব্যাধ্য৷ করার জন্য গান্ধীজীর নিকটতম শিষ্পদের নিয়ে একটি 
সর্বোচ্চ পর্যায়ের মণ্ডলী গঠিত হোঁক। বিনোবাজী কিন্তু গান্ধীজীর একমেব 
প্রামাণিক ব্যাখ্যা করার অধিকার কোনো! ব্যক্তিবিশেষ বা গোষ্ঠীকে দেওয়ার 
সপক্ষে ছিলেন না এবং শেষ পর্যন্ত তার অভিমতই অগ্ সকলে গ্রহণ করেন ও 
এইরূপ মণ্ডলী গঠনের প্রস্তাব পরিত্যক্ত হয়। এর ফলে গান্ধীজীর চিন্তাধারাঁকে 
এক সংকীর্ঘ সম্প্রদায়ের রূপ দেওয়ার বিপদ কেটে যায়। সত্যের উপলব্ধি বা 
নিরূপণ কখনো কারো! একচেটিয়া হতে পারে না এবং বিশেষ করে কারো উপরে 
এই অধিকার প্রস্তাবের দ্বারা! ন্ন্ত কর! যায় ন1 বা উত্তরাধিকারনুত্রে বর্তাতে 
পারে না । সত্যের কোন এক অংশ যে কোনো ব্যক্তির চক্ষে উদ্ভাসিত হতে পারে 
এবং মুক্ত বিচার বিনিময়, আলোচন! ও বিতর্ক তোর স্বরূপ নির্ণয়ে সহায়ক হয়ে, 
খাকে--আধুনিক যুগের বিশ্বজনীন বিচার-প্রবাহের মূলে নিহিত উপরোজি, 


গান্ধীৰাদের বিবতন | : ৫১৯ 


মৌলিক সিদ্ধান্ত সমূহের পটভূমিকার গাস্ধীজীর স্বকীয় চিন্তা ও কর্মফেও অতিক্রম 
করে সর্বোদয়ের বিচারধারা ব্যাপকতররূপে- বিকশিত হওয়ার হার এই সিদ্ধান্তের 
দ্বার! উন্মুক্ত রাখ! হুল। | 

এইভাবে যখন সর্বোদয় সমাজ গঠনের কথা উঠল তখন “সাচ্চা” বিশ্বাপীদের 
যাচাই ও বাছাই করার প্রস্তাবও পরিত্যক্ত হল। স্থির হুল যে, যিনিই নিজেকে 
সর্ধোদয়ের আদর্শে বিশ্বাসী বলে ঘোষণা! করবেন তিনিই এতে স্থান পাবেন । 
ইনি সবোদয়ে বিশ্বাী আর উনি নন, এইরকম বাঁছাই করার ভার ব1 অধিকার 
কারও উপর ন্তস্ত থাকল ন1। আজ যেমন ধর্ম সম্প্রদায় ব1 পার্টির সদশ্যত1, মালা, 
তিলক, টিকি, ঝা! বা! ব্যাজের দ্বারাই সাব্যস্ত হয়ে থাকে অথচ সম্প্রদায় বা 
পার্টিতৃক্ত ব্যক্তির আচরণে সেই সম্প্রদায় বা পার্টির মৌলিক নীতিগুলি আত্মপ্রকাশ 
করার আবশ্যকতা রাখে না, সে জাতীয় বিড়স্বনা থেকে গান্বীজীর পরম্পর] বা 
এঁতিহ এর ফলে মুক্তি পেল। সত্য ও অহিংসার পথের পথিকদের মফলতার 
মূল্যায়ন করবে সমাঁজ ও ইতিহাস তাদের চিন্তা ও আচরণ দেখে, তাদের লেবেল 
ব! সাঁটিফিকেট দেখে নয়। এর ছুবছর পরে গান্বীভীর দ্বার! প্রতিষ্ঠিত চরকা। স্ঘ, 
গ্রামোগ্োগ সঙ্ঘ, গোসেবা সঙ্ঘ আদিকে একত্র করে সর্বসেবা সঙ্ঘ গঠন করা 
হয়। এই পরামর্শ গান্ধীজী বেচে থাকতেই দ্বিয়ে গিয়েছিলেন । এই সঙ্ঘগুলি 
স্বাধীনতা-মআন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে গঠিত হয় এবং প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠান নিজের 
বিশিষ্ট কার্যক্রম নিয়েই ব্যস্ত থাকত। স্বাধীনত৷ প্রাপ্তির পর গাম্বীজী সর্বোদয় 
আন্দোলনকে স্বতন্ত্র ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করে বলশালী করার জন্ত সামগ্রিক চিন্তা 
ও কর্মের আবশ্যকতা অন্থভব করেন ও সেইজন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকেও, খণ্ড খণ্ড 
তাবে আলাদ! আলাদ! কার্যক্রম নিয়ে চিন্তা ও কাজ না করে সন্সিলিত ভাবে 
চলতে পরামর্শ দেন। সেই পরামর্শ মতে ১৯৫০ সনে সর্বসেবা সঙ্ঘ স্থাপিত 
ইয়। গান্বীজীর আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করা এর লক্ষ্য, তবে এ সজ্ঘ কখনো 
নিজেকে গান্ধীজীর চিন্তাধারার একক বা অনন্ত উত্তরাধিকারী বলে দাবি করে 
নি। ত্য ও অহিংলায় আস্বাবাঁন বিবিধ প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি বিশেষের মধ্যে 
যোগনুত্র ও সংহতি রক্ষা করা ও পরম্পরের মধ্যে বোঝাপড়া (515097820010£) 
ও মৈত্রী বুদ্ধি করায় সাহাধ্য কর! সঙ্ঘ নিজের কর্তব্য বলে মেনে নিয়েছে। গান্ধী 
স্মারক নিধি, কপ্তরবা গান্ধী স্মারক নিধি, হরিজন সেবক সঙ্ঘ---এই কয়টি নিখিল 
ভারতীয় প্রতিষ্ঠান ও অগণিত স্থানীয় বা রাজ্যন্তরীয় প্রতিষ্ঠান সর্বসেবা সজ্ঘের 
সঙ্গে বিধিবদ্ধভাঁবে যুক্ত না! হলেও সবাই মোটামুটি একযোগে পরম্পর আলাপ: 


৫২০ গান্ধী পরিক্রম! 


আলোচনার মাধ্যমে কাজ করে থাঁকেন। এই সর্বসেবা সঙ্ঘ এক অত্যন্ত শিথিল 
ংগঠন। যে কয়েক সহ লোকসেবককে নিয়ে এই সঙ্য গঠিত, দেশের যে শত 
শত সংখ্যক গঠনমূলক কাঁজের প্রতিষ্ঠান এর নীতিগত পরামর্শ গ্রহণ করেন, 
সজ্ঘের পরামর্শ ব! নির্দেশ মেনে চলতে তাদের বাধ্য করার বা কেউ তা গ্রহণ 
না করে নিজের স্বতন্ত্র বিচারবুদ্ধি অনুসারে অন্ভাঁবে কাঁজ করলে তাঁর প্রতি 
কোনো শৃঙ্খলাগত ব্যবস্থা গ্রহণ করার কোনে! বৈধানিক অধিকার এই সঙ্মের 
নেই। শুদ্ধ আদর্শ ও বিচারের যৌগস্থত্ই এই সজ্মঘের সঙ্গে সকলকে বেঁধে 
রাঁখে এবং সত্যের সিদ্ধাস্তসমূহের শুদ্ধ যৌক্তিকতার আবেদনই তাঁদের তা মেনে 
নিতে অক্রপ্রেরিত করে। সজ্ঘের সভা সম্মেলনে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় 
ভোটাধিক্যের প্রচলিত রীতি অন্ুহ্থত হয় না, সর্বসন্মতি বা সর্বান্থমতির নীতি 
চলে। অর্থাৎ সংখ্যা লঘিষ্ঠদের উপেক্ষা করে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে কোনো 
প্রস্তাব গৃহীত করিয়ে নেওয়ার উদ্ধত মনোভাবের পরিবর্তে সবার মনামত্তকে 
গুরুত্ব দেওয়! ও সবার পক্ষে গ্রহণীয় সিদ্ধান্তে পৌছবার নম্র মনোভাবের 
বিকাশকে গুরুত্ব দেওয়! হয়ে থাকে । 
এঁতিহাসিক পরিস্থিতির বশে গান্ধীজীর প্রবর্তিত গঠনকর্মগুলি স্বাধীনতা- 
আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে বিকাশলাভ করার সঙ্গে সঙ্গে তখনকার দিনের 
ভারতের স্বাধীনতা প্রচেষ্ঠার অনন্ত আঁধার ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে 
্বাভাবিকভাবে যুক্ত থাকে। স্বাধীনতা লাঁভের পরে কংগ্রেসকে লোকসেবক 
সজ্ঘে পরিবর্তিত করে জনশিক্ষা! ও সংগঠনের কাজে লিখ হওয়ার পরামর্শ গান্ধীজী 
দ্বিয়ে যান। কিন্তু কংগ্রেস এই পরামর্শ গ্রহণ না করে রাজনৈতিক দল হিসাবে 
ক্ষমতা হাতে নেওয়া নিজের কর্তব্য বলে মনে করে। এর ফলে তার প্রাক 
স্বাধীনতা যুগের অনন্ত্ব বিনষ্ট হয়। বহু রাজনৈতিক পাটির মধ্যে অন্যতম ভাবে 
তার ভবিষ্ততের ভূমিকা নির্দিষ্ট হয়ে যাঁয়। এও স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, কংগ্রেস 
স্বাধীনতা সংগ্রাম চলতে থাকার সময়েও গান্ধীজীর চিস্তাধারাকে সমগ্রভাৰে গ্রহণ 
করতে ছিধা করেছিল এবং স্বাধীনতা লাভের পর তার থেকে আরও দ্বরে সরে 
যাচ্ছে ও যাবে । তাই কংগ্রেসের সঙ্গে একক ভাবে জড়িত থাক] এমত অবস্থায় 
বাঞ্ছনীয় নয় বলে বিবেচনা করে ১৯৫২-এর নিাচনের পূর্বে সর্বসেবা সঙ্ঘ 
নির্বাচনের রাজনীতিতে নিরপেক্ষ থাকবার নীতি গ্রহণ করে । এই সিদ্ধান্তের ফলে 
কংগ্রেসের বছু শীর্বস্থানীক নেতা রুষ্ট হন। কিন্তু বিগত কয়েক বছরের অভিজ্ঞতার 
ভিত্তিতে একথা এখন দৃঢভাবে বল চলে যে, একটি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে গাট- 
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ছড়া বাঁধা অবস্থা থেকে মুক্ত হওয়া ও রাঁজনীতি-নিরপেক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করার 
ফলে সর্বোদয় আন্দোলনকে স্বকীয় ও স্বতন্ত্র ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত করে বলশালী 
করতে সর্বসেব! সঙ্ঘ সাহাঁয্য করেছে । এখন দেশের বহু সংখ্যক সর্বোদয় কর্মী 
এই রাঁজনীতি-নিরপেক্ষ ভূমিকা স্বীকার করে থাকেন। 

রাজনীতিতে নিরপেক্ষ ভূষিকা] গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন রাজনৈতিক 
দ্লগুলিকে দেশের কল্যাণার্থ কোঁনো ন্যূনতম কার্যক্রমে একমত করা ও তার 
সফলতার জন্ত একযোগে কাজ করতে সম্মত করার আবশ্তকতাও উপলব্ধি কর! 
হয়। ১৯৫৭ সনে এলওয়াঁল সন্মেলনে গ্রামদাঁন আন্দোলনের প্রতি দেশের প্রধান 
প্রধান রাজনৈতিক দ্লগুলির সমর্থন পাঁওয়] সম্ভব হয়, ষদ্দিও এ সমর্থন ব্যাপক 
সক্রিয় সহযোগে রূপায়িত হয় নি। তবে যেষে ক্ষেত্রে গ্রামদান আন্দোলন 
সঘন (179781%৩ ) ভাঁবে চলতে থাঁকে সেখানে দল নিধিশেষে সবার সমর্থন 
ও সহযোগ পাঁওয়1 যাচ্ছে । তেমনি অন্তান্ঠ কার্যক্রমের ক্ষেত্রেও ঘটছে। বিভিন্ন 
দলকে কোনে! ন্যুনতম কার্ধক্রমে সক্রিয়ভাবে একমত করার চেষ্টা ছেড়ে দেওয়া 
হয় নি) জয়প্রকাঁশজীর নেতৃত্বে তা এখনে! চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে । 

স্বাধীনতার পরে গঠনমূলক কর্মের ক্ষেত্রে ছুইটি বিশিষ্ট প্রবণতা দেখা যাঁয়। 
একটি হুল সরকারী সাহায্যের উপর ক্রমবর্ধমান নির্ভরশীলতা ও অপরটি কেন্দ্রীয় 
ও রাঁজা সরকাঁরগুলির ক্রিয়ীকলাপের প্রতি নৈরাশ্ত ও অসন্তোষের ক্রমিক বৃদ্ধি। 
এই ছুইটি ঝৌঁকই বাহ পরিস্থিতির প্রবাহের সংঘাঁতের ত্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া 
ছিল। স্বাধীনতার পূর্বে গঠনমূলক কার্যক্রমগুলিকে সরকারী মহলে সন্দেহের 
চক্ষে দেখা হত । সরকার থেকে কোনে! রকম সাহায্য পাঁওয়! তো ছিল ছুরাশী। 
স্বাধীনতার পরে স্বভাবতঃই কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের! সর্ববিধ গঠনমূলক কার্ধকে 
যথাঁশক্তি সাহাঁধ্য কর! নিজের কর্তব্য বলে মনে করেন । যে পরিমীণ অর্থ-সাহাঁধ্য 
স্তারা পূর্বে কখনো! পান নি তাই পেয়ে দেশের অগণিত গঠনমূলক প্রতিষ্ঠানের 
কর্মপরিকল্পনা! বাপকভাঁবে বিস্তৃত হল। এতে অনেকেই উৎফুল্প হয়ে মনে 
করলেন যে, গঠনকার্ধ বুঝি এই ভাবেই ক্রমশঃ বৃদ্ধিলাঁভ করে সারাদেশে ছেয়ে 
যাবে এবং তীর সরকারী সাহাঁধা উত্তরোত্তর অধিক পরিমাঁণে পাওয়ার প্রতি 
মনোনিবেশ করলেন । 

অপরপক্ষে দেখা গেল যে, গঠনকর্মের প্রচেষ্টাকে বেশ উদার ভাবে আর্থিক 
সাহা দিতে প্রস্তত থাকলেও কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের শিল্প, কৃষি, শিক্ষা, 
মাদকদ্রব্য বর্জন, ভূমি সমস্ঠাঁর সমাধান ইত্যাদির ব্যাপারে এমন সব নীতি অন্ুসরধ 
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করছেন যা গঠনমূলক কর্মপ্রচেষ্টার মূল লক্ষ্যের ম্পূর্ণ-বিরোধী। তাই ধারা 
অবস্থাটাকে তলিয়ে দেখলেন তাঁরা অন্থভব করলেন যে, এ যেন গোড়া কেটে 
আগায় জল ঢালার মতন হচ্ছে। এ ছাড়া তাঁরা আরও লক্ষ্য করলেন যে, 
জনসাধারণের স্বার্থকে যে সমস্ত কায়েমী স্বার্থগোতী পযুদিস্ত করে আসছে তাদের 
বাগে আনার সাধ্য তো সরকারের নেই-ই বরং তার! যেন আরও বেশী করে সেই 
গোঠীদের প্রভাবে চলে যাচ্ছে । এর ফলে একটা তীব্র অসস্তোষের ভাব দেখা 
দেয়। কিন্তু কেবল সরকারের উপর দোষ দেওয়] ছাড় অন্ত কোনও উপায় 
কেউ খুঁজে পাচ্ছিলেন না। সরকারী সহায়তায় সন্ত ও মৌলিক সমাজ 
পরিবর্তনের ক্ষেত্রে প্রশাসন যস্ত্রের অক্ষমতার অসস্তষ্ট-_উভয়বিধ প্রতিক্রিয়ার প্রধান 
লক্ষ্যস্থল কিন্তু শাসনব্যবস্থাই ছিল। উভয় গোঠীই প্রশাসন যন্ত্রের চূড়ান্ত 
শক্তিমতাঁয় বিশ্বাসী হয়ে পড়ছিলেন। 

বিনোবাজী ভূদ্বান আন্দোলনের সূত্রপাত করে মাবার সকলের দৃষ্টি 
জনশক্তির সার্বভৌম গুরুত্বের প্রতি আকৃষ্ট করেন। এই আন্দোলনের ফলে 
গঠনকমীমহলে নৃতন উৎসাহ ও কর্মপ্রেরণ! দেখা দেয়। শাসন-ক্ষমতার উপর 
নির্ভর করে সর্বোদয় সমাঁজের ভিত.গড়ে তোলা! সম্ভব নয়, তার জন্য জনসাধারণের 
সংগঠন ও শক্তির ভিত্তিতে স্বতন্ত্রপে আন্দোলনকে দাড় করাতে হবে, একথ।! 
গঠনকর্মীরা উপলব্ধি করতে আরম্ভ করেন। এই যোঁলে। বছরের ভূদান 
আন্দোলনের গর্ভজাত গ্রামদান আন্দোলন প্রথমোক্তটির স্থান পুরোপুরি গ্রহণ 
করেছে ও সার! ভারতের পয়যট্ি হাজারেরও অধিক গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছে ও 
এই সংখ্য! নিত্যই বৃদ্ধি পাচ্ছে। আজকে একথা নিঃন্দেহে বল! ঘেতে পারে 
যে, এই আন্দোলন আজ এদেশের বিপুলসংখ্যক গ্রামবাঁসীকে যেভাবে স্পর্শ 
করেছে, তাদের প্রাণে যেভাবে সাড়া জাগিয়েছে, তাদের কর্মশক্তিকে যে- 
ভাবে উদ্বুদ্ধ করেছে এবং নেতৃত্বশক্তির উন্মেষ ঘটিয়েছে তার তুলন! 
নেই। 

গান্ধীজী তাঁর জীবনের শেষ দিনে লিখিত শেষ রচনাটিতে মন্তব্য করেছিলেন 
যে, দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতা তো পাওয়1 গেছে কিন্তু জনসাধারণের আথিক 
ও সামাজিক স্বাধীনতা অর্জন-পর্ এখনও বাকী। গান্বীজী দ্বার! পরিকল্পিত 
জনসাধারণের এই ভ্রিবিধ স্বাধীনতার স্বরূপ পরবর্তাকালে গ্রামত্বরাজা নামে 
অভিহিত হয় এবং গ্রামদানের ভিত্তিতে কি ভাবে সমগ্র দেশে গ্রামন্থরাজ্যের 
আদর্শ রূপারিত কর! যেতে পারে তার একটা ধারণা! এই কয়েক বছরে ক্রমশঃ 
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স্পষ্ট হয়ে উঠছে। গ্রামদ্ধান থেকে রকদান ( একটা সমষ্টি উন্নয়ন ব্লকের যথাসম্ভব 
অধিক সংখ্যক গ্রাম, অন্যন ৮৫% গ্রামদান হওয1 চাই ) ও জেলাদানের (একটি: 
জেলার প্রত্যেকটি ব্লক ব্লকদীনের আওতায় আসা ) পর্যায়ে আন্দোলন উন্নীত, 
হওয়ার ফলে এই গ্রামন্বরাজ্য প্রতিষ্ঠার সম্ভাবন। উজ্জ্বলতর হয়েছে। 

১৯৪৫ সনে জেল থেকে বেরিয়েই গান্ধীজী খাদি গ্রামোগ্োগের কার্যক্রমকে" 
অধিক বলশাঁলী ও সফল করার জন্ চরক] সঙ্ঘের নবসংস্করণের পরিকল্পনা গঠন 
কমীদের সমক্ষে উপস্থাপিত করেছিলেন। নৃতন পরিকল্পন1 অনুযায়ী কিছু কর্ম- 
গ্রচেষ্টাও আরম্ভ করা হয়। কিন্তু দেশের খাদি গ্রামোগ্োগের কাজের উপর' 
ত৷ খুব একটা প্রভাব বিস্তার করতে পাঁরে নি। বিশ বছর আগে খাদ্দির কাজ 
মুখ্যতঃ যে রকম ব্যবপাঁয়ের ভিত্তিতে শুরু হয়েছিল, তার কোন পরিবর্তন এর 
ফলে হয় নি। স্বাধীনতার পরে সরকারের তরফ থেকে খাদি গ্রামোগ্যোগের 
কার্যক্রমের জন্ত আখিক সাঁহাষ্যের পথ খুলে যাঁর ও এই উদ্দেশে ১৯৫৪ সনে 
নিখিল ভারত খাদি গ্রামোগ্োগ পর্ষৎ স্থাপিত হয়। এর পরে দেশে খাদি ও 
গ্রামোগ্োগের অভূতপূর্ব প্রসার হয়। উৎপাদন গ্রাঁয় ২০ গুণ বুদ্ধি পাঁয়। কিন্তু 
এই উৎপাঁদন বৃদ্ধির পিছনে সরকারের পক্ষ থেকে ভতুর্কি (সাবসিডি ) ইত্যাদির 
সহায়তাঁও ছিল। এর দ্বার! খাদ্দির বিক্রয়মূল্য হ্রাস কর সম্ভব হয়। কিন্ত 
অল্পদিনের মধ্যেই একথ৷ স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, এতাঁবৎ অহ্ুস্থত এই কার্যপ্রণীলীর 
দ্বারা খাদি গ্রামোগ্ভোগ আন্দোলন লক্ষ্যের দ্রিকে আর বেশী এগোতে পাঁরবে 
না। তাঁই ১৯৫৮ সনে বিনোবাঁজীর প্রেরণায় “নয়ামোড” এর কার্যক্রম গ্রহণ করা: 
হয় ও আবার ১৯৬৩ সনে খাদিকে গ্রামাভিমুখী করার লক্ষ্য রায়পুরে অনুষ্টিত 
সর্বোদয় সন্মেলনে স্বীকৃত হয়। 

এই সমন্ত নৃতন পরিকল্পনার পিছনে একটি গুরুতর প্রশ্নের উত্তর খোঁজার 
চেষ্টা রয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রয়োগবিষ্ভার সমস্ত বিশ্ময়কর অগ্রগতি 
সত্বেও ভারত ও তাদৃশ অন্তান্ত অনগ্রসর দেশের জনসাধারণের জীবনমানের 
উন্নতি বিধানের জন্য তাদের শ্রম কাজে লাগাতে হবে ও তার জন্য অপেক্ষাকৃত 
নিমস্তরের প্রয়োগ বি্তা বা যন্ত্র কৌশলের সাহাষ্য নিতে হবে। এখন কথা হচ্ছে 
এই যে, প্রয়োগ বিদ্ধার দৃষ্টিকোণ থেকে নিয় পর্যায়ের এই সব শিল্পকে উন্নততর 
শিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতার হাত থেকে বীচিয়ে রাখতে সংরক্ষণ প্রয়োজন । এই 
সংরক্ষণ কেন্দ্রীভূত শাসন ব্যবস্থার মাধ্যমে আজ হয়তো কিছুটা পাওয়া যাচ্ছে 
কিন্ত জনসাধারণের পক্ষ থেকে এই সংরক্ষণ পাওয়া গেলে তবেই এই শিল্পগুলি 
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ব্যাপক ও শক্তিশালী হতে পারবে। তার জঙ্ঠ গ্রামবাসী জনসাধারণের এই 
বিকেন্দ্রিতত শিল্পগুলির গুরুত্ব উপলব্ধি কর চাঁই ও সে সবের সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা 
নিজেদের হাতে নেওয়া চাই । নবসংস্করণ থেকে শুরু করে “গ্রামাঁভিমুখ খাদি" 
পর্যস্ত সমস্ত নৃতন প্রচেষ্টার লক্ষ্য হল গ্রামবাসী জনসাধারণকে উপরোক্ত উদ্দেশে 
উদ্বুদ্ধ কর1। এখনে পর্যস্ত এই লক্ষ্য বহুদূরেই আছে' তবে গ্রামদানের ফলে 
গ্রামবাসী জনসাঁধারণের মধো যে নৃতন কর্মপ্রেরণা ও নেতৃত্বশক্তির আভা 
পাওয়া যাচ্ছে তার দ্বার! এর পথ পূর্বাপেক্ষা ঢের বেশী সুগম হবে বলে আশা করা 
যায়। এদিক দিয়ে কিছু কিছু নৃতন কর্মোগ্ধমের সুচনাও স্থানে স্থানে হচ্ছে 
খাদি গ্রামোগ্যোগের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল একদিকে যেমন গ্রাম 
ও গ্রামবাসীদের আজকের বাস্তব অনগ্রসর অবস্থার পাঁরপ্রেক্ষিতে তাদের 
জন্পস এমন সব শিল্পোগ্তোগের ব্যবস্থা করে দিতে হবে যাতে অপেক্ষাকৃত 
অল্প পুজি ও অধিক শ্রম আবশ্তক, তেমনি 'অপরদিকে তাঁদের আথিক ও 
সাংস্কৃতিক স্তরের ক্রমোন্নতি বিধানের জন্ত ৰিকেন্ত্রীকরণের আদর্শের সঙ্গে 
সামগ্রন্য বজায় রেখে এইসব শিল্পের উৎপাদিক] শক্তিরও দ্রুত বিকাঁশ সাধন 
করতে হবে। এই উদ্দেশে বিদ্যুৎ বাষ্প ইত্যাদি প্রাকৃতিক শক্তির ব্যবহার 
বিকেন্্রিত গ্রামশিল্পের ক্ষেত্রে বিধেয় কিনা এই নিয়ে একসময় প্রবল বিত্তর্ক 
সুরু হয়। গোঁড়ার দিকে মনুষ্য বা পণু শক্তি ছাড়া আর কোনে! রকমের শক্তির 
ব্যবহার বাঞ্চনীয় নয় বলেই ব্যাপক অভিমত ছিল। কিন্ত বিনোবাজী যান্ত্রিক 
শক্তির বিবেচনা যুক্ত ব্যবহারের সপক্ষে মত দেন ও পারমাণবিক শক্তির শীস্তিপূর্ণ 
ব্যবহারকেও স্বাগত জানান। গান্ধীজীর অন্থতম বিশিষ্ট সহকম্মণা আঙ্লাপাহেব 
সহমরবুদ্ধেও বিদ্যুৎ বাম্প ইতাদ্দি শক্তির ব্যবহার সমর্থন করেন। এ ছাড়া 
জয়প্রকাশজীও মধ্যবর্তী প্রয়োগবিষ্ঠার বিকাশের আবশ্ঠকতার উপর জোর দেন। 
এসবের ফলে অস্বর চরকা, “টেকৃসটুল' চরকা, উন্নত ধরনের তাত ও টান! তৈরি 
করার যন্ত্র আদির উদ্ভাবন ও ব্যাপক প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে খার্দি ও বিবিধ 
গ্রামো্োগের কতক কতক প্রক্রিয়ায় শক্তির ব্যবহার স্বীকৃত ও আরম্ভ হয়ে 
গেছে। এ ছাড়া সনাতন কুটিরশিল্পগুলির সঙ্গে আধুনিক ধরনের ছোটে! ছোটো 
শিল্লেরও গ্রসার ও বিকাশের আবশ্ঠকত। সর্বোদয়ের কর্মীমহলে স্বীকৃত হয়েছে। 
অপর দিকে দেশের পরিকল্পন! রচনাকারীরাঁও এই কয় বছরের মধ্যে দেশের 
আধিক পরিস্থিতির রূঢ় বাস্তবতার সম্মুখীন হয়ে তাদের পূর্বের ভাসা ভাসা 
আশাবাদ খানিকটা হারিয়েছেন এবং বিকেন্দ্রিত গ্রাম্যশিল্পনের ব্যাপক বিকাশের 
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আরশ্তকতা পূর্বাপেক্ষা' কিছুটা বেশী উপলব্ধি করতে পেরেছেন বলে মনে হয়। 
সর্বোদয় কর্মী ও পরিকল্পন! রচনাকারী এই ছুই গোঠীর মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য, 
কিছু পরিমাণে কম হয়েছে। 

গান্ধীজী প্রথমে ১৯৩৭-৩৮ সনে দেশের সামনে একটি শান্তিসেন! গঠনের 
প্রস্তাব রাখেন। সে সময় ছু'এক জায়গায় শাস্তিসেনা সংগঠনের কিছু উদ্মোগ 
হয়ে থাকলেও বিশেষ কিছু কর] সম্ভব হয় নি। শেষ পর্যন্ত গান্ধীজীই একক 
শস্তিসৈনিকরূপে দেশে প্রজলিত সাম্প্রদায়িকতার বন্িকে নির্বাপিত করতে: 
প্রাণপণ প্রয়াস করেন ও অবশেষে আত্মবলি দেন। 

গান্ধীজীর পরবতী যুগে বিনোবাজী আবার ১৯৫৭ সনে শাস্তিসেনার কার্য- 
ক্রমকে সারাদেশে ব্যাপকভাবে কার্যকরী কর!র জন্য আবেদন জানান ও কেরলে 
এর বিধিবদ্ধ সংগঠনের সুত্রপাত করেন। তারপরে এই কয় বৎসরে শাস্তিসেনার 
এই সংগঠন সার। দেশে ব্যাপক হয়েছে ও বহু সাম্প্রদায়িক ও অন্যবিধ অশান্তি 
উপলক্ষে সফলতা! সহকারে কাজ করতে সক্ষম হয়েছে। গ্রামদানী গ্রামগুলিতে 
গ্রাম শাস্তিসেনা” সংগঠনের ব্যাপক পরিকল্পনা হাতে নেওয়। হয়েছে ও কোনো 
কোনো প্রদেশে এর কাঁজ বেশ এগিয়ে গেছে । ছাত্রদের মধ্যে তরুণ শাস্তি 
সেনার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ গঠনমূলক প্রচেষ্টার দিকে ছাত্রছাত্রীদের উচ্ছল প্রাণ- 
শক্তিকে চালনা করার উগ্ভমও শান্তিসেনার কর্মস্থচীর অন্তর্গত। এ কাজেও 
আশানুরূপ সাঁকল্য পাওয়। যাচ্ছে। 

গ্রামদান, সমস্ত গ্রামোগছ্।গের প্রতীকম্বরূপ গ্রামাভিমুখ খাদি ও শাস্তিসেনা 
এই তিনটি কার্ধক্রমকে সামগ্রিক ভাঁবে ত্রিবিধ কার্যক্রম নামে অভিহিত কর! হয়। 
এইগুলি বর্তমান সময়ে সবোদয়ের সর্বপ্রধান কর্মস্থটীরূপে সাধারণ ভাবে 
পরিচিত। ত্রিবিধ কার্যক্রমকে বিনোবাজী তিনটি আলাদা আলাদ] কার্যক্রমের 
সমষ্টি মনে না করে গ্রামস্বরাজ্য প্রতিষ্ঠার উদ্ভোগ পর্বের একই, সমগ্র কার্য 
ক্রমের তিনটি অঙ্গ রূপে, ত্রিমুর্তির তিনটি মুখের মত মনে করার উপর জোর দেন। 
এবং প্রকৃতপক্ষে এই দৃষ্টিভঙ্গীই যথার্থ । 

অন্তায়ের প্রতিরোধ ও সমাজ পরিবর্তনের হিংসাপূর্ণ উপাঁয়ের বিকল্পরূপে 
সত্যাগ্রহের অস্ত্রের উদ্ভাবন মাঁনব-সমাজের উদ্দেস্টে গান্ধীজীর সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান । 
স্বাধীনতার পরে সত্যাগ্রহের প্ররূতি ও ভূমিকা কি রকম হবে এই নিয়ে বিতর্ক 
উপস্থিত হয়। নানান দাবি-দাওয়া নিয়ে দেশে অসস্তোষ ও তার সঙ্গে সঙ্গে 
সত্যাগ্রহ নামে অভিহিত আন্দোলন ব্যাপ্ত হতে থাকে । কেউ কেউ, বিশেষ, 
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করে ক্ষমতাধিক্ধঢ নেতৃমণ্ডলীর মধ্যে কিছুসংখ্যক মনে করেন ঘষে, স্বাধীনতা লাভ 
ও গণতান্ত্রিক শাসনতস্ত্রের প্রতিষ্ঠার পরে সত্যাগ্রহের আর কোনো আবশ্তকতা 
থাঁকে নাঁ। কেননা এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে যে কোনো দাবি হাসিল করার 
সংবিধাঁনসন্মত গণতান্ত্রিক পন্থা খোলাই রয়েছে এবং সেই পক্থাই সর্বতোভাবে 
গ্রহণীয়। আবার অগ্ক অনেকে গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থাতেও সত্যাগ্রহের 
প্রয়োজনীয়তা সমর্থন করেন। এই বিতর্কে বিনোঁবাজী নৃতন আলোকপাত 
করেছেন । গণতন্ত্রের পরিপ্রেক্ষিতে ও সত্যাগ্রহের আবশ্টতা তিনি ত্বীকার করেন। 
কিন্তু সে সত্যাগ্রহের স্বরূপকি হবে সেমন্বন্ধে তার নিজন্ব মৌলিক ব্যাখ্যা 
উপস্থাপিত করে তিনি বলেন যে, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের অবর্তমানে সত্যাগ্রহ 
গ্রধানতঃ নেতিব/চক বা €নগেটিভ ছিল। এখন পরিবতিত পরিস্থিতিতে তার 
শ্বরূপকে বিধারক বা 'পজিটিভ? হতে হবে। নেতিবাচক ও বিধায়ক এই দুই 
বিশেষণের মোটামুটি ব্যাখ্যা তিনি এইরূপে করেন যে, নেতিবাচক সত্যাগ্রহ্থে 
কোনে! অন্তায় আইন, নিয়ম বা ব্যবস্থার বস্তা স্বীকার না করার উপর বেশী 
বেঁঁক থাকে । বিধায়ক সত্যাগ্রহে অপর পক্ষের বুদ্ধিকে মোহমুক্ত করা ও তাকে 
সদ্দাচরণে প্রবৃত্ত করার উপর ঝোঁক থাকে বেশী। সত্যাগ্রহের এই বিধায়ক 
রূপকে বোঝাতে গিয়ে তিনি এই কথার উপর জোর দেন ষে, সত্যাগ্রহের প্রপান 
সাধনই হল [09780551000 বা বুঝিয়ে-সুঝিয়ে মনের পরিবর্তন। অপরপক্ষকে 
নিজের দৃষ্টিকোণ বা অভিমত বোঝাতে গিয়ে সত্যাগ্রহীর কখনও ক্লান্তি বোধ 
করা বা ধৈর্য হারানো পোষায় না । এই যুক্তির সমর্থনে তিনি শক্করাচার্ষের একটি 
উক্তি বারবার উদ্ধত করেছেন যাতে শঙ্করাঁচার্য বলেছেন ষে, প্রতিপক্ষ যদি তার 
কথ! না বোঝেন তবে তিনি তাকে আবার বোঝাবেন। তবুও ন1 বুঝলে 
তৃতীয়বার বোঝাবেন ও যতক্ষণ না বোঝেন বোঝাতেই থাঁকবেন। 

ভূদ্দানযজ্ঞ আন্দোলনকে তিনি এইরূপ বিধায়ক সত্যাগ্রহের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ 
রূপে উপস্থাপিত করেন । এতে সন্দেহ নেই যে, সত্যাগ্রহের বিনোবাজীকৃত 
এই ব্যাখ্য! গান্ধীজীর পরবর্তী যুগের সর্বোদয় আন্দোলনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত 
করে। স্বাধীনতা-আন্দোলনের সময় বিদেশী সরকারের অস্ঠায়মূলক আইন ও 
শাসন ব্যবস্থার তোয়াক্কা না করে নিজের স্বাধীন ও নির্ভীক আঁচরণ প্রকট কর! 
ও মতামত ব্যক্ত করার অধিকার সাব্যস্ত করাই ছিল অধিকাংশ সত্যাগ্রহী কর্মীর 
নিকট সত্যাগ্রহের প্রধান তাঁৎপর্য। প্রতিপক্ষকে বোঁঝান-সোঝানর ব্যাপারে 
চিন্তা করতেন স্থয়ং গান্ধীজীই। অন্ত কাউকে তাই নিয়ে খুব একট! মাথ! 
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ঘামাতে হত না। স্বাধীনতার পরবর্ত যুগে তাই অনেকেই কথাঁটিকে তলিয়ে 
দেখবার চেষ্টা না করে বিক্ষোভ প্রদর্শনটাকেই মোটামুটি সত্যাগ্রহ বলে ধরে 
নিচ্ছিলেন। বিধায়ক সত্যাগ্রহের ধারণ! দেশবাসীর সামনে তুলে ধরে বিনোবাজী 
সত্যাগ্রহ প্রক্রিয়ার অস্ত্নিহিত রহন্ত ও শক্তির প্রতি সকলের দৃষ্টি প্রবলভাবে 
আকধিত করেন এবং বাস্তবিক এই পনেরো যোলো! বছরে ভূদ্দান ও গ্রামদাঁন 
আন্দোলনে যুক্তিতর্ক দিয়ে বুঝিয়ে লক্ষ লক্ষ লোকের হৃদয় ও বুদ্ধিকে প্রভাবিত 
করার ক্ষেত্রে যে বিপুল সফলত] লাভ করা গেছে, ত1 এর পূর্বে কল্পনারও অতীত 
ছিল। ঁ 

এই সময় বিনোবাঁজী সত্যাগ্রহের প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তার 
উত্তরোত্তর বিকাঁশের ক্রমকে সৌম্য, সৌম্যতর ও সৌমতমরূপে অভিহিত করেন । 
তিনি বলেন ষে, যেমন হিংসাত্মক সংগ্রামের প্রক্রিয়া তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে 
থাকে, লাঠি দিয়ে কাজ না হলে বন্দুক ব্যবহার করা হয়, সত্যাগ্রহে ঠিক তার 
বিপরীত ব্যাপার ঘটে। সত্যাগ্রহের প্রক্রিয়! সৌম্যই হয়, কিন্তু যদি তা সাফল্য- 
লাভন। করে তবে আরও সৌম্য, সৌম্যতর উপায় খুঁজে কাঁজে লাগাতে হয়। 
সত্যাগ্রহের লক্ষ্য অপর পক্ষের উপর নিজের ইচ্ছা চ।পিয়ে দেওয়! নয়। হিংসাত্মক 
সংগ্রামই এই লক্ষ্য নিয়ে চালিত হয়ে থাকে । সত্যাগ্রহের লক্ষ্য হল অপরের 
হৃদয় ও বুদ্ধির সহজ প্রবাহ উন্মুক্ত করা, ঘাঁতে করে তার সদ্ভীবন ও সদ্বিচার- 
সমূহ ক্রিয়াশীল হতে পারে। সেইজন্য একটি চাঁবি-কাঠিতে কাজ না হলে তার 
চেয়ে আরও নুম্্ম চাবিকাঠি খুঁজতে হবে, হাতুড়ি দিয়ে তালা ভাঙ্গা যাবে না। 
গান্ধীজীর যুগে সত্যাগ্রহের স্বরূপ মৃখ্যতঃ প্রতিরোধমূলক হওয়ার দরুন “অহিংস 
প্রতিরোধ' সত্যাগ্রহের সম অর্থবোধক শব হয়ে দীড়িয়েছিল। বিনোবাজী 
সতাগ্রহের প্রক্রিয়াকে যথাযথভাবে বর্ণনা করতে অহিংস প্রতিরোধের পরিবর্তে 
“অহিংস সহায়তা; শব্বাবলী অধিক উপযুক্ত বলে মত ব্যক্ত করেন। তিনি,আরও 
বলেন যে লত্যাগ্রহীকে সত্যাগ্রাহীও হুতে হবে। তার যে শুধু সত্যের জন্ত 
আগ্রহ থাকবে তা নয়, সে তার প্রতিপক্ষের কথায় ও কাঁজে যেটুকু সত্য আছে 
তা গ্রহণ করার জন্যও নিজের বুদ্ধি ও হৃদয়কে উন্মুক্ত রাখবে । 

গান্ধীয় পরবর্তা ঘুগে যে কোনো প্রকারের উগ্র আন্দোলনকে সত্যাগ্রহ 
আখ্য। দিয়ে এইশব্দের অপপ্রয়োগ কর] হয় সত্য, কিন্তু তবুও একথা! বল! বোধ 
হয় তুল হবে ন| যে, এ সবই জেনেশুনে ধেকা দেওয়ার অসাধু উদ্দেস্ট নিয়ে করা 
হুয় নি। গান্থীজীর প্রদণিত অভিনব পন্থায় সামর্থ্যের হ্বীকৃতি ও হিংসার পরিবর্তে 
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অহিংদ না হোক অন্ততঃ শাস্তিপূর্ণ পন্থা খোঁজার তাগিদ ছিল বা আছে। 
গান্ধীজীর প্রভাব আপাতদৃষ্টিতে লোপ পেয়েছে বলে মনে হলেও, যাঁরা তার 
পন্থা ত্যাগ করেছেন বা জ্ঞাতলারে অন্থসরণ করেন না তাদের চিন্তা ও কর্মকেও 
গান্ধী-্রভাব কিছু পরিমাণে প্রভাবিত করেছে । আমাদের দেশের সমাজব্যবস্থা 
প্রশাসন ব্যবস্থা ও অর্থনীতি যে পরিযাণ হিংসা, অন্যায় শোষণ, ন্বৈরতাস্ত্রকতায় 
পরিপূর্ণ তাতে গান্ধীজীর প্রভাব সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে থাকলে দে সবের বিরুদ্ধে 
অসস্তোষ ৪ বিক্ষোভের অভিব্যক্তি আরও ভয়ঙ্কর ও হিংস্র রূপ নেওয়ার সম্ভাবন! 
পূর্ণমাত্রায় ছিল। ক 
বিনোবাজী সত্যাগ্রহের বিধায়ক ম্বরূপের উপর পুরামাত্রায় জোর দিলেও 
ক্ষেত্র বিশেষে নেতিবাচক সত্যাগ্রহের প্রয়োজনীয়তা ত্বীকার করেন। গত 
কয়েক বছরের মধ্যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের এই ধরনের সত্যকার সত্যাগ্রহ পদ্দ- 
বাচ্য কয়েকটি প্রতিরোধমূলক প্রচেষ্টার উত্তব হয়েছে ও সফলতাও লাভ করেছে। 
এ সবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল তামিল নাড়ুর মাছুরাই জেলার মন্দিরের ভূমি 
কর্ষণের অধিকারের জন্য সত্যাগ্রহ, উত্তর প্রর্দেশের উত্তরাখণ্ড অঞ্চলে মদের 
দোকান তুলে দেওয়ার জন্য ও আঁসামের আঙ্গারকাটি অঞ্চলে উদ্বাস্তদ্দের জমি 
থেকে বেদখল করার প্রয়াসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ । এখানে লক্ষণীয় বিষয় এই 
যে, এই তিনটি প্রপঙ্গেই গ্রামদান আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্কের ফলে গ্রচেষ্টাগুলি 
ব্যাপক জন সমর্থন লাঁভ করে শত্তিশালী ও সফল হতে পেরেছে । 
আলোচ্য সগয়ের মধ্যে ভারতের বাইরেও সত্যাগ্রহের পন্থা আদৃত হয়েছে। 
পরলোকগত ডঃ মার্টিন লুথার কিং আমেরিকার নিগ্রোদের নাগরিক অধিকার 
লাভের জন্ঠ সত্যাগ্রহের সফল প্রয়োগ করেন এবং সে দেশের নিগ্রো। জাগরণের 
উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেন। “ইটালীর গান্ধী” নামে অভিহিত দানিলো 
দোলচিও সত্যাগ্রহের অভিনব ও সফল প্রয়োগকর্তাদের মধ্যে অন্থতম। বিশ্ববিশ্রুত 
দার্শনিক বারট্রাওড রাসেলের পারমাণবিক অস্ত্রের বিরুদ্ধে আইন অমান্ঠ আন্দোলন 
সর্বজনবিদিত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রচণ্ড সর্বগ্রাসী সংহারের পরিণাম ও পার- 
মাণবিক অস্ত্রের আতঙ্কজনক সম্ভাবন' লক্ষ্য করে যুদ্ধের পরব্তা দশকে দুনিয়ার 
সমাঁজ-বিজ্ঞানীদের মনোযোগ ব্যক্তি ও সমাজের জীবনে প্রেম ও দ্বেষ। সহযোগ ও 
সংঘর্ষ, সংকীর্ণতা ও উদ্দারতা আদি গুণাগুণের মূল, উৎপত্তি ও বিকাশের রহস্য- 
ভেদদের মৌলিক সমস্যার প্রতি আকৃষ্ট হয়। এর ফলে গত বিশ বছরে পৃথিবীর 
বেশ কয়েকটি নাম করা বিশ্ববিষ্ভালয়ে এই সব সমস্যা নিয়ে গবেধণ! শুরু হয়েছে 
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এবং কয়েকটি স্থানে "শাস্তি গবেষণার? জন্ত শ্বতন্তর বিভাগও খোলা হয়েছে । এ 
সবের ফলে মানব-জাঁতির এই জীবন-মরণ প্রশ্নের উপর নৃতন আলোকপাত করতে 
পারে এমন বেশ কিছু মূল্যবান গবেষণালন্ধ তথ্য ও জ্ঞান ইতিমধ্যে একত্রিত 
হয়েছে। 

ভারতবর্ষে সর্বোদয়ের সঙ্গে বিবিধ সামাজিক বিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক গবেষণাকে 
যুক্ত করার আবশ্তকত। প্রথমে জয়প্রকাশ নারায়ণ শঙ্কররাও দেও ও নবকৃ্ণ 
চৌধুরী অন্ুতব করেন। তাঁরা মনে করেন যে, নৃতন সমাঁজ গঠনের উদ্ভমকে 
সফল করতে হলে মাঁনব-সমাঁজ ও সংস্কৃতি-প্রবাহের বাস্তবিক স্বরূপ ও তার 
অস্তনিহিত শক্তি ও প্রক্রিয়াগুলিকে উত্তমরূপে হদয়ঙম কর! গ্রয়োজন এবং এতে 
বিজ্ঞানের বিশেষ অনুসন্ধান ও গবেষণা-পদ্ধতি সহায়ক হতে পারে । তাই এদের 
প্রচেষ্টায় কাশীতে গান্ধী বিষ্ঠাস্থান ( 08001)187 177866069 ০01 950159 ) 
প্রতিঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠান এই কয় বছরের মধ্যে রাজনীতি শাস্ত্র, অর্থবিস্তা, 
সামাজিক মনোবিজ্ঞান এবং সমাঁজ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিবিধ গবেষণায় প্রবৃত্ত 
হয়েছে এবং বিজ্ঞানের এই সহায়তায় সুফলও পাওয়া ঘেতে আরম্ভ হয়েছে। 
গান্ধী বিগ্যাস্থান ইতিমধ্যে দেশের ও বিদেশের অন্তান্ঠ গবেষণা! কেন্দ্র ও জ্ঞানীদের 
সঙ্গেও সংযোগ প্রতিষ্ঠা করেছে এবং এ দেশের কিছু গবেষণ] কেন্দ্রকে গান্ধী- 
আদর্শ ও কর্মপন্থা সম্পফিত সমস্যার আলোচন! ও গবেষণায় আগ্রহাপ্বিত করতে 
পেরেছে । 

বিনোবজী সর্বোদয় আন্দোলনের শক্তিবুদ্ধির জন্য আধ্যাত্মিক সাধনার উপর 
জোর দেন। তিনি মনে করেন যে, আধ্যাত্মিকতার গোড়ার বস্ত হল আত্ম- 
জ্ঞান__অপরের সঙ্গে নিজের অভিন্নত! উপলব্ধি করা এবং এই আত্মজ্ঞানই নৃতন 
সমাজের ভিত্তি হবে। এর বিকাশের জন্ত সাধনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে 
তিনি দেশের বিভিন্ন স্থানে ছয়টি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছেন। এদের মধ্যে প্রধান 
হল ওয়ার্ধার নিকটস্থ পওনাঁরে অবস্থিত ব্রন্মবিদ্যা মন্দির । এখানে প্রধানতঃ 
মহিলারা থাকেন। 

বিনোবাজীর মতে আত্মজ্ঞান +বিজ্ঞান সসর্বোদয়, এবং আত্মজ্ছান ও বিজ্ঞান 
উভদ্বের সুত্র ধরে যে সাধনা ও গবেষণার হুত্রপাত গান্ধীজীর পরে এদেশে ও 
পৃথিবীর অন্তত্র হয়েছে তার মধ্যেই মানব-সমাজের অগ্রগতির সর্বোত্তম সম্ভাবনা 
নিছিত আছে এ কথ! নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে । 


৩৪ 


শ্রেণী সংগ্রাম সম্বন্ধে গান্ধীজীর অভিমত 
নির্মলকুমার বু 


বাস্তবিক ভাবিয়া দেখিলে কথাটা থুব সৌজা। মানুষের ইতিহাসে যখনই কোন 
পরিবর্তন ঘটিয়াছে, যখনই এক শ্রেণীর আরত হইতে সমাজের নিয়ন্ত্র ক্ষমতা 
অপর কোন শ্রেণীর হাতে গিয়াছে, তখনই বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে খোলাখুলি অথবা 
গ্রচ্ছন্নভাবে সংগ্রাম দেখা গিয়াছে । অতীতে ক্ষমতা হস্তাত্তর ঘ্ন্দের ফলে সাধিত 
হইয়াছে। ইতিহাসলন্ধ এই অভিজ্ঞতার ফলে মার্স সিদ্ধাস্ত করিয়াছিলেন যে, 
ভবিষ্যতে যতদিন পর্যন্ত জগতের শোৌধিত শ্রমজীবী শ্রেণীর অধিকারে সমাজের 
সমস্ত পরিচালন ক্ষমতা আসিয়া! না পড়ে ততদিন শ্রেণী সংগ্রাম ব্যতীত গত্যতন্তর 
নাই। প্রার্কতিক কারণ বশে একদিন যাহা! ঘটিতে বাধ্য, মান্য বুদ্ধির সাহায্যে 
সেই পরিণতিকে অল্লকালের মধ্যে সংঘটিত করিয়! শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের মুক্তির 
দিন আরও নিকটে আনিয়! দিতে পারে। অতএব শ্রমজীবী শ্রেণীর স্বার্থকে 
যাহার! নিজ স্বার্থ বলিয়া গ্রহণ করে সেই বিপ্রবী ব্যক্কিগণের সতত চেষ্টা হওয়া 
উচিত যে, অগ্নি জলিবেই, যাহা! হয়তো ভাল বাতাসের অভাবে এখন শুধু ধৃমায়িত 
হইতেছে, সম্যক্‌ বাযুচালন!র দ্বারা তাহাকে ধম হইতে মুক্ত প্রজলিত অগ্নিশিখায় 
রূপান্তরিত করা । অতএব যাহারা শ্রেণী সংগ্রামকে বিল্িত করে, শোষক- 
শ্রেণীর সহিত শৌধিতের সম্পর্ককে নু-ৰ্হ করিবার চেষ্টা করে, তাহারা সদিচ্ছা 
প্রণোদিত হইলেও কার্যত: জগৎ হইতে শোষণ প্রথার সমূহ উচ্ছেদ্কে আরও 
পিছাইয়া দেয়। অতএব তাহারা আসলে শ্রমিকের দ্বার্থের শক্র, শ্রমজীবীর 
মুক্তির অন্তরায় ভিন্ন অপর কিছু নহে। 

ভারতবর্ষের বিভিন্ন মা্সপন্থী সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকে গান্ধীজীর সম্বন্ধে 
এইরূপ ধারণা পোষণ করিয়া থাকেন। কোন কোন মার্সায় দল গান্ধীজী 
সম্পর্কে উল্লিধিত মত গ্রকাঁশ করিয়! থাঁকিলেও আবার সময় বিশেষে তাঁহাকে 
শ্রমজীবীর স্বার্থের অতদূর বিরুদ্ধ মনে করেন নাই; তাঁহাদের ধারণা, গান্ধীজী 
কার্ধতঃ কথনও কখনও শ্রমিকের স্বার্থকে পোষণ করিয়াছেন, কখনও বা তাহার 
বিরুদ্ধীচরণ করিয়াছেন। উল্লিখিত মাক্সীয় সম্প্রদায় গাঁন্ধীজীকে সজ্জন বলিয়া 
বিবেচন! করিলেও ভ্রান্ত বা বিমূঢ়চিত্ত বলিয়া মনে করেন। গান্ধীজীর প্রভাব জন- 
সাধারণের উপরে অতিশয় প্রগাঁট দেখিয়া তাহারা দুঃখিতও হন। ভারতবর্ষের 


শ্রেণী সংগ্রাম সম্বন্ধে গান্ধীজীর অভিমত ৫৩১ 


'অতিশিক্ষিত জনসাধারণ ধর্মসংক্কারের মোহে পড়িয়া গান্বীজীর মত একজন 
ফকিরের ভেকধারী মানুষকে অনুসরণ করে, ইহাই তাহাদের লজ্জা! ও হুঃখের 
কারণ); অথচ বাস্তব অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করির়! তাহার! গান্ধীজীকে সম্পূর্ণ 
ফেলিতেও পারেন না। ফলে উল্লিখিত কখিগণ গান্ধীকে মাঞ্জিত এবং সংশোধিত 
করিয়া পুরা বিপ্লবীতে পরিণত করিবার চেষ্ট। করিয়া থাঁকেন। কেহ বা! গান্ধীজীর 
বিরুদ্ধে সরাসরি কিছু না বলিয়া, জনসাধারণকে ধর্মবুদ্ধির মোহ হইতে সম্পূর্ণ বিমুক্ত : 
বিপ্লবী শ্রেণীতে পরিণত করিবার চেষ্টা করিয়! থাঁকেন। 

ভারতের বিভিন্ন মাক্সয় গোষ্ঠীর মধ্যে এইরূপ মতের ইভরবিশেষ দেখা যায়) 
তাহাদের মধ্যে কে খাঁটি মাঞ্জ্ণায় এই লইয়া আধার বাগবিতগ্ডাও হইয়া! থাকে । 
কিন্ত আমাদের পক্ষে সে সকল তর্কের মধ্যে প্রবেশ না করিয়া বস্ত বিচার করাই 
কর্তব্য। গান্ধীজী ইতিহাসের মধ্যে শ্রেণী সংগ্রামের অস্তিত্ব স্বীকার করেন কিনা 
ইহা প্রথমে জান। দরকার । যদি করেন তবে তিনি ভবিষ্যতে তাহার জন্ত অর্থাৎ 
কোন্‌ শ্রেণীর সর্ববিধ মুক্তি চান? দরিদ্রঃ শোষিত, শ্রমজীবী শ্রেণীর মুক্তি 
চাহিলে শ্রেণী সংগ্রামকে তিনি তীত্রতর ন। করিয়া! ধনী এবং শ্রমিকের সম্পর্ককে 
মধুরতর করিবার ব্যর্থ প্ররাস কেন করিয়! থাকেন? সংগ্রাম ভিন্ন, শত্রু নিপাতের 
পথকে পরিফাঁর করির শ্রমজীবীর পক্ষে মুক্তি কি কখনও সম্ভব? এই সকল 
প্রশ্নের বিচার হওয়া প্রয়োজন । কিন্তু গ্রশ্রগুলি একে একে অনেকগুলি হইয়া 
পড়িল, এবং সকলগুলির সম্বন্ধে বর্তমাঁন প্রবন্ধের গণ্ডির মধ্যে আলোচন! সম্ভব 
নয়, উচিতও হইবে না। সেই জন্ত অতি সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করিবার 
চেষ্টা করিব। 

প্রথম কথা হইল, গান্ধীজী স্বীকার করেন যে, জগতের সর্বত্র শ্রেণীতে 
শেণীতে স্পষ্ট গ প্রচ্ছন্নভাবে সংগ্রাম চলিতেছে এবং তাহার ফলে মন বিদ্বেষ এবং 
ভয় অথবা নিষ্ঠ্রতার কলুষে আচ্ছন্ন হইয়া! আছে। ইহাঁতে শোষকই হউক বা 
শোঁধিতই হউক কাহারও মনুষ্যত্ব পূর্ণভাবে বিকাশ লাভ করিতে পারে না। 
অতএবসম্গ্র মানবজাতির স্বার্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়। বল। চলে ইহার সম্পূর্ণ 
নিরাকরণ করিয়া শৌঁষণবিহীন সমসমাঁজ প্রতিষ্ঠা করিতে না পারিলে কাহারও 
মঙ্গল নাই। কি উপায়ে সেই অবস্থা প্রবর্তন করা যায় তাহা লইয়াই গান্ধীজীর 
সহিত মাক্সবাদিগণের প্রধান প্রভেদ। 

আজ সমাজের মধ্যে যে শোষণযন্ত্র কায়েম রহিয়াছে তাহা! যে শুধু শোষকদের 
আধিকারে রা্রীয ক্ষমত] ব! শাসনশক্তি থাকার ফলে সম্ভর হইয়াছে, তাহা নয়। 


€৩২ গাঙ্থী পরিত্রমা 


শোষকদের লোভ এবং নিষুরতা ছাড়া শোধিতদের সহযোগিতাও ইহার জন্প 
আংশিকভাবে দায়ী। দারিদ্র্য এবং ভয়ের বশে, কখনও বা লোভের প্রভাবে 
পড়িয়া, প্রত্যক্ষ অথবা! পরোক্ষ সহযোগিতার দ্বারা শ্রমজীবিগণও উপরোক্ত 
উৎপাদন ব্যবস্থা এবং তৎসহ শোষণের সম্ভাবনাকে বীচাইয়া রাখিয়াছে। অতএব 
মুক্তির সোপান হইল, বর্তমান শোবণযস্ত্রের সহিত অ-সহযোগ। 

কিন্তু "অসহযোগ কর” বলিলেই তো! কর! যায় না। আজ ধনতম্ত্রের যন্ত্র শ্রম- 
জীবীকে শোষণ করিতেছে সত্য; কিন্তু গৃহপালিত পণুকে গৃহস্থ যেমন দড়ি দিয়া 
বীধিয়া রাখিলেও খাইতে দেয়; ধনতন্ত্রও তেমনি আজ প্রসাদ দিয় শ্রমজীবীর 
জীবনকে বীচাইয়1 রাঁখিয়াছে। মাক্সায় করিগণ বলেন, ধনতস্ত্রের অধীন উৎপাদন 
ব্যবস্থাফে বিপ্লবের ভ্বারা শ্রমজীবীর আয়ত্ব আনিতে হইবে। গান্ধীজীর দৃঢ় 
মত এই যে, হিংসার পথে সেই বিপ্লব সংসাধিত হইলে সকল শ্রমজীবীর পক্ষে 
ক্ষমতা লাভ সম্ভব হইবে না; উহা! আসিবে শ্রমজীবিগণের প্রতিনিধিকল্প অল্প 
কিছু লোকের হাতে। যদি সেই প্রতিনিধিদল সমাজের কেন্দ্রীভূত অর্থনৈতিক 
অথবা! রাষ্ট্রীয় শক্তিকে শ্রমজীবীর স্বার্থ পুষ্টির উদ্দেস্তে নিয়োগ করে, তবে ভাল; 
কিন্তু যদি না করে তবে তাহাদিগকে নিরুদ্ধ করিবার শক্তি শ্রমজীবীদ্দের 
হাতে আর থাকে না। কারণ তাহাদের মরাবাঁচ1 সব তখন নির্ভর করে কেন্দ্রগত 
শক্তির উপরে । 

সেই জন্ত গান্ীজীর বিশ্বাস মুক্তির উপায় হইল কেন্দ্রীভূত সামাজিক শক্তিকে 
বিকেন্দ্রীকরণের রসের দ্বারা জীর্ণ করা। আঠার দফা গঠনকর্মের সাহায্যে 
ভারতবর্ষে গান্ধীজী সেই বিকেন্দ্রীকরণ সাধিত করিতে চান। প্রতি দেশে, কাল 
এবং পাত্র অন্থসারে বিকেন্দ্রীকরণের কর্মধারায় বিশেষত্ব দেখ। দিবে । সে-কথ 
বাদ দিলেও বলা চলে যে, সকল দেশেই বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্য হওয়! উচিত, 
সমাজের উৎপাদন এবং পরিচালন ব্যবস্থাকে ঢালিয়৷ সাঁজিয়া সাধারণ শ্রমজ্জীবীর 
আয়তে আনিয়!, জগতের কেন্দ্রীকৃত শোষণ শক্তিকে উদ্াসীনতার দ্বার! পরাস্ত 
করা। গান্ধীজীর দৃঢ় ধারণা, সম্যক্‌ উৎসাহ ও কর্মপটুতার দ্বারা গঠনকর্ম পরি- 
চালিত করিলে সাধারণ মাস্থষের চেষ্টায় জগতের উৎপাদনব্যবস্থার মধ্যে বুহত্তম 
বিপ্রব সংসাধিত কর] সম্ভব হইবে। গঠনকর্মের দ্বারা ধনতন্ত্রের সঙ্গে পরোক্ষ- 
ভাবে যেমন অপহযোগ কর! হুইবে, তেমনই আবার বিচ্ছিরন্থার্থ শ্রমজীবিগণের 
মধ্যে এই উপায়ে নৃতন সহযোগিতার বন্ধানও গড়িয়া তুলিতে হুইবে। পরম্পরের 
মধ্যে অন্ের নৃতন বন্ধনই শুধু সথষ্টি হইবে না, সঙ্গে সঙ্গে সমাঁজের মধ্যে উৎপাঁদন- 
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ব্যবস্থাকে আশ্রয় করিয়! সামাজিক সম্পর্ক এমন ভাবে নিয়ন্ত্রিত হইবে যেখানে 
'কেহ অপরের চেয়ে বেশী অধিকার ভোগ করিবাঁর সুযোগ পাঁয় না, সকলে স্বীয় 
প্রয়োজন অনুসারে ভোগের সামগ্রী লাভ করে এবং স্বীয় জমতার গ্রয়োঁগ করিয়া 
সর্বজনের কল্যাণের উদ্দোস্তে তাহা নিযুক্ত করে। গান্ধীজীর আধিক সমতা! ও 
স্যাসীবাদের ইহাই হইল তাৎপর্য। 

এখন প্রশ্ন হইল, যাহারা আজ শোঁষণ করিতেছে রাই্রীয় ক্ষমতা আয়তে 
খাকাঁর ফলে পরের শ্রমের উপরে যাহারা সুখের 'আঁসন রচনা করিয়াছে, তাহার! 
নিধিবাদে শ্রমজীবীর স্বার্থ পুষ্টির জন্য গঠনকর্ম চলিতে দিবে কেন? গাঁন্ধীজী 
জানেন, শোষক সম্প্রদায় অলসভাঁবে বসিয়া! থাকিবে না, নিপীড়ন অথবা! সংহার- 
কার্ষে প্রবৃত্ত হইবে। কিন্তু তিনি সঙ্গে সঙ্গে মনে করেন, সহজ মানুষের মনে 
প্রতিক্রিয়ান্বরূপ শোষককে হিংসার দ্বারা পরাস্ত করিবার ষে প্রবৃত্তি জাগরিত হয় 
ভাহার দ্বার! সত্যই হিংসাকে পরাস্ত করা যায় না। আজিকাঁর শোষণযস্ত্র ভাঙিলে 
নৃতনরূপে তাহা আবার আত্মগ্রকাশের চেষ্টা করিবে। হিংসার দ্বারা হিংসা 
নির্মূল করিবার চেষ্টা বহুবার সংসারে হইয়াছে; আজ পর্যন্ত সফল হয় নাই। 
হিংসার দ্বারা বর্তমান কেন্দ্রীভূত উৎপাদন ব্যবস্থাকে শ্রমজীবীর একাত্ত আয়ত্তে 
আনিয়া, তাহাকে রূপান্তরিত করিয়া, সমাজে শৌষণবিহীন উৎপাদন ব্যবস্থা 
প্রণয়ন করার আদর্শ আজও জগতে সুদূর লক্ষ্যের মতই রহিয়াছে; কবে সেই 
স্মরন আসিবে কেহ বলিতে পাঁরে না । হিংস1 প্রয়োগের ফলে যে সকল নৃত্তন 
নৃতন সমস্তাঁর উদ্ভব হয়, সেগুলি এড়াইয়া শোষণবিহীন উৎপাদন ব্যবস্থা হজনের 
উদ্দেশ্তেই গান্ধীজী অহিংস সাধন পশ্থার কথা৷ বলিয়াছেন। তাহার প্রথম সোপান- 
স্বরূপ গঠনকর্মের সাহায্যে সমসমাঁজ প্রতিষ্ঠার চেষ্টার কথা! বলিরাছি। এখন গঠন- 
কর্মের বিরুদ্ধে শোষকের প্রবতিত ধ্বংসচেষ্টাকে প্রতিহত করিবার জন্ট অহিংস উপায় 
কি? এই উপায়ের মধ্যে গান্ধীজীর মৌলিক দান নিহিত আছে। যথাবিহ্ি 
গঠনকর্মের বার! নূতন সমাজ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা ইতিপূর্বে ওয়েনের মত কোন কোন 
সমাজতান্ত্রিক করিয়াছিলেন। কিন্তু ওয়েনের চেষ্টা বর্তমান উৎপাদন ব্যবস্থার 
আঘাঁতকে সহিতে পারে নাই । সেই উদ্দেশ্টে সত্যাগ্রহের অস্ত্র উদ্ভাবন করিয়] 
গান্ধীজী স্বদেশের মাঁনব-সমাঁজের জন্ত একটি বিশিষ্ট উপকার সাধন করিয়াছেন। 

শ্রমজীবী যখন ধনত্তন্ত্রের সহিত্ত অসহযোগ করে তখন বর্তমান ধনতন্্রের 
অধিকারিগণ স্বার্থরক্ষার জন্ত অসহযোগী সমাজশক্তির উপর আঘাত করিতে থাকে। 

ঘি সঙ্যাগ্রহীর ধৈর্য নিপীড়নের মধ্যেও অটুট থাকে, যদি তাহার ক্ষণেকের 
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জন্তও শৌষকের বিরুদ্ধে আঘাতের খড়া উত্তোলন না! করে, এমন ফি শোঁষক 
অনাহারে ক্রিষ্ট হইলে তাহাকে নৃতন সযসমাঁজের উৎপাঁদন ব্যবস্থার মধ্যে মর্যাদার 
আসন দিতে প্রস্তুত থাকে, তবে প্রতিরোধ সন্্বেও সত্যাগ্রহীর অন্তরে শোষকের 
মনুত্তত্বের প্রতি যে বিশ্বাস অটল রহিয়াছে, তাহার প্রভাষে শোষকের জায় 
টলিয়। ঘাঁয়। মার্সপস্থী যেখানে শাসনের দ্বারা ভয়গ্রয়োগের পথে তাহাকে দমিত 
করিতে চাঁন, গান্ধী সেধানে ভালোবাসার বশে, সম্মানের অস্তগ্রয়োগ করিয়া! তাহার 
আগাছার পূর্ণ চিততভূমিকে পরিচ্ছন্ন করিয় মনুষ্যত্বের কুনুম প্রন্ফুটিত করিতে চান । 
কিন্তু ভালবাসার অর্থ ইহ! নয় যে, শোষকের অবলস্কিত শোধণ-ব্যবস্থাকে 
সত্যগ্রহী স্বীকার করিবেন। সে উৎপাদদন-ব্যবস্থীকে ভাঙিতেই হইবে। কিন্ত 
সত্যাগ্রহের দার! সে কার্ধ সিদ্ধ হইলে শোষকের অস্তর পরিবর্তিত হওয়ার ফলে 
হয়ত! সে নৃতন লমসমাজ গঠনের ব্যাপারে শোষকের সহিত সমধর্মী হইয়া সহ- 
যোগিত! করিবে । অন্তত এই পরিণতি সার্থক করাই সত্যাগ্রহীর লক্ষ্য বলিয়া 
গান্ধীজী বিবেচনা করেন৷ প্রকৃত সত্যাগ্রহের ফলে শোৌষকের অন্তরকে যত দ্রুত 
রূপান্তরিত করা যাইবে, সমসমাঁজের পূর্ণ প্রতিষ্ঠাও তত দ্রত সম্ভব হইবে। 
হিংসার আঘাতে শোষককে ধ্বংদ করিলে, সেই হিংসার তমস! পরে বিজয়ী 
শ্রমজীবীকেও পাইয়! বসে। অন্তরবানী হিংসার প্রভাব হইতে মুদ্ধি পাওয়া 
কঠিন। বিজয়ী শ্রমজীবী নূতন উৎপাদন ব্যবস্থাকেও অস্তরস্থিত হিংসার সংস্কারের 
বশে সম্পূর্ণ শোষণমুক্ত করিতে পারিবে বলিয়! গান্ধীজী মনে করেন না । আধিক 
সমতা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্ত থাকিলেও অন্ত কোন গ্রচ্ছন্ন আকারে অ-সমতা সমাজে 
দেখ! দিয়া আবার মানবের অকল্যাণ সাধন করিতে পারে । 
তাই আপাতত সত্যাগ্রহের পথ দীর্ঘ মনে হইলেও শোষকের অন্তরকে মঙ্গল 
আদর্শ অনুযায়ী রূপাস্তরিত করিয়া, তাহার নবলব্ধ সহযোগিতার সাহায্যে শোষণ- 
বিহীন সমাজব্যবস্থার চেষ্টাকে দূরাহত মনে হইলেও গান্ধীজী এই পথই আশ্রয় 
করিয়া চলেন। কারণ হিংসার পথে ফলের নিশ্চয়তা নাই; অহিংসার ফল 
আপাতত বিলম্বিত হইলেও নুস্থির ও স্থায়ী লাভ হয় বলিয়া ইহাই আশ্রয় করা 
উচিভ। "শ্বপ্পমপ্যন্ত ধর্মস্য আয়তে মহতো ভয়াৎ।” গান্ধীজী বলিয়াছিলেন £ 


অহিংসার প্রক্রিক্ন। ধীরগতি ও বিলম্বিত পদ্ধতি---এই আশঙ্কা করিবার কোন 
কারণ নাই। জগতে ইহার অপেক্ষা ভ্রততর পন্থা এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই 
কারগ ইহা! লর্বাপেক্ষা নিশ্চিত পথ । ইয়ং ইত্ডিয়, ৩. ৪. ১৯২৫১ পৃ. ১৫৩) 


শ্রেণী সংগ্রাম সন্বদ্ধে গাহীজীর অভিমত ৫৩৫ 


ইহাই হইল গান্ধীজীর প্রবততিত শৌষণবিহীন নূতন সমাজ রচনার কর্মধারা।, 
শরেদী সংগ্রামকে তীব্রতর করিয়। নয়, ভয়ের দ্বারা শোষককে পরাস্ত করিয়! নয়, 
তৎপরিবর্তে গঠনপদ্ধতির সহায়তার, দৃঢ়সংকল্পের ঘাঁরা এবং বর্তমান শোষণযনত্ে 
সহিত অনহযোগের কালে তিতিক্ষার বায়! শোষকের চিত্তকে পরিবতিত করিয়া 
সত্যাগ্রহী বিপ্লব সংসাধনের চেষ্টা করেন। 

শোষকের অন্তরকে যে ভয়ের পরিবর্তে সত্যাগ্রছের বারা কল্যাণের পথে 
চাঁলিত করা যার, রা্ীয় শক্তি আয়ত্ব হইবার পূর্বেও যে গঠনকর্মের স্ুকৌশল 
পরিচালনার ভ্বারা নৃতন সমাঁজের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত কয়! সম্ভব, এই ছুই বিষয়ে 
গান্ধীজী মার্স-প্রবতিত মত হইতে বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া চলেন। গান্ধীজীর 
প্রবত্িত 200-6815680৩-এর অর্থ 19005101906 19818681009) ইহার মধ্যে 
ভিক্ষা বা! নিবেদনমাত্রের স্থান নাই, ক্লীবত্ের স্থান আমে নাই। 

গান্ধীজীর প্রদশিত শ্রেণীবিলোপের গন্থা মার্স-গ্রদশিত গম্থা হইতে ভাল 
অথবা মন্দ, কার্যকরী অথবা নয়, ইহা! বিচার করা আমার উদ্দে্ঠ নয়। .মান্জয় 
গন্থার সহিত ইহীর যৌলিক প্রভেদ কোঁথায় তাহা জ্ঞাপন করাই আমার উদ্দেস্ত। 
কিন্তু বিষয়টি অতি সংক্ষেপ করিতে গিয়া! কতদূর স্পষ্ট হইয়াছে জানি না। আরও 
একটু স্পষ্ট হইবে এই আশা গান্ধীজীর দু তিনটি ক্ষুদ্র উক্তি উদ্ধৃত করিয়া! প্রবন্ধ 
সমা্ধ করিতেছি। 


আমি মূলত: একজন অহিংস ব্যক্তি এবং আমি হিংসার সর্বপ্রকার সম্বন্ধবিবঞ্জিত 
যুদ্ধে বিশ্বাস করি। ( হরিজন, ১৪. ৫. ১৯৩৮) 
সমাজবাদীর্দের সঙ্গে আমার মৌলিক পার্থক্য স্থবিদিত। আমি মানব- 
প্রকৃতির রূপান্তর এবং তাহার জন্ত কাজ করার বিশ্বাসী । তাহার! ইহাতে বিশ্বাস 
করেন না। (হরিজন, ২৭. ৫. ১৯৩৯১ পৃ. ১৩৭) 
পৃথিবী আজ বিছ্বেষ-বিষে ক্লান্ত। পাশ্চাত্য জাতিসমূহের মধ্যে এই ক্লান্তি- 
জর্জরতার লক্ষণ নুপরিষ্ফুট । আমর! দেখিয়াছি যে, এই বিদ্বেষ-ভাবনাঁর দ্বারা 
মানব-সমাজ উপকৃত হয় নাই। ভারতবর্ষ ষেন এক নব অধ্যায়ের হুত্রপাঁত করার 

সৌভাগ্য লাভ করে ও জগতে যেন এক দৃষ্টান্ত স্থাপনে মমর্থ হুয়। 
(গান্ধীজী ইন ইও্ডিয়ান ভিলেজেস, পৃ. ১৬৬) 


গান্ধীজীবনে আস্তিক্য 


সুবোধ ঘোষ 


এই বিশ শতকের ইতিহাঁসে সব চেয়ে বড় ঘটনাটি কী? বিশ্বজ্ীবনের ভাল- 
যন্দ পরিগামের নানা আলোচন! ও প্রসঙ্গে এই প্রশ্নটির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়| 
একটি সাধারণ কৌতুছলের প্রশ্ন বটে; কিন্তু এই প্রশ্ন বু বিশেষজ্ঞ তিহাসিকের 
চিন্তাকেও আলোড়িত করে থাকে । এবং জিজ্ঞাসার এক-একটি সহৃত্তরও 
আবিষ্কৃত হয়ে খাকে। কেউ বলেন, ছুটি মহাযুদ্ধ ; কেউ বা বলেন আণবিক 
শক্তির আবিষ্ধার। কারও কারও অভিমতে নারীসমাঁজের অবরোধের অবসান 
ও শ্বাধিকারের প্রতিষ্ঠাই এই বিশ শতকের সব চেয়ে বড় ঘটনা। খুব স্বাভাবিক, 
এক্ষেত্রে অভিমতের ও ধারণার অজন্র বিভিন্নতা থাকবে । বড় ঘটনা বলতে যে 
যেমনটি বৌঝেন, তীর বিচারও তেমনটি হবে। কিন্তু যদি স্বীকার করে নেওয়া 
হয় যে, ভাই হলো সব চেয়ে বড় ঘটনা, যে-ঘটন। বিশ্বজীবনের আস্তরিক প্রকৃতির 
উপর সব চেয়ে বড় প্রভাব সম্ভব করে, তবে ওই জিজ্ঞাসা একটি স়ল ও সুস্পষ্ট 
সহুত্বর সহজেই পেতে পারে । সত্যই, কোন কোন মনীষীর অভিমত্তের কথাতে 
এই সহৃত্বর ধ্বনিভ হতে দেখ! গিয়েছে । ভারতের মহাত্মা গান্ধীর জীবনই হলো 
বিশ শন্তকের ইতিহাসের সব চেয়ে বড় ঘটনা । হাজার হাজার বছর ধরে যে 
অযোঘ নিয়মের সত্য, অথব! সত্যের নিয়ম মানবিক মহত্বের সংগঠন সম্ভব করে 
এসেছে, মহাত্মা গান্ধীর জীবন তারই একটি পূর্ণতর পরীক্ষা ব্যাখ্যা ও প্রকাশ। 
বিদেশী মনীষী মহাত্মা গান্ধীর সম্পর্কে বলেছেন--তিনি হলেন “প্রফেট অব 
রিডিসকভারিজ'--তিনি পুনরাবিফারের কৃতী মহাপুরুষ । বলা বাহুল্য, এই 
পুনরাবিার অবশ্ই পুরাতন ও সাধারণ বৈষয়িক তত্বের নূতন আবিফাঁর নয়। 
সেই চিরকালীন তত্বের আত্মিক সত্যেরই পুনরাবিষার, যার মান মূল্য ও গুরুত্ব 
এই বিংশ শতাবীর অজন্র উদ্‌ত্রাস্তি ও চিন্তাবিক্ষেপের কারণে সমূহ উপেক্ষার 
সশ্ুখীন হয়েছিল। সেই উপেক্ষার প্রকোপ আজও চলেছে। কিন্তু অঙ্মনি 
করলে তল হবে না.যে, ধূলির ঝড় ও কুয়াশীর ঘোরের মধ্যেও একটি দীস্তির 
প্রকাশ সক্কেতিত হয়েছে। সেই দীপ্তি আমাদের ভারতের মহাত্মা গান্ধীরীই 
জীবনের দীর্ি। মানবিক প্রগতির ইতিহাস যে সত্যকে অন্ুদরণ করবার কৃতিত্বে 
ও সাফল্যে আলোকিত হয়েছে, মহাত্মা! গান্ধী সেই সত্যেরই পরিচয় নতুন করে, 


পরন্ধীজীবনে আস্তিক ৫৩৭ 


এবং একটি সমগ্রতার সৌষ্টব দিয়ে রূপায়িত করে আধুনিক মানবজীবনের কাছে 
উপস্থিভ করেছেন। তুলে যাওয়া সত্যকে তিনি নতুন করে ম্মরণ করিয়ে 
দিয়েছেন। 

সে কোন্‌ সত্য ? কেমন সত্য? গান্ধীজীর প্রচারিত অহিংসার বাণী, লক্ষ্য ও 
উপায়ের নৈতিক সম্বন্ধ, এবং আরও এমন অনেক সত্যের কথা তিনি প্রচার 
করেছেন, ষা ঠিক তার মত করে এবং আগে কেউ বলেন নি। সবই ঠিক। 
কিন্তু গান্ধীজীর কাছে জীবনসত্যের সব চেয়ে বড় অবলম্বন হলো! একটি খুবই 
পুরাতন এবং অতিপরিচিত তত্ব-ঈশ্বরবিশ্বাস। গান্ধীজীর জীবনের সকল কর্ম 
চিন্তা! ও প্রয়াসকে একটি পূর্ণ মহত্বে নুসংবদ্ধ করেছে ওই তত্ব, যার নাম ঈশ্বর- 
বিশ্বাস। এই বিংশ শরতেকের বিপুল নাস্তিক্যের ঘনঘটার মধ্যে তিনিই লব চেয়ে 
স্পষ্ট এক জ্যোতিফের মত সেই আলোক বিচ্ছুরিত করেছেন, যার নাম ঈশ্বর- 
বিশ্বাস। এই বিশ্বাস মাষের ইতিহাসে নতুন কোন আগ্রহের ব্যাপার নয়। 
বু লোকগুরু, মহাপুরুষ, দার্শনিক ও সাধক যুগে যুগে ঈশ্বরবিশ্বাসের প্রেরণা 
জাগিয়েছেন। কিন্তু বাস্তব সত্য এই যে, এই বিংশ শতাব্দীতে সেই প্রেরণা ষে 
অপঘাতে বিব্রত হয়েছেঃ তেমন কঠোর অপঘাত বিগত কোন শতাব্দীতে হয় নি। 
পুরাতন ফরাসী বিপ্লবের কথা ন্মরণ কর! চলে, সেই সঙ্গে এই বিশ শতকের রুশীয় 
বিপ্রবের কথা । দেখা যায়, এইসব বিপ্লব এবং এই ধরনের বিপ্রব প্রচলিত 
আর্থনীতিক অধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অত্যুদন় হতে গিরে ঈশ্বরবিশ্বীসেরও 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ অভ্যুদ্দিত করেছে । এবং অনেক সমাজতাত্বিক পণ্ডিত ধরে 
নিয়েছেন যে, আর্থনীতিক অধর্ম ও সামাজিক বৈষম্য এবং স্থার্থপুষ্ট শ্রেণীর 
অনাচারের সার্থক প্রতিকার সম্ভব করতে হলে ঈশ্বরবিশ্বাসকেও একটা আঘাত 
দিয়ে বিতাড়িত করা প্রয়োজন । কোন সন্দেহ নাই, বিশ্বের বু ঘটনাতে দেখা 
গিয়েছে যে, শোষণের ও নিপীড়নের রাজশক্তি চার্চের সাহায্য ও সহারতা 
পেয়েছে। কিন্তু চার্চ ভূল করেছে বলে ঈশ্বরবিশ্বীসই একটা হীনতাময় তুল, 
এমন ধারণা বস্তত একটা অন্ধ ক্রোধ অথবা কঠিন অভিমানের যুক্তিঃ অর্থাৎ 
অপযুক্তি। গান্ধীজীর মতে, বুদ্ধ থুষ্ট ও একজন শ্রীচৈতন্থই হলেন প্রকৃত বিপ্লবী । 
এবং মানষের ইতিহাসের দৃষ্টান্ত বস্তত এই সত্যেরই স্বীকৃতি যে, মানুষের আত্মিক 
প্রকৃতিকে একটি দিব্য বিশ্বাসে দীক্ষিত করে তার! মানবীয় জীবনের সব চেয়ে 
শুভকর এক-একটি নৃতন সংগঠন সম্ভব করেছিলেন। এবং এত্তিহাসিক অর্থে, 
তার চেয়ে বড় বিপ্লব আর-কিছু হতে পারে ন|। 


৫৩৮ গান্কী পরিক্রম। 
“কতক্ষণ জলের তিলক রহে ভালে 
কতক্ষণ রছে শিলা শুন্তে নিক্ষেপিলে ?” 

জলের তিলক কারও কপালে বেশিক্ষণ থাকে না। আর, শুষ্কে টিল নিক্ষেপ 
করলেও সেখানে সে টিল থাকে না, মাটিতেই পড়ে যাঁয়। কবির উক্তিকে একটি 
যুক্তি হিসাবে ব্যবহার করা যায়। যদি নৈতিক শুদ্ধতা ও সৌষ্ঠবের কোন প্রতি- 
শ্রুতি না থাঁকে তবে কোন পরিবর্তনের সাময়িক চমৎকারী কৃতিত্বও স্থায়ী হতে 
পারে না। ঈশ্বরবিশ্বাস বাদ দিয়ে ব্যক্তির জীবন জ্ঞান ও কর্মের বিপুল কী্ডি 
হয়ে উঠলেও একথা! মনে কর! চলে ন! যে, ঈশ্বরে বিশ্বাস না থাকাঁর ফলেই সেই 
কীন্তি সম্ভব হয়েছে। গান্ধীজী বলতে চাঁন, ঈশ্বরবিশ্বাস না থাকলে ব্যক্তি ও 
তার ব্যক্তিত্বও অপূর্ণ। যেমন ব্যক্তির জীবনে, তেমনই জাতির জীবনে, এবং 
এই বিশ্বজনতার জীবনেও ঈশ্বরবিশ্বাস বস্তত সব চেয়ে বড় সম্বল। 

গান্ধীজীর জীবনের এতিহাসিক সফলতার যে কথাটি সবার আগে সবারই 
মনে পড়ে, সে সম্বন্ধে কোন তর্কের অবকাশ নেই। পশ্চিমের সাম্রাজ্যবাদ, যার 
কঠোর প্রতাপ এশিয়া ও আফ্রিকার বহু জাতির অদৃষ্টকৈে কঠোরতর শীসনিক 
প্রভৃত্বের অধীন করে রেখেছিল, এই বিংশ শতকেই তাঁর অন্তধ্ণন অনেকখানি 
সম্পন্ন হয়েছে। এবং দেখতে পাওয়! যায়, সেই অস্তধর্ণনের প্রক্রিয়া এখনও 
থামেনি। একে একে বহু পরাধীন দেশ ও জ।তি রাজনৈতিক ত্বাধীনতা লাভ 
করে চলেছে। সাম্রাজ্যবাদের এই অপমারণের প্রথম ঘটনাতে যে দেশকে 
দেখতে পাওয়া যায় ; সে দেশ হলে! আমাদের এই ভারত; নিরস্ত্র পরাধীন ভারত, 
গান্ধীজীর ভারত। তার পর একে একে অনেক দেশের ও জাতির রাজনীতিক 
মুক্তি। তর্ক ও সন্দেহের কোন ছায়া এখানে নেই; নিরপেক্ষ ও সত্যনিষ্ঠ 
এঁতিহাসিক স্বীকার না করে পারবেন না যে, গান্ধীজীর জীবনেরই বিপুল প্রভাবে 
পশ্চিমের নাম্রাজযবাদের অবসান হুচিত হয়েছে। 

এইবার বলতে পারা যায়, এর চেয়ে বিপুলতর কোন রাজনীতিক কৃতিত্বের 
ঘটনা কি অতীতের ও আধুনিক কালের অন্ত কোন রাজনীতিক মহানায়কের 
জীবনে সম্ভব হতে দেখ! গিয়েছে? এবং বিশ্ব-ইতিহা'সে এমনতর একটি নুবৃহৎ 
রাজনীতিক ঘটনার অ্টা তিনিই হয়েছেন, ধার সমগ্র সত! ছিল ঈশ্বরবিশ্বাসে 
দীক্ষিত। এই অভিজ্ঞাত সত্যটিই আধুনিক বিশ্বজীবনের পক্ষে একটি বিরাট 
শিক্ষা, এবং প্রভাবও নিশ্চয় । 

এক কথায় বল! যায়, ভারতের গান্ধী মানবীয় জীবনের ললাটে জলের তিলক 


গান্ধীজীবনে আস্তিক্য ৫৩৯ 


এঁকে দিতে চেষ্টা করেন নি) এবং তার নীতিও শুন্টে নিক্ষেপিত লোষ্ট্রের মড 
একট] ক্ষণিক ভর্ধ্বগামিতার চমক সম্ভব করতে চায় নি। তিনি চিরকাঁলীন 
সত্যেরই প্রসন্ন অন্ুশাসনের প্রতিষ্ঠা চেয়েছিলেন। তাঁর মতে, সততামন়্ ইচ্ছার 
কাজই একটি হ্বয়ংসিদ্ধ পূর্ণতার অনুষ্ঠান, সে কাজ সফল হোক বা না হোক। 
মানুষের আতস্তরিক সংগঠনের পথে এর চেয়ে ৰড় বৈপ্লবিক (1) শিক্ষা আর কী 
হতে পারে? বুঝতে অসুবিধা নেই, এই নীতি বস্তত মানবীয় জীবনে এক 
অপরাহত মহত্বের শক্তি ও অধিকারের অল্গীকাঁর। পরিণামও যেন মানবীয় 
জীবনের কাছে একট। মোহময় বন্ধন ন1 হয়ে ওঠে, গান্ধীজীর প্রচারিত জীবন- 
দর্শনের কথ! তারই একটি উদাত্ত প্রমাণ। ফরাসী মনীষী আলবেয়ার কাম্য, 
কয়েক বৎসর আগে ধার মৃত্যু হয়েছে, তাঁর অভিমত আধুনিক কাঁলের বিপ্রব- 
চিন্তক শিক্ষিত জনসমাঁজের কাছে খুবই প্রিয্ন। এহেন কাঁম্যুর একটি মস্তব্য-_- 
মান্ষে আমার বিশ্বাস নেই; কিন্তু মনুয্ত্থে আমার বিশ্বাস আছে। মস্তব্যটিকে 
হেয়ালি বলে মনে হতে পারে । তবু বুঝে নিতে পার! যাঁর, তিনি কী বলতে 
চেয়েছেন। মানুষ তুল করে? কিন্তু মন্ুস্যত্ব যেন একটি চিরস্তন সত্য। তার 
মধ্যে কোন ভূল নেই। কিন্ত মন্য্যত্বে কেন ভুল নেই, এই প্রশ্নের নিখুঁত জবাব 
কাম্যুর জীবনবাঁদের কথাতে নেই। বলতে পারি, এই প্রশ্থের সছুত্তর আছে 
মহাত্মা গান্ধীর জীবনবাদের মধ্যে। মনুস্তত্ব মানুষের আত্মিক তথ! স্পিরিচুয়াল 
পরিপ্রকাশ। মানুষ প্রেম প্লেহ ত্যাগ মমতা ও করুণার শিল্পী হয়ে যে জীবন 
যাপন করে, সেই জীবনই হলে। মন্ুয্ত্বের পরিপ্রকাশে স্ুপ্রসন্ন আত্মিক জীবন । 
এই মনুস্তত্ব, গান্ধীজীর মতে, ঈশ্বরবিশ্বাসের সম্বল ছাড়! কখনই রূপারিত হতে 
পারে না। নিরেট বস্তবাদী সমালোচকের পক্ষেও অন্বীকার করবার উপায় 
নেই যে, আজ পর্যস্ত বিশ্বতীবনের সর্ববিধ সাংস্কৃতিক রম্যতার ্য্িতে ঈশ্বর- 
বিশ্বাসের প্রভাই হলো! সব চেয়ে বড় প্রভাব। সাহিত্য শিল্পকল! নৃত্য সঙ্গীত, 
সাংস্কৃতিক রম্যতার সব সৃষ্টির মধ্যে বিশ্বীসময় মনীষ! ও প্রতিভার এঁতিহাসিক 
ক্রিয়া! লক্ষ্য করা যায়। অবিশ্বাসের জগৎ আজও সাংস্কৃতিক তৃপ্তির কোন সুস্থায়ী 
এশ্বর্য শ্টটি করতে পারে নি। 

মনীষী হীরেন্দ্রনাথ দত্তের একটি গ্রন্থের নাম-_গীতায় ঈশ্বরবাদ। রসিক 
অমৃতলাল বনু ঠাট্টা করে বলেছিলেন, গীতায় সত্যই কি ঈশ্বরকে বাঁদ দেওয়া 
হয়েছে? গান্ধীবাদ কাকে বলে জানি না। গান্ধীত্বী নিজেই বলেছেন, গান্ধীবাদ 
কথাটির কোন অর্থ হয় না। তবু বলতে পারা যায়) ঈশ্বরবিশ্বীসের কথাটি বাদ 


৫৪২ গান্ধী পরিক্রম! 


খাতাটা ট্রয়ার থেকে বের করেন। এই ভগ্নাংশগুলিই জীবনের প্রকৃত চরিত্রের 
আসল উপাদান; এইখানেই মাঘের মূল হ্বুরটি নিহিত এবং এই সুরের উৎস 
ধরে অগ্রসর হলেই সেই মানুষটির আসল রূপের পরিচয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে । কখনও 
কখনও এমনও হতে পারে, বাইরের পরিচিত এবং প্রতিষ্িত রূপের সঙ্গে এই রূপের 
পার্থক্য ঘটেছে। সে ক্ষেত্রে এই অন্তরঙ্গ ও অস্তরতম নিঃসঙ্গ রূপটিই তার আসল 
পরিচয় । 

জীবনের ক্ষেত্রে এই শিল্পবৌধের পরিচয়কে রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন, এই 
মানদণ্ড দিয়েই বিচার কর! যায়, সেই মান্ষটি তীর জীবনের পোড়ো৷ জমির 
কতটুকু অংশ আবাদযোগ্য করে তুলেছেন। তাঁর 79180789115 গ্রন্থের 
71796 50 41 প্রবন্ধের এক জায়গায় তিনি বলছেন, “4: 2৪119 009 
৪]7:69.0 01 ৮০69881010১ %0 8100 110 18 00817 198 19018110090. 
$18 08881 101. 1018 07.” গান্বীজী যদি কেবল রাজনীতির মাছুষ হতেন 
এবং যে রাজনীতির যুদ্ধক্ষেত্র জুড়ে কেবল সংগ্রাম আর কৃটনীতির খেলা, 
তাহলে আমাদের পরিচিত গান্ধীজীর জীবনের একটা বিরাটি অংশকে অনুর্বর 
পোড়ো জমির মতই মনে হত। অর্থাৎ গান্বীজী বলতে যে মানুষটির 
কাছে আমরা নত হই, যে মানুষটিকে আমাদের নীরব শ্রদ্ধা জানাই, ঘে 
মানুষটিকে কোনো নির্জনতম মুহূর্তে মনে করি, সেই গান্ধীজী আমাদের কাছে 
হারিয়ে যেতেন নিঃশেষ হয়ে যেতেন । আমরা বড়জোর তার জন্মদিন ও মৃতুদদিনে 
সংবাদপজে ব্যবসায়িক প্রবন্ধ লিখতাম ৷ তারপর সারা বছর তিনি ছেঁড়া কাগজের 
ঝুড়িতে পড়ে থাঁকুন, তাতে আমাদের কিছু যায় আসে নাঁ। ভারতবর্ষে রাজ- 
নৈতিক নেতার দুর্ভিক্ষত আজো ঘটে নি! 

তাই আমাদের অন্তরের কাছে গান্ধীজী কেবল রাজনৈতিক নেতা নন। 
ভিনি এর চেয়েও বেশ কিছু বেশি, এবং বলতে গেলে তাঁর রাজনৈতিক দ্ূপটাই 
আমাদের কাছে গৌণ, তার জীবনটাই আসল। তার জীবনটাই আমাদের 
সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ, সবচেয়ে মূল্যবান উত্তরাধিকার, যে জীবন সত্য অহিংসাঃ সংযম 
এবং সৌন্দর্যবৌধের উপাদান দিয়ে নি্মিত। এবং এই উপাদানগুলি যে কোন 
পরিপূর্ণ জীবনের অবিভাজ্য অংশ। এই উপাদানগুলির মিলিত রূপই পরিপূর্ণ 
জীবনের সংগীত রচনা করে, এইগুলির যিলিত মৃল্যবোধই মা্ষের জীবনের 
খ্ীক্যরূপ। আপাতদৃষ্টিতে গান্ধীজীর শিল্পচেতনা- তাঁর রাঁজনৈতিক জীবন এবং 
.ঈৈনন্দিন জীবনের যত ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ জুড়ে থাকুকই না কেন, মেই সীমিত পরিধিই 


শিল্প দৃষ্টির আলোকে গান্ধী-জীবন ৫৪৩. 


তাঁর জীবনের এঁক্যকে নিরূপণ করেছে। কারণ “আর্ট' এর কাজই তাইি। 
রবীজ্্রনাথ বলছেন, “109 02001019০01 ৮ 18 60 011001016০৫ 
[019167.* 

একটি প্রশ্ন এখানে যুক্তিসঙ্গত ভাবেই উঠতে পাঁরে। কেউ কেউ বলতে 
পারেন, গান্ধীজী কি কবিতা লিখতেন? তিনি কি সাহিত্য রচনা করতেন? 
গাঁন গাইতেন? তিনি কি কখনও রঙের তুলি হাঁতে নিয়েছেন? 

এই প্র্নগুলির উত্তর সবক্ষেত্রেই শুধু নেতিবাচক নয় ৰরং কখনও কখনও 
প্রশ্নের পরিপন্থী । যেমন, ছবি ত্বাকা তো দূরের কথা, স্তর হাতের লেখা ছিল 
বেশ বিশ্রী। জীবনে [এক লাইনও তিনি কবিত। লেখেন নি। গানের চর্চা তিনি 
করেন নি। শুধু ব্যারিস্টারী পড়ার সময় একবার বার্নাড শ'কে জিজ্ঞেস করে- 
ছিবেন, কোথায় গেলে নাঁচ শেখা যায় ! 

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আর একটি কথা দ্বিধাহীনভাবে বলতে চাই, গাম্বীজীর 
ইংরেজী বহু প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যিকের হাত দিয়েও বেরোনে! কঠিন। একমাত্র 
ৰাইবেলের ইংরেজীর সঙ্গেই তার সাদৃশ্য । তার ইংরেজী অনাড়ঘবরঃ সহজ এবং 
সুন্দর। গান তিনি গাইতেন না। কিন্তু গানের জন্ত সবচেয়ে প্রয়োজনীয় যা, 
অর্থাৎ কাঁন--নুরের কান, তা গান্ধীজীর ছিল। নতুবা! এত মুন্দর ইংরেজী তিনি 
লিখতে পারতেন না। ইংরেজী, সংস্কৃত বা! বাংলা ভাষা অত্যন্ত সংগীতময়, 
“মিউজিক্যাল” । শবের মধ্যেই সংগীতের সুর বাজে। এজন্ঠ শব্ধ শোনার কান 
চাই। যার এই কাঁন যত বেশি প্রথর, যত বেশি পরিশীলিত, তাঁর ভাষা, তার শব 
প্রয়োগ তত বেশি সুন্দর হতে বাধ্য । 

আমার যুক্তির সমর্থনে আর ছুটি বিষয়ের উল্লেখ করব। একটি হুল, “আট' 
এর মূল উদ্দেস্ত, তাঁর চরম এবং পরম লক্ষ্য কি, তার দৃষ্টির আলো কোন মূল 
লক্ষ্যভূমির উদ্দোস্টে প্রসারিত অথবা! এক কথায় “আট' এর মূল ও চরম কথাট! 
কি? দ্বিতীয়টি হল, “আট” কোন জীবনের পাত্রে নিজেকে সব চেয়ে পরিপূর্ণ 
ভাবে প্রকাশ করে এবং সব চেয়ে বেশি সুন্দর করে প্রকাশ করে। গান্ধীজীর 
জীবনের পাত্র কি সেই পরম প্রকাশের পক্ষে প্রযোজ্য ছিল ! 

'আর্ট-এর নানান সংজ্ঞা, নীনাঁন মত। এর মধ্যে টলম্টয়ের মভটিকে আমর! 
প্রধান এবং শ্রেষ্ঠ বলতে চাই। টলম্টয়ের মতে, প্রকৃত আর্ট, সে সাহিত্য, 
সংগীত, চিন্তরশিক্প যাই হোঁক্‌ না কেন, তার তিনটি মূল উদ্দেস্ত থাকবে, “ফাংশীন, 
থাঁকবে। সেগুলি হল : 


৫৪৪ গান্ধী পরিজ্রমা। 
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অর্থাৎ মহৎ শিল্পের যে তিনটি চরিত্র আমরা! পেলাম, তা হল নৈতিকতা, 
সৌন্দর্য এবং সত্য। শিল্পী-সাহিত্যিকদের মধ্যে এই তিনটি মানদণ্ডের কোনটি 
বেশি কোনটি কম থাকে । কখনও কখনও হয়ত একটি মানদণ্ড অনুপস্থিত 
রয়েছে এমনও হতে পাঁরে। যেমন বিশ্ববিখ্যাত ছোটগল্পলেখক মোপান্সীর 
টির মধ্যে সৌনদ্য ছিল, সত্যও ছিল, কিন্তু নৈতিকতা ছিল ন1। টলম্টয় বলছেন, 
মোঁপার্সার মধ্যে জীবনের শেষের দিনগুলিতে এই অসপ্পূর্ণতা তাঁকে গীড়া 
দিচ্ছিল। তাঁর মধ্যে প্রাক আধ্যাত্সিক জন্মের বেধন। সঞ্চারিত হয়েছিল-- 
“98068 01 870171608] 0160 10050. 21165050989 10 10100৮ মৃত্যু 
নিকটতর ন1 হলে মোপাঁস1ও তাঁর মহত প্রতিভা থেকে আরো! নতুনতর ও 
মহত্তর কিছু দিয়ে যেতে পারতেন ! 

এই তিনটি মূল স্তস্তের ওপর যদি গান্ধীজীর জীবনের চালচিত্রকে আমরা 
দীড় করাই তবে দেখতে পাঁর, নৈতিকতা সৌন্দর্য এৰং সত্যের পবিত্র আলোকে 
তার সার! দিনের কর্মশালা একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ ছবি হয়ে উঠেছে। জীবন যদি 
বাণী হয়, ভবে 'ছবি হবে না কেন! এবং এই ছৰি এক গভীর মৌন নন্দ 
নিভৃত প্রদেশের দিকে আমাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছে । বলছে, সন্ধ্য সুন্দর ও 
প্রেমের দ্রিকে জীবনকে নত করো । গান্ধীজীর যে ছবি আমাদের মনে অপাধিব 
নুর স্থষ্টি করে, সে ছবি কোন মতেই বিশুদ্ধ রাজনৈতিক নয়, বরং বিশুদ্ধ 
আধ্যাত্মিক বলা যায়। প্ররুত “আর্ট'এর মূল কথাটাই তাই। সত্য সুন্দর ও 
প্রেমের গভীর নৈঃশঙ্য্যের দিকে আমাদের নত হতে বলছে। রবীন্দ্রনাথ বলছেন, 
“]া) 4১০6 009 91800 2 08 15 8900110£ 165 90৪৪ 60 80৪ শ901):9209. 
[65010 সা10 17956518 [717)86]8 60 05 10 & দা0]]0 01 67301688 
79807 80:088 616 1101)6988 010 06 1808” (095 8 ঠা 
76:5079116য. 7. 88 ) তখনি গান্ধীজীর একটি প্রির গানের কথা মনে পড়ে 
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“একটি নমস্কারে, প্রত, একটি নমস্কারে সকল দেহ লুটিয়ে পড়ক তোমার এ 
সংসারে | এখানে নমস্কারের অর্থ অভিবাদন নয়, তার অর্থ সমর্পণ, "সারেগ্ডার?। 
গান্ধীজীর সারা জীবনের সমস্ত স্ুকৃতির স্বুকল একটি নিঃশেষ এবং নিঃশব্ব 
সমর্পণের ছন্দে বেজে উঠেছে ! 
দ্বিতীয় বিষয়, “আর্ট” কোন জীবনের পাত্রে নিজেকে সব চেয়ে পরিপূর্ণভাবে 
প্রকাশ করে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ স্থত্ি এবং তার রঞ্ীয়তাদের জীবন থেকে এই সত্য 
প্রমাণিত হয়েছে, সহজ, সরল ও পবিত্র জীবনই “আট”-এর প্রকাশের পক্ষে সব 
চেয়ে উর্বর | খগবেদের কাঁল থেকে যে সব মহান স্গ্টি মহাকালের ঝড়কে, 
ংদকে উপেক্ষা! করে আজও উজ্জ্রলতার মধ্যে বেচে আছে; সেগুলি সহজ সরল 
অনাড়ম্বর পবিজ্র জীবনেরই মহৎ ফসল । সত্যকে, সুন্দরকে, প্রেমকে উপলব্ধি 
করার জন্য এই জীবনই সব চেয়ে প্রযোজ্য । “1৩ 10. 00৪ 70986 1000 6009 
৮১ 2০91১ 39205 119 20 8100])1)0165 102৩ 2619 09081087608, 
71976 ঠ101008 00106 00862006009 10106] 15100.” (19010780968) 
1) 15 41৮) 
এই সহজ, সরল জীবনের ক্ষুধা একদিন ধনী টলস্টয়কে বিলাসের উচ্ছলতা' 
থেকে টেনে বাইরে নিয়ে এসেছিল । টলস্টয়ের এই জীবনকে গান্বীজী গভীর- 
ভাবে শ্রদ্ধা করেছিলেন। গান্ীজীর মতে এই সময়েই টলস্টয়ের শ্রেষ্ঠ রচন! 
র্চিত। এই বইটির নাম “10818 4৮৮ । জুতো সেলাই করার এবং চাষ 
করার ফাকে ফাকে টলস্টয় এই বইটি লিখেছিলেন। 
এই আলোকে আমর! দেখতে পাই, গান্ধীজীর জীবন শিল্পের শস্যের পক্ষে 
লব চেয়ে উর্বর মৃত্তিকাঁর মত। তার অনাঁড়ম্বর জীবন এবং জীবন-াত্রার মধ্যে 
পবিত্র সৌন্দর্যের প্রকাশ ঘটেছে। 
গান্বীজী আট বা শিল্পকে একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতেন। 
আর্টকে তিনি জীবনের একাস্ত প্রস্োজনীয় উপাদান বলে মনে করতেন। “আঁট? 
তাঁর কাছে, একটি মহত্বর উত্তরণের উপায় মাত্র । তা 41957954009? নয় | 
প্])0:9 15 ৪, 71806 101 47৮ 11) 1119, 1306 0৮ 060 001008 & 200208 
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“০৫১টি তা হলে কি? গান্ধীজী তার অনবদ্ ভাষায় বলছেন, “&1] 
€৮৪ 47619 1008 93000988101) 0? 00১৪ 9০০]৮--সমন্ত প্রকৃত আট, আত্মার 
অনাবিল গ্রকাঁশের জনেই । “411 0৪৩ 4৮ 05950 15910 009 5০02] 6০ 
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991129 189 101067-9৩1৮--অস্তরতমক্ উপলব্ধি করতে, প্রকাশ করতে, সাহাধ্য 
করাই আর্ট-এর কাঁজ। তারপর বলছেন,--আমার ঘরের ছাদটা! বদি না থাকত 
তবে আমি এই বিস্তীর্ণ নক্ষত্রালোকিত আকাশটা দেখতে পেভাম, যে আকাশ 
অসীম সৌন্দর্যে গ্রসারিত। যখন কোনদিন এই আকাশের দিকে আমি তাকাই, 
তখন মনে হয়, কোন সচেতন শিল্পীর স্থষ্টি আমাকে এই আকাশ দেখার আনন্দ 
দিতে পারত না । কাজেই মাঙ্ষের শিল্পন্ষ্টি অসম্পূর্ণ । তার কাজ শুধু, আত্মাকে 
এই উপলব্ধির যাত্রাপথে চলতে সাহায্য কর1। “] 1707 ৪561) 0181)9789 1) 
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189 81310106 ৪1918?” তাই বলে “আট”এর প্রয়োজনীয়তা অন্বীকাঁর করা 
হচ্ছে না । তবে এই “আট” অসম্পূর্ণ বিশেষ করে প্ররুতির কবিতার, প্রকৃতির 
চিত্রাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে । এর প্রয়োজনীয়তা সেইখানে যেখানে--“4৪ %)৩5 
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£0) 08001)1-- 1009] 00087 086, )1 তিনি-ই মহৎ শিল্পী, কবি, 
ধিনি বলতে পারেন, “দেবস্য পশ্ঠ কাব্যং--ন মমার ন জীর্ঘতি" দেবতার নিজের 
হাতে আক! যে অপাধিৰ কবিত। প্রকৃতির অসীম ক্যানভাসে আকা হয়ে ওঠে, 
তাই দেখ। এ কবিতা কথনও গ্লান হয় না| কখনও জীর্ণ হয় না। গান্ধীজী এই 
দেবতার কবিতা দেখার চোখের অধিকারী ছিলেন। 

কোন্‌ জীবনের পাত্রে শিল্পের পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটে-সে কথা আলোচনা 
প্রসঙ্গে সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবনের কথ! আগেই বলা হয়েছে। গান্ধীজী সেই 
কথাটি আরও স্পষ্ট করে বলছেন। অনেকের ধারণা, শিল্প সৃষ্টির সঙ্গে ব্যক্তিগত 
জীবনের পবিভ্রতার কোন সম্পর্ক নেই। কিন্ত গান্ধীজীর মতে পবিজ্র জীবনই 
প্রকৃত আর্ট । মহৎ শিল্পী পাঁওয়! যায়, কিন্তু মহৎ জীবন-শিল্পী পৃথিবীতে ছুল'ভ। 
“6 7075 80770100ঘ 56053602190 087:861598 $0 66 91791 (৪ 
&7 18 10091990067 0£ 809 00165 ০0£ 02158661109, [080 ৪৪ 
7101) 21] 61) 50087161009 86 007 0010108110 1১86 0961110£ ০০010 9 
12079 00609, 4৪ 1801 0991106 68৪ 900. ০0£ 077 62701171166 
[020 887 608৮ 002167 0£ 1169 18 6109 10161765650 ৮0৪৪৮ 9৮, 


শিল্প দপ্তর আলোকে গাস্ধী-জীবন £৪৭ 


[109 ৪৫৮ 01 0:000010£ £০০৫ 100510 হটাত 6199 001058660 0106 
098 108 80108658017 208707১1006 00৩ 87৮ ০01 0০0000106 05881000810 
£010 809 11000000006 2 টি26 1169 18 201019580. ভাটা 10] 
(99169061008 10) 0800111-317708] [0008 13086 ) 

অর্থাৎ আমরা গান্ধীজীর নিজের কথ! থেকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলাম, গ্ররুত 
“আট” অন্তরের মন্তরতমকে উপলব্ধির উপায় মাত্র, “আর্ট, আমাদের সেই শাস্ত, 
নির্জন গভীরতার দিকে নিয়ে যায় যেখানে জীবন এক নতুন অর্থের আলোকে 
উদ্ভাসিত হয়, এবং প্রকৃত জীবন-শিল্পী, সাহিত্যিক, সংগীত পরিবেশক বা! চিত্রশিল্পী 
অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ এবং পরিপূর্ণ । 


॥ ২ ॥ 
গান্ধীজীর জীবনের কয়েকটি ছোট ছোট ঘটনা এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে। 
এই ঘটনাগুলি থেকে, গান্ধীজীর জীবনে শিল্পের স্থান কী গভীর ছিল, তা আমরা 
জীনতে পারব। এই ঘটনার ভগ্নাংশগুলি তাঁর জীবন-কাব্যের এক একটি অমূল্য 
ক্লোক। এই দিয়েই তাঁকে আমরা শিল্প দৃষ্টির নতুন আলোকে বিচাঁর করতে 
পারি। 

১৯২৫ সাঁল। গ্রীম্মকাল। গান্ধীজী তখন পূর্ববঙ্গের কয়েকটি স্থান সফর 
করছেন। লঞ্চে চলেছেন পন্মার ওপর দ্দিয়ে। এমন সময় প্রবল ঝড় উঠল। 
লঞ্চ ডুবে যায় যাঁয়। গান্ধীজী বললেনঃ “আমি ঝড় খুব ভালোবাসি।” 

ঝড়ের সময় চারদিকের আকাশের চেহারা কেমন হয় তা দেখার জন্য সেবার 
চাদপুর যাওয়ার পথে লঞ্চের ছাদে উঠে এলেন গান্ধীজী। 

ঢাকায় আছেন গান্ধীজী। সংগীতের প্রতি তাঁর গভীর আগ্রহ দেখে 
উদ্যোক্তারা স্থির করলেন, একদিন বিখ্যাত শ্রীভগবান দাঁস সেতারীর বাজন। 
শোনাবেন । 

সেদিনও প্রচুর প্রৌগ্রাম। গান্ধীজী বললেন, মাত্র পনের মিনিট সময় 
দিতে পারি। 

সেতারী তন্ময় হয়ে সেতার বাঁজাচ্ছেন। আর গান্ধীজীও পাশে বসে তনস্র 
হয়ে শুনছেন । 

যখন সেতান্নী থামলেন, তখনও গান্বীজী বসে আছেন; যেন ধ্যান করছেন। 
ইতিমধ্যে পৌনে এক ঘণ্টা কখন কেটে গেছে। ঘড়ির কাটার মত সময়নিষ্ঠ 


৫৪৮ গান্ধী পরিক্রমা 


গান্ধীজীর' জীবনে এই একটি শ্মরণীয় -সুন্দর ব্যতিক্রম । 

আরও একটি ঘটনা । ১৯৪* সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারি মহাত্মা! গান্ধী কন্তর- 
বাকে নিয়ে শান্তিনিকেতনে এলেন। তার নিজের কথায় “1109 1516 60 980৮- 
0119/20 ৪3 71107107205 ০ 1106.” শাস্তিনিকেতন সম্পর্কে তার মন্তবা-_ 
যেখানেই শিল্পকথা সেখানেই জীবন। 

গান্ধীজীর সন্ধানে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ তত্বাবধানে চগ্ডালিকা অভিনয় হল। 

গভীর আগ্রহ নিয়ে গান্ধীজী সারা অভিনয়টি দেখলেন। তাঁর এই মনোভাবের 
কথ! একজন সাংবাদিক তুলে ধরেছিলেন তার মন্তব্যে। “হরিজন” পত্হিকায় 
এই সাংবাদিক লিখেছিলেন-_'গান্ধীজীকে এমন গভীর তন্ময়তার সঙ্গে কোঁন 
অনুষ্ঠান শুনতে আর কখনও দেখা যার নি।” 

সংগীত গান্ধীজীর কাছে, জীবনের সকল কাজের মধ্যে সুশৃঙ্খলতা ছন্দ ও 
সৌনর্য সৃষ্টির অন্থশীলন। শান্তিনিকেতনে ইন্দিরা! দেবীকে এক চিঠিতে তিনি 
লিখেছিলেন, «] 60100 0056 ০17 09075 800. 10058110010 1000 
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জীবনের সব কাজ গান্ধীজী সুন্দর এবং সুশৃঙ্খলভাবেই করতেন। একে 
যদি জীবন-শিল্প বল! যায়, তবে তা প্রকৃতই অতুযুক্তি নয়। নিজের সম্পর্কে তাঁর 
ধারণা, “আপনারা যাঁকে ললিত কল! বলেন, তাঁর কোন নিদর্শন আমার আশে- 
পাশে ন! থাকলেও আমার জীবন বস্তুতঃ কলাময় এ কথা বলতে পারি ।” 
( ইয়ং ইত্ডিয়া, ১৩. ১১, ২৪) : 

৩০শে জানুয়ারি ১৯৪৮। দিল্লীর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার জন্ত গান্ধীজী গভীর 
ছুঃখিত। ভোরের স্তর মুহূর্তে প্রার্থনা সংগীতের শেষে বিষণ্ন গান্ধীজী একটি 
গুজরাটা গান শুনতে চাইলেন। গানটির অর্থ, “যাত্রী তুমি যত ক্লান্ত হও ন 
কেন, তোমার দেরি করা চলবে নাঃ থামলে চলবে না। নিঃসঙ্গ যাত্রী এক! 
হলেও তোমায় এগিয়ে চলতে হবে 1৮ 

দীর্ঘ অনশনের কলে ক্লান্ত গান্ধীজীও থামেন নি। যে মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে 
যাজা থেমে ঘায়, গান্ধীজীর মৃত্যু তা নয়। তিনি মৃত্যুর মধ্যেও সপ্ীবিত। যে 
জীবন স্তাকে এই অমৃতত্বে পৌছে দিয়েছে, সে জীবন নিপুণ শিল্পের স্বরে ছন্দে 


শিল্প দৃষ্টির আলোকে গান্ধী-জীবন ৫৪৯ 


রূপে গাঁথ! উম্মত প্রসারিত দীপ্ত আকাশের মত যে নিংসীম নীল এবং নিরাভরণ । 
এই জীবনের জন্ত কোন কারুকার্য নিষ্প্রয়োজন। কারণ এই হল দেবতার 
কবিতা যে কবিতা জীর্ণ হয় না, মরে ন| | 

একটি মানুষের সমগ্র রাজনৈতিক জীবন, শিল্পের মূল সম্পদের সঙ্গে একাত্ম 
হয়ে গেছে এই দুর্লভ দৃষ্টান্ত মামাদের জীবন-কালের মধ্যে একমাত্র গান্ধীজীর 
মধ্যেই আমরা দেখলাম। বিংশ শতাবীর সমস্ত অন্ধকারের আক্রমণের মধ্যেও 
এই আলোক রশ্মি ম্লান আছে, অঙ্মান থাকবে। কারণ সত্যের মৃত্যু নেই, এবং 
সত্য মানেই সৌন্দর্য। “সৌন্দর্য দেখি আমি সত্যে, এবং পাই আমি সত্যে। 
এবং সত্য সর্বতঃ সুন্দর ৮ গান্ধীজীর জীবনে শিল্পের অন্তরতম বাণী এমনি করেই 
প্রকাশিত হয়েছিল! 


শ্রমিক আন্দোলন ও গাক্ধীজী 
মগীন্রকৃমার ঘোষ 

শ্রমিক আন্দোলন উৎপাদনের সহিত সম্বন্ধিত। ম্ুুতরাং উৎপাদন-পন্ধতির 
সঙ্গে ইহা জড়িত হইয়৷ পড়ে। প্রাকৃতিক শক্তি (যেমন বাঁ শক্তি, তড়িৎ শক্তি 
ইত্যাদি ) আবিষ্কারের পরে উৎপাদন-পদ্ধতি কেন্দ্রীভূত হয়। এবং এই সকল 
কেন্দ্রে যে সব শ্রমিক আসিয়া কাজ করে তাহাদের সমস্য] সমাধান করার নামই 
শ্রমিক আন্দৌলন। কিন্তু তাহার বহু পূর্ব হইতেই সমাঁজে উৎপাদনের প্রয়োজন 
ছিল, ভবে তাহ! হইত বিকেন্দ্রিত প্রথাঁয়। তখনকার উৎপাঁদন-কর্মীদের সমস্যাও 
ছিল ভিন্ন গ্রকারের। সর্ব অবস্থায়ই উৎপাদন করিতে শক্তির প্রয়োজন । 
প্রাকৃতিক শক্তি আবিষ্কারের পূর্বে শির উৎস ছিল পশু ও মানুষের দেহ-শত্তি । 
এই ছুইয়ের মধ্যে মানবের দেহ-শক্তিই উৎকৃষ্টতর। কারণ মান্থষের বিবেচন। 
আছে, বুদ্ধি আছে, এবং বিচারের সঙ্গে শক্তি প্রয়োগের ক্ষমতা আছে। 

শক্তি যে ধরনেরই হউক সমাজের প্রয়োজনে শিল্পকে সুসংহত রাখিতে মেই 
শক্তিকে সমাজের কর্তৃত্বাধীনে রাখা প্রয়োজন । এই প্রয়োজনের তাগিদেই 
মনে হয় আদিকালে দাস প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল। শিল্লোগোগের পরিচালক- 
বর্গ দাসদের স্বুযোগমত কাজে লাগাইবার অধিকারী হইতেন। ভরতবর্ষে কিন্ত 
সমাজ ব্যবস্থা নুসংহত রাখিতে বর্ণাঅম প্রথা গ্রবতিত হয়। এই বর্ণাশ্রম প্রথার 
শক্তির উৎস হিসাবে শূদ্রকে কাজে লাগান হইত | আমাদের দেশে শুদ্রদেরও 
সামাজিক স্বীকৃতি এবং কতগুলি অধিকার দেওয়৷ ছিল। দাসপ্রথার প্রথম 
উদ্ভব হয় সম্ভবতঃ মিশর ও তৎসংলগ্ন দেশসমূহে। দাঁসদের সামাজিক কোন 
অধিকার ছিল না। ক্রমে উচ্চস্তরের লোকের! মূল উদ্দেশ্ুকে বিকৃত করিয়! 
এই প্রথাকে শোষণের কাঁজে লাগাইতে আরম্ভ করে। তখনকার শ্রমিকদের 
অর্থাৎ দাসদের যে সকল সমস্তা তাহার সমাধানের চেষ্টা চলে দাসগ্রথার উচ্ছেদ 
সাধনের মাধ্যমে । আইনতঃ অনেক দিন দাঁসপ্রথার উচ্ছেদ হইলেও বহু দেশে 
কার্ধত: কিছুদিন পূর্ব পর্যস্তও ইহার উচ্ছেদ সাধন হয় নাই। এখনও ষে সম্পুর্ণ 
হইয়াছে বলা চলে না। 

এই মনোরৃত্তি তিরোহিত হইবার বহ পূর্বেই নৃতন আবিষ্কৃত ্রার্কতিক শক্তির 
ব্যবহার শুরু হইল। এই পরিবঙিত শিল্পো্োগ ব্যবস্থায়ও উৎপাদন ব্যবস্থার 
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পরিচালকদের দাঁসদের সহিত ব্যবহারের ক্ষেত্রে শ্বীয় মনোবৃতির পরিবর্তন ঘটে 
নাই। ন্ুুতরাং এই সকল শ্রমিকদের ক্ষেত্রে দাসেদের মতই শোঁষণের মনোবৃদ্তি 
কাজ করিতে লাগিল। আমরা জানি, যন্ত্শিল্প গ্রবর্তনের প্রথম যুগে শ্রমিকদের 
১৮ ঘণ্টা কাজ করিতে হইত। শ্রমিকদের প্রাণ বাচাইয়া রাখিবার জন্ত নেহাত 
যতটুকু খরচ না করিলেই নয়, শিল্পপতির তাঁহাদের পিছনে তাহার বেশী খরচ 
করিত না। তখনই বর্তমান যুগের শ্রমিক আন্দোলনের হুত্রপাত। শ্রমিকদের 
কার্যকাল হ্রাস কর! বেতন বৃদ্ধি ও অন্টান্ত সুবিধার জন্য আন্দোলন শুরু হইল। 
তখনকার দিনে এই আন্দোলনের নেতাঁদের উপর যে সকল অত্যাচার হইয়াছে 
তাহার ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি এখানে নিশ্রয়োজন। সরকারও ছিল শিল্পপতিদের 
সহারক । কিন্তু সর্বপ্রকার অত্যাচারের ফলেও ধখন আন্দোলন বন্ধ হইল না 
তখন শিল্পপতিরা এবং সরকার কিছু কিছু সুযোগ ন্ুবিধা দিতে লাগিল। কিন্ত 
প্রতি পদক্ষেপে শ্রমিকদেরই অত্যধিক শ্রম ও আত্মবলি দ্দিতে হইত। এই 
কালের শ্রমিক আন্দোলনের উদ্দেশ্ট ছিল যথাসম্ভব সুযোগ সুবিধা আদায় করা 
এবং ইহা! কেবল মালিক-শ্রমিক দ্বন্দের মধ্যেই সীমিত ছিল। 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে যুরোপে কিছু কিছু চিন্তাশীল ব্যক্তিরা মনে 
করিলেন যে, প্রতিপদে এই শ্রম ও আত্মত্যাগ স্বীকার ন1 করিয়! সমাজ ব্যবস্থারই 
আমূল পরিবর্তনের চেষ্টা করা হউক যাহাতে একে অন্তকে শোষণ করিতে না 
পারে। সেই সময়ে ইহার অস্থকুল বনু সমাঁজ-দর্শনের উদ্ভব হয়-_বনু প্রকারের 
সমাজবাদ, নৈরাঁজ্যবাঁদ; সিন্ভিক্যালিজম্‌, সাম্যবাদ ইত্যাদি । 

আজ আমরা কমিউনিজম্‌ ব1 সাম্যবাদ ছাড়া অন্ত কোন সমাঁজ-দর্শনের 
আলোচনা বা প্রয়োগ চেষ্টা সম্বন্ধে বিশেষ শুনিতে পাই না। তাহার কারণ 
আছে। সেই কাঁরণ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে সেই সময়কার অপর এক 
সামীজিক বিপ্লবের কথ! উল্লেখ প্রয়োজন । 

যুরোপ ও অস্তান্ত দেশে মধ্যযুগে সমাজ-ব্যবস্থ! ধর্মভিত্তিক ছিল। ধর্মের 
নির্দেশের বাহিরে কোন কাজ সহজে করা সম্ভব হইত না। ধর্মের এই নির্দেশ 
দিবার অধিকার ছিল ধর্মগুরদের হাতে । তীহারদ্দের আদেশ বা! উপদেশের 
বাহিরে কেহ কোন কাজ করিলে এমন কি চিন্তা করিলেও শান্তি পাইতে হইত । 
পঞ্চদশ গ্রীষ্টাৰ হইতে যুরোপের চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মধ্যে বিজ্ঞান চর্চা আরস্ত 
হইলে ধর্মগুরুদের সঙ্গে তীহাদের সংঘাত শুরু হয়। বিজ্ঞান-আধারিত সত্যকে 
ধর্মগুরুর] স্বীকার করিতে রাঁজী নন। সমাজ-বিধানের বলে ধর্মগুরুদের হাতে 
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এই সব বিজ্ঞান-সন্ধানীদের নির্যাতিত হইতে হপন। ক্রনো প্রাণ দেন, গ্যালি- 
বিওকে আজীবন নজরবন্দী থাকিতে হুয়। এই ভাবে বনু নব সত্যসন্ধানী বৈজ্া- 
নিকদের নির্যাতন সহা করিতে হয়। ক্রমে বিজ্ঞানের জয় হয়| বিজ্ঞান-আঁধারিত 
সত্য মানুষের মনে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। নিউটনের পরবর্তী কাল হইতে মাঙযের 
মনে এই ধারণ! বদ্ধমূল হয় যে, বিজ্ঞানযুগ সত্যই গ্রহণধোগ্য, অন্ত কিছু নয়। 

ইহার কিছুকাল পরে শোষণ রহিত সমাঁজ-দর্শন সমূহের আবির্ভাব হয়। 
ইহাদের মধ্যে কার্ল মার্কদ্ই কেবল তাহার দর্শনকে বিজ্ঞান-ভিত্তিক করিবার চেষ্টা 
করিয়াছেন। ম্ুতরাং বিজ্ঞান আধারিত সমাজে কার্ল মার্কস-এর কমিউনিজমই 
অধিক মনোযোগ আকর্ষণ করে। ক্রমে অন্তান্ত সমাজ-দর্শন মানুষের মন হইতে 
মুছিয়! যাঁয়। 

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে আমর! দেখিতে পাই থে প্রকৃতির সমস্ত ক্রিয়া যুকতিবাদের 
( 28810081197) ) উপর প্রতিষ্ঠিত। একই অবস্থায় গ্রকতিতে ঘটন! (70978) 
একইভাবে সম্পাদ্দিত হয়--বিভিন্নভাবে কাজ করে না। প্রস্তরথণ্ড উপরে 
নিক্ষিপ্ত হইলে সর্বদাই পৃথিবী-পৃষ্টে নামিয়। আমে । হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন 
বিশেষ অবস্থায় মিলিত হইলে জলে রূপান্তরিত হয়- সকল সময়েই ইহা 
ঘটয়া থাকে । গ্ররুতির অন্তর্গত এই যুক্তিবাদের জগ্ই প্রাকৃতিক হৃত্র ব৷ 
[৪্-এর উত্তব সম্ভব হইয়াছে । মার্কস্ও তাহার দর্শন বিশ্লেষণে প্রকৃতির এই 
ধার! অবলম্বন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন । তিনি দেখাইতে চেষ্ট। করিয়'ছেন যে, 
সমাজে পরিবর্তন আসে প্রাকৃতিক বৈজ্ঞানিক ধারায় । তাহার ১৪108 ৪1০০, 
9777608818 ও 4116180৩818 প্রভৃতির বিশ্লেষণে বৈজ্ঞানিক সুত্র উদ্ভাবনের চেষ্টা 
করিয়াছেন । শুধু তাহাই নহে, বিজ্ঞান যেমন হজের (1,9ঘ ) সাহায্যে ভবিয্বদূ- 
বাণী করে, মার্কস্ও সম।জ-বিবর্তনে কতকগুলি ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন । 
তিনি ব্যাখ্য। করিয়া! বলিয়াছিলেন ষে জার্মানী ও ইংলগ্ডে সর্বপ্রথম কমিউ- 
নিজম-এর আবির্ভাব হইবে। তাহার বিশ্লেষণের ভিত্তি নি্নকূপ £ কোন দেশের 
বিবর্তনে প্রথমে যস্ত্রশিল্প গড়িয়া উঠিবে, ফলে শ্রমিক আন্দোলন সংগঠিত হইবে, 
এবং ক্রমে তাহা প্রবলতর ও জঙ্গী মনোভাবাঁপন্ন ( 81111692$) হুইয়] বিপ্লব 
আনিবে। মার্কস্-এর সমসাময়িক কালে জার্মানী ও ইংলও যন্তরশিল্পে সর্বাপেক্ষা 
অগ্রগামী ছিল। সেই সঙ্ে শ্রমিক আন্দোলনও উভয় দেশে প্রবল হইয়াছিল। 
তাই ঠাহার সমাজ-বিবর্তনের সুত্রগত ধার! অনুসারে এই ছুই দেশেই সকলের 
আগে বিপ্লব আসিবে এবং কমিউনিজম্‌ গ্রতিষ্ঠিত হইবে। ইহাই ছিল তাহার 
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তবিষ্ুদ্বানী। কিন্তু বাস্তবে ঘটনা অন্তর্বপ ঘটিল। বিপ্লব প্রথমে আসিল 
রাশিয়ায় । রাশিয়! যন্ত্রশিল্পে যুরোপের নকল দেশ হইতেই পিছাইয়া ছিল। 
শ্রমিক আন্দোলন সে দেশে ছিল না বলিলেই চলে । তাহ! সত্বেও বিপ্লব আদিল 
রাশিয়ায-_ইংলগ্ড বা জার্মানীতে নহে। 

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানী যখনই দেখেন ঘে তীহাদের ভবিষ্যদ্বাণী বিফল 
হইয়াছে, তখনই তাহার! ধরিয়া লন যে, তাহাদের আবিষ্কৃত হুত্র বা [,৪জ-তে 
কোনর্প ভ্রাস্তি আছে। বৈজ্ঞানিকরা নৃতন'করিয়! অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন এবং 
আবার নৃতন হুত্র আবিষ্কার করেন। নিউটন-এর মাধ্যাকর্ষণের হুত্রগুলি খুবই 
দৃঢ়ভাবে প্রতিটিত হইয়াছিল । কিন্তু যখন সুক্মতর গবেষণার ফলে দেখা গেল 
যে এই মাঁধ্যাঁকর্ষপস্ত্র সকল ঘটনার ব্যাখ্যা করিতে পারিতেছে না তখনই 
বিজ্ঞানী আবার নৃতন শুত্র সন্ধানে অগ্রসর হইলেন। ক্রমে আইনস্টাইন-এর 
আপেক্ষিকবাঁদ (7612৮ ) আবিষ্কৃত হইল। এই নৃতন হ্ুত্র সেই সকল 
অব্যাখ্যাঁভ ঘটনাগুলির বাঁখ্যা করিতে সক্ষম হইল এবং আপেক্ষিকবাদ গৃহীত 
হষঈটল-_নিউটন-এর মাধ্যাকর্ষণ বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত হিসাবে পরিত্যক্ত হইল। 

আমার! যখন দেখিতেছি যে মার্কএর ভবিষ্বদ্বাণী সফল হয় নাই তখন 
আমাদের ধরিয়া লওয়া উচিত ধে, তাহীর বিশ্লেষণে ভূল আছে। প্রকৃতি কেবল 
যুক্তিবাদ (71210081190 ) অর্থাৎ নিয়মান্থবত্তিতা দ্বারা প্রভাবিত হয়। কিন্ত 
মাহুষ বা মাঁনবসমাঁজ কেবল যুক্তিবাদ ছারা চাঁলিত হয় না_ যুক্তিবাদ এবং ভাঁব- 
প্রবণতা এই ছুই-এর দ্বার! প্রভাবিত হয়। একই অবস্থার পরিবেশে একই ভাবে 
অন্থপ্রেরণ। পাঁয় না বা ত্রিয়াশীল হয় না। তাহার ভাবাবেগও (€1070190 ) 
কার্ধকরী হয়। ব্যক্তিগত বা সমট্টিগত ভাঁবাবেগ একই অবস্থায় বিভিন্ন ভাবে 
কাঁজ করিতে পারে। সেই দিক হইতে দেখিতে গেলে ইংলগড ও জার্মানীতে 
শ্রমিক আন্দোলন অধিকতর সক্রিয় হইলেও সেখানকার শ্রমিক আন্দোলনে 
একট1 ধাপ প্রতিষ্টিত হয়] গিয়াছে । এই আন্দৌলনের ধারার উপর সেখানকার 
শ্রমিকের একটা ভাবগত আকর্ষণ ( :7061008] ৪৮901501906) গড়িয়া 
উঠিয়াছিল। সুতরাং মার্ক স্‌-এর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ জানিবার পরেও তাহাদের 
এই ভাবগত আকর্ষণের জন্ঠ ঠাহাদের নিজম্ব ধারা ত্যাগ করিয়া নূতন পথ অব- 
লঙ্বনে আগ্রহী করিতে পারে নাই। কিন্তু রাশিয়ায় জারের আমলে গুজা 
সাধারণের দুর্শ। ছিল প্রবল কিন্তু সেখানকার জনগণের মধ্যে প্রতিকারের 
উদ্দেস্টে বিশেষ কোন আন্দোলন গড়িয়া উঠিবার সময় পীর নাই। কাজেই 
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কোন আন্দোলন ধারার উপর ভাবাবেগ গড়িয়া! উঠিতে পারে নাই। প্রথম' 
বিশ্বযুদ্ধের সময় সেখানকার লোকের ছূর্শা আরও বছগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। 
সেই পরিবেশে লেনিন যখন দেশে আসিয়া এক পথের সন্ধান দিলেন, জনগণ 
সেই পথে ঝাঁপাইয়া পড়িল। বিপ্লব সেখানে সফল হইল। 

আমাদের ভারতবর্ষেও এই ধরনের উদাহরণ পাওয়া! যাঁয়। মহ্থারাষ্ট্, পাঁঞজাব 
ও বাংলা হিংসক পন্থায় স্বাধীনতা আনিবার চেষ্টায় অস্থান্ত প্রন্নেশ হইতে অনেক 
বেশী অগ্রসর হইয়াছিল। এই চেষ্টার তাহারা জনসাধারণের প্রভূত সহানুভূতি 
আকর্ষণে সমর্থ হন। অতি সাধারণ গ্রাম্য নারীও তাহাদের কাজে যথাসম্ভব 
সাহাষ্য করিয়াছেন। হিংসাত্বক আন্দোলনের সপক্ষে এই তিন প্রদেশের 
জনগণের একট। ভাবগত আকর্ষণ গড়িয়া! উঠে। পরে যখন মহাত্মা! গান্ধী তাহার 
অহিংস আন্দোলনের ভিত্তিতে স্বাধীনতা -সংগ্রাম আরস্ত করিলেন, তখন এই তিন 
প্রদেশের জনসাধারণ সামগ্রিকভাবে তাহা গ্রহণ করিতে পারে নাই বল! চলে। 
কিন্ত যে সব প্রদেশের লোকের মধ্যে হিংসাঁত্মক আন্দোলনের কারণ সেই ভাবে 
কোঁন ভাবাবেগ গড়িয়া উঠিবার অবসর পায় নাই, তাহারা সামগ্রিকভাবে 
গান্ঈীজীর অহিংস আন্দোলনে-অধিকতর অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। 

নুতরাং বিজ্ঞান-পন্ধতিতে চিস্তা করিতে গেলে ধরিয়া লইতে হয় যে কার্ল 
মার্ক স-এর বিশ্লেষণে ভূল আছে এবং আমাদের নৃতন রাস্তার সন্ধান করিতে হইবে 
-যাহার সাহায্যে আমরা নৃতনভাবে শোষণহীন সমাজ গড়িয়! তুলিতে পারি। 

প্রথম মহাযুদ্ধের পরে শ্রমিক আন্দোলন দুই খাতে প্রবাহিত হইতে লাঁগিল। 
€১) ব্রিটেন প্রভৃতি দেশের অবলম্ষিত ধারা । (২) রাশিয়ায় কমিউনিস্ট শাসন 
ব্যবস্থা স্বাপনের ফলে পৃথিবীর অপরাপর দেশে তাহার অন্থকরশে বিপ্লবের 
সাহায্যে অনুরূপ সরকার স্থাপনের চেষ্টায় শ্রমিক আন্দোলনকে কাজে লাগান । 
ভারতবর্ষে ঠিক সেই সময়ে শ্রমিক আন্দোলন এক সংগঠিত আন্দোলন হিসাবে 
গড়িয়া উঠে। বুতরাং এদেশে এই ছুই ধারার আন্দোলনই প্রচলিত হয়। 
কেবল মালিকদের সঙ্গে লড়াই করিয়! এবং দেশের আইনকে সংশোধিত করিয়] 
শ্রমিকদের নুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি কর! এবং শ্রমিকদের জীবনমান উন্নততর করার 
জন্য ইংলগ্ডের পদ্ধতিতে শ্রমিক আন্দোলন পরিচাঁলনকারীর] চেষ্টা করিতে 
লাগিলেন এবং হিতীয় গোঠীর চেষ্টা হইল দেশে শ্রমিক আন্দোলনের সাহায্যে 
বিপ্লব আনিয়া! সমাজ-ব্যবস্থাতেই পরিবর্তন আন এবং বিপ্লব সফল করিবার 
উদ্দেশ্টে শ্রমিকদের মনোভাব বিপ্লবসুখী করিয়া তোল1। এই উদ্দেগ্ে 
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শ্রমিকদের উপস্থিত লাভের দিকে বিশেষ নজর ন1 দিক মালিকদের এবং. 
অন্য উচ্চ পর্যায়ের কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বিদ্বেষের ভাব জাগ্রত করিবার চেষ্টা এই 
গোঠীর আন্দোলনের মূল উদ্দেশ ছিল। কিন্তু এই ছুই গোঠীর আন্দোলন-ই 
ছিল ঘন্ব-আশ্রিত। 

ভারতবর্ষের শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে মহাত্মা গান্ধী এক নৃতন পথের 
সন্ধান দিলেন । আহমেদাবাঁদে ১৯১৮ সনের বস্ত্র কল ধর্মঘটের সময় পরাঁমশ- 
দাতারূপে নেতৃত্ব কতকটা তাহার উপরই আসিয়া পড়িল। তিনি নৃতন ধারার 
এই আন্দোলনের হুত্রপাত করিলেন । এই ধারার মূল ভিত্তি ছন্ব নহে, পরম্পুর 
সহযোগিতা । তিনি বলিলেন শিল্প সংস্থায় মালিক ও শ্রমিক ছুই অঙ্গ। একে 
অন্তকে ভিন্ন চলিতে পাঁরে না। পারস্পরিক এই সহযৌগিতাঁর ক্ষেত্রে কেহই 
উচ্চ বা নীচ নহে। ছুই-ই সমান অংশীদার এবং উভয়কেই অংশীদার হিসাবে 
পরস্পরের সহযোগিতায় শিল্পের উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে । সেই 
অনুলারে তিনি এক নূতন সুত্র মালিক ও শ্রমিকের সম্মুখে রাখিলেন। সূত্রটি 
এই যে মালিক মনে করিবে যে তীহার শ্রমিকের অছ (গাছ৪$৪৪ )। শ্রমিকের 
ভাল মন্দের দায়িত্ব মালিকদেরই । অন্যদ্দিকে শ্রমিকর! মনে করিবে যে, তীহার! 
মালিকদের অছি। মালিক শ্রমিকদের হাতে তাহার কারধান। সম্পূর্ণূপে 
ছাড়িয়া দিয়াছেন । শ্রমিক ইচ্ছা করিলে অতি অল্প সময়ে কাঁরথাঁন। ধ্বংস করিয় 
দিতে পাঁরে। তাহ! ছাঁড়া কারখানার উৎপাঁদনে অনর্থক ব্যাঘাত সৃষ্টি করিতে 
পারে। অছি যেমন তাহার মক্ধেলের (01160) সম্পত্তি ভালভাবে রক্ষণ- 
বেঙ্গণের দায়িত্ব নেন, শ্রমিকদেরও তদছুরূপ ব্যবহার কতা উচিত। ইহাই সর্ব- 
শেষ কথা নহে । শ্রমিক ও মালিক ইচ্ছা করিলে একযোগে সমগ্র সমাজকে 
শোঁষণ করিতে পারেন । তাহা রোধের উদ্দেস্টে গান্ধীজী বলিয়াছেন যে, কেবল 
মালিক ও শ্রমিক যে নিজেদের পরস্পরের অছি হিসাবে কাঁজ করিবে তাহাই 
নহে, মালিক ও শ্রমিক উভয়ে মিলিয় সমাজের অছি হিসাবে কাঁজ করিবেন । 
তাহার এই কারখানা স্থাপন করিয়াছেন, এখানে কাঁজ করিতেছেন তাহা! কেবল 
নিজের স্বার্থেই নহে, সমাজের ব্যবহারোপোঁযোগী সামগ্রী উৎপাদনের দায়িত্বও 
তাহার! লইয়াছেন। ন্ুুতরাং সমাজের স্বার্থ-সংরক্ষণের ভারও তীহাদের বলিয়া 
মনে করিতে হইবে। শিল্পকে সুসঙ্গত করিবার পক্ষে এই তৃতীয় পর্যায়ের 
অছিত্তের (1]78369681)1]) ) ভাবন! বিশেষ প্রয়োজন । তাহা ন! হইলে মালিক 
ও শ্রমিক নিজেদের ভিতরকার ছন্ব সমাধানের উদ্দেস্তে মিলিত ভাবে সমগ্র 
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সমাজকে শোষণ কর! আরম্ভ করিতে পারেন। বর্তমানে এই ধরনের শোষণ 
বৃত্তিকে মাথা চাড়া দরিয়া! উঠিতে দেখ! যাইতেছে । বেন বোর্ড ও কমিশনের 
কাছে মালিকর৷ প্রস্তাব আনিতেছেন যে, তাহাদের উৎপাদিত মালের মৃজ্য বৃদ্ধি 
করিলে শ্রমিকদের-উন্নতি প্রকল্পের দাবি ব! সুপারিশ তাহারা মানিয়। লইতে রাজী 
আছেন। বোর্ড বা কমিশনের কাছে তাহারা দাবি করেন যে, মৃল্য বৃদ্ধির স্থপারিশ 
বোর্ডকে করিতে হইবে । অনেকক্ষেত্রে দেখা যাঁয় ষে, শ্রমিক ইউনিয়নের প্রতি- 
নিধির! নিজেদের গোষ্ঠীগত স্বার্থে সেই শর্ত মানিয়া লইতে ইচ্ছুক। তাহার! 
ভাবিয়া দেখেন না যে, ইহার ফলে সমাজকে শোষণ করা হয় কিনা । সুতরাং 
দেখ! যাইতেছে যে দূরদশা মহাত্মা গান্ধী এইভাবে সমাজের শোষণ রোধ করিবার 
উদ্দেস্টে তৃতীয় পর্যায়ের অছিত্বের প্রয়োজনীয়তার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। 

কিন্তু মালিক যদি ন্যায় পথে চলিতে রাজী না হন? সেক্ষেত্রে গান্ধীজীর 
প্রস্তাব এই যে, উভয়পক্ষকে কোন সালিমীর উপর দাবি-দাওয়ার যৌক্তিকত! 
বিচারের ভার ছাড়িয়া দিতে হইবে এবং উভয়পক্ষই সেই সা'লিসীর রায় মানিয়। 
লইতে রাঁজী থাকিবেন। কিন্তু মালিক যদ্দি তাহাতেও রাঁজী না হন, তাহা 
হইলে গান্ধীজী স্ট্রাইক ব। ধর্মঘটের শরণ লইবার নির্দেশ দিয়াছেন । 

কিন্তু গান্ধীজীর শ্রমিক আন্দোলনের বুনিয়াদ ঘন্দের উপর প্রতিষ্ঠিত না 
হইলেও প্রয়োজন বোঁধে ছন্বকে পরিহার বা এড়াইয়া যাইবার প্রচেষ্টা তাহার 
নাই। বিপক্ষ যখন স্টায়বিচার করিতে অথবা দাবির যৌক্তিকত| বিচারের ভার 
কোন তৃতীয় পক্ষের উপর ছাড়িয়। দ্রিতে এবং সেই সালিশীর রায়কে স্বীকার 
করিয়া লইতে অস্থীরৃত হয় তখন তাহাকে ন্তায়ের পথে আনিবার জন্ত গান্বী'জী 
দুঢভাঁবেই দ্বন্দের সম্মুখীন হইয়াছেন এবং সংগ্রামের পন্থা গ্রহণের পক্ষে উপদেশ 
দিয়াছেন। ১৯১৮ সনে আহমেদাবাদের ধর্মঘটের সময়, মালিকপক্ষ যখন 
বিবাদ সাঁলিসীর নিকট পাঠাইতে রাজী হইলেন না৷ তখন তিনি সেখানে ধর্মঘট 
পরিচালনার ভাঁর লইলেন। কিছুদিন ধর্মঘট চলিবার পরে শ্রমিকদের মধ্য হইতে 
পূর্ব-সংকল্প ছাঁড়িয় কাজে যোগ দিবার ইচ্ছা! দেখা দিলে গান্ধীজী শ্বয়ং উপবাস 
করিয়া শ্রমিকদের ধর্মঘট চালাইয়া যাইবার জন্ত দৃঢ়বন্ধ করিলেন। পরে 
মালিকপক্ষ সালিমী মাঁনিয়! লইলে ধর্মঘটের অবসান ঘটে। 

১৯২৮-২৯ খ্রীষ্টাব্ধে প্রায় এগার মাঁস ধর্মঘট চলিবার পরে, ব্রিটিশ সরকারের 
সহারতায় টিন্প্লেট কোম্পানী যখন নুভাষবাবুঃ জওহরলালজী, রাঁজেন্দ্রবাবু এবং 
অন্ঠান্ঠ নেতাদের প্রচেষ্টাকে উপেক্ষা করিয়া! ফোন প্রকার মীমাংসা বা সালিদীর 


শ্রমিক আন্দোলন ও গান্ধীজী ৫৫৭ 


প্রস্তাবে রাজী হইলেন না, তখন শ্রমিকদের পক্ষ হইতে গান্ধীজীর কাছে 
পরামর্শের জগ্ক লোক পাঠান হইল। শ্রমিকদের মনোবল ভাঙ্গিয়1 পড়িতেছে, 
এই অবস্থায় ইউনিয়ন হইতে ধর্মঘট প্রত্যাহার করা উচিত হইবে কিনা! তাহার 
পরামর্শ চাওয়া! হইল। গান্ধীজী বলিলেন যে, কোম্পানী যখন স্ঠাঁয়বিচার 
করিতে অনিচ্ছুক এবং এমন কি সালিসীর প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করিতেছে তখন 
ধর্মঘট প্রত্যাহার করিবার কোন প্রশ্নই উঠে না। এমন কি মাত্র একজন 
শ্রমিকও যদ্দি কর্মবিরতি পালন করেন তবে শ্রমিকরা মনে করিবে ষে ধর্মঘট 
চলিতেছে এবং যখনই পুনরায় সুযোগ আিবে কর্তৃপক্ষকে স্যায়ের রাস্তায় 
আনিবার চেষ্টা করবে । 

ধর্মঘটের অধিকার সম্বন্ধে গান্ধীজী এতই দৃঢ় ছিলেন! কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি 
মনে করিতেন যে, ধর্মঘট যেন গ্ায়সঙ্গত হয়। কোন প্রকার ছেষ বা অন্ঠায়ের 
উপর যেন তাহা প্রতিষ্ঠিত না হয়। ধর্মঘট চল। কালীন শ্রমিকগণ কোন প্রকারে 
আত্মসম্মীন বিসর্জন দিবে না। রাজনৈতিক আন্দোলনকে তিনি যেমন সত্য 
অহিংস! ও সামাজিক গ্যায়-ভিত্তিক এবং বিছ্বেষ-রহিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন 
শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রেও সেই সব মূলনীতি পালন করিবার উপদেশ 
দিয়াছেন। শ্রমিকদের মধ্যে এই নৈতিক বলের অভাব ঘটিলে বিরুদ্ধ পক্ষকে 
স্তায়ের পথে আনা সম্ভব হইবে বলিয়! তিনি বিশ্বাস করিতেন না। 

এই অছিবাদের উত্তীবন করিয়া মহাত্া গান্ধী মানুষের ভাবাবেগ 
( চ7006078] 7৪০6০: ) জাগ্রত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বাজনীতিক্ষেত্রেও 
তিনি সর্বদাই “হৃদয় পরিবর্তন (08089 ০? 11687 )-এর কথা বলিয়া 
আসয়াছেন। এই মনোবৃত্তি জাগ্রত হইলে অনেক সমস্যার অতি সহজ সমাধান 
হইয়! যায়। রবীন্দ্রনাথও “মুক্তধারা”, “রক্ত করবী” ইত্যাদি নাটকের লাহায্যে 
দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, বিরুদ্ধণক্ষের ভাবাবেগ জাগ্রত করিয়া কত 
সহজে সমন্তার সমাধান হইতে পারে । ভাবাবেগ মানব-সমাজের এক প্রধান 
কর্মপ্রেরণা। মাঁক্কদ্‌ ইহা উপেক্ষা করিলেও মহাত্মা! গান্ধী তাঁহার মতবাদে সেই 
ভূল সংশোধন করিয়াছেন । 

তবে কি তিনি প্রকারাস্তরে সমাজের যুক্তিবাদ প্রবণতাকে (1810108] 
ঢা001 ) উপেক্ষা করিয়াছেন ? না, তাহ! করেন নাই । সমাজে যাহাতে শোষণ 
সম্ভবপর নাহয় এমন সামাজিক ব্যবস্থার কথাও তিনি আমাদের বুঝাইবার 
চেষ্ট। করিয়াছেন। বর্তমানের উৎপাঁদন-ব্যবস্থাঁ় সমীজ্ব তিনটি স্বার্থ সংবলিত তিন 


৫৫৮ গান্ধী পরিক্রমা 


ভাঁগে বিভক্ত। মালিক শ্রষশিল্পে গ্রয়োজনীয় পুজি সরবরাহ কয়েন ও তাহার 
পরিচালন! করেন। তাহার স্বার্থ হইল যথাসভ্ভব অধিক লাঁভ করা। শ্রমিক 
শরীর শ্রম দ্বার! যস্ত্রের সাহায্যে পণ্য উত্পাদন করেন। তাহার স্বার্থ তাহার 
শ্রমের মূল্য বৃদ্ধি করা। তৃতীয় গোঠী হইল তাহাদের এই ভাবে উৎপাদিত 
পণ্য বাহারা ব্যবহার করেন। যথাসস্ভব কম মূল্যে উৎকৃষ্ট পণ্য ক্রয় করাই 
হইল তাহাদের স্বার্থ। এই তিন গোষ্ঠীর স্বার্থ পৃথক পৃথক এবং পরম্পরবিরোধী। 
বর্তমান উৎপাদন ব্যবস্থায় যে সকল দ্বন্দ তাহার মূল কারণ ইহাই। উৎপাদন 
ব্যবস্থা কেন্দ্রীভূত করার ফলেই এই ছন্দের উদ্তব। মহাত্মা! গান্ধীর নীতি অনুসারে 
উৎপাদন ব্যবস্থাকে বিকেন্ত্রীত করিয়া! লইলে ছন্দের এই মূল কারণগুলি অপ- 
সারিত হইয়া যাইবে । তাহার চরকাঁকেন্দ্রীক শিল্প ব্যবস্থায় বর্তমানের প্রতিষ্ন্ী 
তিন গোষ্ঠীই একে সমাবিষ্ট হইবে। দ্বন্দের মূল কারণও অপসারিত হইবে । এই 
জন্যই তিনি হ্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ একম্-এর কল্পনা করিয়াছিলেন । 

তাহা ছাড়া এই কেন্দ্রিত উৎপাদন-ব্যবস্থায় সমাঁজ ছুই বৃহৎ শ্রেণীতে বিভক্ত 
হইয়1 গিয়াছে। ইহার একটি হইল ধাহাঁরা কায়িক শ্রমের সাহাঁধ্যে উৎপাদন 
করেন এবং দ্বিতীয় দল হইল উৎপন্ন দ্রব্যের বিতরণ ও ব্যবস্থাকারী ব্যবস্থাপক 
শ্রেণী। দ্বিতীয়োক্তরা1 কোন রকম কায়িক শ্রম করেন না। উৎপাদন-ব্যবস্থায় 
প্রত্যক্ষ ভাবে কোন অংশ না নিলেও সমাজে তাহাদের অধিকতর প্রতি ও 
মর্যাদা । সুতরাং উৎপাদক শ্রেণী হইতে দ্বিতীয় অর্থাৎ ব্যবস্থাপক শ্রেণীতে 
যাইবার মনোবৃত্বি বৃদ্ধি পাইতেছে। ফলে দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রয়োজনের অধিক 
সংখ্যা বৃদ্ধ । বর্তমানে উৎপাদন-ব্যবস্থায় যন্ত্রের উৎকর্ষতা এবং স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতির 
ক্রমোন্নতির ফলে উৎপাদক শ্রেণীতেই কর্মীর সংখ্যা প্রবল ভাঁবে উদ্বৃত্ত হইতেছে । 
আমেরিকায় উৎপন্ন পণ্যের বিক্রয়ের বাজার আজ পৃথিবীব্যাপী। তাহা সত্বেও 
আজ সেখানে বেকার সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। লক্ষ লক্ষ লোক বেকার হইয়। 
পড়িতেছে। অন্থসব জনসংখ্যাঁবছল দেশের তো! কথাই নাই। ফলে উভয় 
শ্রেণীর ভিতরই সমস্াঁর উদ্ভব হইতেছে এবং তাহার সমাধান ক্রমেই কঠিন হইয়া 
পড়িতেছে বলির! সকল শ্রেণীর মধ্যেই অসস্তোষ বৃদ্ধি পাইতেছে। সেই দিক 
হইতেও মহাত্মা গান্ধীর প্রস্তাবিত বিকেন্দ্রিত সমাজবব্যবস্থার কথ! ভাবিয়া 
দেখিবার সময় আসিয়াছে । 

সৃতরাং দেখ! যাইতেছে যে, শোধণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠাকল্পে গান্ধীজীর প্রস্তাবে 
সমাজের ভাবাবেগ ও যুক্তিবাদ কোনটাকেই বাদ দেওয়| হয় নাই। 
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আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করিতে চাই । মার্কস্‌ বলিয়াছিলেন যে, সংঘর্ষ 
ভিন্ন সমাজ-পরিবর্তন সম্ভব নহে। তীহার সময়ে সেই সংঘর্ষ যে এখনকার মত 
এমন সর্বাত্মক ধ্বংসকারী রূপ লইতে পারে তাহা! উপলব্ধি কর! সম্ভবপর ছিল না। 
বিজ্ঞান এই এক শত, সোয়! শত বৎসরে এতটা অগ্রসর হইতে পারে তাহা মার্কসের 
পক্ষে অনুমান কর! সম্ভব ছিল ন1। বর্তমানে পারমাণবিক অস্ত্বশম্ত্বের সর্বাত্মক 
বিধ্বংসকারী শক্তির যুগে আমাদের পুনরায় ভাবিয়] দেখিবার সময় আসিয়াছে 
যে, আমর! কি একশত সোয়! শত বৎসর পূর্বেকার সংঘর্ষের পথই আকড়াইয়া 
থাকিব? বর্তমান যুগে সংঘর্ষ তো কাহাকেও রেহাই দিবে ন1--বিজ্ঞানাশ্রিভ 
শ্রেহীসংগ্রাম শোঁষক শোধিত নিধিশেষে সকল শ্রেণীকেই ধ্বংস করিবে । 

এই পরিপ্রেক্ষিতে শ্রমিক আন্বোলনেও সংঘর্ষমূলক পথ পরিবর্তনের দিন 
আসিক্লাছে। শ্রেণীবৈষম্য নিরাকরণে ও সামাজিক শোধষণরহিত সমাজ গঠনে 
গান্ধীজীর প্রদদশিত পথই একমাত্র পথ বলিয়! মনে হয়। উপভোক্তা গ্রাহকের 
স্বার্থ উপেক্ষা করিয়! বর্তমানে শ্রমিক আন্দোলনকে কেবল মালিক-শ্রমিক ছন্দের 
মধ্যে পর্যবসিত রাখিলে শ্রমিক আন্দৌলনেরই সমূহ বিপদের আশঙ্কা_-এ বথা 
ভুলিলে চলিবে না। শিল্প-শ্রমিকের বহুবিধ স্তযোগ থাকার দরুন মালিক ও 
সরকারের উপর চাঁপ দিবার সুযোগ আছে এবং শ্রমিক নেতার! তাহা দিয়াও 
আসিক্লাছেন। ফলে শিল্প শ্রমিক আঁথিক উন্নতি করিবেন, এবং তাহার খরচ 
যোগাইতে ক্রেতাদের আথিক দুর্ণীতি ঘটিবে। কর ও খাঁজন। বৃদ্ধি এবং ভোগ্য 
পণ্যের মূল্য বুদ্ধি ঘটিবে। সরকার বিভিন্ন উপায়ে শ্রম শিল্প ও তথায় কর্মরত 
শ্রমিকদের সাহাঁষ্য অনুদান অথব। ভতু্ঁকি হিসাবে যাহ! দিবেন সে সবই আমিবে 
' জনসাধারণের তহবিলে হইতে । সুতরাং উপভোক্ত1 ও ক্রেতাদের শ্বার্থের দিকে 
লক্ষ্য না রাখিয়া কেবল শিল্প শ্রমিকর্দের বর্ধিত দাবি পূরণ করিতে থাকিলে 
ক্রেতাদের ক্রয় ক্ষমতা হাস পাইৰে। তখন তাহার প্রভাব হইতে শিল্প ও সমগ্র 
অর্থব্যবস্থা পরিত্রাণ পাইবে না। ক্রমে শিল্পে উৎপন্ন জিনিস জনসাধারণের 
ক্রয় ক্ষমতার অভাবে দৃশ্ততঃ উদ্বৃত্ব হইবে। ১৯৫৪ সনে বন্্রশিল্পে এই অবস্থা 
আসিয়াছিল। কাপড়ের কলসমূহে বাহৃতঃ সুতিবস্ত্র অত্যধিক জম! হইবার ফলে 
কারখানার কর্মবন্ধ, কারখান। বন্ধ, ছাটাই ইত্যাদি ঘটিতে লাগিল। শ্রমিকর! 
সরকারের কাছে আবেদন করিলেন যেন এই সব বন্ধ কারখানার পরিচাঁলন-ভার 
সরকার কর্তৃক গৃহীত হয়। পক্ষান্তরে শ্রমিকেরা এই আশ্বাস দিলেন যে, স্বাভাবিক 
অবস্থ। ফিরিয়া ন! আস! পর্যস্ত তাহার! কম বেতনে কাজ করিবেন এবং তাহাই 
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করিয়াছিলেন । বর্তমানে সার! দেশের শিল্পে যে মন্দা আসিয়াছে তাহার প্রধান 
কারণও ইহাই যে ক্রেতাদের ক্রয় ক্ষমতা সীমিত হইয়! গিয়াছে। খানের মৃল্য 
এড বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, ক্রেতার অধিকাংশ অর্থই ভাহীতে নিঃশেষিত হইয়া যাঁয়। 
ক্রেতাদের অন্ত শিল্পজাত পণ্য ক্রয়ের ক্ষমতা সন্কৃচিত হইয়াছে। 

এই দিক হইতে বিবেচনা! করিলেও দেখা যায় যে, আমাদের শ্রমিক 
আন্দোলনের মৌড় ফিরাঁইবার সময় আসিয়াছে। শ্রমিক ও মালিকের পরস্পরের 
স্বার্থ সংরক্ষণ ছাড়াও ক্রেতাদের ক্রয় ক্ষমত| বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে। 
তাহা! না হইলে শ্রমিক আন্দোলনের সমূহ বিপদ। এবং এই বিপদ সম্ভবতঃ 
আসিয়াই পড়িয়াছে। এই সম্বন্ধে বিদেশের শ্রমিক নেতারাও সজাগ হইয়াছেন । 
বাহার! বর্তমানের শ্রমিক আন্দোলনের খবর রাখেন তীহারা জানেন যে, 
মুরোপ আমেরিকার মত অগ্রণী দেশগুলির শ্রমিক আন্দোলনে বর্তমানে সমাজের 
সকল স্তরের উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখা! হইতেছে । তাহারাঁও বুঝিয়াছেন যে, 
ইহা ছাড়া পথ নাঁই। বর্তমান যুগে বিজ্ঞানের অগ্রগতি, বিধ্বংসী মারণাস্ত্র 
শক্তি, উৎপাদন ব্যবস্থায় নিযুক্ত যন্ত্রের উত্তরোত্তর কর্মকুশলতা বৃদ্ধি ও স্বয়ংক্রির 
যন্ত্রের আবির্ভাব ইত্যাদির কথ! বিবেচনা! করিলে ভবিষ্তৎ সমাজকে গাঁন্ধীজীর দর্শন 
ও কর্মপন্থা অবলম্বন করিতেই হইবে । শ্রমিক আন্দোলনও বাদ যাইবে ন1। 

সবদ্দিক হইতে ৰিবেচন! করিলে একথা স্পষ্ট যে, শ্রমিক আন্দোলন ও 
উৎপাদন ব্যবস্থায় সংঘর্ষের পন্থা পরিহীর করিয়া! সহযোগ বা অছিবাঁদের প্রবর্তন 
করিতে পারিলে শ্রমিক লাভবান হইবেন। কেবল তাহাই নহে, পৃথিবীর 
পরিবতিত অবস্থায় সমাঁঞ্জের সকল অঙ্গই লাভবান হইবে । 

অনেকের মতে দেশের সকল শিল্লের জাতীয়করণ করিলে এই সব সমস্তার 
সমাধান হয়। কিন্তু সে অবস্থাতেও আমলাতন্ত্র ও অরমিকের বিরোধ থাকিয়াই 
যায় । তাহা ভিন্ন মূলধন বিনিয়োগকারী শিল্পের মালিক অপসারিত হইলেও 
বর্তমানের অন্তান্ত সমশ্য! থাকিয়াই যাঁ়। তাহ! ছাড়া দেখ! যাইতেছে, যে সব 
শিল্পের জাতীয়করণ হইয়াছে সেখানে শ্রমিক-মাঁলিক বিরোধ কোনক্রমেই কম 
নহে। শুধু যে আমাদের দেশেই এরূপ ঘটে তাহা নহে। কমিউনিস্ট এক- 
নায়কত্বের ফলে যে সকল দেশে স্বাধীন মতামত প্রকাশ ও কার্য করিবার 
খ্বাদীনতাঁর কঠরোঁপ হয় নাই অর্থাৎ গণতান্ত্রিক ' শাসন ব্যবস্থার দেশে এ সমস্থ! 
থাকিয়াই যাঁয়। অতএব সবর্দিক বিবেচনা করিলে দেখা যায় যে, গান্ধীজীর 
গ্রবর্তিত পথই একমান্ত্র পথ ৷ 
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গান্ধীজীর প্রবর্তিত শ্রমিক আন্দোলনের মূল কথাগুলি নিয়রূপে বর্ণনা 
কর! চলে-- 


€১) শ্রমিক আন্দোলন সত্য অহিংস! ও সামাজিক চ্যায়ের উপর প্রতিষ্তিত 
হইবে। 

শ্রমিকের পক্ষ হইতে কোন মিথ্যা কেস অথবা অন্তায় ও অতিরপ্রিত দাবি 
পেশ কর] উচিত নহে। প্রতাক্ষ সংগ্রামের সময়েও ব্যক্তি বা সম্টির উপর 
বিদ্বেষ পোষণ না করার উপদেশ গান্ধীজী দিয়াছেন। শ্রমিকের কলহ ব্যক্তিগত 
ভাবে মালিকের সঙ্গে নহে, তাহাদের কৃত অবিচারের বিরুদ্ধে । 

(২) মালিক ও শ্রমিক শিল্প প্রতিষ্ঠানে সমান অংশীদার হইবেন এবং একে 
অন্যের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া নিজেকে অন্তের অছিরূপে ভাবিবেন। 
এই ভাবে চলিতে আরম্ভ করিলে একের অন্যের উপর বিশ্বাসের ভাব জন্মিবে। 
এই বিশ্বাস পরস্পরের অছিরূপে কাঁজ করিবার সহারক হইবে। 

শ্রমিক এই ভাবে চলিতে ইচ্ছুক হওয়া সত্বেও মালিক যদি প্রস্তত ন! হন 
সে ক্ষেত্রে তাহাকে ন্তায়ের রাস্তায় আনিতে বাধ্য করিতে হইবে। প্রয়োজন 
হইলে ছন্দ বাসংগ্রাম এড়াইয়1 যাওয়া! হইবে না। অবশ্ঠ সর্ব অবস্থায় ও সর্ব 
পর্যীয়ে সে সংগ্রাম হইবে অহিংস । 

(৩) উভয়ের মধ্যে অছি ভাবন৷ প্রবর্তিত হইলে চেষ্টা করিতে হইবে 
যাহাতে শ্রমিক-মালিক যুগ্মভাবে সমাজের অছিরূপে কাজ করিতে পারেন। 
যুগ্ধভাবে তাহাদের চেষ্টা করিতে হইবে যাহাতে আথিক দিক হইতে বাহার] 
নিযন্তরে তাহাদের আথিক অবস্থার উন্নতি হয়। 

শ্রমিক যদি কুটার-শিল্পজাত পণ্য ব্যবহার করেন, তাহা! হইলে এই কাজে 
অনেক সহায়তা মিলিবে। 

শ্রমিক মালিক এই মূল কথাগুলি মানিয়া লইলে পরবর্তী ব্যবস্থাগুলি যেমন 
শ্রমিকের দাবির মীমাংসার জন্ত পঞ্চায়েতের রায়ের উপর নির্ভর করা, 
কারখানা পরিচালনে পরম্পর সহযোগিতা! করা, লভ্যাংশের নুষ্ঠ, বণ্টন ব্যবস্থা 
আর সর্বোপরি শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা এই আন্দোলনের পরিণতি 
হিসাবে আপনিই আনিঙনা যাইবে। 


বাস্তববাদী গান্ধী 
 গজেন্রকুমার মিত্র 


স্বাধীনতা পাওয়ার পরে গান্ধীজীকে আমর। যথেষ্ট সন্মান দেখিয়েছি। “জাতির 
জনক' আখ্য। দিয়েছি, আঁপিসে-আঁদাঁলতে তাঁর ছবি টাঙ্গিয়ে রাখার সুপারিশ 
করেছি, প্রায় প্রতি শহরেই তাঁর নামে বড় বড় রান্তা বানিয়েছি, ক্রোঞ্ 
কংক্রীট-পাথরের মৃত্তি স্থাপন করেছি--এবং ডাকটিকিট ছাপিয়েছি। ভাতেই 
আমাদের কর্তব্য মোটামুটি শেষ হয়ে গেছে। এতদিনের সৈনাঁপত্যের খণ, 
জনকত্বের খণ এইটুকুই। শোধ করে নিশ্চিন্ত হয়েছি। আরও একটু করেছি 
অবশ্ত, যখনই দেখেছি বেগতিক, হালে পানি পাঁওয়। কঠিন--তখনই একবার 
করে তীর দোহাই পেড়েছি--লোকসভায় ময়দানে সর্বত্র, প্রয়োজন পড়লেই। 
হয়ত তেমনি এক হতাশার সামনে ধাড়িয়েই আজ তাঁর শতবাধিকী পালন করছি। 
যদি কিছু সুরাহা হয়। 

কথিত আছে, ষক্ষরূগী ধর্ম নাকি যুধিঠিরকে একটা হেয়ালি প্রশ্ন করেছিলেন 
যে, কজিতে একটা পুষ্করিণী থেকে চাঁরটে পুফরিণী ভরবে কিন্তু পরে সেই চারটে 
ভরা পুকুরের জলেও আগের পুষ্করিণী ভরাঁনে! যাবে না। এর অর্থ কি? 
যুধিষ্টির নাকি উত্তর দিয়েছিলেন যে, কলিতে বাবা চারটে ছেলেকে মানুষ 
করবেন কিন্তু সেই চারটে ছেলের একজনও বুড়ো বাপকে থেতে দেবে না । 
কথাটা হয়ত গল্প-কথাই-_কিন্তু মূলে একটা সত্য আছে বৈকি। সে সতা 
আত্মজ সম্বন্ধেও যেমন-পালিত এমন কি মানসপুত্র সন্বঙ্ধেও তেমনি। 
নেহেকুজী নাঁকি গান্ধীজীর মানসপুত্র, রাজনৈতিক উত্তরাধিকারী, হয়ত সেই 
জন্টেই, নেহেরুজী যখন ভারতরাষ্র'তরণীর হাঁল ধরলেন, তখন প্রথমেই তিনি 
গান্ধীজীর চিন্তা ও আদর্শকে নবরাষ্্রগঠন-ভাঁবনা! থেকে একেবারে বাদ দিয়ে 
দিলেন-__অবান্তব বলে, সময়োপযোগী নয় বলে। হ্যা, কুটির-শিল্প গ্রামোঁগ্োগ 
এসব রইল বৈকি, তাদের কিছু তু দয়ার দান মুষ্টিভিক্ষা দিয়ে বাচিয়ে রাখার 
ব্যবস্থাও হল-_কিন্ক তার পায়ের তলার মাটিট! গেল সরে, তাঁকে যন্ত্রদানবের 
অসম প্রতিযোগিতা থেকে রক্ষা করার কোন ব্যবস্থা রইল না, আমরা প্রাণপণে 
সর্বপ্রচেষ্টাপ্রয়োগে সেই যকতদানবেরই উপাসনাঁয় মেতে উঠলুম। 

নেহ্রুজীর এই অত্যধিক পাশ্চাত্যচিন্তা-গ্রীতি ও অনুসরধ দেখে--গান্থী- 
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আবর্শকে সযত্বে পিছনের তাকে 816117£ করা! দেখে, আমাদের বহুদিন 
আগেকার একটি বিখ্যাত ব্যঙ্জচিত্র মনে পড়েছিল। তখনকার দিনের পাঁঞ্চ-এর 
ছবি, এখনও কারও-কারও মনে আছে নিশ্চয় । বৃদ্ধদের মনে থাকবার কথা-_ 
এখন যার] তরুণ তাঁর! রাজনীতি করে কিন্তু ইতিহাসের খবর রাখে না, তাদের 
বললেও ছবিটার মর্মার্ঘ বুঝবে কিনা সনোহ--কাইজার উইলছেল্ম খন জার্মান 
সাআজ্যের অষ্টা বিসমার্কের হাত থেকে সমন্ত শাসন-ক্ষমত! কেড়ে নিয়ে নিজের 
হাতে রাষ্ট্রের হাল ধরলেন, তখন পাঁঞ্-এ এ ব্য্চিত্রটি বেরিয়েছিল- _বিসমার্ক 
জার্মানীরূপ জাহাজ থেকে ধীরে ধীরে পাশের সিঁড়ি বেয়ে নেমে যাচ্ছেন, 
ওপরে ড়িয়ে উইলহেল্ম বিজয়গর্বমিশ্রিত কৌতুকের দৃষ্টিতে তাই লক্ষ্য 
করছেন। ছবিটার নিচে ক্যাপশ্তান ছিল-_“জীর্মীনী ড্রপ স্‌ হার পাঁইলট”--- 
জার্মানী তাঁর কর্ণধারকে বিদায় দিচ্ছে। অথণ্ড জার্মানী, শক্তিশালী জার্মান 
সামাজ্য প্রকৃতপক্ষে বিসমার্কেরই সৃষ্টি, এবং হয়ত আরও কিছুকাল তার শক্ত 
হাতে থাকলে ক্ষমতামদ-গধিত কাইজার এত শীপ্র বিশ্বযুদ্ধ বাঁধিয়ে জার্মানীর 
সর্বনাশ ডেকে আনতে পারতেন না। 

আসলে নেহেরুজী--গান্ধীকে জাতির জনক হিসেবে মানলেও-_নিজেকে 
“নবভারতের শ্ুষ্টা' বলে ভাঁবীকালে চিহ্নিত ও স্বীকৃত দেখতে চেয়েছিলেন । এই 
লোভটুকু জয় করার মতো! মনের জোর তার ছিল না। আরও একটু ভূল হয়ে 
গিয়েছিল ত্ার-_কাছের মানুষ বলেই বৌধ হয়--গান্ধীজীকে তিনি পুরোঁট? 
চিনতে পারেন নি, তার মূল্য নিধ্ধারণ করতে পারেন নি। গান্ধীজীকে অবাস্তব- 
্বপ্নত্র্টট ভেবেছিলেন, ভেবেছিলেন তিনি যে রামরাজ্য তথা এক কল্পিত ইউ- 
টো'পিয়ার স্বপ্ন দেখছেন-_তা কল্পনাতেই ভাল; বাস্তব পৃথিবীতে তার কোন স্থান 
নেই। তার জীবদ্দশায় সে কথা স্পষ্ট বলবার সাহস হয় নি--মরার পরও মুখে 
বলেন নি; বুড়ো বাপের ভীমরতি দেখলে--ভদ্র ও শিক্ষিত সম্তানর। কেউ 
সে কথাট। তাঁর মুখের সামনে বলে না। জেদ বা খেয়াল প্রকাশ করলে 
মিথ্যা সাস্বনা দ্রিরে স্তোকবাঁক্যে প্রবোধ দেয়। আমরাও তাই দিয়েছি। 
আমরা--মানে আমরা সকলেই। কারণ আজ যদি শুধুই নেহেরুজীকে 
দোঁষ দিই--তা হলে একটু হয়ত অবিচাঁরই করা হবে। জেদিন ধীর! 
ভারত-রাষ্রতরণী নিয়ন্ত্রণের ভার নিয়েছিলেন-_তীরা কি কেউই গান্ীভীকে 
খুব বাস্তববুদ্ধি-সম্পন্ন মনে করতেন? তাহলে তো তাঁরা নেহেরুজীকে 
সে কথা মনে করিয়ে দিতেন--তার মত ও পথের কথা) নেহেকুজীর 
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পরিকল্পনা সংশোধনের কি পরিবর্তনের চেষ্টা করতেন ।**“ভবে নেহেফুজীর 
দারিত্বই সমধিক--তার কারণ তিনি নিজের হাতেই সব ব্যবস্থাটা তুলে 
নিয়েছিলেন, একক নব্ভারতের অষ্টা হবার লোড সংবরণ করতে পারেন নি। 
স্বাধীনতা পাওয়ার পর গান্ধীজী প্রস্তাব করেছিলেন, “কংগ্রেস দল ভেজে দাও, 
এর কাজ ফুরিয়ে গেছে।' কাটাতে কেউই কর্ণপীত করেন নি। বুড়োর 
উত্তট খেয়াল ভেবেছিলেন । কিদ্তু করলে কি ভাল করতেন না? তখনকার 
এ স্টলওয়ার্টরা; যদি কর্মক্ষম ও সমস্থ থাকতে থাকতে এক বা একাধিক যথার্থ 
গণতাম্ত্রিক-নীতি-সম্পন্ন রাজনীতিকদল গড়ে যেভে পাঁরতেন তো কংগ্রেসের 
নাযের জাছুট1! আজও থেকে যেত, এমন ভাবে তার মহিমা পাকে নেমে 
আলত না। 

' তবু এ অতি তুচ্ছ কথা। জাতি গঠন ও দেশশাসন সম্বন্ধে গান্ধীজীর ষে 
চিন্তা ছিল--তা তার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির ফদল। এদেশকে তীর 
মতো কেউ চিনত না। এদেশের লোকের সঙ্গে তার নাড়ির যোগ ছিল। তাদের 
ক্ুদ্রতা ও নীচতার পরিমাণও যেমন তাঁর থেকে কারও বেশী জানা ছিল না 
তেমনি তাঁদের ওদার্য ও মহত্বেরও না। তাই এদেশ সম্বন্ধে গান্ীজীর চিন্তাই 
অধিকতর বাস্তববাদের ওপর প্রতিষ্টিত কিন্তু সেটা জওয়াহরলাল নেহেরু বুঝতে 
পারেন নি। নেহেরুজী পাশ্চাত্যের হাতে গড়া মান্ছষ-_ তার দৃষ্টি তাদের শিক্ষা- 
দীক্ষা পরিবেশ ও অভিজ্ঞতার রডীন কাচের মধ্যে দিয়ে এদেশকে দেখেছিল। 
তাছাড়া তাঁর একট! হীনমন্ততাও ছিল। কেবলই ভয় হত-পাছে পৃথিবীর 
অন্ত সভ্য দেশ-_বিশেষ ইয়োরোপ ও আমেরিকার কাছে আমরা হাস্তাম্পদ হয়ে 
পড়, যথেষ্ট বাঁহব। আমরা তথ! তিনি ন1! পাই! তাই ভিনি দেশ-গঠন বলতে 
বেশির ভাগ সমস্ত শিল্পের যনত্রীকরণ বা! ইন্ডাদ্রিয়ালিজেস্তান্ই বুঝলেন । বাইরে 
থেকে বিপুল খপ নিয়ে ভিক্ষা করে সর্বপ্রকল্পে সেই কাজেই সমস্ত শক্তি ও 
উদ্যম প্রয়োগ করলেন। দেশগঠনের আগে যে জীতিগঠন দরকার, মার 
দ্শগঠন মানেই যে শুধু খাওয়া-পরার সংস্থান নয়--একথাও তীর মনে রইল 
না। এই প্রাথমিক শর্তটাই তার অতিরিক্ত পাশ্চাত্য-ঘে' যা! উৎসাহের বস্তায় 
ভেসে তলিয়ে গেল। 

নেহেরুজী কথায় কথায় ইতিহাসের নজীর তুলতেন। তিনি বলতেন খুব 
ভাঁল--শুনতে গুনতে মনে হুত সত্যিই সমস্য পৃথিবীটা! “করতলামলকবৎ তার 
হাতের তেলোয় রয়েছে, একসঙ্গে সমস্ত ইতিহাঁপটাকে ইতিহাসে পরিণত হতে 
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দেখছেন তিনি। কিন্তু সত্যিই কি ভিনিইতিছাস থেকে কোন শিক্ষা নিতে 
পেরেছিলেন? ভাহলে দেখতেন যে, শিল্লোগ্োগ-প্রসারে পৃথিবীতে সাময়িক 
ভাবে যদ্দি বা কিছু কিছু সমস্যার সমাধান হয়ে থাঁকে--কিছুদিন পরেই অধিকতর 
ও বিপুলতর সমস্যার হুট হয়েছে। সেই সমস্তার ফলেই ছুটো বিশ্বযুদ্ধের প্রয়োজন 
হয়েছে এবং ভার পরেও বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের আবহাওয়া টিকিয়ে রাখতে হয়েছে। 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মূল কারণই হুল ইংরেজ ও ফরাসীর বিশেষ বাণিজ্যিক 
নুবিধাভোগ । “ইংরেজ ও ফরাসীর! পৃথিবী জুড়ে সাম্রাজ্য বিস্তার করে রেখেছে, 
সেখানে নিজেদের মাল কিনতে বাধ্য করছে, আমাদের মাল বেচতে দিচ্ছে না: 
এই গাত্রদাহ থেকেই মূলত এ রক্তক্ষয়ী গ্রল়ঙ্কর যুদ্ধের উৎপত্তি নয় কি? 
শিল্প যতক্ষণ মান্ুষের হাঁতের জোর ও কৌশলের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল ততক্ষণ 
প্রতিযোগিতার এ বীভৎসরূপ প্রকাশ পায় নি, ভারতের মাল সুদূর রোমে এবং 
চীনের মাল মিশরে গিয়ে বিক্রী হতে কোন বাঁধা ছিল না, তা নিয়ে কেউ 
মাথাও ঘামাঁত না। উৎপাদন যন্ত্রগত হলেই তা! একট! বিপুল রূপ নিতে বাধ্য, 
আর তাহলেই নিজেদের চাহিদা মিটিয়েও প্রচুর উদ্বৃত্ত হবে এবং তখনই সে 
উদবৃত্ব পণ্য বিক্রীর জন্ঘ পাগল হয়ে উঠতে হবে। কারণ বিক্রী না হলে এই 
সব বিরাট বিরাট কারখানা অচল হয়ে উঠবে, শ্রমিকরা হবে বেকাঁর। প্রথম 
বিশ্বযুদ্ধে প্রয়োজনের জন্তে উৎপাদন বা উৎপাদন-ক্ষমত! বৃদ্ধি করতে গিয়ে 
আমেরিকার কি অবস্থা হয়েছিল, ইতিহাসের ছাত্ররা! তা জানেন। সেই ভয়াবহ 
*ডিপ্রেম্তন” ও বেকারত্বের প্যাচে আর ন1 পড়তে হয়--কতকটা সেই কারণেই 
এবার তারা হঠাৎ উৎপাদন কমাতে যান নিঃ বরং পৃথিবীর অন্তর তা কাজে 
লাগাবার চেষ্টা করেছেন । | 

গান্ধীজী তীর দেশগঠনের চিন্তায় প্রথমে নাগরিক গঠনের কথাই ভেবেছিলেন । 
তাঁর যে প্রাথমিক শিক্ষার কল্পনা! তাতে তথাকথিত লেখাপড়ার থেকে সদভ্যাস 
শেখানোর দিকেই ঝৌক বেশি ছিল। শিক্ষার বড় লক্ষ্য হল সুনাগরিক তৈরী 
করা। কারণ আজ যার! ছাত্র তারাই বড় হয়ে এদেশের চাঁলক হবে, শাঁসনভার 
হাতে নেবে--দেশের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করবে। ম্বাধীন ভারত সরকার তাঁর সে 
শিক্ষা-ব্যবস্থার আসল মর্মটাই উপলব্ধি করতে পারলেন না। শুধু তাই নয়--. 
শিক্ষা-ব্যবস্থাটার দ্িকটাতেই যে আগে নজর দেওয়া! দরকার, সে কথাটাও 
তাঁদের বাক্যে ব কাঁজেকর্মে ফোথাঁও প্রকাশ পেল না। বস্্ত নেহেরু সরকার 
এটাকেই সব চেয়ে অবহেলা করেছেন-_ছুয়ো৷ রাণীর সম্তানের মতো, আশ্রিত 


৫৬৬ গান্ধী পরিক্রমা 
কুটুস্বের মতো । এই দিকেই যে যোগ্যতম ব্যক্তি দেবার কথা--দপগ্তর বাঁটবার 
সময প্রধান মন্ত্রীর বৌধ করি কখনও সে কথা মনে পড়ে নি। ফলে, সেই 
দুর্বলতার স্রযোগেই--অনাচারের রন্ধপথে যেমন শ্রীবংস রাজার দেছে কণ্ল 
প্রবেশ করেছিলেন--কংগ্রেস-রাজের দেহে তার সর্বনাশ প্রবেশ করেছে। 
শিক্ষা বিভাগে অসস্তোষ, তা থেকে অধোগ্যত1! ও বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে। 
মতলববাজরা এটাকে তাদের 8:৩810% £:০০11 হিসেবে ব্যবহার করেছেন_- 
ছাত্ররাও আর যাই হোক আদর্শ নাগরিকে পরিণত হতে পারেন নি। 

অর্থাৎ_দিকে দ্রকে যখন যন্ত্রীকরণের জয়যাত্রা চলেছে তখন মানুষ গড়ার 
যন্ত্রটার কথা কেউ ভাবল না, সেট! অবহেলায় অনাদরে অসংস্কারে আরও বিগড়ে 
বসে রইল। এদেশের শিক্ষাশালায় কী নাগরিক তৈরী হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে 
তা তো স্ুপ্রত্যক্ষ। অধিক আলোচনার প্রয়োজন কি? শুধু উচ্চৃঙ্খলতা বা 
অসভ্যতার কথাই বলছি না, আজ যাঁর! তরুণ কর্মী, যারা সবে জীবনে প্রবেশ 
করছে--তাঁদের সতত! বা! আদর্শাচুরাগের অভাব, তাদের জ্ঞান ও বিস্তার 
স্কীর্ণতা, তাদের দৃষ্টির আবিলতা, বুদ্ধির জড়তা-_এবং সর্বোপরি ভাদের 
'আরামপ্রিয়ত1, কর্মবিমুখতা ও অর্থলোভ নিয়ে তো দেখি আজ বিলাপের 
অন্ত নেই--কিন্ত তার জঙ্ত দায়ী কে? যাদের মানুষ করার কথা ছিল এই 
'ছেলেমেয়েদের-_-তারা যদি সে দায়িত্ব পালন ন! করে থাঁফেন তে! সে অপরাধ 
কার? তাদেরই আগে এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত ।"*" 

যার কাজ করধে তারা ঠিকমতে! না করলে কাঁজ পণ্ড হবে-_এইটেই 
স্বাভাবিক। নুবৃহৎ যন্ত্র সামান্য একটি যন্ত্রাংশ একটি কু কি একটি নাঁটএর 
ক্রুটিতে অচল হয়ে ভেঙে পড়ে । নবভারত-গঠন-গ্রচেষ্টারূপ যন্ত্র আজ যদি 
অসংখ্য বৈকল্যে অচল হয়ে উঠে থাকে তো সে দোষ দেব কাকে? 

গাস্বীগীর কল্পনা ছিল শাঁসন-ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ, গ্রামগুলির পুনরুজ্জীবন । 
গ্রামগুলিকে শ্বয়স্তর ও শ্বয়ং-শাঁসিত এক একটি ইউনিটে পরিণত করা । উন্নত 
রুষিব্যবস্থায় ও কুটির-শিল্পের মাধ্যমেই তা হওয়! সম্ভব। কিস্ত--আমরা বললুম, 
“সর্বনাশ, এদব আড়াই হাঁজার বছর আগে চলত, চাষী ধান দেবে তাঁর বদলে 
জোল! তাঁতী কাপড় দেবে, কলু তেল দেবে, মুচি জুতে| দেবে--এসব এই বিংশ 
শতাবীতে সম্ভব নয়। এরোপ্লেনের যুগে পাগল ছাঁড়া কেউ বলদে টানা ঘাঁনি- 
গাছের কথ! ভাবে না।, যাঁ সম্ভব ঘা যুগোপযোগী আমরা তাই করতে গেছি, 
তাতে কতট! কি হয়েছে, কোন্‌ কোন্‌ সমস্যার কতটা সমাধান হয়েছে; তা 
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আপনার] সবাই জানেন। সরকারী উদ্যমে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত শিল্পোগ্চোঁগ- 
গুলির শোচনীয় পরিণতিও সর্বজনবিদিত । তবু সেটাও বড় কথ! নয়। ধার 
করে ভিক্ষা করে টাকা এনেছি প্রচুর--সে অঙ্ক ভয়াবহ রকমের বিপুল--তাতেও 
এমন ভাবে কাজ গড়ে তোল! যায় নি, যাতে দেশের অধিকাঁংশ বেকারের 
কর্মসংস্থান হয় কিংবা! প্রয়োজনীয় সব জিনিস পাওয়া যায়। আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি 
এতদূর দেউলির়1 হয়েছে যে শিল্পায়নের এই পদ্ধতিতে প্রতিটি পঞ্চবাধিকী পরি- 
কল্পনার শেষে বেকারের সংখ্যা জ্যামিতিক হারে বাড়া সত্বেও আমরা অন্ধের মত 
গতানুগতিক পথেই চলেছি। 

কিন্তু যদ্দি এ উদ্চম সার্থকও হত--কতখানি সমস্থ মেটাতে পারা যেত তাতে? 
বরং আরও অনেক সমস্তার স্থষ্টি হত। বড় বড় কারথানায় অনেক অনেক মাল 
উৎপন্ন হলে একদিন সে উৎপাদন আমাদের প্রয়োজন ও ভোগ-ক্ষমতার সীম! 
লঙ্ঘন করতে বাধ্য। ইতিমধ্যেই, এদেশের এই সামান্ত প্রচেষ্টার মধ্যেও দু'একটি 
এমন অতিরিক্ত উৎপাদন হয়ে গেছে, সংবাদপত্রের পাঠকরা তা নিশ্চয় জানেন । 
উৎপাদন আমাদের ভোগক্ষমতা অতিক্রম করলে তা অপরদেশে বিক্রী করা ছাড়! 
উপায় থাকবে না। আর তখনই দেখ! দেবে সেই সর্বকালীন প্রশ্ন, কোথায় বেচব, 
কিনবে কে? বাইরে বেচতে গেলেই কম্পিটিশন বা! প্রতিযোগিতার সামনে 
ধাঁড়াতে হবে, মূল্য ও মানের কথা উঠবে। পণ্যের মূল্য ও মৃল্যমান ঠিক থাকলেও 
সব সময়ে সোজা পথে কারবার কর! যায় না, অন্ত অনেক বাধা এসে দ্রাড়ায়। 
প্রভাব প্রতিপত্তি ও স্বার্থ-সংঘাঁত দুরলজ্য্য হয়ে ওঠে । তখনই সাম্রাজ্যের প্রশ্ন ওঠে, 
যেখানে এসব কোন অন্ুবিধাই নেই, যেখানকার মানুষ আমার মাল কিনতে 
বাধ্য। সাম্রাজ্যের প্রশ্ন এর আগেও উঠেছে, উঠতে বাধ্য। হয়ত তাঁর বাহক 
চেহারায় কিছু বর্ণান্তর ঘটেছে কিন্তু কাঠামোর বদল হয় নি। ইংরেজ ওলন্াীজ 
ব! ফরাসীদের সাঁআজ্য চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কিছু “ইম্পিরিয়াল প্রেফারেন্দের' 
দিন শেষ হয়ে যায় নি। আজ যে সোভিয়েখ রাশ্তাকে চক্ষুলজ্জা ও বিবেক 
বিসর্জন দিয়ে নির্মমভাবে রূঢ় হস্তে হাঙ্গারী ও চেকোঙ্গোভাকিয়ার নিজভাগ্য- 
নিয়ন্ত্রণের ইচ্ছাকে দমন করে, আশ্রিত করদরাজ্য হিসাবে রেখে দিতে হয়েছে-- 
তাঁর মূলেও এই কথাই । অন্তথায় তাদের কীচামাল নিয়ে ফিনিশভ, গুডস কিনতে 
বাধ্য করার এতটা সুযোগ মিলবে না। এ পথের এই দত্তর, এই পরিণতি। 

সারা পৃথিবীতে আজ এটা উপলব্ধি করার দিন এসেছে, আজ না হোক 
একদিন কঠিন আঘাতে উপলব্ধি করতে হবে-_বস্ত-তান্ত্রিকতার দেবতা হলেন সেই 
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প্রাচীনকালের ইহুদীদের সভ্োঁগদেবতাঁর মতো--ভার সেবকদের পরিণাষে ধ্বংস 
'অনিবার্ধ। মহাভারতের মুল পর্বও ব্যাসদেব অনর্থক রচন! করেন নি। যারা 
এই আধুনিক পদ্ধতিতে শিল্পবাণিজ্য প্রসারের বারা ধনী হয়ে উঠেছে-যাদের 
অন্তত কোন এঁহিক অভাব নেই, মানে সম্ভোগবস্ত যাদের ইচ্ছামাতর করায়ত হয়ে 
থাকে--ভাদেরই কি শাস্তি আছে? আমেরিকা, জুইডেন, ভেনমার্ক--এদের 
তরুণ-তক্ষণীরা জীবন নিয়ে কি করবে ভেবে ন1 পেয়ে, এক রকম সর্বনাশের 
নেশাঁতেই মেতে উঠেছে । 
ভারত সরকার অবশ্ঠ গান্ীজী বা কংগ্রেসের প্রাচীন আদর্শকে একেবারে 
উড়িয়ে দিতে সহ করেন নি। আঁগেই বলেছি-_কুটির-শিল্প হত্তচাঁলিত শিল্পকে 
তাঁরা রিবেট ও অপরাপর আঙ্গকূল্যের মুষ্টিভিক্ষা! দিয়ে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা 
করেছেন । কিন্তু আসল যেট! দরকার-যাম্ত্রিক উৎপাদনের অসম প্রতিদ্বান্বতা! 
থেকে রক্ষা করা__সে চেষ্টাই কেউ করেন নি। তারা বহু টাক] ব্যয় করে, বহু 
চেষ্টাচরিত্র করে একটি গঞ্জ বাঁ শহরের কাছাকাছি হয়তো! চৌদ্দ পনেরটি কলু 
পরিবারের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছেন; ঘাঁনিগাছ বলদ প্রভৃতি কিনে দিয়ে 
তাদের বাসের ঘর, ঘানি বসাবার চাল] তুলে দিয়ে তৈল উৎপাঁদনের ব্যবস্থা 
করে দিয়ে হিসেব করেছেন ষে, স্থানীয় বাঁজারে এদের মকলেরই তেল বিক্রী 
হতে পারবে । আবার সেই গঞ্জ বা শহরেই কেউ ঘখন এসে বিরাট তেলের কল 
বসিয়েছে তখনও তাঁকে বাণিজ্যিক খণ দিয়ে সাহায্য করেছেন। এ আমার 
ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি। এই নীতিতে ন! হয়েছে ফুটির-শিল্পের যথার্থ 
কোন উন্নতি, না হয়েছে গ্রাযগুলির ত্বর়স্তরতা ৷ গান্ধীজী যা করতে চেয়েছিলেন 
তার কিছুই হয় নি-_কুটির-শিল্প ও খাঁদি-চর্চাকে যেটুকু অনুগ্রহ করেছেন 
»ভারতনরকার--তাতে করে বরং তকে ব্যঙ্গই করা হয়েছে। আঘাতের সঙ্গে 
অপমান যোগ হয়েছে । 
আজ অশান্ত পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে--মাজকের কালের এই দংপ্রা-করাল 
্বর্থসংঘাত, বস্ততান্ত্রিকতা ভোগপর্বন্থতার মুখোমুখি দীড়িয়ে--অভাব ও প্রাচ্য 
ছুইয়েরই পরিণাম প্রত্যক্ষ করে যদি কোন 9118888] লোক ধীর মন্তিক্কে 
ভেবে দেখেন তো বুঝবেন যে গান্ধীজীর পথই আজকের এই সমস্ত! জর্জর মাষের 
একমাত্র পথ) এবং আঁজ সেটা না বুঝলেও একদিন সার] পৃথিবীর লোঁকই বন 
ছুঃখের মূল্যে বুঝবে ও গ্বীকাঁর করবে। 


॥ পরিশিষ্ট ॥ 
মহাজীবন--সংক্ষিপ্ত ঘটনাপক্জী 


১৮৬৯: গুজরাতের পোরবন্দরে দোসর অক্টোবর (সংবত ১৯২৫ ভাত্র বদ- 
১২ বা রৃষগ দ্বাদশী ) জন্ম হয়। | 

১৮৭৬; রাজকোটের পাঠশালায় ভর্তি হন। 

১৮৮০ £ কাথিয়াওয়াড়ের উচ্চ বিগ্ালয়ে ভর্তি হন। 

১৮৮২ £ কম্তরবার সঙ্গে বিবাহ। 

১৮৮৭ £ ম্যাটিকুলেশান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। 

১৮৮৮: চৌঠা সেপ্টেষ্বর ব্যারিষ্টারি পড়ার জন্য বিলাঁত রওনা হন। 

১৮৯১ £ ১*ই জুন ব্যারি্টারি পাশ করে ১২ই জুন স্বদেশ অভিমুখে রওন! 
হন। 

১৮৯৩ : এপ্রিল মাসে দক্ষিণ আফ্রিকায় রওন! হন পৌরবন্দরের জনৈক 
ব্যবসায়ীর একটি দেওয়ানী মামলায় বড় আইনজীবীর সহায়কের কাঁজ করার 
জন্ত। মে মাসের শেষ ভাগে নাতাল উপস্থিত হন এবং আদালত রেলগাড়ী ও 
পথে-ঘাটে বর্ণ বৈষম্যের শিকার হন ও অপমানিত ভারতীয় সম্প্রদায়ের অবস্থা 
প্রত্যক্ষ করেন। 

১৮৯৪ £ আইনজীবী হিসাবে দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। 
নান! ধর্মশান্্ব অধ্যয়ন করেন। ভারতীয়দের ভোটের অধিকার হরণের প্রস্তাবের 
বিরুদ্ধে ভারতীয়দের সংগঠিত করে আন্দোলন শুরু করেন। ২২শে মে নাতাল 
ইত্ডিয়ান কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করেন। | 

১৮৯৬: ছয় মাসের জন্ট- ভারতে গিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের 
সপক্ষে জনমত তৈরি করেন ও ফেরার সময় স্্ীপুত্রদদের নিয়ে আসেন। 

১৮৯৯ £ বুযর যুদ্ধের সময় ভারতীয়দের দিয়ে আ্যামুলেন্স বাঁছিনী গঠন করে 
আহতদের সেবা করেন। 

১৯০১; ভারতে ফিরে কলিকাতা কংগ্রেসে দক্ষিণ আফ্রিক! সংত্তান্ত প্রস্তাব 
উতাপন করেন। তারপর বোঁগ্বাই-এ সাফল্য সহকারে ব্যারিষ্টীরি করতে 
থাকেন। 

১৯০২ ; দৃক্ষিণ আফ্রিকা থেকে জরুরী আহ্বান পেয়ে বছয়ের শেষ ভাগে 
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'মেদেশে উপস্থিত হন ও ভারতীয়দের নাগরিক অধিকারের আন্দোলনে নেতৃত্ব 
করেন। ৃ 

১৯০৪ ; রাস্কিনের "আনটু দিস লাস্ট" পড়ে গভীর ভাবে গ্রভাবিত হন ও 
সেই আদর্শে কৃষক ও শ্রমিকদের মত জীবন যাপনের জন্য ফিনিক্স আশ্রম স্থাপনা 
করেন। ইগ্ডিয়ান ওপিনিয়ন পত্রিকার প্রকাশ করেন। 

১৯০৬ £ জুলু বিড্রোছের সময় আ্যাগ্ুলেন্স বাহিনী গঠন করে সেবা করেন 
এবং জনসেবামূলক কাজের সহায়ক হবে বিবেচনা করে ক্রহ্গচর্য ব্রত গ্রহণ করেন। 

১৯০৭: কালা কান্থনের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের অহিংস প্রতিরোধ--সত্যাগ্রহ 
শুরু করেন। জনসেবায় পূর্ণমাত্রায় আত্মোৎদর্গের জন্ত আইন ব্যবসায় ত্যাগ 
করেন। 

১৯০৮: আইন অমান্তের অভিষোগে ১*ই জানুয়ারি ছুই মাসের কারাদণ্ড 
হয়। ভারতীয়দের সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধে প্রধানমন্ত্রী ম্মাটস একটি রফা করেন । 
গান্ধীজীসহ সকলে মুক্ত হন। আপোসে অসন্তুষ্ট মীর আলম ও অন্তান্তের আক্রমণে 
৮ই ফেব্রুয়ারি মৃতপ্রায় হন। গান্ধীজী আক্রমণকারীদের শান্তি দিতে নিষেধ 
করেন। স্মাটন প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করায় ১৬ই আগস্ট আবার আন্দোলন শুরু হয় 
ও ১৫ই অক্টোবর গান্ধীজী ছুই মাঁসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। 

১৯০৯ : ভারতীয়দের দাবি সম্বন্ধে আলোচনার জন্ত ইংলণ্ডে যান। 
জাহাজে “হিন্দ ব্বরাজ” লেখেন । 

১৯১০ $ টলস্টয় ফার্ম স্থাপন! করেন। 

১৯১২ £ দক্ষিণ আফ্রিকার সভ্যাগ্রহ-সংগ্রামে গোঁখলের মধ্যস্থতা প্রয়াস 
ব্যর্থ হল। ইউরোপীয় পোশাক ত্যাগ করেন। 

১৯১৩ £ ভারতীয় নারী ও থনি শ্রমিকরাঁও সত্যাগ্রহে যোগদান করে 
কারাবরণ করেন। সরকারী নিষেধাজ্ঞা অমান্ত করে ২২২১ জন ভারতীয় 
নরনারী ও শিশুসহ পদযাত্রা করে সত্যাগ্রহীরা ট্রান্সভালে প্রবেশ করেন ও 
গান্ধীজী সহ অনেকে গ্রোর হন। 

১৯১৪; ভারত ও বিশ্বের অশ্ত্র ভারতীয়দের সত্যাগ্রহের সপক্ষে জনমত 
তৈরি হওয়ায় সরকার এক কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে জুন মাসে সত্যা- 
গ্রহীদের দাবি মেনে নেন। দক্ষিণ আফ্রিকার কাজ শেষ হওয়ার গান্ধীজী ল্ডন 
হয়ে ভারতে রওনা হন। 

১৯১৫: »ইজান্ুয়ারি বৌশ্বাই-এ গৌছান। ২৫শে মে সত্যাগ্রহ আশ্রম 
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প্রতিষ্ঠা করেন। গোখলের পরামর্শে ভারত সন্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভের জন 
দেশ ঘুরে দেখেন ও বীরমগাঁও-এর কাস্টমস কেন্দ্রের জুলুম বন্ধ করেন। 

১৯১৬: ৪ঠা ফেব্রুয়ারি কালীতে হিন্দু বিশ্ববিষ্ভালয়ের বিখ্যাত বক্তৃতার 
সন্ত্রাসবাদ? ও দেশবাসীর একাংশের বিলাসবহুল জীবনযাত্রার নিন্দা করেন। 
লখনউ কংগ্রেসে যোগ দেন ও বিহারের চম্পারণের কৃষকদের উপর নীলকর 
সাহেবদের অত্যাচার দূর করার জন্ত আহুত হুন। 

১৯১৭; ৯ই এপ্রিল কলিকাতা থেকে পাটনা হয়ে চম্পারণ রওন! হন। 
গান্ধীজী ও তাঁর বিহারের সহকর্মীদের উপস্থিতিতে চম্পারণের নীল চাঁবীদের 
মধ্যে জাগৃতি আসে । স্থানীয় সরকারী কর্মচারীর! প্রথমে তীর বিরোধ করলেও 
এবং বহিষ্কারের আদেশ অমান্যের জন্ট আদালতে অভিযুক্ত করলেও পরে ছোট 
ছোট চাষীদের দাবির যৌক্তিকত! উপলব্ধি করেন ও নীলকরদের অত্যাচার বন্ধ 
করার আইন করেন। 

১৯১৮: আহমেদাবাদের শ্রমিক-ধর্মঘটের নেতৃত্ব করেন ও শ্রমিকদের 
মনোবল বজায় রাখা ও হিংসার অভিব্যক্তি বন্ধ করার জন্ত অনশন করেন। 
গুজরাঁতের খেড়া জেলায় অজন্মাগীড়িত কৃষকদের কর মকুবের আন্দোলন 
পরিচালনা করেন । 

১৯১৯২ ৩০শে মার্চ দ্রিলীতে ও ৬ই এপ্রিল দেশের অন্তত্র উপবাস ও হর- 
তালের মাধ্যমে রাউলাঁট বিলের ব্যক্তি-স্বাধীনত1 খর্বকারী বিধানের বিরুদ্ধে দেশ- 
জোড়া আন্দোলন গড়ে তোলেন। সরকারের দমননীতি শুরু হয় এবং দিল্লী 
পাঞ্জাব ও আহমেদাবাদে জনসাধারণের তরফ থেকেও হিংসার অনুষ্ঠান হয়। 
১৩ই এপ্রিল জালিয়ানওয়ালাবাগের নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড ও পরে পাঞ্জাবে সামরিক 
মাইন জারী হয়। গান্ধীজীর পণঞ্জাবে প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়। সরকারী অত্যাচারের 
প্রতিবাদে গান্ধীজী সরকারী পদক ফেরত দেন। জনসাধারণকে অহিংসাঁচরণের 
জন্ প্রস্তুত না করে আইন অমান্যের জন্ত নির্দেশ দেওয়! হিমালয় প্রমাণ ভূল 
হয়েছে বলে ত্বীকার করেন ও প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ ১৪ই এপ্রিল থেকে তিন দিনের 
জন্ত অনশন করেন । অক্টোবরে “ইয়ং ইত্িয়া” ও "নবজীবন” পত্রিকাঁর সম্পাদনার 
দ্বায়িত্ব নেন। নভেম্বরে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত খিলীকৎ কমিটির লভায় সর্বপ্রথম 
অসহযোগের কথা বলেন। | 

১৯২০ £ প্রথমে গুজরাতের প্রাদেশিক সন্মেলনে পরে সেপ্টেম্বর মাসে 
কলিকাতায় অং ভাঃ রাগ্ীর সমিতির বৈঠকে ও ডিসেম্বরে নাগপুরে কংগ্রেসের 
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সাধারণ অধিবেশনে তার উদ্যোগে পাঞ্জাব ও খিলাফতের প্রতি অন্ঠার়ের প্রতিবাদে 
অসহযোগ ও বিলাভী পণ্য বয়কটের প্রস্তাৰ গৃহীত হয়। সেপ্টেম্বরে দক্ষিণ ভারত 
সফরের লময় দেশের ভীষণ দারিজ্য দেখে টুপি ও জাম! বাদ দিয়ে কেবল হাটু 
পর্স্ত ধুতি পরার সিদ্ধান্ত করেন। 

১৯২১; অসহযোগ ও বয়কট আন্দোলনের ঢেউ দেশের কোণে কোণে 
ছড়িয়ে পড়ে। কংগ্রেসের এক কোটি সাস্তয ও এক কোটি টাকার তিলক 
স্বরাজ্য ফাঁও সংগ্রহ করা ও ২* লক্ষ চরক! প্রবর্তনের কার্ধনুচী গ্রহণ করেন। 

১৯২২ ৮ই ফেব্রুয়ারি চৌরীচৌরাতে কংগ্রেস ও খিলাফৎ কর্মীসহ 
জনসাধারণ কর্তৃক হিংসানুষ্টানের জন্য অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ করার ডাঁক 
ঘেন। ১০ই মার্চ গ্রেতার ও ছয় বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন । 

১৯২৪: ৫€ই মার্চ মুক্তি পান। সেপ্টেম্বর মাসে সাম্প্রদায়িক এক্যের জন্ত 
২১ দিন উপবাস করেন। ডিসেম্বরে বেলগাঁও কংগ্রেসে সভাপতিত্ব করেন। 

১৯২৫: গঠনকর্মের সপক্ষে জনমত তৈরির জন্ত ভারত ভ্রমণ করেন ও 
ভাইকমে হরিজনদের মানবীয় অধিকাঁর প্রতিষ্ঠার সত্যাগ্রহের পথপ্রদর্শন 
করেন। ২৪শে ডিসেম্বর চরক1 সঙ্ের প্রতিষ্ঠা হয়। আত্মজীবনী লেখা শুরু 
করেন। 

১৯২৭: সিংহল ভ্রমণ । 

১৯২৮: ফেব্রুয়ারিতে তার পরামর্শে ও সর্দার প্যাটেলের নেতৃত্বে বার- 
দৌলীর কষক-সত্যাগ্রহ হয়। ডিসেম্বরে কলিকাতা কংগ্রেসে এই প্রস্তাব উবাপন 
করেন যে, এক বছরের মধ্যে ওঁপনিবেশিক স্বায়ত্বশাসন না পেলে পূর্ণ 
স্বাধীনতার দাবি ঘোষণা! করা হবে । 

১৯২১৯: তারই নির্দেশে লাহোর কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত 
হয়। | 

১৯৩০; ১২ই মার্চ সাঁবরমতী আশ্রম থেকে ২৪১ মাইল দূরস্থ সমুজ্রোপ- 
কৃলবর্তা দ্াত্তীতে পদব্রজে রওন| হন ৭৯ জন সহকর্মী সহ। গথে আইন অমান্টের 
কথা প্রচার করতে করতে দাণ্তীতে পৌছে লবণ আইন ভঙ্গ করেন। দেশজোড়! 
আইন অমান্ত আন্দোলন গুরু হয় ও গান্ধীজীসহ প্রায় এক লক্ষ দেশবাসী 
গ্রেপ্তার হন। 

১৯৩১: জাঙ্ুয়ারি মাসে মুক্তি পান ও বড়লাঁট আরউইনের সঙ্গে আলো- 
চনার পর গান্ধী-আরউইন চুক্তি খ্বাক্ষরিত হয়। কংগ্রেসের একমাস প্রতিনিধি 
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হিসাবে ১৪ই সেপ্টেম্বর থেকে আড়াই মাঁস লগ্ুনের ব্যর্থ গে।লটেবিল বৈঠকে 
যোগ দেন। ২৮শে ডিসেম্বর দেশে ফেরেন। 

১৯৩২ £ সরকারী দমননীতির প্রতিবাদে আবার আইন অমান্তের সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করেন ও ৪ঠ| জানুয়ারি গ্রেপ্তার হন। সাম্প্রদারিক বাটোয়ারার মাধ্যমে 
হরিজনদের হিস্দুসমাজ থেকে পৃথক করার সরকারী প্রয়াসের বিরুদ্ধে ২০শে সেপ্পেষ্বর 
আমৃত্যু অনশন শুরু করেন ও বর্ণ হিন্দু ও হরিজনদের প্রতিনিধিদের আলোচনার 
ফলে বাঁটোয়ার! প্রত্যাহত হওয়ায় ২৬শে সেপ্টেম্বর অনশন ভঙ্গ করেন। 

১৯৩৩ : হরিজন পত্রিক! প্রকাশ আরম্ভ করেন। জুলাই মাসে আবার 
গ্রেপ্তার হন। সাঁবরমতী আশ্রম ভেঙ্গে দেন এবং নভেম্বরে হরিজনদের উন্নয়নের 
জন্ঠ ভারত সফর কালে একাজের অস্ত আট লক্ষ টাকা সংগ্রহ করেন। 

১৯৩৪ : বিহ্বারের ভূমিকম্প-পীড়িতদের মধ্যে সফর ও তাদের সেবা । 
২৫শে জুন হরিজনদের সমানাঁধিকার দেবার দাবির বিরোধীরা পুণাতে সত্তাকে হত্যা 
করার জন্য চেষ্টা করে; কিন্ত তিনি রক্ষা পান। কংগ্রেসের সাধারণ সদশ্যপদ 
ত্যাগ করে গঠনকর্মকেই প্রাধান্ত দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। গ্রামীণ শিল্পের প্রসারের 
জন্চ গ্রামোগ্োগ সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করেন ও ওয়ার্ধাকে প্রধান কর্মকেন্দ্র করেন । 

১৯৩৬ £ সেবাগ্রাম আশ্রমের প্রতিষ্ঠা করেন। 

১৯৩৭; ওয়াধয় শিক্ষা সম্মেলনে শিক্ষাবিদ্দের কাছে নৃতন শিক্ষা- 
পরিকল্পনার কথ! বলেন। 

১৯৩৮ : রাজবন্দীদের মুক্তির প্রশ্নে কংগ্রেসী মন্ত্রীমগুল ও বড়লাটের মধ্যে 
বিবাদের মধ্যস্থতা করেন। সীমান্ত গান্ধীর সঙ্গে তার প্রদেশে ঘুরে অহিংস 
খুদাই-খিদমৎগারদের কার্যকলাপ দেখেন। 

১৯৩৯ : দেশীয় রাজ্য রাজকোটের শীসনকর্তার শীসন-সংস্কারের প্রতিশ্রুতি 
ভঙ্গের প্রতিবাদে উপবাস করেন। 

১৯৪০ ; ইংরেজ ভারতকে পরাধীন রেখে দ্বিতীয় মহীযুদ্ধে জোর করে তার 
সহায়তা! নেবার বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের পরিকল্পনা! দেন। এনডজের 
স্বতি-রক্ষার্থ ৫ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করে বিশ্বভারতীকে দেন। 

১৯৪১: পগঠনমূলক কার্যক্রম” পুস্তিকা লেখেন। কংগ্রেস অহিংস! নীতি 
অনুসারে চলতে সম্মত নয় দেখে কংগ্রেসের নেতৃত্ব থেকে অব্যাহতি চাঁন এবং 
তার অনুরোধ রক্ষিত হয় । 

১৯৪২ ঃ যুদ্ধকালীন ব্রিটিশ সরকারের অন্যতম মন্ত্রী ক্রিপসের সঙ্গে ভারতের 
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স্বাধীনতা বিষয়ে আলোঁচম1 করেন । কিন্তু ইংরেজ যথার্থ ক্ষমতা ছাড়তে প্রস্কত 
না থাকার আলোচন! ব্যর্থ হয়| দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জাপানের ক্রমাগত বিজয় ও 
ভারতের দিকে অগ্রগতি এবং ভারতীয়দের হতাঁশ! ও নিক্িয়তার পরিপ্রেক্ষিতে 
উপলদ্ধি করেন যে, আত্মমর্যাদামীল জাঁতি হিসাঁবে বীচতে হলে অবিলহ্ষে ইংরেজের 
ভারত ছাড়া প্রশ্নোজন । তীর প্রভাবে অঃভঃ রাষ্রীয় সমিতি ৮ই আগস্ট “ভারত 
ছাড়” প্র্ভাৰ গ্রহণ করে। অন্তাস্ নেতৃবর্গের সঙ্গে তিনিও ৯ই ভোরে বোশ্বাই-এ 
গ্রেপ্ার হন। সমগ্র ভারতের নেতৃত্ববিহীন জনতা প্রতিবাদে ফেটে পড়ে। 

১৯৪৩ : ১*ই ফেব্রুয়ারি থেকে একুশ দিনের জন্ত উপবাস করেন । 

১৯৪৪ ₹ ২২শে ফেব্রুয়ারি কম্তরবার মৃত্যু হয়। ৬ই মে বিনাশর্তে মুক্তিলাভ 
করেন। গ্রামের নারী ও শিশুদের অন্ত স্থাপিত কন্তরবা ট্রাস্টের প্রথম সভাপতি 
হন। সেপ্টেম্বরে বোষ্বাই-এ মুসলীম লীগের সঙ্গে শ্বাধীনতার দাবি নিয়ে বৌঝা- 
পড়া করার জস্ত জিন্নার সঙ্গে ব্যর্থ আলোচন] হয়। 

১৯৪৫: ভারতের ভবিষ্ৎ সম্বন্ধে আলোচনার জন্য আহুত সিমলা লন্গেলনে 
যোগদানকারী নেতৃবর্গকে পরামর্শ দেন। বাঙলা দেশের বস্ঠাপীড়িত অঞ্চল ও 
আস্তিনিকেতন সফর করেন । 

১৯৪৬ £ ত্রিটিশ মন্ত্রী মিশনের সঙ্গে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন ও 
আলোচনাকারী কংগ্রেস নেতৃবর্গকে পরামর্শ দেন। অন্তর্বর্তী সরকারে কংগ্রেস 
যোগ দিলে তার প্রতিবাঁদে মুসলীম লীগ ১৬ই আগস্্‌ প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু করে । 
ফলে একে একে কলিকাঁত! বিহার নোয়াখালি পাঞ্জাব ও দিল্লীতে সাম্প্রদায়িক 
দাঙ্গা শুরু হয়। দাঙ্গা থামান ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার জন্ গান্ধীজী পর্বত 
প্রাণপণ প্রয়াস করেন। ২৯শে অক্টোবর কলকাতা ও সেখান থেকে ৭ই 
নভেম্বর নোয়াখালির চৌমুহনী পৌঁছান । 

১৯৪৭; সাম্প্রদারিক সম্প্রীতির জন্য ১লা মার্চ পর্যস্ত নোয়াখালি পরিক্রমা 
করে একই উদ্দেশ্টে বিহারে যান। ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতা প্রার্থির দিনে 
কলিকাতায় থেকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করেন। এই উদ্দেশে 
১লা সেপ্টেম্বর রাত থেকে ৪ঠা পর্যস্ত উপবাঁস করেন। ৭ই দাঙ্গাপীড়িত ও উদ্বাস্ত 
অধ্যুষিত দিল্লী রওন] হন ও সেখানে সাশ্প্রদারিক সম্প্রীতির কাজ করতে থাকেন । 

১৯৪৮: সীষ্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য ১৩ই থেকে ১৮ই জাহ্ছয়ারি উপবাস 
করেন। ২*শে জাঁঙুয়ারি তাকে হত্যার জন্ত প্রার্থন! সভায় বোম ফেল! হয়। 
৩*শে জানুয়ারি “হে রাম !” 


